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রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ 
*২. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯) শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় 

অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি? 

(ক) বর্তমানে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কত; 

(খ) বিদ্যুতের মোট চাহিদা কত; এবং 

(গ) উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ শ্রহণ করেছেন £ 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £ 

(ক) বর্তমানে রাজ্যে সর্বোচ্চ চাহিদার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৪০০ থেকে ১৮০০ 
মেগাওয়াট (কেন্দ্রীয় সংস্থা বাদে)। 


(খ) বর্তমানে সর্বোচ্চ চাহিদার সময় বিদ্যুতের মোট অনিয়ন্ত্রিত চাহিদার পরিমাণ ২২০০ থেকে 
২৩০০ মেগাওয়াট । 
(গ) উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য রাজ্য সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন £ 
১) আগামী বছরের মধ্যে কোলাঘাট কেন্দ্রের আরও দুটি ইউনিট চালু করার সপ্তাবনা 
আছে। 
২) 'ইউনিটগুলির সর্বোচ্চ ক্ষমতার সদ্বাবহার, 
৩) ইউনিটগুলির যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ । 
৪) বদ্ধ ইউনিটগুলির মেরামতির ব্যবস্থ্‌ গ্রহণ 
৫) কয়লার সরবরাহ যথাযথ রাখা । 
(গোলমাল) 
শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বর্তমানে আপনি কি কি পদক্ষেপ নেবেন বললেন, 
কিন্তু আগামী অষ্টম যোজনাকালে বিদ্যুতের আরো চাহিদা হতে পারে। সেটা পুরণ করবার জনা কি কি 
পদক্ষেপের কথা ভাবছেন? 


? /১5911৬031,% 17২00055170105 15015010851, 1991 


ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £ আমরা কিছু কিছু প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। আপনারা 
অনেকেই কাগজে দেখেছেন। সেগুলি হল, সাগরদিঘী প্রকল্প, ২০০০ মেগাওয়াট, ফেস - ১, ফেস - ২, 
বলাগড়ে ৭৫০ মেগাওয়াটের একটি প্রকল্প এবং ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের বজবজে 
একটি কারখানা । শেষটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সামান্য আটকে রয়েছে। 

শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ ঃ নতুন প্রকল্পগুলি যা হবে সেগুলো কি যৌথ উদ্যোগে হবে? নাহলে এই 
ধরণের যৌথ উদ্যোগে কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলরার পরিকল্পনা আছে কি? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন ঃ এখন পর্যন্ত এব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে, কোনরকম ডিসিশন হয়নি । 

শ্রী সৌগত্ত রায় £ মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা এই নয় যে, আমাদের 
ইনষ্টলড় ক্যাপাসিটি কম। সমস্যা হচ্ছে, প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টুর। জেনারেশন কম। এর দুটি সেপারেট সমস্যা 
রয়েছে। একটি টেকনিক্যাল এবং আর একটি ম্যানেজারিয়াল। কতগুলো জায়গায় প্ল্যান্ট ডিজাইনে ডিফেস্ট 
আছে, কতগুলো জায়গায় প্ল্যান্ট চালাবার কোন লোক নেই । ফলে প্লান্টগুলো ঠিকমত চলছে না। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় ভবিষ্যতের কথা বলেছেন, কিন্ত আমি জবাব চাইছি, বর্তমানে যা ইনষ্টলড্‌ ক্যাপাসিটি তাতে 
জেনারেশন বাড়াবার জন্য কি কংক্রিট স্টেপস্‌ গ্রহণ করছেন, বোথ টেকনিকাল এান্ড ম্যানেজারিয়াল ? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন $ এ-বিযয়ে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি নোটিশ প্রার্থনা করছি। 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £ আপাতত আমাদের সেই রকম কোন পরিকল্পনা নেই। 

শ্রী রবীন্দ্র নাথ মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, আমাদের যে পরিমাণ 
বিদ্যুৎ এখানে উৎপাদিত হচ্ছে সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ গ্রহণ করে সেইগুলিকে ডিসট্রিবিউট করার ক্ষমত। 
আমাদের আছে কিনা? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £ আমার বাজেট বক্তৃতায় আপনি দেখবেন যে আগামী কয়েল বছরে 
ট্রালমিশান এবং ডিসট্রিবিউশানের উপর জোর দিতে হবে বলা আছে। আমাদের মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টারও 
একই কথা বলেছেন। 

শ্রী অতীশ চন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, মুর্শিদাবাদ জেলায় 
সাগরদীঘিতে যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবার কথা যেটা আমরা দীর্ঘ দিন ধরে শুনে আসছি সেই বাপারে কত 
দুর বাবস্থা হয়েছে? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £ আমার বাজেট বক্তৃতায় এর উত্তর পাবেন। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আপনি বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট 
পরিমাণের কথা বলেছেন, পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ উৎপাদনের ইন্সটল্ড কাপাসিটি, নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা 
কত বলবেন কি? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন ঃ পশ্চিমবাংলায় ফারাক্কা এ্যান্ড আদার সেন্ট্রল এজেন্সীর কথা বাদ দিলে 
ইন্সটল্ড কাপাসিটি হচ্ছে ২৯৫৫ মেগাওয়াট। 

শ্রী শক্তি প্রসাদ বল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, পুরুলিয়াতে ওয়াটার স্টোরেজ 
পাম্প যেটা হয়েছিল এবং জাপানী কনসালটেন্টদের সঙ্গে যুক্তি হয়েছিল তার অগ্রগতি কত দূর হয়েছে 
এবং কি অবস্থায় আছে? 

ডঃশঙ্কর কুমার সেন ২ মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো এর উত্তর আমার বাজেট বক্তৃতার মধো 
আছে, দেখে নেবেন। 
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শালতোড়া, বড়জোড়া ও বেলিয়াতোড় গ্রামে জলসরবরাহ প্রকল্প 
%৪. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৪) শ্রীমতী জয়ন্তী মিত্র ঃ জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি $- 

(ক) বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া, বড়জোড়া ও বেলিয়াতোড়ে গ্রামীণ জল-সরবরাহ প্রকল্পের 

কাজের অগ্রগতি কতদূর হয়েছে; 

(খ) কবে নাগাদ এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে; এবং 

(গ) উক্ত প্রকল্পে ৯০-৯১ আর্থিক বছরে কত টাকা খরচ হয়েছে? 

শ্রী গৌতম দেব ঃ 


(ক) শালতোড়া নলবাহী জলসরবরাহ প্রকল্পে অন্তভূক্ত তিনটি অঞ্চলের মধ্যে দুটি অঞ্চলের 
বামুনতোড় ও বিহারীনাথ এলাকায় পানীয় জলসরবরাহ পরীক্ষামূলকভাবে (11191-1017) দেওয়া 
হয়েছিল কিন্তু বিদ্যুতের ভোপ্টেজ সংক্রান্ত সমস্যার ফলে জলসরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ 
পর্যদ এই ভোপ্টেজ সমস্যা দূরীকরণের কাজ হাত দিয়েছে। 
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তৃতীয় এলাকা শালতোড়ায় কাজ পরে আরম্ভ হবে। 

বড়জোড়া নলবাহী জলসরবরাহ প্রকল্পটি রূপায়মের জন্য গতবছর কিছু মালপত্র কেনা হয়েছিল । 
জমি অধিগ্রহণ করে নলকুপ খননের কাজ এক বছরেই হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়। 

বেলিয়াতোড় নলবাহী জল সরবরাহ প্রকল্পের জমি সম্প্রতি পাওয়া গেছে এবং এই আর্থিক 
বছরেই নলকুপ খননের কাজ হাতে নেওয়া হবে। 
সাপেক্ষে আশা করা যায় আগামী মার্চ ১৯৯২ এর মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ করা যাবে। শালতোড়া 
এলাকার কাজ উপরোক্ত দুই এলাকার জল সরবরাহের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই হাতে নেওয়া হবে। 

(খ) বড়জোড়া পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পটির আংশিক রূপায়ন আশা করা যায় আগামী ১৯৯৪ 

সালের মধো করা যাবে। 

বেলিয়াতোড় জল সরবরাহ প্রকল্পের রূপায়ণের সময় এখনই বলা যাবে না। 

(গ) শালতোড়া -- ৪.৩০ লক্ষ 

বড়জোড়া -- ১৫.০৪ লক্ষ 

বেলিয়াতোড় -- ১.১৮ লক্ষ 

স্ত্রী নির্মল দাস: মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলার জন্য অনুরোধ করছি উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে যে 
সমস্ত জল প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে সেইগুলির সম্বন্ধে একটু বলবেন কি? 

মিঃ স্পীকার £ নট ালাও, নট এ্রালাও এটা হবে না। 

শ্রী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, শালতোড়া পাইপ ওয়াটার সাল্লাই 
প্রকল্পের কাজ কখন আরম্ত হয়েছিল এবং এত বিলম্বের ফলে অতিরিক্ত খরচ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

শ্রী গৌতম দেব ঃ ১৯৭৯ সালে এইপ্রকল্প স্যাংশান হয়, ৪. বছরের মধো এটা শেষ হয়ে যাওয়ার 
কথা ছিল । এখন পর্যন্ত ৬৫ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। ওখানে কিছুচুরির সমস্যা আছে এবং বিদ্যুতের সমস্যাও 
আছে। এটা আলাপ আলোচনা করে অনেকটাই মেটান হয়েছে বাকি কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হবে। 

শ্রী দেব প্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার প্রশ্নোন্তরে জানা গেল যে আক্ঞকে 
ভোপ্টেজ সমস্যা অর্থাৎ বিদ্যুৎ সমস্যার জন্য গ্রামে জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যাস্ত করে দিয়েছে । আপনার 
এই নির্দিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রেও তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আজকে এই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারের জন্য গ্রামে 
জল সরবরাহের প্রকল্পের যে অবস্থা হচ্ছে সেই ব্যাপারে বিদুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি এবং 
যোগাযোগ করে থাকলে কতটা আশা পেয়েছেন? 

শ্রী গৌতম দেব ঃ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের জন্য সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামে জল সরবরাহ প্রকল্প ভোঙ 
পড়েছে কিনা জানা নেই, এই নির্দিষ্ট একটি প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই সেখানে ভোল্টেজ প্রবলেম সৃষ্টি 
হয়েছিল, সেখানে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে এখন কিছুটা সমস্যা মিটিছে। 

স্রী নটবর বাগদী £ এই শালতোড়া এলাকার বামুনতোড়া ভিলেজে যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে, 
এই প্রকল্পগুলির ফলে কিন্তু এস. সি. এবং এস. টি. পাইপ ওয়াটার যাচ্ছে না এটা ভবিষ্যতে করার জন্য আপনি 
চিন্তাভাবনা করছেন কি? 

মিঃ স্পীকার £ এটা ভিন্ন প্রশ্ন, এর জন্য নোটিশ চাই। 
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মিঃস্পীকার £ এটা ভিন্ন প্রশ্ন হলো না ? এটা কি এই প্রজেক্টের মধ্যে? এটার জন্য তো নোটিশ 
দিতে হবে। 

রী অতীশ চন্দ্র সিনহা ঃ$ আপনি তো মিনিস্টারকে প্রটেকশান দিচ্ছেন। 

মিঃ স্পীকার £$ আই আযাম নট প্রোটেকটিং মিনিস্টার । আই আযাম প্রটেকটিং বুলস। 


রাজ্যব্যাগী বিদ্যুৎ বিপর্যয় 


*৫. (অনুমোদিত প্রন নং *১২৬) শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় 

অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ ূ 

(ক) গত ২রা জুলাই, ১৯৯১ রাজ্য জুডে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণ কি; এবং 

(খ) ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে 

বা হচ্ছে? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন ঃ 

(ক) ২রাজুলাই, ১৯৯১ এর বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণ তদস্তকরে দেখবার জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ 
কর্তপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। তবে যে সব 
প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান হয় উত্তরবঙ্গে বন্টন ব্যবস্থায় হঠাৎ গোলযোগের কারণে 
প্রথমে চুখা এবং ক্রমান্বয়ে এন. টি. পি. সির ফরাক্কা, কোলাঘাট এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্যদ, ডি. ভি. সি. 
বিহার বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং ডি. পি. এলের সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় ফলে সি. ই. এস. সি. 
এলাকা বাদে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিপর্যয় নেমে আসে। 

(খ) সমস্ত তথ্য পাওয়ার পর অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুরূপ ঘটনা যাতে না ঘটে সে 
ব্যাপারে যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি পশ্চিব্গ বিদ্যুৎ পর্যৎ ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিগন কয়েকটি 
ইউনিটকে এই রকম পরিস্থিতিতে আলাদা করে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছে। আরও বিশদ ভাবে এ 
পরিকল্পনা দেখার পর প্রয়োগ শুরু করা হবে। 

[1.30---1.40 7১,৮1.] 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ গত বছর জুন মাসে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক্যাল অথরিটির তত্বাবধানে অনুব্দপ 
এই ধরনের বিপর্যয়তে তদন্ত হয়েছিলো এবং সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট যেটা আপনি পেয়েছিলেন তাতে 
সুপারিশ কি ছিলো ? এবং সেই সুপারিশ বিদ্যুৎ পর্যদ বা বিদ্যুৎ দপ্তর কতখানি কার্যকর করতে পেরেছিলো, 
এবং কার্যাকর না করতে পারলে কেন পারেনি! 

ডঃ শঙ্কর কৃমার সেন £ এটার জন্য নোটিশ লাগবে। সুপারিশ আমার হাতের কাছে নেই। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, এটা খুব রেলিভ্যান্ট প্রশ্ন ছিলো। আমি আশা 
করেছিলাম, আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ এইসব ব্যাপারে এবং আপনি প্রস্তুত থাকবেন । নোটিশ যখন দিতে 
হবে বলছেন, দেবো । আমি জানতে চাইছি, ২রা জুলাই যে বিপর্যর ঘটে গেলো সেখানে সি. ই. এস. সি. বা 
অন্যান্য ওড়িশার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ তারা সেখানে বিপর্যয়ের হাত থেকে অক্ষত রাখতে পারলো সেখানে 
পশ্চিমবাংলা বিদ্যুৎ পর্যদ নিজেদের অক্ষত রাখতে পারলেন না কেন? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £ আপনি জানেন, সি. ই. এস. সি. র ইউনিটগুলি ছোট । যাট থেকে সাড়ে 
সাতযট্রি মেগাওয়াটের মতন। কাজেই ছোট ছোট ইউনিটগুলোকে বাঁচাবার জন্য ব্যাণ্ডেল, কোলাঘাট বড় 
বড় ইউনিটগুলোকে বসানো হয়েছিলো । প্রায় সাত বছর আগে আমরা তাতে লো ফ্রিকোয়েল্সী ডিভাইসেস 
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সি. এ. এস. সি. তে বসাবার জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়েছিলে$এবং দেওয়াও হয়েছিলো ফ্রিকোয়েঙ্গীটা 
সার্টেন লেভেলে থাকে, ৪৮ এর মতন। ছোট ছোট ইউনিটগুলিকে বাঁচাবার জন্য সি. ই. এস. সি. এলাকার 
সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। আমি আজকে উত্তরে বলেছি, যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ এবং রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমে 
আমরা সেরকম একটা পরিকল্পনা করেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে এই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের যেটা 
নেটওয়ার্ক এটা সি. ই. এস. ইস. র মতন ছোট জায়গাতে সীমাবদ্ধ নয়, এটা ছড়ানো । তবে আইসোলেট 
করবার জনা আমরা পরিকল্পনা করেছি। কমপিউটার স্টাডি করে তারপর 19511118 করবো। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ২ রা জুলাই যে বিপর্যয় হল তাতে আমাদের যে 
সমস্ত প্ল্যান্ট ক্ষতিগ্রস্ত হল টাকার অঙ্কে সেই ক্ষতির পরিমাণটা কত ? 

ডঃশঙ্কর কুমার সেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা একটা হিসাবের ব্যাপার এটার ব্যাপারে আমি 
নোটিশ চাই। 

ডাঃ মানস ভূঞ্যা £ মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী জানাবেন কি, পশ্চিমবঙ্গে, বিদ্যুৎ পর্যদ তার প্রশাসনিক 
কাঠামো এবং সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্ব্ও কি কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাওয়ার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন 
তৈরী করছেন £ 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন এটা একটা ডিফারেন্ট প্রশ্ন এটার জন্য আমি 
নোটিশ প্রার্থণা করছি। 

শ্রী সৌগত-রায় ঃ স্যার, মন্ত্রী মহাশয় মন্ত্রী হওয়ার পর তাকে স্বাগত জানিয়েছে এই ট্রিমেন্ডাস 
পাওয়ার ব্রেক ডাউন। উনি ৩১ তারিখে মন্ত্রী হয়েছেন আর ২ তারিখে পাওয়ার ব্রেক ডাউন হয়েছে। উনি 
বলেছেন ওয়েস্ট রেঙ্গলকে ন্যাশনাল গ্রিড থেকে আইসোেটড করা সম্ভব নয় ।আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করতে চাই --১) তাহলে ওড়িশা কি করে ন্যাশনাল গ্রিড থেকে তাদের লাইন আলাদা করল £ (২) এই 
পাওয়ার ব্রেক ডাউনের সময় প্রত্যেক পাওয়ার স্টেশনের অবস্থা স্টাডি করার জনা মন্ত্রীমহাশয় বিদ্যুৎদপ্তরের 
হেডকোয়টারে কম্পিউটারইজর্ড মনিটারিং সিস্টেম বসাচ্ছেন কি না ? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £ দ্বিতীয় প্রশ্নর উত্তরে আমি বলি যে আমরা সেই রকম একটা চিন্তাভাবনা 
করছি। প্রত্যেক জায়গা স্টাডি করার ব্যাপারে আমরা একটা কম্পিউটারাইজড্‌ মনিটারিং সিস্টেম বসাচ্ছি 
এবং ইঠ্টার্ণ রিজিওনাল ইলেকটিসি বোর্ড, যেটা কেন্দ্রীয় সংস্থা তারা এটা করছে। আর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 
আমি বলতে চাই স্টাটুইটারী পাওয়ার কন্ট্রোল করার ব্যাপারে ওড়িশার সঙ্গে আমাদের কোন সংযোগ লাইন 
নেই, সেটা তৈরী হচ্ছে। সেটা সামান্য একটু বাকী আছে এবং সেটা আমার বাজেট বক্তৃতায় আছে। আর 
ওডিশ্র সঙ্গে বিহারের একটা সংযোগ লাইন আছে। আমি সদস্যদের অনুরোধ করব এই ব্যাপারে একটা 
অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তার জনা আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে কমিটি কতদিনে 
রিপোর্ট দেবে সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে বেআইনী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা 
*৬. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৫) শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

মন্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি? 

পশ্চিমবাংলায় ১৯৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে বেআইনী 

অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কত? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশী বেআইনী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা নিরাপণ 
করা সম্ভব নয়। তবে এ সময়ে ৩৯০৫৫ জন বেআইনী অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে বাংলাদেশে ফেরৎ 
পাঠানো হয়েছে। 
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শ্রী বিমল কান্তি বসু £ এই বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের উপর নজরদারী করবার জনা কেন্দ্রীয় 
সরকার সীমানা বরাবর জীপেবল রোড তৈরী করবার জন্য কোন অর্থ বরাদ্ধ করেছেন কি ও সেই অর্থের 
পরিমাণ কত ? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ অনুপ্রবেশকারীরা যাতে আমাদের রাজ্যে ঢুকতে না পারে তার জনা বর্ডার 
সিকিউরিটি ফোর্স ও আমাদের রাজ্য পুলিশ আছে। এইসব থাকা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে পড়েছে, 
কাছে জমি চেয়েছিল, ওরাই খরচ দেবে। কিন্তু সেই জমি কিছু আমরা অধিগ্রহণ করে দিয়েছি। কিন্ত আমি 
যতদূর জেনেছি যতটা জমি ওদের প্রয়োজন সবটা বোধহয় এখন ওদের দেওয়া যায়নি তবে সবটা দেওয়া 
যাবে বলে আমার ধারনা ওখানে ভেহিকেলস্‌ যাতে যাতায়াত করতে পাবে তার ব্যবস্থা আমাদের করতে 
হবে। | 

শ্রী বিমল কান্তি বসু ঃ এই রাস্তা করা প্রয়োজন সব জায়গায় সীমান্ত বরাবর যাতাযাত করার জন্য, 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই রাস্তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন অর্থ বরাদ্ধ করেছেন কিনা? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ আমি তো বললাম জায়গা আমরা দিয়েছি, সেখানে কিছু কাজ হচ্ছে সেখানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ফান্ডিং বাবস্থা আছে। 

শ্রী অতীশ চন্দ্র সিংহ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের উত্তর থেকে জানলাম মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ৩৯ 
হাজার লোককে আটক করে ফেরত দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় জানালেন কত লোক অনপ্রবেশ করেছে 
সেই সংখ্যা জানা নেই, তাহলে বেশ অনুপ্রবেশ করেছে। আমার প্রশ্ন এই যে অনুপ্রবেশ করছে তাদের 

'খ্যা যদি পার্সেনটেজ ওয়াইজ বলতে পারেন তাহলে তারা ভারতবর্ষে থেকে যাচ্ছে এবং এখানে রেশন 

কার্ড করে ভোটার লিস্টে না তুলে তারা এখানে কোন সাম্প্রদায়িক দলকে সমর্থন করছে এই রকম কোন 
খবর তার কাছে আছে কিনা এবং থাকলে পার্সেন্টেজ কত ? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ আমি প্রশ্নোত্তরে বলেছি সেটা যদি জানতাম বলে দিতাম। বাংলাদেশ সীমান্ত 
দিয়ে বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। যারা ধরা পড়ছে তারা ছাড়া আরো অনেক আছে 
যাঁদের ধরা যায়নি। ভোটার লিস্টে কোথায় নাম আছে এখন কিভাবে বলতে পারব। 


শ্রী তোয়াব আলি £ গত লোকসভা নির্বাচনে আমাদের এলাকায় বি জে পি দারুণ কাম্পেন 
করেছে, মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ওপার থেকে এপারে এসেছে। যাদের ফেরত পাঠান হয়েছে এই সংখ্যার 
মধ্যে মুসলিম যত ছিল, হিন্দু তত ছিল? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ যে সংখ্যাটা দিলাম এ বছর কয়েক মাসে ৩৯ হাজার তার মধ্যে ৮৬৫২ জনকে 
পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বাহিনী আটক করে ফেরত পাঠিয়েছে, তার মধ্যে ২২৬৬ জন হিন্দু, ৫৩৩৫ জন 
মুসলমান। সীমান্ত রক্ষী আটক করে ফেরত পাঠিয়েছে ৩০,৪০৩ জনকে, তার মধ্যে ৭৫৪৮ জন হিন্দু, আর 
২২৮৫৫ জন মুসলমান। তার আগের বছরের আমার যা হিসাব আছে তাতে মুসলমানরা বেশী এসেছে, 
পরের দিকে হিন্দুরা বেশী এসেছে। 


শ্রী সত্য রঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যারা আসে তাদের ফোরটিন ফরেনার্স 
এ্যাক্টে ধরে পুস ব্যাক করে দেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে বর্ডারের এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে এরা রেশন কার্ড 
যোগাড় করছে প্রধানের কাছ থেকে সাটিফিকেট নিয়ে এবং ভোটার লিস্টে নাম লেখাচ্ছে এবং তারা 
পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য বর্ডার যারা পার হয়ে আসছে তাদের রেশন কার্ড, ভোটার লিস্টে 
নাম তোলা যাতে বন্ধ হতে পারে তারজন্য ডিপার্টমেন্টকে কোন ইনস্ট্রাকসান আপনি দিয়েছেন কি ? 
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শ্রী জ্যোতি বসু £ এই রকম কিছু রিপোর্ট আছে ভেতরে ঢুকে যারা থেকে যাচ্ছে, ধরা পড়ছে না, 
এপারে যাদের তোলা যাচ্ছে না, তারা রেশন কার্ডের অন্য সার্টিফিকেটের দরকার হয় সেই সার্টিফিকেট তারা 
যোগাড় করছে এবং রেশন কার্ড করছে। খারা এই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত 
নয়। ভোটার লিস্টে নাম তোলার প্রশ্নে ধারা জনপ্রতিনিধি আছেন যে কোন দলের হোক তাদের একযোগে 
বাধা দেওয়া দরকার যে এদের নাম আমরা কেউ ভোটার লিস্টে তুলব না হিন্দু হোক, মুসলমান হোক। এটা 
একসঙ্গে করা দরকার, তা না হলে আমার কাছে খবর এসেছে, এখনই সংখ্যা বলতে পারব না, এখানে তার। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভোটার লিস্টে নাম লেখাচ্ছে, রেশন কার্ড করে নিচ্ছে। 

[1.40---1.50 7১7৯1.] 

শ্রী মনোহর তিরকি £ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দিয়ে 
নেপাল ও ভুটান সম্পর্কে কিছু জানাতে চাই। মেপাল বা ভুটান থেকে এখানে অনুপ্রবেশকারী হয়ে আসছে 
কিনা এবং এটা জানা থাকলে সেই সংখ্যাটা কত- মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি? 

শ্রী জ্যোতি বসু £ নেপাল থেকে তো অনেকদিন *্লই আসছে । বহু বছর ধরে আসছে কারণ 
নেপালের সঙ্গে আমাদের একটা ট্রিটি আছে, চুক্তি আছে ভারতবর্ধের এবং তার মাধ্যমে তারা এখানে আসাতে 
পারে এবং আমাদের নাগরিকদেরও সেই সব অধিকার আছে। আমরা যতদুর জানি, এই চুক্তির মধ্যে যেট। 
আছে-_এখানে নাগরিকদের যে অধিকার আছে, সমস্ত অধিকারই তাদের দেওয়া হয়েছে, যারা নেপাল 
থেকে আসছেন।কিস্তু তারা ভোট দিতে পারবেন না, সেই অধিকার তারা পাননি। তারা ভোটার লিস্টে কিছু 
নাম লিখিয়েছে কিনা সেটা আমি বলতে পারবনা, সে পরিসংখ্যান নেই ।ভুটান থেকে সম্প্রতিকালেদু বছরের 
মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছে__-ওখানে নেপালী ভাষী যারা আছেন বিশেষ করে দক্ষিণ ভূটান থেকে ২/৪ হাজার 
এখানে চলে এসছিলেন। আমার যতদুর হিসাব আছে, সম্প্রতিকালে ঘা পেয়েছি তাতে দেখা যাচ্ছে ১/২ 
হাজার এখানে রয়ে গেছে, তারা ফেরত বেতে চাচ্ছে না বা যেতে পারছে না। এটা নিয়ে কেন্দ্রীয়সরকারের 
সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। তাদের বিদেশ সেক্রেটারি গিয়েছিলেন এবং তিনি একটি রিপোর্ট দিয়েছেন 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমাকে । তিনি রিপোর্টে বলেছেন ভুটানের রাজার সঙ্গে আলোচনা করে যে, আমর! 
তাদের সঙ্গে বন্দুতৃপূর্ণ সম্পর্ক চাই। কিন্তু ওদের ওখান থেকে যে নাগরিক চলে আসে-_উনি বলছেন, সব 
আমাদের নাগরিক নয়__আমরা কি করে জানব : আমাদের ফেরত চাইতে হচ্ছে__বিশেষ করে ডুয়ার্সের 
চা বাগানে আত্মীয়-স্বজন আছে। সেইখানেই আমাদের কিছুটা গলদ হয়েছে। আমরা বলেছি আমাদের 
এলাকায় যেটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্ে-__সেটাকে আমরা কোন রকমেই হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য ভুটান 
সরকারের বিরুদ্ধে বাবহার করতে দেব না। তবে আমরা কথা বলব, কেন্দ্রীয় সরকার কথা বলবেন । আবার 
বলতে হবে কথা ওদের বিদেশ মন্ত্রী আমার কাছে এসেছিলেন, দেখা করে গেছেন কিছুদিন ভাগে! কিন্তু 
এখনো সমস্যার সমাধান হয়নি, এইটুকু বলতে পারি। 


শ্রী সুকুমার দাস ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আমরা জানতে পারছি যে, অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা 
সীমাহীন।কিছুদিন থাকবে, আবার বর্ডার ক্রস করে পাঠিয়ে দেবেন। এটা একটা ক্রনিক ডিজিজ হিসাবে দেখ! 
দিয়েছে এর সলিউসন কি ? অর্থাৎ বর্ডার সিল যাদি না করা হয় তাহলে অনেক কিছু অর্থ সম্পদ আহরণ করে 
চলে যাবে। এই বর্ডার সিল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার তাদের যৌথ দলয়িত পালন 
করবেন কিনা--জানাবেন? 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ বর্ডার সিল করার প্রশ্ন আসামে উঠেছে, আমাদের এখানেও উঠেছে, ত্রিপুরাতেও 
উঠেছে কিন্ত এখনো সেই বাবস্থা করা যায় নি। এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের তারা বলছেন, দীর্ঘ এলাক৷ 
ধরে এই রকম ভাবে কাটা তার দিয়ে বা দেওয়াল তুলে বর্ডার সিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। 
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শ্রী সৌগত রায় ৪-_ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নতুন এসেছেন, আমি তাকে নিশেষ কিছু ভিভগ্াস 

করতে চাই না। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, নো ডাস নট গ্যারাইস। তার মানে রাজাসরকার কোন প্রাইভেট 
হাউসেসের কাছে এাপ্রোচ করেন নি টিটাগড় পেপার মিল যেটা বন্ধ হয়ে আছে কয়েক বছর ধাবে। সাবু, 
আমার কাছে একটি খবর আছে, কাগজে বেরিয়েছে, আই. টি. সি'র চেয়ারুম্যান, তিনি বলেছেন, 11৩ 
09৬61101091] 1105 0661) 4510110% 0১ 101 00110 50100 11100 11 ৬০ ০01 06) 
50111911011)9 (017 011৩ 1৮/01108211011৬1111১- ৬/৩ 11950 ১৪1, ০৬111 07, 11 
১0116010115 15 [05511)10 ৬/০ ৬/1]] 091191101% 10901 11009 11.” তার মানে আই.টি সি পদ 
থেকে বলা হচ্ছে যে রাজাসরকার বার বার তাদের বিশেষ করে দু নং মিলটি খোলাব কথা নলছেন। 
মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে আপনি গ্যাপ্রোচ করেন নি। তাহলে কোনটা সতা* আই. টি. সি চিয়াবনান বি. 
অসতা কথা বলেছে? 

শ্রী জ্যোতি বসুঃ-_স্পীকার মহাশয়,'সামি এ সম্পর্কে বলছি। টিটাগড় এক ও দু নং সন্মন্ধে বন্তদিন 

ধরেই আলোচনা চলছে দুটিই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল । প্রাইভেট সেন্টারে ছিল, বন্ধ কারে দেওয়া 
হয়েছিল। তারপর বি. আই. এফ. আর. যে স্কীম দিয়েছেন সেই অনুযায়ী আমরা উড়িষ্যা থেকে ৬ কোটি 
টাকা পেয়েছি। উড়িষ্যায় আরও একটি ইউনিট আছে, সেট। ওরা নিয়ে নিয়েছেন, সরকার । সেহ ৬ ল্োটি 
টাকা আমরা পেয়েছি, আর আমরা দু কোটি টাকা দিয়েছি। স্কীম অনুধায়ী ঘা শ্রমিক আছেন তার কিছু 

ংখ্যা কমবে আর একটা বন্ধ হয়ে যাবে-_ এখন,আপাততঃ। তার মেশিন যা আছে সেটা থাকবে কিন্তু এখন 
খোলা যাবে না। সেই পেমেন্ট আরন্ত হয়ে গেছে, হচ্ছে। ইতিনধ্যে আই. টি. সির চেয়ারম্যান, ভাম/কে আগে 
বলেছিলেন, সাম্প্রতিককালে আমার সঙ্গে ৭/৮ দিন আগে দেখা হয়েছিল, আমি ওকে মনে করিঘে 
দিয়েছিলাম, আপনি বে বলেছিলেন ফেটা খোলা হচ্ছে সেটা থেকে দ্বিতীয়টা আরো ভাল, তাহলে সেট৷ 
আপনারা নিন না যদি ভাল হয়। অথবা যদি দুটি নিতে চান দুটি আপনার! নিতে পারেন। এখন তো 
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আপনাদের এ সব পাষ্ট ডেবটস, লাইবিলিটিস-এসব থাকছেনা, সবই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অফিসার সহ ২ 
জন এসেছিলেন, বললেন, আমাদের একট্র ভেবে দেখতে দিন।কিস্তু একটা কথা উনি বলেছিলেন যার সঠিক 
জবাব আমি তখনও দিতে পারি নি, সেটা হচ্ছে, কাচা মাল পাওয়া যাবে কিনা? কারণ এখন বেঙ্গল পেপার 
খুলেছে,আই. পি.পি. আছে, টিটাগড় খুলছে কাজেই সেখানে কাচা মালের অভাব হ*তে পারে । কারণ বিহার 
বা উড়িয্যা থেকে যে কাচা মাল আসতো তারা তো এখন দেবেন না আমাদের যা প্রয়োজন। কাজেই আমরা 
বলেছি যে আপনাদের আমরা জানাবো আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে যে কতটা 
গ্যাভেলেবল হ'তে পারে। তা ছাড়া অলটারনেটিভ বিকল্প কিছু আছে কিনা কাচা মাল। ওদের সবচেয়ে বড় 
কারখানা আছে ভদ্রাচলমে। আর কিছু সেখানে ব্যবহার করছেন কিনা বা করা যায় কিনা জুট স্টকস ইত্যাদি 
নানান কথা আমরা গনি, সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। 

শ্রী সৌগত রায় £_মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই কারণ সঠিক উত্তরটা তিনি 
দিয়েছেন যেটা আমরা জানতে চেয়েছিলাম। কোন কারণে দপ্তরের অফিসাররা ঠিক মতন রিপ্রাইটা তৈরি 
করে দেন নি। এটা খুন আনন্দের কথা যে টিটাগড় পেপার মিলের দু নংটা খোলার জন্য মুখামন্ত্রী আই. টি. 
সি'র সঙ্গে কথা বলেছেন এবং এক নং-এর ব্যাপারে বি. আই. এফ. আরের যে প্যাকেজ তাতে দু কোটি টাকা 
রাজা সরকার দেবার পর এক নংটা খোলার অবস্থায় এসেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে 
চাই, রাজাসরকারের যে ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা দেবার কথ! এক নং টা খোলার জন্য তারমধ্যে দু কোটি 
টাকা হচ্ছে ওয়ার্কাস ডিউস বাকি টাকাটা দেবার কি ব্যবস্থা করেছেন ? €খ) কাচা মালের ব্যাপারে সঠিকভাবে 
যেট। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করলেন সেটা পাবার জনা ওয়েস্ট বেঙ্গল পালফ উড ডেভালপমেন্ট 
কর্পোরেশন যে একটা করা হয়েছে তার সঙ্গে কি কোন গ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে £ 

শ্রী জ্যোতি বসু 8_-বি. আই. এফ. আরের যে স্বীম আছে (সই স্কামটা আমরা মেনে নিয়েছি। 
তারমধো ইতিমধ্যেই আমরা দু কোটি টাকা দিয়েছি। এখনও তো খোলে নি, ফেজড ওয়েতে আমাদেল আরো 
দিতে হবে। এটা ঠিকই মাননীয় সদস্য বলেছেন। আমরা দেব। 

শ্রী সাধন পান্ডে ৫-_মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই কম্পানী থেকে কি কোন 
প্রোপোজাল পেয়েছেন যে ওয়েস্ট ল্যান্ড ডেভালপমেন্ট করে ওরা নিজেরাই ফরেস্ট ডেভালপ কারে তার 
থেকে উড নিয়ে পেপার ইউনিট কবতে চায়-_এরকম কোন প্রোপোজাল পেয়েছেন কি? 

শ্রী জ্যোতি বসু £-_ আগেও যখন টিটাগড় চালু ছিল বেশ কয়েক বছর আগে তখন তাদের সাঙ্গ 
ঘৌথ ভাবে আমরা একটা কর্পোরেশন করেছিলাম । ওয়েস্ট ল্যান্ড, যেখানে চাষবাস হয়না সেখানে যাতে গাছ 
তৈরি করা যায় যাতে কাচা মাল আমরা পেতে পারি পেপার মিলের জন্য। সেটা কিছু হয়েছে, মাঝে বন্ধ হয়ে 
যায়, পুরোটা করা যায়নি কারণ কম্পানী বন্ধ হয়ে যায়। এখন এটা সঠিক কথা মাননীয় সদস্য যা বললেন, 
ওরা বলেছেন এতো যে অভাব-_-অবশ্য আমাকে বলেছিলেন যা হিসাব ৭/৮ বছর লাগে শুরু করলে কীচ। 
মাল সেখান থেকে পেতে। এটা আপনাদের সঙ্গে আমরা করতে পারি বা আপনারা একাই করতে পারেন, 
আমরা আপনাদের জমি দিতে পারি। এটা চিন্তা করি। 

11.50---2.00 7১1১.] 
ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে খোঁজ-খবর নিয়ে আমরা জমি দেব। আমি যতদূর বুঝেছি ওরা এক জায়গায় 
২ হাজার একরের মত জমি চান। এক জায়গায় হয়তো দেওয়া সম্ভব হবেনা, আমি ওদের কাছে একথা 
বলেছিলাম। ওরা বলেছিলেন যে তাতে কিছু যায় আসেনা, যদি কাছের দু'তিনটি জেলার মধ্যে আপনি দিতে 
পারেন তাহলে সেগুলি আমরা নিতে পারি, যেটা আমরা ভদ্রাচলে করেছি এবং তার থেকে আমরা অনেক 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। 
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পর্যদ এলাকায় বিদ্যুতের মিটার পঠন 
৮, চিানিউনিজাল ডের বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে 
জানাইবেন কি? 

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে পর্যদ এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মিটার পঠন নিয়মিত 

ভাবে হয় না; এবং 

(খ) অবগত থাকিলে উক্ত মিটার পঠন নিয়মিতভাবে করার জনা কোনো বাবস্থা গ্রহণ করা 

হয়েছে কিনা, এবং হয়ে থাকলে তাহা কি? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £ 

(ক) সাধারণতঃ নিয়ম অনুযায়ী পর্ষদের সাপ্লাই অফিস গুলি থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর মিটার 
পঠন হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মিত পঠনের অভিযোগও পাওয়া যায়। 

(খ) যে সব গ্রহাক গ্রামাঞ্চলে দুরদুরান্তে বাস করেন তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত মিটার রীডিং 
নেওয়ায় প্রায়শঃই সমস্যা দেখা দেয়। শহরাঞ্চল এ ও কর্মীর অভাবে নিয়মিত মিটার ফঠনের কিছু সমস্যা 
আছে। এই সমস্যা সমাধান কল্পে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামপঞ্চায়েতের হাতে মিটার রাডিং ও দিলি এর দায়িত্ 
দেওয়া হচ্ছে। 

শী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাইবেন, কত গুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে 
এখন পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা মিটার রিডিং করবে তারা কি হিসাবে মজুরী 
পাবেন? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £__আমি দুঃখীত, আমার কাছে এই উত্তরটা নেই। এটা আমাকে স্টেট 
ইলেকট্রিসিটি বোর্ড থেকে জানতে হবে। আমি নোটিশ প্রার্থনা করছি। 

শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ-_ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার জানা প্রয়োজন যে কলকাতা শহানের 
নাগরিকদেরও সি. ই. এস. সির বিরুদ্ধে আনেক অভিযোগ আছে এই মিটার রিডিংয়ের ব্যাপালে ৷ আমরা 
দেখছি যে একদিকে লোডশেডিং বাড়ছে এবং তার পাশাপাশি ইলেকট্রিক নিল সেই ভাবে বাড়ছে। 
লোডশেডিং কম হলে মিটার রিডিংয়ে বিদ্বাতের বিল কম হবে কিন্তু তা হচ্ছে না। সুতরাং পর্যদ এলাকায় 
যে প্রবলেম হচ্ছে, কলকাতা শহরেও ঠিক একই রকম প্রবলেম হচ্ছে। নাগরিকদের মধ্যে এটা নিয়ে 
অভিযোগ আছে। কাজেই এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য কি কোন বিশেষ তদশ্ত সেল করাতে পারেন £ 
কারণ কলঝাতা শহরের মানুষের প্রকৃত এবং অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ সি. ই. এস সির মিটার লিডিং এনং 
বিলের বিষয়ে আছে। 

ডঃশক্কর কুমার সেন $__সি. ই. এস. সি একটা স্বয়ংশাসিত সংস্থা এবং প্রাইভেট অর্গানাইজেশান। 
এখানে বিল সম্পর্কে সমসা থাকতে পারে, থাকতে পারেনা তা নয়। এখন ওদের কমপিউটারাইজড বিল 
সিস্টেম চালু হচ্ছে । তবে আমরা যদি কোন সঠিক কমপ্পনেন্ট পাই, সেই কমপ্সেন্ট-এর ভিত্তিতে সাধারণ ভালে 
ইনভেস্টিগেশান করে থাকি । তবে সমস্যা যদি বৃহদাকার হয় তাহলে ইনভেসটিগেট করার জনা তদন্ত কমিশন 
করে বিচার করা হবে কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সমন্যা বৃহদাকার হওয়া দরকার । 
আমাদের কাছে যে কেস আসে আমরা তদন্ত করে সেই মত ব্যবস্থা করি। 

শ্রী অঞ্জন চ্যাটাজী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মিটার রিডিংয়ের সমস্যা মেনন আছে, তেমনি মিটারে 
অভাবে গ্রামাঞ্চলে একটা এযাভারেজ রেশিওতে আন-মিটারড কানেকশানও হচ্ছে এবং তাব ফলে যে টন্তি 
হচ্ছে গ্রাহকরা তা জানে । এর ফলে গভর্ণমেন্টের রেভিনিউ লস হচ্ছে । দীর্ঘদিন ধনে এই রকম ব্যবস্থা চলছে। 
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কাজেই যারা আন-মিটারড কানেকশান নিচ্ছে তাদের নুতন করে মিটার সরবরাহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে কি 
জানাবেন কি? 

ডঃশঙ্কর কুমার সেন £__মিটার সরবরাহ করার ক্ষেত্রে যে সমস্যা, আমাদের যে কয়টা সাপ্লাই 
এজেন্সি আছে প্রত্যেকেরই প্রায় একই সমস্যা । প্রয়োজন অনুযায়ী মিটার তৈরী হচ্ছে না। অনেক মিটার আছে 
যেগুলি অচল হয়ে গেছে সেগুলি ডিসকার্ডেড করতে হয় চাহিদা অনুযায়ী সেগুলি ঠিক যোগান দিতে পারে 
না। 

প্রী শংকর দাস পাল £__মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি মিটার রিডিংয়ের ব্যাপারে বলেছেন যে 
ইরেগুলার হয়, এটা অনেক সময়েই রেগুলার হয়না। আমরা দেখছি যে মিটার রিডিং যা নেওয়া হয় সেখানে 
লোক ঠিক মত যায়না। তারা মিটার রিডিং নিয়মিত না করে ৫/৬ মাসের বিল একসঙ্গে করে দেয়। অনেক 
সময়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ" বিল পেমেন্ট করা সম্ভব হয়না এবং তার ফলে ইলেকট্রিক লাইন কেটে 
দেওয়া হয়। যেহেতু মিটার রিডিং ঠিক সময়ে হচ্ছে না, যেহেতু বিল ঠিক মত আসেনা । সেহেতু রেট 
প্রেয়ারদের একসঙ্গে অনেক টাকার বিল দিতে হয় এবং না দিতে পারলে তাদের ইলেকট্রিক লাইন কেটে 
দেওয়া হয়। সেহেতু আপনি এই আশ্বাস দিতে পারেন কিনা যে তাদের কিছু সুবিধা দেবার জন্য ইলেকট্রিক 
বিল কাটা হবেনা, যেহেতু ঠিক মত মিটার রিডিং নিতে পারেনি ধেঁহেতু সময় মত বিল আসেনা বলে। এটা 
আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি? 

শ্রী শংকর দাস পাল £__সময় মত রিডিং নিতে পারেন না, কেন এই রকম হয়, এই সম্পর্কে 
বলবেন কি? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন ঃ__এই রকম দু একটা ঘটনা আমার নজরে এসেছে, আমরা এই সব ক্ষেত্রে 
সাধারণতঃ করে থাকি, যদি বিদ্যুত কর্মীদের গাফিলতি থাকে, তাহলে পর্যদ থেকে সেটা ইনস্টলমেন্ট করে 
দেওয়া হয়। আমাদের যিনি গ্রাহক তার সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করা হয়। 

শ্রী রবীন্দ্র নাথ মণ্ডল £ জানি না প্রশ্নটা খুব ঘোরালো হয়ে যাবে কী না. মিটার রিডিং ধরুণ 
ইরেগুলার হলো এবং ইন্সটলমেন্টের ব্যবস্থা হলো। যখন এটা খুব একজরবিটান্ট হয়ে গেল, তখন 
টেলিফোনের মত অবস্থা হয়, আগে পেমেন্ট করে দিতে হয়। যদি এটা রেগুলারাইজ করে দেওয়া হয় 
পরবর্তী কালে মিটার রিডিংটা রেটস্পেকটিভ এফেন্টে রেগুলার করার কোন স্কোপ আছে কী না? 

ডঃশঙ্কর কুমার সেন $__ক্কোপ নিশ্চয়ই আছে, একটা কথা বলি, বিল যদি বেশী হয়, গাফিলতি 
যদি আমাদের কর্মীদের হয়, তাহলে কনজিউমারা যদি আমাদের এ্রাপ্রোচ করেন তাহলে আমরা 
ইনস্টলমেন্টের বাবস্থা করে দিয়ে থাকি। 

শ্রী ভূপেন শেঠ ঃ__মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কী, মিটার বিহীন অবস্থায় বাজারে হাটে 
অসংখ্য মানুষ ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করছে, অথচ তাদের মিটার নেই এবং একটা গুড নাম্বার অব 
ইউনিটূস তারা কনজিউম করছে। এই ইউনিটের জন্য আপনার পক্ষ থেকে রেভিনিউ আদায় করার কোন 
বাবস্থা করছেন কী? 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £__মিটার যদি না থাকে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে সেই কনজিউমার 
আনঅথারাইজ্ড, যারা ট্যাপিং কবে নেবেন, তাদের কাছ থেকে কী করে রেভিনিউ আদায় করবেন এবং এর 
কোন বৈজ্ঞানিক প্রথা নেই। 

রী প্রবীর ব্যানাজী $-_আমাদের জেলায় দেখেছি, বহুগ্রাহকের সঙ্গে রাজ্য বিদ্যুত পর্যদ এর একটা 
গোপন আঁতাত থাকে, যা বিল উঠেছে, তা না লিখিয়ে কম করে দেখানো হয়, তার পরিবর্তে সামানা টাকা 
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তাদের দিয়ে দেন। এছাড়াও মিটারে এমন কায়দা করে দিয়ে যায় পর্ষদের কর্মীরা যাতে কম বিল ওঠে। 
পরিবর্তে কিছু টাকা কনজিউমারদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় কী বাবস্থা নিচ্ছেন ? 

ডঃশঙ্কর কুমার সেন £_-আমার নজরে যদি এইগুলো আনা হয় তাহলে আমবা নিশ্চয়ই বাবস্থা 
গ্রহণ করবো। 

প্রী বিমল কান্তি বোস $- মন্ত্রী মহাশয় বললেন, যে গ্রামের ক্ষেত্রে মিটার রিডিং এন বাপারে থে 
অসুবিধা হচ্ছে,তার জন্য পঞ্চায়েতের সাহায্য নেওয়া হবে। শহরেও কিন্তু এই রকম অসুবিধা প্রচুর, শহরের 
ক্ষেত্রে এইগুলো রেগুলার করবার জন্য কী ব্যবস্থা করেছেন, মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় £ 

ডঃ শঙ্কর কুমার সেন £__আমাদের অভিজ্ঞতা শহরে ট্যাপিং হয়তো হচ্ছে, কিন্তু শহরের 
গ্রাহকদের কাছ থেকে ভাল আদায় হয়। দেরী করেন না এবং বিলিং-এ কোন অসুবিধা হয় না। 
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9 (/৯৫17010060 09050101210. ৮73.)- ৬1771 ১01018918061) 018960(607501)) 4৬ 
270 1771 99615509105 £ ৬/111 01710 1৬11115161-117-0110156 001 110 001)171)010৮ 
&& 1170050110১ 1)61911776100100 [109১০010১4০ :- 

(0) ৮1001070111 15 21070101101 1010৩ ১0110100101 19৬1৬919111) ৩৬ 
[71016 10016 1৬11115 1110115600৮ 0170 13001 [01 11000911701 2070 
11110170181 1000105010101101) (3.1...) 217৬150005 5017)0 111৩1- 
10101015 10% [16 ১1110 000৮6111061) 

(1১) 11 ১০: 

(1) 1116 91110711010 50701) 11৬০5(11061005: 0100 
(11) 116 00111017111911017 01 0106 (810 090৮০11017)01)1 101 
16৬1৬] 01 01015 61710? 

১1771150011 13251 : 

(4) 1৭০. 

(0) 17009০51701 01150. 11 1901, 110616 1১ 100 51001) 1010 10111 0911১ 10৬ 

12100101106 00106 1৬111. 
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ভ্ী সৌগত রায় £__ স্যার, মিলটির নাম এমপায়ার জুট মিল । বি আই এফ আর-এর জণ। একটা! 
পাকেজ ্যাপ্রুভ করেছিল। চেয়ারম্যান গণপতি যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন রাজ্য সরকার সম্পর্কে 
একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে বলেছেন রাজ্য সরকারের ফাণ্ড দেবার কথা ছিল ।13117২-1901.920 
2100)70০৫, 9০100010091, 1990 (0 [11001101016 1৬111 নামটা ভুল ছাপা হয়েছে, এটা 
টেকনিক্যাল ভুল!বি আই এফ আর চেয়ারম্যান গ্যালিগড __ওখানে বলা হয়েছে, 115 41150010101 
(16 ১640৪ 00911100111 190 [0810 [২5. 137 191075 9201167 10 0106 151700)115 30106 
1111. 1015 58010959019 ৪1৬৪ 07801001400 12105 0917২0105০5 (0 00612111011 101৩ 
11111. তাহলে আমি জানতে চাইছি এই যে বি. আই. এফ. আর-এর চেয়ারম্যান যেটা বলেছেন থে, রাজন 
সরকারের একটা প্যাকেজ্‌ দেওয়ার কথা ছিল, রাজ্য সরকার টাকা দেয় নি। এমপায়ার জুট মিল সম্পকে, 
এটা ঠিক, না ভুল? এটা খুবই সিম্পল প্রশ্ন। 


18. 8558110,1 15300870305 18 8/049:1991 
শ্রী জ্যোতি বসু £ আমি এটা এই প্রথম শুনলাম। আপনি বইটা দিয়ে দেবেন, দেখে নেব। 
নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলে সেটা একটা হয়েছিল, ইতি-মধ্যে ৪ কোটি টাকা দিয়েছি। বিআই এফ আর 
স্কীম অনুযায়ীই দিয়েছি। আর এমপায়ার জুট মিল সম্পর্কে যেটা বললেন ওটা আমাকে দেবেন, 


আমি দেখব। 
1. ১1)681061 211)2 01195010171)001 15 0৮০1. 
১৪160 (00095190175 (0 ৮/18801) 21155615৮০7 1910] 011 0180 (91)16. 


বিকল্প শক্তির উৎসগুলির ব্যবহার 


*+১০. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৭) শ্রী অমিয় পাত্র ঃ অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
(ক) ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিকল্পা শক্তির উৎসগুলি মানবকল্যাণে 
ব্যবহারের কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি; এবং নেওয়া হয়ে থাকলে সেগুলি 
কিঃ 
11715667 170-0178126 01 076190৮7617 06199161061: 

ক) অপ্রচলিত শক্তর উৎস সংক্রান্ত বিষয়গুলি রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর দেখাশুনা করিয়া 
থাকে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অপ্রচলিত শক্তি সম্পর্কে এই দপ্তর একটি সার্থক পরিকল্পনা 
প্রণয়ন করিয়াছে। 

খ) এই দপ্তর এ অবধি যে সকল প্রকল্প রূপায়ন করিয়াছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগা হইল-_ 

১) সাগর ইয়ুথ হোটেলে “সোলার” ফটোভোপ্টিক মাইক্রো পাওয়ার হাউস স্থাপন, 

২) কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের অফিসে 'সোলার ডিন্টিলেশান প্লযান্ট' স্থাপন, 

৩) একটি হাসপাতালে 'সোলার হট ওয়াটার সিস্টেম” স্থাপন এবং 

৪) মেদিনীপুর জেলার কুলাপাড়া গ্রামে "গ্রামীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, 

৫) হরিণঘাটা দুগ্ধ কেন্দ্রে গোবর গ্যাস প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে গত ২৯. ৭. তারিখ 
থেকে। এই প্রকল্প থেকে আনুমানিক ১১০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। 

এছাড়া সোলার ফটোভোস্টিক সিস্টেমের সাহাযো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিদুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা 
ও এই দপ্তরের রহিয়াছে। 

এই দপ্তর 'সোলার হট ওয়াটার সিস্টেম” এবং “সোলার লাইট ও ফ্যান-কে জনসাধারণের মধো 
জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। 

৮/8661 ১01)1919 901)67716 101 151)972619801 1101771011)81105 

*11. 4৯011010060 00695001 ২0. *492.) 9181 (৮৪17) 17751) ১0189111941 
: ৬111 1106 111015161417-07050 01 076 1909110 1760110) 12115116611) 
[96141170611 0০ [16890 (0 50816 রিনি 

(8) 006 10041 81100801( 2119190 2110 19199560 101 1176 111]01017)011[4- 
[101 0 0116 ৬/051 90001 5017079 101 1116 15112199061 
10001010911 17 1990 


(6/11091৭5 /১া ১৬1২৩ 19 


(09) ৬1060197076 01611011)01% ৬011 11165০90101 06 019৮৩ 
5০16776 1195 10961) 5191190 ; 0170 


(০) 11 ১০, 09 ৬/1)101) ০01 0000 ৬/011 15 9%1০01১৫ 10106 ০0111110150 " 
1১111115161 11101882756 01 60116 1010110 1199101) 157101776611115 1)610101. : 
সো) 00008100125. 69.85 19115 (00965 ১1101 11110 1011১ 91011৬ 
[1৬০ ()0059010) ৮/45 91100060 070 16169590 17 19৬০1 01 10790101001) 
1৬1010101109115 0011189 1990-91. 
৭০5; 
7176 501)9776 15 950901০0 [0 0170 [020111811 0011)1715510100 10১ 010৫ 
[191)0) 0181) 06110. 
হলদিয়া পেনট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পের অগ্রগতি 
*১২. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৬৩) শ্রী প্রশান্ত প্রধান $ শিল্প ও বাণিজা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মান্ত্র মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £-- 
(ক) বর্তমানে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পটি রাপায়ণের কাজে কিরূপ অগ্রগন্ি 
ঘটেছে; 
(খ) উক্ত প্রকল্পটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে : এবং 
(গ) উক্ত প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায় £ 
111019601 110-0179156 01 0106 (00720786106 2150 110080511 [)6]9811117611 
ক) হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালয় লিমিটেড নামক একটি যৌথ সংস্থা গঠন করা হয়েছে 
এবং উক্ত-সংস্থা প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু করেছে। কিছু কাজের অগ্রগতির কথা নাচে বলা 
হল ৪-- 
প্রায় ১৬০ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ; শীঘ্রই কলিকাতা বন্দর সংস্থা 
প্রায় ৪৪ একর জমি হস্তান্তর করবেন ; 
জমি ভরাট এবং উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ২৭৫ একর জমির উন্নয়ন করা 
হয়েছে ; 
ন্যাপথা সরবরাহ সম্পর্কে ভারতীয় তেল নিগমের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ; 
ন্যাপথা এলাকা কমপ্লেকসের জন্য বৈদেশিক সহযোগিতার অনুমোদন-এর জন্য ভারত সরকারের 
নিকট আবেদন পত্র পেশ করা হয়েছে। 
পলিওলেফিন উৎপাদন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রযুক্তি-গত নির্বাচনের কাজ চলছে ; 
প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তার জন্য আর্থিক সংস্থাগুলির নিকট আবেদন পত্র পেশ করা হায়োছে। 
ইতিমধ্যে ৯৫০ কোটি টাকা খণ মগ্ুরের ব্যাপারে সব কয়টি খণদানকারী সংস্থ! একমত 
হয়েছে। 
(খ) আপাতত £ কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা নেই। 
(গ) ১৯৯৪-৯৫ সাল নাগাদ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। 


/9581131.% 13008519105 191 /50075, 1991 


জাতীয় তাপবিদ্যুৎ কর্পোরেশনের তৃতীয় ৫০০ মেগাওয়াট 
ইউনিটের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের খণ 


*১৩. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৫৩) শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ই বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
অহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
রাজ্যের জাতীয় তাপবিদুাুৎ কর্পোরেশন-এর তৃতীয় ৫০০ মেগাওয়াট ইউনিটের জন্য 
বিশ্বব্যাঙ্ক অর্থ লোন দেবার বাপারে রাজ্য সরকারের নিকট কোনো তথা আছে কিনা এবং 
থাকিলে তাহা কি£ 
৬1170150617 10-0177156 01 0106 1১0৮/61 10610271117)07110 : 
জানায় তাপবিদ্যুৎ কর্পোরেশনের প্রাশাসনিক দায়িত্ব ভার রাজ্য সরকারের উপর ন্ান্ডু নঘ, 


কেন্দ্রায় সরকারের শক্তি মন্ত্রক এক বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ফরাকার তৃতীয় ৫০০ ঘেগওয়াট বিদুৎ কোন্দেপ 
১ 
জন। প্রয়োজনীয় খণের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছেন কিনা রাজ্য সরকারের কাছে এ ব্যাপানে 


প্রানাণ্য তথা থাকার কথা নয়। 
+১৫. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৩৪) শ্রী স্রীবকুমার দাস £ জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্দ্রি মহাশয় অনুশ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
(ক) হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানা এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জনা কোন প্রকল্প গ্রহণ 


করা হয়েছে কি; 
(খ) "ক' প্রশ্নের উত্তর হ্যা হালে, কোন কোন এলাকা উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত কলা 
হয়েছে , এবং 


(গ) উক্ত প্রকল্পের কাজ করে নাগাদ শুরু হবে বলে আসা করা যায়? 
৬1110150617 171-010901006 01 1116 1511)110 11085101) 10101176011 1)61)901110106111 

(ক) ? হা 
(খ) ০ এই প্রকল্পের অন্তভক্ত গ্রামগুলির নান হল-- 

১) ঝুমঝুমি 

২) নারিকেলডোবা 

৩) শ্রাকোল 

৪) অযোধ্যা 

?) নরায়নপুর 

৬) গোবিন্দপুরের এলাকার একটি অংশ 

৭) কোটারা 

৮) নূনেবর 

৯) দিউলি 
(গ) € জমি পাওয়া সাপেক্ষে কাজটি এবছরেই শুরু করা যাবে। 


01755ণ]09 /) 45৬55 0 


কাণগ্ডারণ কলোনী ও মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা বৈদ্যুতিকরণ 
*১৬. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩০২) শ্রীমতী মমতাজ বেগম $ বিদ্বুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মদ 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) রতুয়া (৪৩ নং) কেন্দ্রের অন্তর্গত কাণ্ডারণ কলোণা ও মহানন্দটোলা গ্রাম প্রেত 
এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ-এর কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা : এনং 
(খ) “কা প্রশ্নের উত্তর "হ্যা" হলে, বিষয়টি বর্তমানে কোন্‌ পর্যায়ে আছে? 
৬1111151011 177-0189156 01 0170 1১0৬6] 1)61)20101786711 

ক) বৈদ্যতিকরণের হিসাব থানা ও মৌজা ভিন্তিক রাখা হয়, পঞ্চায়েত ভিত্তিক নয়! কাগারণ 
কলোনী কোন মৌজায় অবস্থিত! তাহার উল্লেখ না থাকায় কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে রতথ| থানার 
১৩৫ টির ভিতরে ১৩৪ মৌজ্তী বিদ্যুতিকরণ সম্ভব হয়েছে। 

খ) মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাক! নৈদ্াতিকরণ করতে হলে ফুলাহার নদী পান কবে 
লাইন করা প্রয়োজন বলে এখনই এ অঞ্চলে প্রচলিত উপায়ে নৈদ্যুতিকরণ করা শক্ত ও বায়সধা! 
১৯৯১-১২ সালে মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা সৌনশক্তির সাহাযো লেদ্নাতিকবণের 
পরিকল্পনা আছে। 

/৯116260 06910) 01 1)8010171 1017021 21 00140011901 ৬111216 

+ 17. (/৯৫1111100 006501010 7২0. ৮375) ৪171 ১৪171970285 1981 2170 
১171 ১9108121২0৮ : ৬11] 0100 1011715101-117-0170185- 91 070 1177৩ 
(01106) 19012111010] 06 [1995৩৫ 10 ১1010 :- 

(2) ৮/1011701 100 ১0916 009৬911)1170101 105 17000150 11009 10170 90910) 
01 1)0101)1 11010091 91 01008010001 ৮111090 010901 99014৯0011৯, 
1) 1110 01510110101 01101) 741-12218291075 01) 24017 4017051991: 

(0) 11 50; 00 ১1০0১ 12101] 01) 1110 1080101 7 

৬1177151017 171-01720116 01 01761701786 (1১01106) 1)61)9717061)1 : 

(0) ১০১. 

(1) 13217১011১5. 08১০ ৭০. 529 49150 24.0.91 1795 170291] ১1০1100 0৬৩ 
00 016811) 01 1[0:1101)1 110)7071 010 1170 00০ 15 017001 1176১11801101), 

বাংলাদেশকে তিন বিদ্বা গ্রাম হস্তান্তর 

*১৮. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩৪) শ্রীঈদ মহম্মদ £ স্বরাষ্ট, (রাজনৈতিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ু 
মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক ভানাইবেন কি £ 

(ক) কুচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত “তিন বিঘা? গ্রামটি বাংলাদেশকে হৃত্তাম্তরের বিখরটি এখন 

(খ) উক্ত গ্রামটি তস্তান্তবেব প্র্ে বাংলাদেশের সঙ্গে কোন চুক্তি হয়েছে কিন! , 

(গ) “ক” প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে, চুক্তির শর্ভগুলির পূরণের জন্য আজ পর্যন্ত কোনও বাবস্থা 
প্রহণ কর হয়েছে কি? 


টি 45970191,%1730072191105 184 1 


1৬117715167 177-0178756 01 0016 [70116 (09011601091) 1)619916116101 : 


(ক) তিন বিঘা বলে কোন গ্রাম নেই ; হস্তান্তরের প্রশ্ন ওঠে না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
1২6০8107761 01 180177)0 (519705 
19. (/৯10010190 396১01017০0. 33) ১1771 96601]) 1387700109011$98) : 
৬11) 0116 1111015061-117-0009180 01006 17017 (01৮11 109101106) 10910810761) 
০০ [0168560 (9 91900 :-- 
(৪) 151 0 001 01001 ১০119 11000 000105 ৮০1৩ 1০01001050 0% 006 
১৪০ 09৬01171001) 00111784011) 70189 199]? 
(0) 11 ৩০ :-- 
(1) (106 110071091 (1791901 0170 
(11) 070 10000] 50191781101 11070 0718105 8১ 01) 3151 1৬19101) 
1991) 
11110156617 110-0178166 01 0116 17011)6 (01৮11 1)6161706) 1)019111716770 : 


31635 10170008105 ৮/616 10100101115 00101190210 091)1099 101 
৪ [0০11090 01 15 0895 11] 1৬0৮, 199]. 

30 11011600810 ৮/০16 17১011718116101), 017101190 10 /501711, 1991 01 
(010109551017010 8100100, 19100 0116 00101000105 01. 09098590 1701170 
000014১. 

110 1001 9011811) 96170106 0010১ 05 01 3151, 1210]. 1991 ৮2১ 
১4,335. 

16507100101) 01) 580101)1% 01 15)৮67 00 47108118141 9601075 

(1111017 17710261017) 

|. (4১011011160 00650101) 10. %₹279) 91711 9811]11) [817707 085 2110 
১111 98089191২0৮: 111 1106 11115101-10-0118160 01 1106 1১0৬/০1 
19০10010016] 0০ [0169590 [0 90916 :-_ 

(8) ৯/17011761 115 & 901 10091 ১0116 16510011011075 110৬6 09017 
111109560 01) ১1101 07 [0৮91 00 1116 081100100112)1 (1৬11]01 
11711891101) 56010100010 ৬/101) 09 ১1)011456 01 709৮/91 111 176 
১1৪1০: 2170 


(1) 11 50. 1110 0019115 (1)61001 


0৩৮১1 10১ /১1) 4১৭১১৬৬12২৩ - ১৭ 


1৬117715667 171-0119106 01 (186 2৯0৬৩] 10019811716: 


(4) %6$, 301776 1631110010175 108৬০ 0991) 1111009১6 01 ১001 01 70০9৬/61 
[0 076 25100100141 (%111101 11116001010) 56০0001 10 0006 ৬/111) 0176 ১1701108৩ 
০0 [0০৬/০1. 

(0) 11) 0911775 01 0106 0109৬151015 01 0106 ৬০৩. 1301707] 12160111021 
[710910% (1৬1811106101706 06 ১0019) 01001, 1977 1001101 1111501010]1 
[)81]01)5 816 1001 [92111)10060 [0 010০1016 001৬/00]। 5 7.1. 000 10) 0.1. 
০৮০1৫4%. 

রাজ্যে টেলিকম ফ্যাক্টরী স্থাপন 

*22. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮) হী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ ঃ শিল্প' ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 
ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে টেলিকম ফ্যাক্টরী স্থাপনের জনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে? 

11111590607 177-01192106 01 0156 (50778176106 2180 [11001517165 1)61091617911 : 


(১) না, এই রাজো মেন অটোমেটিক একসচেঞ্চ (1৮1/১১) ফ্যাক্টরী স্থাপনের জনা কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে কোন অনুমোদন পাওয়া যায়নি। 
চা" শিল্পের উন্নতি ও আধুনিকীকরণ 
*২৩. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৪৯) শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় £ শিল্প ও বাণিজা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্র মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 
(ক) ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরগুলিতে দার্জিলিং জেলার ট। 
শিল্পের উন্নতি ও আধুনিকীকরণ-এর জনা রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পন। গ্রহণ 
করেছিলেন ; এবং 
(খ) উক্ত শিল্পের উন্নতির জনা পার্বতা পরিষদকে উল্লিখিত আর্ধিক বঞ্ছরগ্লিতে কত 
পরিমাণ আর্থিক সাহাযা করা হয়েছে? 
19111015601 171-0119120 01 1096 00017170106 8110 117018507165 1)61১9111171610 : 


(ক) চা শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ণ (যার মধ্য আধুনিকীকরণও আছে), চা চাবের সম্প্রসারণ ও 
তার নিয়ন্ত্রণ চা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লিষয়গুলি 198 4১০, 195 অনুসারে 
ভারতের সংবিধানের ইউনিয়ন লিষ্ট-এর অন্তভূক্তি ; এবং সেই কারণে এই সব বিষয় শুলির লূপারণ 
কেন্দ্রীয় সরকার ০8 130410-এর মাধ্যমে করেন। 

রাজ্যের তরফ থেকে সবরকমের সহযোগিতা করা হয়। 


(খ) চা বাগান সংক্রান্ত বিষয়টি 19175021190 90101০0 না হওয়ার দরুণ পার্বত্য পরিষদাকে 
স্ট প্ল্যান থেকে কোন আর্থিক সাহায্য করা হয়নি। 


94 4555971৬131 2900551010১ 151 /১70085, 1991 


১৪. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং +১০১) স্রীপার্থ দে £ জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের মন্্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি *-- 
(ক) পানীয় জল সরবরাহ ও উৎস স্থাপনে টেকনোলজি মিশনের কাজের কোন 
পয্যালোচনা রাজ্য সরকার করেছেন কি; 
(খ) "ক' প্রশ্নের উত্তর “হ্যা, হলে, বাঁকুড়া জেলায় কোন “সমস্যা সন্কুল গ্রাম" আছে কি; 
এবং 
(গ) "খ' প্রশ্নের উত্তর 'হ্যা' হলে, কবে নাগাদ ও কি কি পদ্ধতিতে এ সমস্যা স্কুল 
গ্রামগুলিতে পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করা হাবে? 
৬1117150617 11-01791006 01 (17617010110 1169101) 10170170017 10104107161: 
(ক) হ্যা 
(প) সা তবে পানীয় জলে কোন উৎস দেই এমন কোন প্রান নেই। 
(গ) ভাশা করা যায় আগামী ১৯৯৫-৯৬ সালের মধ্যে সমস্যাসংকুল গ্রামগ্ুলিতে প্রযোজনা; 
সংখাক পানীয় জলের উৎস নির্মাণ করা যাবে। 
এই সমস্যা সংকুল গ্রাম গুলিতে পানীয় জল সরবরাহ স্থানিক উৎস স্থাপন (50001 ১০৪০০) 
এবং নৃতন নলবাহী জলসরবরাহের প্রকল্প নির্মাণের মাধামে করা হবে এবং সেই কাজ গুলি নানতম 
প্রয়োজণভিত্তিক প্রকল্প, তররাপ্িত গ্রামীণ ভলসববরাহ প্রকল্প ও টেকনোলজি মিশনের কর্মসূচীর 
মাধামেই পাপায়িত হবে। 
১০৫(।1)1 01) 01 2 106%/ ১২)1)-1)1%15101) 111 11101191)6017 1)1507101 
+১১,(/১1]110190 0965010171০. ৮493) 81017 0581) 917751) ১0179111)91 
11] 1110 111101১101-111-010150 01 10100 1101010 (1৯01600101761 ৫6 4১0]71115- 
[18111৮6 1২510171১) 10610011070 17৩10160500 10 ১1816 :-- 
(0) ৮110116111১ 21801 0101 0110 009৬০1110101]1 10৮০ 46010৩0 10 
১০1 000 0170৬ ১00-1)1515101) 11 11101101001 0150110৬101 17944 
000911615 01 1$1191250)001 01714 
(0) 1 50. ৮/116070110100 11017110 11181) 00011 110১ 0991) 0011১011001 
[10 177:11101-) 


৬1)1015061- 110-0198106 01 0176 [10716 (1১6750101161 8710 /$011111115019- 
(1৮6 ₹61077775) 1)6199167710186 £ 
(0) 1176 17791000115 10001 20016 0011510015101) 06 11)6 0০09৮০11)- 
[1)01)1. 
(9) 41616176106 1785 0961 11006 109 010 11191) 00011 11) 110 
10190061. 


0৩6025১110৩ /ব0 ঠ5৮27২5 না 


শ্রী রাজীব গান্ধীর হত্যার পর পশ্চিমবঙ্গে 2854-িক্ষ সংঘর্ষ 
*২৬. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৭) শ্রীমতী জয়ন্ত্রী মিত্র £ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £- 

(ক) প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীর হত্যার পর পশ্চিমবাংলায় কোন রাজনৈতিক 
সংঘর্ষ হয়েছিল কিনা; এবং 

(খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তর হাটা হলে কোথায় কোথায় এই সংঘর্ষ হয়েছিল এবং সংঘর্ষের 
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত? 

৬111115061-117-0119166 01 1016 170776 (01৮11 1)6161106) 1)6]997(71)601)1. 

(ক) হ্যা, দুটি ছোট আকারের সংঘর্ষ হয়েছিল। বাকি সব হিংসাত্মক ঘটনা কংগ্রেস (ই) 
কর্তৃক একতরফা ভাবে সংঘটিত হয়েছিল। 

(খ) উত্ত সংঘর্ষে একটি কলিকাতার কাশীপুর থানা এলাকায় এবং অপরটি ২৪- পরগনা 
জেলার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত জলেশ্বরে ঘটেছিল। ইহা ছাড়া কংগ্রেস (ই) বাজোর 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে হাওড়া জেলার শিবপুর, শ্যামপুর ও ডোমজুড থানা 
এ"দাকায়, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি থানা এলাকায়, জলপাইগুড়ি জেলার কোতোয়ালী 
ও ভক্তিনগর থানা এলাকায়, হুগলী জেলার সিঙ্গুর ও শ্রীরামপুর থানা এলাকায়, 
মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগর থানা এলাকায় একত্র ভাবে আক্রমণ করে নাষ্টরাথ 
পরিবহন বাস, সরকারী অফিস..অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অফিস ও বেসরকারী বাস, 
ট্রাক এবং ঘরবাড়ীর ক্ষতিসাধন করেছিল। এইসব হিংসাত্মক ঘটনায় এস. এফ শ্রাই- 
র একজন সদস্য এবং একজন সি পি আই (এম) সমর্থক প্রাণ হারিয়েছিলেন। এবং 
কিছু সংখ্যক পুলিশ কর্মচারী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কমী বা সমর্থক আহত 
হয়েছিলেন জলপাইগুড়ি শহরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে সেন! বাহিনীকে তলব 
করতে হয়েছিল। 

বার্ণপুর ও দুর্গাপুরের ইস্পাতশিল্পের আধুনিকীকরণ 
"১৭. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৫০) শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ঃ শিল্প ও বাণিজা বিভাগের ভারখা প্ত 
মদ্ি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 

(ক) ইহা কি সতা যে, ১৯৮২-৮৩ এবং ১৯৮৩-৮% আর্থিক বছরে বার্ণপুর ও দুর্গাপুর ইস্পাত 
কারখানা দুটির আধুনিকীকরণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাড। সরকারের সাথে আলোচনা 
করেছিলেন; এবং 

(খ) “ক” প্রশ্নের উত্তর হ্যা হবে, আজ পর্যন্ত উক্ত ইস্পাত কারখানা দুটির আধুনিকীকরণের 
কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে? 

111015067- 11-0179126 01 0186 0:017110106 0110 17700507165 1)01)9167061)1 : 

(ক) বিগত কয়েকবংসর যাবৎ রাজ্য সরকার এই দুটি কারখানা আধুনিবীকরণের জনা 
কেন্দ্রায় সরকারকে অনুরোধ করছেন। 

(খ) (১) দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। 

(২) বার্ণপুরে এখনও আধুনিকরণের কাজ শুরু হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়ে 
সত্বর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জনা রাজ সরকার অনুরোধ জানিষে যাচ্ছে। 


26 /9551091,1 210902279105 15888501991 


পুলিশ কর্মী নিয়োগ 


*২৮. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯৯) শ্রী পার্থ দে ঃ স্বরাষ্ট্র পুলিশ বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) ইহা কি সত্য যে, পুলিশ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শূন্যপদ পিছু মাত্র আটজন প্রার্থীর 
নাম এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেপ্র থেকে চাওয়া হয়; 
(খ) এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম চাওয়ার ব্যাপারে শূন্যপদ প্রতি নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত 
করে কোনও নিয়ম "প্রচলিত আছে কি; এবং 
(গ) থাকলে, পুলিশ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সেটা মেনে চলা হচ্ছে কি? 
14117115161 27070119106 01 0706 1707116 (1১01806) 10619911777610 : 
(ক) না; 
(খ) শুন্য পদ পিছু দশজন প্রার্থীর নাম পাঠাবার নিয়ম আছে। 
(গ) সাধারণভাবে মেনে চল! হচ্ছে। 


/৯11660 7২670171071 (71790 01 (007807655 (1) 1৬11.45+ 
17) 7018915৬111 


+29. (4১01110060 (08950100] 1০. +280) 91711 ১৪11]1) 60171011095 2770 
১11 ১৪76862 29 : ৬/111 1172 1৬11115151-117-0112166 01 0170 1101776 
(01106) 17619107761 ০০ [0128500 (0 51900 :__ 

(9) ৬179101)61 006 91916 090৮০111101) 1195 19061৬90 811 16]0011 
0001 50106 00181655 (1) 1.1../5.51 119৬1106 061176 [015৬61190 
10) 162৬110571017908 ৬111700 11) 1011) 24-751581785 017 0116 
21101) 30110, 19915 8170 


(09) 11 5০৯, 017০ 0019115 11)91901 
8111015661-171-0109166 01 006 1201716 (১01106) 10618110776: 


(9) + (0)--00171 37.6.91 10081 1১01106 160910 1171011719801011 11791 
১111 91001101018 ১এাঞো 1২89 ৮০1 ৬1515 ৮111852 000401001. 
১.১: 3818581 10 70901 0170 10119 17716179915 01 10801071 140170)। 
৮0 1180 ০6০1) 1011190 017 24.6.91. ৬1127 9111 91001781118 
১81)1011 [29 7709৬9৫ [ি0]া। 1)0056 10 170056 ৬110) 0079. ([) 
5811010011515, 2 191781 ৮111956 11 ৮85 (09170 [1181 50170 10101) 
0010011091১ 01 0) 8169 98150 90০001)1921160 11]. 91106 11006 
01100111015 ৮০10 308100101১6 1106 500106 ০01 (10819 11 0176 01:68. 
(০ ০7101) 58100011675 10011091115 200 ০1700 011 01 00117 
10805658170 061110975018060 (60010 5171 1২89. [01106 11016701150 


0৩0651105 /চাবা) ৩৬57২ টি 


8110 [08011160 0106 0911101191191015 61116 11651 5600111% 0০9০1 
[09 91011 1২99. /১0161 17011 21070 1)90175 061101750181101) 0100 017107৬1) 
১0101001115 161 0186 ৮1119856 [01 ১9501) 00190111)5 (0 [100 10101016 
0101৮ 01 010 00109. (1) 51010011615 ৬/10]। 50116 01111)111815 117 
$111856 19110109. 41 ১2517 11165 1601000000 (10010561৬০১ 21 81১০1 
16.090 0১. 1106 0190160 0106 1020 01 ১9102111011, ৮1101) 1১ 
8০০০ 2 1৬৬ 9৬৪৮ 110] ৬111886101)018. ৬1011 9111 1২০৯ 
0877)6 10 1070৬ 209800 (10 10980 1010901906 101) 1116 0১61106 
00110015, 116 11116018161 ৮/০17060 [0 50211 1017 0:91181112. 
১.1-1১.0).3018580 ৮10 ৮৪৩ 0000110]901)%1106 191] ৬111) 0 015 
৬০91)117601)0 091 10106 1101011790 1)]]) 01101 ৩.১ 2100 £101৬00) 
৮616 1910119 506]5 10 01001 010০ 1084 75 ০115 95 1১০551010 9170 
16096১16 117) (0 ৬171 (01 5076 1116. 20 108৫ 0100 ৬49১ 
0109160 8 00০0. 17.30) 1015. 2110 91011 8৮ 0095500 0100৫1 11 
8108 ৬1017081 0109 00১10100101) 0 18.0909 11৬. 8170 ৬7১ ১৪০1 
$০০11০0 [0 09100112. 


নির্বাচনী সংঘর্ষ 
*৩০. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৮) শ্রীমতী জয়ঙ্া মিত্র £ স্বরাইী (আরক্ষ1) বিভাগের ভারপ্রাপ্ন 


মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 


(ক) গত বিধানসভ! এবং লোকসভা নির্বাচনে এবং তাবপব থেকে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত রাঙ্তো 
নির্বাচনী সংঘর্ষের কত; 


(খ) সংঘর্ষের সংখ্যা কোন জেলাতে সবচাইতে বেশী; এবং 


(গ) এই সংঘর্ষে ক্ষয়ক্ষতির পবিমাণ কত! 


111771566] 117-019106 01 1176 110716 (00111 1)0161)00) 1)6])011178611 : 


(ক) ৭০টি; 
(খ) মেদিনীপুর জেলায়: 
(গ) বেশ কয়েকটি বাড়া এবং রাজনৈহিক দলের অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হর়েছে। 


বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বিদেশী আর্থিক সহায়তা 


*৩১. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০) শ্রী লক্ষণ চন্দ্র শেঠ £ বিদুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 


(ক) পশ্চিমবঙ্গে বক্রেশ্খর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন; রাশিয়া কর্তৃক আর্থিক সাহাযোর 
চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে কি না; এবং 
(খ) “ক” প্রশ্নের উত্তর না হলে তার কারণ কি? 


28 45581 চ২00চ0709  191598289. 1991 


117719167 171-0119156 01 1116 1৯0%%61 16191177861 : 
(ক) হ্যা। 
(খ) ওঠে না। 
নির্বাচনের পূর্বে নিহত রাজনৈতিক কর্মীদের সংখ্যা 


*৩২. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯২) শ্রী অমিয় পাত্র £ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি; 

(ক) বিগত লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে ২০শে 

মে" ৯১ৰ পর্যস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কতজন কর্মী/সমর্থক খুন হয়েছেন; এবং 


(খ) এ একই সমন্যয় গ্রেপ্তারের সংখ্যা কত? 
8117185661 171-0179756 ০01 119০ 70776 (0411 106107106) 1)619988607618 : 


(ক) ২২ জন, এর মধ্যে সিপি.আই(এম)--১৫ জন, সি.পি.আই--৩জন, বি.জে.পি--২ 
জন, জি.এন.এল.এফ_-১ জন ও ঝাড়খন্ড পার্টি-_-১জন। 


(খ) ২৪৯ জন। 
4৯1) 00112 ১10110৭ 


৯ 919691061 : 1009 ] 118৮০ 1606160 (17162 17011065 01 
40100115101 10001010115. 1176 ও 15 [0] 10771080045 31001014010 1006 
১10)০০1 01 2116550 11)০0 01 106৬ 0০01) 080165 [0] 01116716101 10051010915 
01116 91819. 1116 5900100 15 101) 91711 /৮100102 1381701160 01) 016 5001901 
০0 9110560 111০8. [0 1106 ব015176 9001 01 006 0810808 116501091 
[২9599101) [0111 0% 017০ 00070০০ ৪1615 01 010 12101010995 0110]. 1176 
[1011 15 011) 91011 90010 139170010901)585 017 0) 5091901 01 191901164 
[90191101)1191]1 11) 1250011 11750601101) 00817011 00100. 


017 06 509)০01 11801610101) [1151 [00101019016 15161706110049 ৫11 
[16 21061101011 01 [176 00170617790 111115001 01010051) (59111116 4১019100101. 
(00069911017, 1৬10111101) 910. 1৬101650961, 176 ৮/111 61 01000110111 10 58156 
0116 1790001 00116 01500155101) 2170 ৬011718 07) 061)9170 [01 2111 01 0176 
০0170617790 1)9109107)6101. 

(017 0116 ১০)০০ 01 (69 5600170. 11001017, (116 1016701)61 121)160 & 
[)010106 01) 30.7.91 (0 ৮৮1)101) ] 1600590 001901)1. 

[11৩ 00110 17001010 1619065 10 & 17810107 ৬/10101) 15 1101 [01111101119 (116 
00180011) 01 11) 91816 090৬6110109101. ], 01021790019, 00 101 8000101 11)6১6 
[7700101)5. 

1 ৮/101)010 79 ০0091701116 [150 [0010100. 1116 15101711001 1789, 
10%/০৬61, 1680 ০01 0১6 16) 01 016 17)00101) 85 217)017090. 


04110 ৮] নিরা0৭ 2০9 


ডাঃ মানস ভূঞএ্গ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা গুরুতর ঘটনা, শিশু চুরির ঘটনা 
জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী এবং সম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য 
এই সবা আপাতত ত্বার কাজ মুলতবী রাখছেন। বিষয়টি হ'ল 

সারা রাজোর বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সদাজাত শিশু চুরির ঘটনা বেড়েই চলেছে। নীলরতন 
সরকার মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ এবং চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে সম্প্রতি এই 
ধরণের ঘটনা ঘটছে। এই বিষয়ে একটি বিরাট চক্র সব্রিয়। হাসপাতালের এক শ্রেণীর কর্মচারী, 
প্রশাসন, পুলিশ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্র. জড়িত, সরকার নীরব। স্যার, এটা অত্যন্ত জরুরা 
বিষয় শিশু চুরির ব্যাপার-_এবিষয়ে একটা বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত। 


04117 4৮] 10৭ 


৬] ১69161 :70-099 1179০ 16০61৬০0 ১6৬০1) 11001005 01 0911117% 
১1101001017. 91706 91011 1311017010160010701 1৬101170170 50110171010 1৬40 
[1001005, ] ৬/1]] 1101 16840 017১ 1951 1701100. 

1. [97001190 ০০৪ 8০010910 01 101. 7191795 3110118 


[176 €:010])195101761 01 01106, €:91001018. 


[৮৬] 


. [600100 ০1105101) 01 1101 0210 911 315/01090) 1109 


81 11910৬/10), 9014 


3. [9001190 015০0৬০1% 01 & 1)6901955 91011 9805908 [২০9১ 
[000 11) 13011914 

4. 17২97001060 12159010176 01 0110 130810 :. 91] 91011) 1৬101101117090, 0100 
01 99০01091/ 100081101) 011106 &1 91)11 1,01531)10)) ১০0] 
[79110 90991 সো) 006 3151 001, 199] 

১, /8116590 1701061 01 (7160 [00150175 9111 £চ110001091381001000 


08 1817)11 

6. 1২2]001100 ৫61601101 01 ॥1501010 21 91011 31100019101001 10114 
[৬6 1310015 01 179108 01501101 

1, 17২90017190 1019056 01 295 1 1021)]0001 : 91] াাএ 10710710118 


110855 58160160 (01)০ 101106 01 910] 91)151) 11011811010790 970 ১1011 
1,915101)01) 360) 017 0106 500)০01 01 [২০]901160 17817580101178 01 111৩ 80810 
০91 980011081/ 17200081101) 01009 91 7811 90961 017 06 3151 101, 
1991. 


11751511015051 11) 01701501185 01950 10916 এ 50809100111 [0-8 
1 [90955101501 81৮০ 9 096. 


30 /55713.% 0২0055191০১ 191 402856, 1991 


৩] ০101১০001 018971019 917189 2 (01. 810, /১0550. 11680) 
9(96017101)1 011006] 1২6116 346 


৩1)71 35901 13958) : 1৬]. 9099101 911, 
1/1111 ১০৮) 1)6777115510/0, 17756 10 77216176 10911051718 51016771617 
01116 1719170566 7৬৮15109) 0 70211) 011 0০901 6) 1716 009৮67717716701 01 


17101. 

£701101470816 14617169615 016 ৫77076 1/01 01 151116 17717676711 712171 
01116 5101251012৮), 21710710 0171615, ০895 07 ৫০৫1, 4617১617071 /571117) 
45901 1116 51016 £451 01 1116 007156712411071. 17/11/7011 1110 5667681)) 11771110 
10710101411 17097767501 1716 51716, 12৮01 0855 001:51714165 0 7677) 
17117071411 50706 07 72/271816. 171 11/251 17671241, 107 77151677106, 7৮ /1076 
1710150566৫ 171 1126 51710884261 (1991-92) 16) 0 ০5$$ 10 1116 1%76 ০1 
£5, 3/5 007৩, 

45 2 /658411 0) 6711611776101107 01 116 1211117) 49 01116 51016 1151 
2716 01 110 751677111 5804707 01 1/16 08171701401, 77977151), 11161477165 
0114 1417767015 (16241218011 2710 196610197716711) 440, 1957, 5৪৮৫7৪/ 
510165 (6৫.:88127, 07556. 210.) 0] 1016 1126 0601 17780189160 0)1 1116 
71611 10 165) 0855 07 0081. 770 5115 07 11/০5119677201 15177৮56711) 
01112511716 1116 0256 4)1 1116 5%117167716 0০9/4)%. 

1116 /6৫6771 46015101 01116 05711701 090761717716171 10 1৮156 1/16 
10011) 7016 011 0০01 6) 11656 31216511051 0719 67) 178/11011, 
00711267150164 1114 1055 01 1667746 01047760 1)) 11164677141 10 16) ৫৪$$ 
918 ০০০1. 41 7710) 26 0976411) 11912611701 ০7211), 11711116 0655771110% 
15 6৮164 071 116 ৮016 0] ৫০০1 71560 474 ৫6517010766, 25071 1711১)564 
971 414071101০০, 9714 05. 57401) 1 5677109%51) 10015 1116 7101%141 
749))27109 0 0855. 171 11715 0০)1160, 1116 76190770407 01 1116 090677- 
171171 01 171010 10 514/751118411071 0) 110 0১০৮6771718716 01 71251 0০71241 0 
0555. 12) 79111015111 706 0171) 7716471 2%%510/71141 10550 7৮7০77%6 
(41070 /5, 150 0০16$) 44777121115 0০97, 041 05111 0150 &৫ 171116167111)) 
84121017. 

11115 4৫০৫0 54547141107 01 ০255 &) 70711) 7716) 1/06760916, ০//1717 
016) 782/5, 02856 2 677৮ 58117510)11101 1055 07 76৮৫77/০ 1097 116 51016. 
11715 767710105 %5 21716 61715946771 1176 1016 5015 ৮7161) 1%6 510165 
17071671016) 501651৫0071 11766. 17117071671 ০০0717710011105 71077101), 
1000000, 88207 0770 12১1716, 0145. 50751110164 07176 ৫0771707101 12056 
741 11116 0877176, ৮৮০ ০৯৫7 1176 76075, /145 ০714560 ১৬৫7০ 10৬5 
0] 76671461006 :5/0125. 


লাখ 0 0915 3] 


16 10161600976 $1707751) 1726 0701 1116 0571101 00৮17171611, 001 1116 
27116765101 1716 50165, 0715160 0 171210772 67717271101 0017117675011911 
261 11162510165 /226 0267 1975014765৫ 0 1/7607 170)767 10 18) 116 ০৫১৫, 
510%410 1777716010161 771016 716025507)) 01116100716171 0 111০1417165 0714 
14177627015 1966101710671 401, 1957 5০ 1101 1116 :512165 170767 10 1৫0) 
17065 077 10710 2770 (9৮1107712 71067 17117) 45 ০0116 91016 £/51 15 
17709180169. 

41. 9196810 : 1009১ [ 179৬০ 15061%০0 63 1৬161)1101)5. 09106 11001 
15 81101016001 17761011017 [70017 1] ৮11] 9110৬/ 25 1707101) 95 [0০9551015 ৮10111) 
(1)80 01776 9100 0116 1651 ৬/111 106 12156. 


০])11 [ব8167107 1001188 : 1৬1. 910691061 911, | ৮4০09101110 (0 014৬ 
0176 90091101011 ০01 0116 17011016 1101716 1৬11171১001 (01710081 ৮090 [0 ঠ1) 
11111901191) 1780161. 911, (০ 0 ৬০011615 ৬5616 1011190 0৬ 0106 ০1৬ 
50000011915 01 102169017 11 1২110010 0110001 191001 39201 101109 $180101) 
0101 (৬/০ 005 ০০007০-0106 %25 5090090 19 ৫6901) 21) 011)01 ৬9১ 910 
0690. 4১170100197 111010017 0150 (001. 101800 11) 1601500176 ৬/1916 07৬ 
50000010615 5090০0 0 18//61. 801 0111 110 10116 15 81123160 0১ [110 
70০01106. /৬(101001)19 0106 ডোবি],5 169001 ৬/9১ (81601) 001 10) 11১ 11000১6 
9৮ 016 0721৬ 5010100171615 8170 1)6 ৮/85 1011160 09 0021). 911, 1701 0 ১170816 
7০75010) 15 2/165160 0৮ 1176 1১01106 11।) ০010901101) ৮/10]) 010 900155210 
11101001705. ১০, 1 1900165( 070 1710177019 11017)6 1৬111115061 05 ৮/91] 05 0106 
[101916 00)161 1৬111015161 109 1916 11010901816 ১120১ 11) 0101১ 11001161. 


[2.10--2.20 7৮৮,] 


্রী প্রশান্ত কুমার প্রধান $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি মাননীয় স্ব 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি বিষয়ের প্রতি। কেন্দ্রে সংখ্যালঘু কংগ্রেসের সরকার বসার পরে 
গ্রামের কংশ্রেসীরা খুবই দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। আমার এলাকায় একটা অভিনব পদ্ধতিতে তারা 
টাকা লুঠের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা এক হাজার টাকা দিলে দু হাজার টাকা ফেরত দেব বলে 
নোট জাল করে সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করার ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করছেন। নারান্দরী গ্রামাঞ্চলের 
নির্বাচিত কংগ্রেসী পঞ্চায়েত সদস্য আজ দুদিন ধরে এইসব করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার জনা 
গ্রামের লোক তাকে বাধা দেন, সেজনা তারা লাঠি, বল্পম এবং বোমা নিয়ে বাধা দানকারীদের 
আক্রমণ করেন। এই আক্রমনের ফলে ওখানকার অধিবাসী শ্রী হরিপদ দাস, তার স্ত্রী শ্রীমতী 
সুহাসিনী দাস, ছেলে স্বপন দাস পুত্রবধূ শ্রীমতী সোনালী দাস এবং মেয়ে শ্রীমতী গীতারাণী দাস 
সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে কাথির মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের ঘর বাড়ীর 
উপর আক্রমণ হয় এবং তা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এঁ ব্যাপারে থানায় কেস দেওয়া সন্তবেও 
এখনও কাউকে এ্যারেষ্ট করা হচ্ছে না। আমি এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্মণ 
করছি। 


শ্রী সাধন পান্ডে ঃ স্যার, আপনার মাধ্যমে রাজা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি এবং জানতে চাইছি. যে, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা পার্টি জে. এম. এম. পশ্চিমবঙ্গে যাদেরকে 
বিছিন্নতাবাদী বলা হয় সেই রাজনৈতিক দল বিহারের জে. এম. এম. দের সংঙ্গে আঁতাত করেছেন, 
ন্যাশান্যাল ফ্রন্টও তাদের সাপোর্ট করেছেন। ন্যাশান্যাল ফ্রন্টের এই দ্বৈত ভূমিকা দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে। ওখানে পার্মানেন্টও সার্পোট যদি করে তাহলে রাজনৈতিকভাবে কোন দলের সঙ্গে 
ঝাড়খন্ডীদের সংঙ্গে ঘাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয় তাদের প্রতি সমর্থন আছে কিনা সেটা 
পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের পরিষ্কার জানা দরকার এবং এ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের একটা 
স্টেটমেন্ট দেওয়া দরকার এই হাউসে। 

শ্রী মতী নন্দরাণী দল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমার নির্বাচনা এলাকা 
কেশপুরের একটি ঘটনার প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত ২৫.৬.৯১তারিখে 
ঝাড়খন্ডী কংগ্রেস সমর্থিত নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা শ্রা নিরঞ্জন দল ওখানকার ছোট বড় ২০ 
টি বাড়ী পুড়িয়ে দেন, আর গত ২৬ শে জুলাই ৪৬ বছর বয়স্ক নন্দ জমাদারকে সকাল ১০ টার 
সময়ে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক স্কুলের কাছে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কৃপিয়ে হতা! করে। আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করে এ অঞ্চলে 
শান্তি ফিরিয়ে আনাব জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। 

শ্রী দেব প্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থা মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে। আপনি জানেন স্যার, যে রাজ্য সরকার 
হাসপাতালে রোগীদের জনা ওষুধ সরবরাহের উদেশো ১১২ টি ওযুধ ঠিক করে দিয়েছিলেন। 
সম্প্রতি রাজা সরকার এই তালিকা কাট ছাট করে ৩২ এতে নামিয়ে এনেছেন, ৮০ টি ওষুধ এ 
তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। বেশ কিছুদিন হল এই কি. ওযুধগুলিও পাওয়া যাচ্ছে না। যে 
দাবী উঠেছে তার ভিত্তিতে রাজা সরকার এই ১১২টি ওযুধের তালিকা করা উচিত রোগীদের 
সরবরাহের জন্য এবং রোগীদের জরুরী প্রয়োজনের জন্/ 'বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে এ ১১১ 
টি জরুরী ওষুধের তালিকা তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু আজকে স্বাস্থামন্ত্রী আর্থের অভাবে এই কথ। 
বলছেন, তালিকা কেটে দিচ্ছেন। আমার কথা হচ্ছে, প্রয়োজনের স্বার্থে অন্যান্য খরচ কমির়েও দুস্থ 
রোগীদের জনা প্রয়োজনীয় ওষুধের বরাদ্দ করুন। 

শ্রীমতি আরতি হেমব্রাম ৪ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এবটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ক্ষদ্র সেচমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আদিবাসী অধ্যষিত রাণী বাঁধ এলাকায় উচনীঢু আসমতল জমি। এর পাশ 
দিয়ে কংসাবতীর জল বয়ে যাচ্ছে। সেখানে একটি ক্যানেল কাটা হয়েছে, কিন্তু তার জন দুই পাশে 
ওঠে না, ফলে সেখানকার চাষীদের বর্ষার উপর নির্ভর করতে হয়। তাই ক্ষুদ্ধ সেচমন্ত্রীর কাছে 
অনুরোধ, ক্যানেলের দুই পাশে অসংখ্য পাম্প বসাবার বাবস্থা করা হোক 


শ্রী মতি সাবিত্রী মিত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গাপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্থণ 
করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উল্লেখ করছি। আমার জ্রেলা মালদা । এ জোলর সদর হসপিটালে 
দেড় বছর যাবৎ ওষুধ নেই, এক্স-রে প্লেট নেই, বান্ডেজ নেই, তুলো নেই। এ হাসপাতালের 
এ্যান্ুলেন্স যদি কল্‌ কবা হয় "হলে পেশেন্ট পার্টিকে বলা হয়, 'তেল ভরে নিয়ে যান।' লজ্জার 
ব্যাপার এটা। আজকে একটা জেলা হাসপাতালেরই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে গ্রামের প্রাথমিক 
চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে? তাই আমি স্বাস্্যমন্ত্রীকে বলবো, এ-ব্যাপারে সত্তর বানস্থ। 
গ্রহণ করুন যাতে এ হাসপাতালের রোগীবা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন। কারণ আজকে তারা 
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একটি বড় বাড়ীতে অপেক্ষা করছেন কবে তাদের মৃত্যু হয়ে। তাই আমার আবেদন, সত্তর ব্যবস্থা 
গ্রহণ করুন। যেদিন আপনারা এঁ হাসপাতাল দেখতে যান, ঠিক তার আগের দিন সেটা পরিস্কার 
করা হয়। কিন্ত চলে আসার পরদিন থেকে আবার একই অবস্থা । সাধারণ মানুষের এই অবস্থা দেখতে 
আপনারা অভ্যন্ত আছেন, কিন্তু, আমরা অভ্যস্ত নই। তাই আমার আবেদন, গ্রাম বাংলার অসংখ্য 
চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে অতি সত্বর প্রয়োজনীয় জিনিস এবং ওষুধপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন। 


শ্রী মতি নিরুপমা চ্াটাজী মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। সাউথ-ইস্টার্ণ রেলয়েতে দিনের পর দিন অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা হচ্ছে। নিয়মিতভাবে 
ট্রেনগুলি যাতায়াত করছে না। সাউথ-ইন্টার্ণ রেলওয়ের কাছে আমরা দাবী করেছি যে, প্রতি লোকাল 
ট্রেনে একটি করে মেয়েদের যে কম্পার্টমেন্ট আছে তার জায়গায় দুটি করে মেয়েদের বগি দেওয়৷ 
দরকার। আর্থিক অবস্থায় জর্জরিত অসংখ্য মেয়ে প্রতিদিন কলকাতা শহরে আসছেন। আমি লোকাল 
ট্রেনে এসব মেয়েদের সঙ্গেই আসি! ফলে তাদের সাংঘাতিক অবস্থাটা দেখতে পাই। আরো দেখতে 
পাই। নন্ধ্যা ৬ টার পর সমাজবিরোধী মেয়েদের কম্পার্টমেন্টের উপর দৌরাত্ম্য করে। আগে দেখতাম 
যে, জি. আর. পি. মেয়েদের কম্পার্টমেন্টে থাকতো. কিন্তু এখন আর থাকছে না। সেজনা প্রতিকারের 
স্বার্থে আপনার মাধ্যমে রেলমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 

[2.20--2.30 7৮৮] 

সী হাজী মজা মল : মাননীঘ জীন জহ, আপন মাচ্ঘম জী ভ্বান্তজ ক্ষা "যান বিলালা 
ন্বানবা ই ক্কলতিঘী আলল ক ঘ্রান অনঘুর্া লিন ক্ষী বতী ত্না হি ক্ধা ক্িভলঘ ভা 
4-7-91 ভ্ধী। ঘুলিহা হন লিষা। ক্কুন্ত ক্রুলপ্সিন না হইজব ক্ষিযা। আখ অন্তা কি ঘুলিল অক্ধলব 
কী ক্ু্ত আার্লী স অননী ঘা জা কানু ইন্দত জী ী0 হম ক্কালভ্ত লাক কি লান আহ 
আাঘকি ক্ষান্নত্ত জবান ঈ্ সধাল ক্কী অত কক ক্ষিতলম ভুওলা। ঘার্তী মন ভুত লাদ আৰ অনা 
বুনান ভালবী ই। অন্ধ কম ক্ষিভতলঘিন ক্কা কল উ। লক্ষি আঘন্কা করনা ক্কুভ্ত লীম ঘুলিম অক্ষনহ 
ক্্ী হক মগী করা কীহী নিয়া &। অগিজহ ভ্ল্নার্জ ক্দীতী লী নব লিষা ₹। অগিজং তা 
জী0 0 ঈ ক্বন্তা কি মামলা মঙ্শীহ ই। ন্ষিতলঘ, মনত কহা, কে কিহা লী ছীতী আানজ পর্তী 
কযা। অম আঘলীযাক্কী ছীতী ল জানা ই নী মহা ফীতী লী জান্তহ। তল আহ মী ঘুলিল দিলিয্হ 
ক্ধা চান নি্লানা আন্না | 

শ্রীমতী কমল সেনগুপ্ত $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই সভার এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃদ্তি আকর্ষণ করছি। কেন্দ্রের বাজেটের ফলে এল. পি. জি রান্নার গ্যাসের দাম 
বৃদ্ধি পেয়েছে! শুধু যে দাম বৃদ্ধি হয়েছে তা নয়, দাম বৃদ্ধি ঠিকভাবে হয়নি। রান্নায় গ্যাসের দাম 
বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের উপর চাপ পড়ছে। কারণ এই রান্নার গ্যাস সাধারণ মানুষ বাবহার 
করছে এবং নিম্নবৃত্ত মানুষ ব্যবহার করছে। দাম বৃদ্ধি সম্পর্কে ও একটা অসমতা কেন্দ্রীয় সরকার 
গ্রহন করেছেন। এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য আমি এখানে উপস্থিত করছি। দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা 
লক্ষ্য করেছি বন্বেতে যেখানে ১৪ কেজি রাম্নার গ্যাসের দাম ৬৬.৩৫ টাকা, মাদ্রাজে ৬৮.১৫ টাকা 
দিল্লীতে ৬৭.১১ টাকা সেখানে কলিকাতায় ৭৪.৪৭ টাকা। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এই দাম বৃদ্ধি অসম 
হলো কেন এটা আমি আপনার মাধামে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই অসমতার 
আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


ডাঃ তরুণ অধিকারী মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিয়য়ে 
মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাজেট 
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বক্তিতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীমবাবু সার্বিক গ্রামীন উন্নয়নের কথা, কৃষির উন্নয়নের কথা বলৈছেন। 
বাস্তবে দেখছি পূর্বাঞ্চলের কৃি বিশ্ববিদ্যালয়, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যেটা মোহনপুরে অবস্থিত 
সেটা সরকারের গাফিলতিতে এবং চরম অবহেলার জন্য বন্ধ হওয়ার মুখে এসে দীঁড়িয়েছে। গত 
৬ই জুন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন না। তার অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় 
অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে সরকারী যে অনুদান, সরকার যে আর্থিক সাহায্য দেন সেট৷ 
না পাওয়ার ফলে কর্মচারীদের মাইনে পর্যন্ত দিতে পারছে না। জুলাই মাসের মাইনে দিতে যেখানে 
প্রয়োজন ৮৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৬১ টাকা ২০ পয়সা, সেখানে সরকার দিয়েছেন ৬৭ লক্ষ ৬৪ 
হাজার ২৮৫ টাকা। আমি এই বাপারে অবিলম্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করছি 


শ্রী হৃষিকেশ মাইতি ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা এবং পাথরপ্রতিমা এই 
৪টি থানা নিয়ে একটা মহকুমা করার কথা গতবারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন কাকদ্বীপ হবে সাব-ডিভিশনাল টাউন। কিন্তু আমাদের সুন্দরবনে একটিমাত্র কলেজ্জ আছে, 
সেখানে সায়েপ নেই। সেজনা ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। আমি ভাই, উচ্চশিক্ষা 
মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন, সরকারের কাছে অনুরোধ করছি ওখানে একটি টেকনিকাল কলেজ 
করা হোক। এই প্রস্তাব আমি রাখছি। 

শ্রী ভূপেন্দ্র নাথ শেঠ £ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি -মাপনার মাধামে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে 
জানাতে চাই, আজকে হাউসে উঠেছে, আমাকে বলতে সুযোগ দিলেন না, যে, বাংলাদেশ থেকে, 
সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীরা আসছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন ৬ মাসে কত এ্যারে্টেড হয়েছে। আদি 
জানি। আমার হাতে একটা ডকুমেন্ট আছে, পরে আপনার কাছে জমা দেব। সি. পি. এম. এর “জলা 
পরিষদ এবং প্রধানরা এ এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের এনে এলাকায় এলাকার চাকরী দিচ্ছেন। বনগাঁ 
এলাকায় অবস্থিত দীনবন্ধু মাধ্যমিক স্কুলে রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৭৮ সালে পাশ কবা একজনকে 
ফলস্‌ সিটিজেনশিপ কার্ড বার করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে আগত 
অনুপ্রবেশকারী একে সি. পি. এম. এর নেতৃত্বে চাকুরী দেবার বাবস্থা করা হচ্ছে। ১৯৭৮ সালে 
এঁ ব্যক্তি রাজশাহী কলেজ থেকে পাশ করেছে। তাকে এখানে সিটিজেনশিপের ফ্লস্‌ কার্ড বার 
করে দীনবঙ্ধ মাধ্যমিক স্কুলে হেডমাষ্টারের পদে চাকুরী দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি এই বাপারে 
মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ব্যবস্থা নিতে ভাবেদন করছি। 

শ্রী অমিয় পাত্র ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভামি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজা সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। সারের, রাসায়নিক সারেব দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোটা রাজ্য থেকে সার 
প্রায় উধাও হয়ে গেছে। আমি এই সভার সদসাদের কাছে এই কথাটা জানাতে চাই বে. ইতিমধ্চে 
ধারা এলাকায় গিয়েছিলেন তারা কৃষকদের কি অবস্থা তা অনুভব করোছেন। আমি সভার সকল 
এর পক্ষ থেকে বিষয়টি বলতে চাই যে, সারের ফে সমস্ত প্রাইভেট বাবসাদার তারা সমস্ত সার 
লুকিয়ে ফেলেছে। কারণ আগের সার আগের দামে বিক্রি করতে হবে বলে সেই সার উধাও করা 
হবেঃ কংগ্রেসীরা এটা করেছেন। আমার ধারণা এই রাজ্যে তাদের অংশীদার আছে. যার! 
কালোবাজারী করবে তাদরে ওরা প্রোটেকশান দেবে। আজকে পরিস্থিতি যেখানে পরিবর্তন হয়েছে 
সেখানে এই সার কেবলমাত্র প্রশাসনিক তৎপরতায় বাব করা যাবে না। এটা যদি করতে হয় তাহলে 
মানুষকে সাথে নিয়ে গন-আন্দোলনের মাধ্যমে করতে হবে। এটা আমরা সকলেই নিশ্চয়ই অনুভব 
করি। আমি গতকাল মাননীয় মন্ত্রী সরল দেবের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছিলাম। গত ২৪ তারিখে 
'বেনফেডে' যারা টাকা জমা দিয়েছে, তাদের লোভ করা সার বেনফেড আবার আনলোড করে 
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নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সংবাদপত্রে বিবৃতি দেখেছি যে, ২৪ তারিখ পর্যন্ত স্টক আগের রেটে 
দিয়ে যাবে। চাষীরা এখন সার পাচ্ছে না। এই সর্বনাশা এক অবস্থায় চাষীরা কাজ করে যাচ্ছে। 
তারা সারের অভাব অনুভব করছে। 

[2.30-2.40 1] 


শী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় 8 মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বারুইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে এক নিদারুণ দুর্দিন চলছে। আমি 
সেখানে গিয়ে দেখলাম যে গ্যান্খুলেন্স যেটা ব্যবহার করার কথা সেটা বাবহার হয় না। হাসপাতালের 
টাকা-পয়সা নেই পেট্রোল, ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে তাই এ্ান্বুলেন্স বাবহার করতে পারছে না। 
একমাত্র যেসব বড়লোক আছে তারা পেট্রোল, ডিজেলের দাম দিয়ে গাড়ী বাবহার করতে পারনে। 
ওই হাসপাতালে এাম্বুলেস তো ব্যবহার হয়ই না, এমন কি জীবনদায়ী যেসব ওযুধ আছে যেমন 
মেট্রোজিল এবং এন্ট্রোকুইন্যাল যে গুলো সাধারণ মানুষের বাবহারের পক্ষে খবই প্রয়োজনীয়, 
জীবনদায়ী ওষুধ সেগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যারালগন ইনজেকশান পর্যান্ত হাসপাতালে নেই । স্আমি 
এই বিষয়ে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী তরুণ চ্যাটাজী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি গুরুতপূর্ণ বিষয়ে 
মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রায় ১ বছর হতে চললো দুর্গাপুর ই. এস. আহ ক্ষীমে 
ডিসপেনসারি চালু হয়েছে। নোটিফায়েড অঞ্চলে সমস্ত ছোট-বড় কারখানা এর আওতাভক্ত হয়েছে। 
কিন্তু আমরা দেখিছি যে ২-৪ টি স্মল ইন্ডাস্টি ছাড়া এই আওতাভুক্ত হচ্ছে না। এখনো পর্যন্ত এই 
ডিসপেনসারির আওতাভুক্ত হতে বাদ থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করছে মালিকগোষ্ঠী। আমি অবিলনে 
শ্রমন্্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি যেন এই বিষয়ে সুষ্ঠ বাবস্থা নেন যাতে শ্রমিকরা বঞ্চিত না হয। 


শ্রী শৈলজা কুমার দাস $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি গুবৃত্রপণ বিষয়ে 
জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় একটি বিস্তার 
নন-টিউবেল জোন আছে ১৯৭৭ সালে ওয়াটার সাপ্লাই জোন থেকে ওদের সমস্ত কাজ প্রায় শেখ 
হয়ে যায়। সেখানে ওয়াটার সাগ্লাই স্কীম থেকে রিজারভার দেশুয়া হল পাইপ লাইন পুতে দিয়ে 
টিউবেল বসানো হল কিন্তু প্রবর্তীকালে কিছু দিন আগে দেখলাম যে টিউবেল (পাতা হয়েছিল 
তার থেকে নোনা জল উঠছে। ওই অঞ্চলের যে ওয়াটার সাপ্লাই বাবস্থা আছে ভান সঙ্গে কথা 
বলেও কোন লাভ হল না। মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি যেন এই বিষয়ে নোট দেন 
ওখানকার "ওযাটার সাপ্লাই ব্যবস্থাকে এবং ভারা যাতে একটা সাইট সিলেকশান কারে টিউলেন বসায়, 


শ্রী শীশ মহম্মদ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার এলাকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ইরিগেশান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননায় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন 
যে, ফিডার ক্যানেল তৈরী হয়েছিল এই মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীশুর মহকুমায়। এটি ২২ বর্গনাইল 
ঙায়গার কৃত্রিম জল তুলে দিয়ে জল নিদ্ধাশনের জনা তৈরী হয়েছিল। যে জল আহে সেহ ভুল 
বার করে আবাদী জমিতে জল দেওয়ার ভন্যা এই ক্যানেল তৈরী হযেছিল। এই দূরবন্থ। গেলে, 
ীচাবার জন্য এই এটি তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন যে পাগলা নদাতে 
এবং ফলগু নদীতে সুইচ গেট তৈরী হবে। আমরা ঠাকুরদাদার আমলে থেকে ভানি এই গেটটি 
তরী হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে কোন খোজখবর রাখেন কিনা এবং কেন্জ্রীর সরকাবের 
শিরাঞ্কী ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাঘোগ করেছেন কিনা জালালে এবং যদি না করে থাকেন 
সামি অনুরোধ করবো অবিলম্বে যোগাযোগ করতে। 
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শ্রী অস্থিকা ব্যানার্জী £__মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রীর দুটি 
আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, হাওড়া হচ্ছে একটা ইপ্ডাস্টরিয়াল এরিয়া সেখান দিয়ে হাজারে হাজারে 
হেভি ট্রাক মুভমেন্ট করে, বিশেষ করে ন্যাশানাল হাইওয়ে খোলার পর। এবং এই সমস্ত হেভি 
বাস এবং লং ডিসটাল্স বাস এই রাস্তা দিয়ে যায়। সেই রাস্তার প্রধান অংশ ১০০ ফুট কদমতলার 
সামনে এবং হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সামনে ছোট ছোট গর্ত এবং পুকুরের আকার ধারণ করেছে। 
সেখানে কিছুদিন আগে বাস উ্টে একজন মারা গিয়েছিল, নেতাজী নগরে লাইফ লাইন সেখানে 
২ বছর ধরে খোঁড়াখুঁড়ি অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে এর ফলে ট্রাফিক ডাইভার্ট হরে যাচ্ছে, 
সেখানকার রাস্তা আজ পর্যন্ত তৈরী হচ্ছে না, এই সমস্ত রাস্তা যদি বন্ধ থাকে তাহলে খুব অসুবিধা 
হবে। এ ছাড়া হাওড়া লাইনে একটাও রাস্তা নেই যেখান দিয়ে মানুষ সরাসরি হেঁটে যেতে পারে। 
হাওড়া ক্পোরেশানের অর্থাভাবের জন্য এই হাওড়ার রাস্তা ষে কবে নাগাদ তৈরী হবে সেটা মাননীয় 
মেয়রও তার উত্তরে দিতে পারছেন না। 

শ্রী মহঃ ইয়াকুব £_ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই 
যে দেগর্গা থানার অর্তবুক্ত সোহাই কুমারপুর, সোহাই শেঠপুর, বাস চলাচলের জন্য কোন বাস 
রুট নেই। স্বাভাবিক ভাবে সেখানকার মানুষের অনেক অসুবিধা হচ্ছে, সেইজন্য আপ্রনার মাধামে 
পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ ঘে সেখানে ইছাপুর থেকে ভায়া (সাহাই, শেঠপুর, 
বারাসপাত হয়ে একটা নৃতন বাস কট অবিলম্বে চালু করার জন্য আবেদন করছি। 

শ্রী তোয়াব আলি ঃ__ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সেচ মন্ত্রীর কাছে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করছি। মুর্শিদাবাদ জেলা গর্গা ভাঙনের ফলে একটা ভয়ঙ্কর রূপ নির়েছ। 
এই ব্যাপারে আখরিগঞ্জ নিয়ে গতবারেও আলোচনা হয়েছিল। এবারে সেটা প্রায় ভেঙে গেছে। রাজ। 
সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে 'এই ভাঙ্গন রোধের চেষ্টা করছেন। কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই 
ভাঙ্গন প্লাধের চেষ্টা হচ্ছে বিশেষ করে কন্ট্রাকটার পদ্ধতি মারফত কিন্তু এখানে আমাদের যে 
অভিজ্ঞতা হচ্ছে তাতে দেখছি যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ টকা চরি হয়ে 
যাচ্ছে নষ্ছ হয়ে যাচ্ছে। এবং এখানকার কন্ট্রাকটাররা তারা জোর ববরদত্তি করে কন্ট্রা নিচ্ছে এবং 
অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছে এবং বলছে খুশি মত রেট দিতে হবে বলে চাপ সৃষ্টি করছেন এবং 
গতবারে দেখলাম ডিপার্টমেন্ট এই দাবী মেনে নিল। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতার দেখছি থে এন 
টি. পি. সি.-র ৮ কোটি টাকার একটি কাজ ফারাক্কার জেলা পরিষদ করছে সেখানে যে বোল্ডার 
পাওয়া যাচ্ছে তা অর্ধেক দামে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ সেখানে এক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ ঞাবাড রেন্ট 
এই কাজ করান হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বিষয়টির পরিবর্তন হবে কিনা, কারণ এই টাকার 
আরো ভাল কাক্ত করা যেত অথচ কষ্ট্রাকটাররা গুপামী করে চাপ সৃষ্টি করে কাজ করছে। দ্বিতীয় 
প্রস্তাব হচ্ছে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কিন্তু তারও কোন ব্যবস্থা হয়নি। 

শ্রী মৃণালকান্তি রায় ঃ__মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে সংশিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। রামনগর প্রাণকেন্দ্রের এই বাজার, এইটি বর্তমানে বেশ প্রসার লাভ করেছে এবং 
এই খানকার রাস্তায় দোকানটোকান ইত্যাদি বসে যাচ্ছে। 

1240--2.50 7১4] 

সেখানে লোকজন বাড়ছে। তা জাড়া যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই রামনগর বাজারকে একটা 
সুপার মার্কট করা উচিৎ। সেখানে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প এবং আই. আর. ডি. পি. 
র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। কৃষকরা এই সব প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন 
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করছেল। প্রকল্পগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করে মতসজীবিরা ওই সমস্ত প্রকল্প মাছ উৎপাদন করে 
মাছ নিয়ে আসছে। এইভাবে এলাকাতে বিরাট অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। শংক্ষরপুরে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পর্যটক আসছে। দিনে দিনে পর্যটকের সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে যে সমস্ত 
হোটেলগুলি আছে বা অন্যান্য লোকেরা ওই বাজারে এসে ভীড় করছেন। অর্থনৈতিক সম্ভাবনা প্রবল 
হয়েছে। সুতরাং এই মূহুর্তে রামনগর বাজারকে সুপার মার্কেটে রূপান্তরিত করা উচিৎ। 

ডাঃ মানস ভূঁইয়্যা মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং 
স্বরাষ্ট্রম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বিষয় নিয়ে একাধিকবার আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। 
করা সত্বেও যখন কোনো পদক্ষেপ তাদের তরফ থেকে দেখলামনা। তাই আমি এবারে শেষবারের 
মতন আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানাচ্ছি। সমস্ত মিদনাপুর জেলা আজকে মাকসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির জ্বালায় জ্বলছে। সবং থেকে কেশপুর, কেশপুর থেকে নারায়ণগড়, নারায়ণগড় 
থেকে ঝাড়গ্রাম, ঝাড়াগ্রাম থেকে জাম্বোনী, জান্বোনী থেকে শুরু করে ঘাটাল অবধি আজকে সর্বএ 
সি. পি. এমের গুণ্ডা, মত্তানরা শয়ে শয়ে বাড়ীলুট করছে। মানুষের ওপর অত্যাচার করছে। রক্তাত 
এবং বিভীষিকার অবস্থা সুষ্টি করেছে। আমি আপনার মাধ্যমে আজকে বলতে চাই, আমার নির্নাচন 
কেন্দ্র সবং, সেখানে মহিলাদের ওপর অআচার হচ্ছে। ১০টি পরিবারের ওপর অত্যাচার হয়েছে, 
মহিলারা নির্যাতিত হচ্ছেন এবং তাদের সামাজিক বয়কটের স্বীকার হতে হচ্ছে। একটি গ্রামে ১৯ট! 
পরিবারে একই দিনে বাড়ী লুট করে এবং সর্বস্ব কেড়ে নেয়। সব শেষ কবে দিয়েছে। আজকে 
মন্ত্রির কেন্দ্রেও অত্যাচার চলছে। অবিলম্বের আমি এই ব্যাপারে মাননীয় ম্ুখামন্ত্রার হস্তক্ষেপ দাবা 
করছি। 

শ্রী অঞ্জন চ্যাটাজী £__মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুতুপুর্ণ বিয়ে 
এবং একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে স্বরাষ্রমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৮ই ভুলাই শ্রবাশ। 
দিবালোকে বেলা চারটে কুড়ি মিনিটের সময় অগ্রদ্বীপ স্টেশনে, ফাঁড়ি থেকে ১০ গজ দুরে পার্টির 
নেতা এবং জোনাল কমিটির নেতা এবং শিক্ষক শ্রী সনৎ মণ্ডলকে মানসবাবুর দলের লোকেরা খুন 
করেছ। এবং এলাকার পরিচিত সমাজবিরোধী, ওঁদের আশ্রয়ে থাকে । এরা তার আগে ১ নাছবে 
তিনটে খুন করেছে! গোটা এলাকায় অসংখ্য ডাকাতি, লুট এবং নারী ধর্ষণের সাথে এর। যুক্ত; 
আমার যেটা বক্তব্য. মাননীয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে, সেখানে পনেরো দিন আগে ঘটন। কিন্তু আজে, 
পয়লা আগস্ট আক্ত পর্যন্ত একটাও সমাজবিরোধী গ্রেপ্তার হলো না। ওই এলাকাতে প্রচণ্ড সন্তাসে 
সৃষ্টি হয়েছে। এক বছর ধরে সন্ত্রাস চলছে। তাই মাননীয় স্থরানট্ন্ত্রীর কাছে আনার অনুরোধ, অবিলান্সে 
দোষীদের গ্রেপ্তার করে এলাকার মানুষ যাতে শান্তিতে থাকতে পাবেন এবং একটা শান্তির বাতাবর৭ 
সৃষ্টি করা। 

শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র $-_মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্টরমন্ত্রী তথা মাননীয় 
মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনি জানেন, নদীয়া জেলার প্রধান কেন্দ্র হয়েছে কৃষ্লগর 
এখানে পর পর চারটে খুন হলো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কংগ্রেস দলের কৃষ্ণনগর থেকে নির্বাটিত 
প্রার্থী, তিনি চুপ করে আছেন। এই ঘটনাটা সম্পর্কে স্থানীয় কংগ্রেস বলছেন যে ওর দলের [লাক. 
পরের দিন আর একটা খুন হলো, আজকাল পত্রিকা ছিখলো, যে এটা তার বদলা। তারপর আর 
একটা খুন হলো। গতকাল আর একটা খুন হয়েছে। পরপর খুন হচ্ছে। নদীয়া জেলাতে এই থে 
খুন, সন্ত্রাস চলছে তার সবটাই তৈরী কংগ্রেস দলের দ্বারা । নিজেবা মারামারি করে, দলীয় লোদলে 
ভেলা কেন্দ্রগুলি ভীষণভাবে ক্ষতিত্রস্ত হচ্ছে। আপনি স্যার জানেন, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের যেট! 
কৃষ্ণগর এর ওপর দিয়ে গেছে সেই জাতীর সড়কের ওপর খুন করা হয়েছে। আজকে ওঁদের খারপ 
লাগছে। দলীয় কৌদলের জন্য জনজীবনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। আমি আপনার মাধ্যমে উপযুন্ 
বাবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছি। 


বি 
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শ্রী নরেন হাসনা £__মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ট্রেজারি বেঞ্চের শ্রদ্ধেয় 
সদস্যদের এবং হাউসকে কিছু তথ্য পরিবেশন-এর চেষ্টা করছি। স্যার, ভন্ডবেশী, ভদ্রবেশী নামক, 
তথাকথিত কিছু উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ও বামফ্রন্ট সরকারের কিছু মন্ত্রী ও এম. এল. এ ঝাড়খণ্ড 
আন্দোলন জনসমক্ষে তুলে বোঝবার চেষ্টা করেছে। এবং বলছে ওরা সাম্প্রদায়িক । আমাদের ঝাড়খণ্ড 
আন্দোলন ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করার একটি আন্দোলন : আমাদের ঝাড়খণ্ড 
আন্দোলন ঝাড়খগুদের আত্মপরিচিত, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবার একটি আন্দোলন ; আমাদের 
ঝাড়খণ্ড আন্দোলন পিছিয়ে পড়া মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করার একটি আন্দোলন। এই ভদ্রবেশী, 
ভগ্ুবেশী শিক্ষিত মানুষ, তথা বামক্রন্ট-এর নেতা ও মন্ত্রীদেরকে বলতে চাই আপনারা পশ্চিম- 
বাংলার মানুষদের যেন বিপথগামী না করেন। 

রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £__মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননায় স্বাস্থমনত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত দু'মাস যাবৎ আমাদের মালদার সদর হাসপাতালে কোন এক্সরে প্লেট 
নেই, আউট ডোরেও কোন এক্সরে প্লেট নেই। আবার গতকাল থেকেও ইপ্ডোরে এক্সরে বন্ধ হয়ে 
গেছে। একটা সদর হাসপাতালে এতদিন ধরে এক্সরে প্লেট কেন নেই এটা তদন্ত করার জনা আমি 
অনুরোধ করছি। সবচেয়ে বড়কথা এঁ হাসপাতালে এ. টি. এস নেই, যেটা সব সময় প্রয়োজন হয়। 
এই বাপারে আমি মাননীয় স্থাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্বণ করছি। 

শ্রী পাম্নালাল মাঝি $__মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননায় স্বাস্থামন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পোড়োহরিশপুরের ভরতপুরে একটা হাসপাতাল আছে এবং সেখানে ১৬টি 
বেড আছে। বছর চারেক আগে বর্ধার সময় হাসপাতালের ছাদ ভেঙ্গে পড়ে এবং তাতে একজন 
আহত হয়। তারপর ওটা মেরামতি করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদ থেকে এবং 
মামি নিজে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওটার কোন মেরামতি হয়নি। আমাদের হেলথ 
ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেকটার ডঃ হোসেন তিনি নিজে গিয়ে দেখে এসেছিলেন, তিনি তখন 
বলেছিলেন একটা প্রোপোজাল দেওয়া হয়েছে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। সেই হাসপাতালের ১৪টি 
বেড আজ বন্ধ হয়ে আছে এবং ওখানে কোন কাজ হচ্ছে না। 


শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল ঃ-_স্যার, আপনার মাধ্যমে রাজ্যের স্বার্থে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি 
নাননীয় মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ডানকুনি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার গ্যাস ভালিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। যেখানে আমাদের রাজ্যে রান্নার গ্যাসের অভাব এবং কলকতাসহ রাজোর লক্ষ লক্ষ 
গ্রাহক যখন গ্যাস পাচ্ছে না ঠিক সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকানের স্বালান! মন্্রকের অধান ডানকুলি 
কোল কমপ্লেকসেব তরফ থেকে কোটি কোটি টাকার গ্যাস জ্বালিয়ে দেওয়| হয়েছে। স্যার. আমরী। 
যতটুকু জানতে পেরেছি ডানকুনি গ্যাস কমপ্লেকস্‌ প্রকল্লে কয়লা জ্বালিয়ে তা থেকে গাস তৈরী! 
বরা হয়। গ্রেটার কালকাটা গাস এজেন্সী নামে একটি সংস্থার মাধামে এই গাসট! সরবরাহ হওয়ার 
কথা ছিল, কিন্ত কি কারণে জানিনা তাদের সে কন্টাকটা ফুলফিল হয়নি। ফলে কোটি কোটি টাকার 
গ্যাস আজকে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দানা কলছি 
এবং বাজ্যের স্বার্থে যাতে এই সরবরাহ করা হয় তার বাবস্থা করার জন্য অন্রোধ কবছি। 


[2.50--3.00 7.৮1.] 
আঁ সৌগত রায় £--(নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী সুনীলকুমার ঘোষ £__মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধাঘে মাননীয় পরিলহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে কলকাতা থেকে উত্তরবাঙ্গের নর্থ বেঙ্গল স্টেট 


বা 10৭ ০4১25 39 


ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশানের বছু বাস যাতায়াত করে, কিন্তু কলকাতা থেকে বহরমপর ২০০ 
কিলোমিটারের বেশী দূরত্ব সেখানে কোন স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশানের ডিপো নেই। সেজনা 
কৃষ্ণনগরে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী একটা ডিপো তৈরী করবেন সেই রকম কথা বলেছিলেন এবং 
তারজনা তিনি অর্থ মঞ্তুর করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল কংগ্রেসীদের বিরোধিতার ফলে সেখানে 
যে জায়গাটায় সেই ডিপো করবার পরিকল্পনা হয়েছিল সেটা বাথঠাল হয়ে যাবার উপক্রম। তাদের 
কাছে আমি বার বার বলেছি এবং পরিবহণ মন্ত্রী মহাশয় বার ধার বলেছেন কিন্তু আজ ৩ বছর 
ধরে সেই টালবাহানা চলছে, তারা সেখানে এই ডিপো করবার জন্য কোন চিন্তাভাবনা তো করছেনই 
না, মামলা প্রত্যাহার করবার যে বিষয়টা আছে সেটাতেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এই রকম অবস্থায় 
আমরা পাণ্টা একটা জমি স্থির করে ফেলেছি। পরিবহনন মন্ত্রীর কাছে আবেদন তিনি নিজে গিয়ে 
সেটা যেন দেখেন এবং সেটা যদি উপযুক্ত হয় তাহলে অবিলম্বে সেই কাজ গুরু করতে তার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী প্রবীর ব্যানাজী £-_নিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীল 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের জেলার গোবরডাঙ্গা শহর ১৫০ বছরের পুরান শহর, কিন্তু এ শহর 
থেকে কলকাতা পর্যন্ত সরাসরি কোন বাস যোগাযোগ নেই। আপনি জানেন আজকাল যখন 
আন্দোলন হয় তখন প্রায়ই দেখা যায় রেল রোকো অথবা পথ অবরোধ কর। রেল অবরোধ হলে 
গোবরডাঙ্গার বেশীর ভাগ লোকের অফিস কামাই হয়। সেখানে একটা প্রাইভেট বাস আছে ৭৮১, 
সেটা সপ্তাহে অর্ধেক দিন চলে না, বহু মানুষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই পরিবহন মন্ত্রী 
কাছে আবেদন অবিলম্বে গোবরডাঙ্গ|! থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটা সরকারী বাসের বাবস্থা! করা 
তহোক। 


শ্রী শিবদাস মুখাজী £-_-মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যনে প্রাথমিক এবং মাধামিক' 
শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৪ই জুলাই কৃষ্ণনগর সি এম এস ক্ষুলে নদীয়া জেলার 
জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিসের ১১টি করণীক পদের জন্য পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল। পনীক্ষণথাব 
সংখ্যা ছিল ২৫০ জন। যাঁরা এই পরীক্ষা নেওয়া দায়িত্বে ছিলেন তারা সেই দায়িত্ব পালন না কল্লায় 
স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেই স্কুলে ঘরে ঢুকে দেখতে পান গণ টোকাটুকি হচ্ছে। সেজন্য শিক্ষা 
মন্ত্রীর কাছে আবেদন এ পরীক্ষা বাতিল করে দিয়ে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হোক। 

শ্রী সুশীল বিশ্বাস £-_মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার মাধামে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিঘয়ে আামি 
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে চুণী নদী প্রবাহিত, পাশে 
দর্শণাসুগার মিল। চুর্ণী নদীর দু'পাশে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করে। সুগার মিল থোকে লিযান্ত 
আবর্জনা ২/৩ মাস অন্তর এ নদীর জলে ফেলে দেয়, ফলে গেদে থেকে সীমান্ত এলাকার হাসখালি 
পর্যন্ত এই নদীর জল বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে বনু গরু বাছুর যারা যায় এবং মান্য স্নান 
করতে পারে না এবং মাছ মারা যাওয়ার ফলে জল দুর্গন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ৩ হাজার মৎসাজীবী। 
বেকার হয়ে পড়েছে, তারা না খেয়ে জীবনযাপন করছে: তাই বিষয়টা যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের 
পরিবেশ দপ্তরে পৌছে এই ব্যাপারে একটা বাবস্থা হয় এবং এ এলাকার মানুষের যাতে উপকার 
হয় তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দুষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী শঙ্করদাস পাল £__মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটি মারাত্মক খবর-এর প্রতি মাননীয় 


মুখ্যমন্ত্রীর তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি মনে করি এই বিষয়ে মাননীয় মুখামন্ত্রীর 
ইমিডিয়েট গরাক্সন নেওয়া উচিৎ স্যার, বহরমপুর গঙ্গাগ্রসাদ গ্রামের ইনতাজ আলি খান, এবং বাঞ্চাণ 
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আলি হোসেন কোন রকমে টাকা জোগাড় করে পানডুয়৷ থেকে ২৪টি গরু ট্রাকে করে নিয়ে 
আসছিল। বেলডাঙ্গা থানার বড়োমার কাছে মীরজাপুরের আজাদ রসিকুল এঁ ২৪টি গরু ছিনতাই 
করে। এর দাম ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা থানায় ডাইরি করা হয়েছে এবং পুলিশ ও আজাদের 
মধ্যে কোন ব্যাপার হয়ে গেছে। ইমিডিয়েট খ্যাক্সন যদি না নেওয়া হয় তাহলে ১ লক্ষ ২৫ হাক্জার 
টাকা এই গরীব মানুষের চলে যাবে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে চীফ মিনিষ্ঠার তথা স্বরাষটম্্ার 
কাছে অনুরোধ করছি ইমিডিয়েট বেলডাঙ্গা থানার ওসিকে বলে এই বিষয়ে একটা বিহিত ব্যবস্থা 
করুন। | | 

্্ী সুরেন্দরনাথ মাঝি 8__মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিল্প মরার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পুরুলিয়া জেলার প্রায় প্রতিটি বন্কেরই মাটির নীচে মিনারেলস আছে কিছুদিন 
আগে দেখেছেন পুরুলিয়া জেলার বানদোয়ালে সোনা পাওয়া যাচ্ছে বলে একটি খবর বেরিয়েছে 
কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গবেষণা চলছে। আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, 
আমার কাশীপুর বিধানসভার কেন্দ্রে হাররাঙামাটি, জেনামনিপুর, ফুসুরা ইত্যাদি জায়গায় ফায়ার 
নামক মিনারেল পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী কংগ্রেসী নেতাদের যোগসাজসে এই 
সব ফায়ার ক্রে প্রাইভেট ফ্যাক্টরি মালিকদের কাছে পাচার করে সরকারের সমস্ত রকমের রয়্যালটি 
ফাকি দিচ্ছে। সরকারী উদ্যোগে এই সব মিনারেলস যাতে তোলা হয় এবং সেইগুলি যাতে সরকারী 
উদ্যোগে সরবরাহ করা হয়, এই বিষয়ে আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি। 

শ্রী সুভাষ গোস্বামী £__মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গতকাল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একটি 
বাৎসরিক সভা ছিল। সেই সভায় আমি উপস্থিতি ছিলাম। সেখানে ছাত্রপরিষদ নামে কিছু ছাত্র বন্ধে 
মাতরম্‌ ধ্বনি দিতে দিতে বোর্ডের অফিসে জোর করে ঢুকে পড়ে। তাদের দাবী কি, বো কিছুই 
জানল না, তারা কোন মেমোরানডাম দিন না, অথচ হৈ-হল্লা করে বোর্ডের ৩ তলা পযন্ত ঢুকে 
কর্মচারীদেব মারধোর করল, কিছু চেয়ার, টেবল্‌ ভাঙ্গচুর করল, বোর্ডের মূল্যবান কিছু কাগজপত্র 
ছিড়ে ফেলল, কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করল। পুলিশকে খবর দেওয়া হয় এবং মোতায়েন 
থাকতে বলা হয়। পুলিশ থাকা সতেও সদল-বলে কি করে ঢুকে পড়ল পুলিশ বাধা দিল না কেন: 
পুলিশের উপস্থিতিতে কেন এটা ঘটল পুলিশের কাজ কর্মের তদন্ত হওয়া দরকার। বোর্ডের বনু 
মূল্যবান কাগজপত্র আছে। এই রকম ঘটনা ঘটলে সেইগুলি নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তাহ 
ভবিষ্যতে যাতে এই রকম ঘটনা আর না ঘটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এটা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ 


করছি তি ৬ ৬. তই এ এট জী টা ডি রী উর ইনি এ তি 


ফু ৩ ০ সা গং ৩ [ 


গ্রী সৌগত রায় $__স্যার, উনি কি করে জানলেন সাধনবাবু ওখানে উপস্থিত ছিলেন? স্যার, 
এইভাবে কারো সম্বন্ধে কিছু বলা যায়? আমি তাই সাধনবাবুর নামটি এক্সপাগ্ড করতে অনুরোধ করছি। 

শ্রী সত্যরপ্তীন বাপুলী £__স্যার, আপনি এটা এক্সপাঞ্ করে দিন। 

ডঃ প্রভীনকুমার সাউ £__মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র বু ভাষাভাষির ক্ষেত্র। সেখানে শতকরা ৫০ ভাগই ছাত্র 
হচ্ছে হিন্দী ভাযাভাষি এবং সেখানে ৩টি মাধ্যমিক স্কুল আছে, একটিও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল নেই: 
শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার. অনুরোধ, ওখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হিন্দী মিডিয়াম হায়ার সেকেণ্ডারি 
স্কুল খোলার ব্যবস্থা করা হোক। সেখানে যে স্কুলগুলি আছে, সেগুলি পূরানো। জনসংখ্যা বাড়ছে, 
আরো নতুন স্কুল খোলার ব্যবস্থা করা হোক। 
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(3.00--3.10 ৮.1.] 


মিঃ স্পীকার £_ মাননীয় সদস্য সাধন পাণ্ডে মহাশয়ের বিরদ্ধে থে গ্ালিগেশান করা হ'ল সেটা 
বাদ যাবে। মাননীয় সদস্যদের বলে দিই মে ভবিষ্যতে অন্য কোন মেম্বারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 
তুলতে চাইলে সেই মেম্বারকে আগে নোটিশ দিতে হবে। কোন দিন, কোন সময় সেটা তলবেন 
সেটা আগে জানাতে হবে। সেই মেম্বারের অধিকার আছে নিজেকে ডিফেণ্ড করার। বাই সারপ্রাইন্ড 
কেউ নিতে পারবেন না। 

শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী £__ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধামে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ভূমি সদ্ধাবহার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মালদহ জেলার পশ্চিমে গঙগ। 
নদী এবং উত্তর দিকে ফুলহার নদী । গঙ্গা নদীর ওপারে সাহেবগঞ্জ, সাওতাল পরগণা জেলা। ফুলহার 
নদীর ওপারে কাটিহার ও পূর্নিয়া জেলা। এখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমান্ত নিয়ে প্রতি বছরই 
গোলমাল হয়। রবি ফসল--কলাই, সরষে কাটার সময় গোলমাল হয়। সেখানে বিহার ও পশ্চিম- 
বঙ্গের সীমান্ত সঠিকভাবে নির্ধারণ না করার জনা বিহার থেকে লোক সশস্ত্র অবস্থায় এসে পশ্চিম- 
বঙ্গের চাষীদের ফসল কেটে নিয়ে যায়। অবিলম্বে সেখানে ডিমারকেশান করা দরকার। এটা ন। 
করা হলে প্রতি বছরই সংঘর্ষ হবে। 

শ্রীধীরেন লেট ঃ-_ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধামে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বীরভূম জেলার ময়ুরেশ্বর গ্রামে গত ১৭ 
৪. ৯১ তারিখে কংগ্রেস এবং বি. জে. পি. এক জোট হয়ে সেখানে ১২৩টি বাড়ীর পুডিয়ে দেয়, 
১৮টি বাড়ী লুঠ করে। সেখানে বীরভূমের একজন পুলিশ অফিসার-_ডি. ই. বি-ওয়ান, মিঃ সৈত্ 
তার মদতেই এই ঘটনা ঘটে। স্যার, আপনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং দেখে এসেছেন। আপনার 
মাধামে স্যার, তাই মাননীয় স্বরাষ্্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি যে এ ব্যাপারে পুনরায় তদন্ত কর! 
হোক। ১০ হাজার মানুষ তাল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমি এর তদন্ত দাবী করছি। 

শ্রীনন্দদুলাল মাঝি $-_মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনাব আধ্যামে 
মাননীয় পৃত্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বীকুড়াজেলাব ইন্দাস থানার খোসবাঁগ গ্রানেন পাশ 
দিয়ে একটি খাল গিয়েছে। সেখানে বর্যাকালে প্রায়ই বন্যা হয় ফলে যোগাযোগ বানস্থা বিপর্যাস্ত 
হয়। ইন্দাস থানা সহ প্রায় ৫০টি গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হযে থাকে। বর্ষাকালে ছাত্রছাত্রীর! স্বালে 
যেতে পারে না, অফিসের কর্মচারীরা কর্মস্থলে যেতে পারেন না। এমন কি অসুস্থ হয়ে পড়লে 
রোগীকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া যায় না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে অনুরোধ, এ খালের 
উপর একটি সেতু করার বাবস্থা করা হোক। 

মিঃ স্পীকার £-_মিঃ দেবনাথ মুর, আপনার মেনসান আউট অব অর্ডার । ত্রিপুরার বাপার এখানে 
কি করে বলেবেন? এটা হয়না। এখানকার সরকারের দুষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপার বলবেন। 

শ্রী শিশিরকুমার সরকার ৪-_মাননীয় অধ্যক্ষ অধাক্ষ : হাশয়, আমি আপনার মাধামে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার বেশির ভাণ অধিবাসী নিল্বিভ্ত এবং 
ক্ষেতমজুর। একানে যে সমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রতাব মধো জলসাডাইয়ে কোন ডাক্তার নেই, 
কমপাউন্ডার নেই। ডাক্তারবাবু এক মাস আগে কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না। এবং নিমগ্রাম, 
বেগুড়ী এবং বাগিয়া পাড়ায় ২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। সেখানে ডাক্তার জয়েন কারে অনা 
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ডেপুটেসানে আছে এরং সেখান থেকে বেতন নিচ্ছেন। তার ফলে এ এলাকার গরীব মানুষের প্রচণ্ড 
বিক্ষোভ আছে। আমরা সি. এম. ও. এইচ-এর কাছে স্মারকলিপী দিয়েছি কিন্ত কোন ফল পাওয়া 
যায়নি। এই বিষয়ে আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এখানকার গরীব মানুষের 
সামান্যতম চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়। 

শ্রী ইউনুস সরকার £-_ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি সাস্থ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি 
হচ্ছে আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটা উপস্বাস্থ্য কের অনেকদিন ধরে আছে জলংগী ব্লকে। 
সেটা আমাদের বহু দিনের পুরানো হসপিটাল। এটা ১৯৪৮ সালের আগে দেখেছি যে সেটা 
হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার হতনা। সেখানে কংগ্রেসের নেতাদের অন্য কাজে ব্যবহার করা হত। 
১৯৭৮ সালের পরে দেখেছি যে সেখানে পরে দেখেছি যে সেখানে অনেক খারাপ কাজ হত। 
বর্তমানে আমি সেই এলাকা সংস্কার করে হাসপাতালকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছি। এখন যে 
সমস্যাসেটা হচ্ছে এ এলাকায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আর কোন হাসপাতাল নেই। সে জন্য স্বাস্থ্য 
দপ্তরের কাজে আমাদের অনুরোধ যে এটার সুযোগ বাড়ানোর জন্য এবং বিশেষ করে শয্যা বাড়ান 
দরকার। এটা না করলে আমরা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়বো। 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ই__মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল আমি আপনার কথার ভিত্তিতে 
মাননীয় অসীম দাসগুপ্তকে নোটিশ দিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন আজকে উপস্থিতি থাকবেন। কিন্তু 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে কথা বলে জানান যে আজকে আমার মেনশনের উত্তর দিতে পারবেন না, 
আর একদিন উত্তর দেবেন। আমরা দেখছি যে রাজ্যসভায় মনম্মৌহন সিং একটা অভিযোগের সুরে 
বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে বিকল্প প্রস্তাব এখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পাঠিয়েছিলেন আমাদের 
আর্থিক অবমূল্যায়ণ প্রসঙ্গে এবং তার পটভূমিকায় মনমোহন সিং অসীমবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন 
দিল্লীতে আলোচনার জন্য এবং তিনি একথাও জানিয়েছেন যে আলোচনার উদ্দেশ্য ডেকে পাঠাবার 
পরেও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সেই ডাকে সাড়া দেন নি এবং তিনি সেখানে যান নি। এক দিকে মুখে 
বলবো পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনার কথা, আর এক দিকে যখন বিকল্প প্রস্তাব পাঠাবো, আর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
যখন ডেকে পাঠাবেন তখন আমরা তাকে রেসপনস করবো না-_এটা কখনও সমিচীন পদক্ষেপ 
হতে পারেনা। এই অর্থমন্ত্রীকে এই সভায় ডেকে তীরক্কার করা হোক। ভবিষ্যতে বাংলার মানুষের 
স্বার্থে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী যখন তাকে ডেকে পাঠালেন দিল্লীতে আলোচনা করার জন্য সেখানে 
পশ্চিমবাংলার কথাও তিনি বলতে পারতেন, রাজ্যের জমে থাকা প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা যেত। 
আমি মনে করি এতে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ বিদ্বিত হয়েছে। এই স্বার্থ বিদ্বিত করার জন্য রাজ্য সরকারের 
এই মনোভাকে আমি নিন্দা করছি। এবং এই অর্থ মন্ত্রীকে এবং রাজ্য সরকারকে এই সভায় ডেকে 
এনে তীরঙ্কার করার দাবী জানাচ্ছি। তার কারণ পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী সভা থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার 
বিকল্প প্রস্তাব কি তাও আমরা জানিনা । 


জ্বী নৃূপেন গায়েন $_ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার এলাকার একদিকে সীমান্ত বরাবর কালিন্দী নদী বয়ে গেছে এবং দক্ষিণে 
সুন্দরবন। এই সুন্দরবন হিংগলগঞ্জ থেকে দুলদুলি নদী পার হয়ে নেবুখালি থেকে হিংগলগঞ্জ পর্যন্ত 
৩৩ কিলোমিটার সড়ক আছে এবং এটাই একমাত্র সড়ক। এটা ১৯৫৩ সালে ততকালীন কংগ্রেস 
সরকারের সময়ে তৈরী হয়েছিল। এটা অত্যন্ত দায়িত্বহীন ভাবে খোয়া এবং ইট দিয়ে তৈরী হয়েছিল। 
ওরা ভেবেছিল যে এই রাজ্যের জনগণ কোনদিন বামফ্রন্টকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না অথবা 
গ্রামে লোক গ্রামোন্নয়নের দায়িত্ব পাপ্ত হবে। যাই হোক, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট আসার পরে এই 
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রাস্তাটি সংস্কার করার কাজ হচ্ছে এবং গৌড়েম্বর নদীতে ব্রীজ হয়েছে। ইছামতী এবং সাহেবগঞ্জ 
নদীতে জেটি বোট হয়েছে এবং দুলদুলি নদীতে জেটি বোট তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, 
কাক্ত হচ্ছে। কিন্তু দুলদুলি থেকে হিংগলগঞ্জ পর্যন্ত যে ২০ কিলো মিটার রাস্তা আছে সেটাকে 
মেরামত করা দরকার। কাজেই আমি এটাকে অবিলম্বে মেরামত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 

[3.160--3.45 7৮১1-] 

(271010001770 4৯010 0171716716) 

শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারী ঃ মাননীয় অধ্াক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে পূর্ত দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি শহরের দ্বারা প্রান্তে গোটা জেলা আসাম পর্যস্ত নিস্তৃত এবং গোট। ভেলা 
লোক বিভিন্ন কারণে ওখান দিয়ে যাতাযাত করে। সেই রাস্তার উপর যে ব্রীজ আছে, সেটাকে দীর্ঘ 
দিন ধরে প্রশস্ত করার কথা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে জরদা সেতু । প্রাক্তন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, তিনি 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, কেন্দ্রের অনুমতি ব্যতিরেকে এটা হবে না, সেই জনা তিনি কেন্দ্রর অনুমতি 
প্রার্থনা করেছিলেন। সম্প্রতি নতুন মন্ত্রী অনুমতির জনা চিঠি দিয়েছেন কী না সেটা জানতে চাইছি। 
যদি কেন্দ্র অনুমতি না দেন তাহলে ময়নাগুড়ির জনগণ বিকল্প প্রস্তাব দিচ্ছে যে সেটা ফুট ব্রীঙ্জ 
করে দেওয়া হোক। আগের আদলে নতুন সেতু করতে গেলে নিশ্চয়ই কেন্দ্রের অনুমতি লাগবে, কিন্তু 
নতুন করে ফুট ব্রীজ করার ব্যাপারে কেন্দ্রের নিশ্চয়ই অনুমতি লাগবে না। ফুট ব্রীজ হলে দুদিক দিয়ে 
মানুষ পায়ে হেঁটে যাতাযাত করতে পারে। বর্তমানে সেখানে এমন একটা অবস্থার সুষ্থি হয়েছে যে 
নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে দুর্ঘটনা ঘটছে। সুতরাং বিষয়টি সংশ্লিঈ জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা কলবেন। 


শ্রী রঞ্জিত পাত্র $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিঘয়ে 
মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দাঁতন এক নং ব্লকে ভুরঙ্গী সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দে 
দীর্ঘদিন ডাক্তার নেই এবং মোহনপুর ব্লকের গোটসন্ডা সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার নেই ফলে 
মোহন পুর ব্রকে স্বাস্থ্য যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে, তার উপর সকলে নির্ভর শীল হয়ে পড়েছে। অথচ 
সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে অচল। কংগ্রেসের সময় সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী হমেছিল। কয়েন 
বছর আগে সরকার সেটাকে কনডেম বলে ঘোষণা করেছে, ইনডোর ক্লোজ হয়ে গেছে এবং 
সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের মতামত হচ্ছে যে এ হাসপাতাল আর মেরামত করা নাবে না। গত ২২ তারিখে 
আমি কতকগুলো আহত রোগীকে সেখানে নিয়ে যাই। সেখানে ডাক্তার নেই, রাতের মত ওখানে 
রাখার ব্যবস্থা হোক এই আবেদন জানাই। সেখানে নার্স বললেন, রোগী রাখবো কী কনে, তিনি 
আমাদের দেখালেন হাসপাতালে ইনডোরের দেওয়ালের গায়ে ফাটল ধরেছে এবং সেকানে সাপ 
মুখ বার করে আছে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই সব স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপস্বাস্থা 
কেন্দ্রগুলি তিনি মেরামত করার ব্যবস্থা করুন এবং সেখানে ডাক্তার দেবার ব্যবস্থা করুন এবং ওযুধের 
ব্যবস্থা করন্ন। 


শ্রী ত্রিলোচন দাস ২ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। রামপুরহাট দুই নং 
ব্লকের অধীন মাড়গ্রাম মৌজার দ্বারকা নদীর উত্তর পাশের বাঁধ (বামুন ঘাটা, ভূতনাথ তলায়) প্রতি 
বছর বন্যার জলে ভেঙে যায় এবং ১০০০ বিঘা আবাদী জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং বালিতে 
ভরাট হয়ে যায়। এই বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্র 
মহাশয়কে এই অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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মিঃ স্পীকার $ আমি ১৬টা জিরো আওয়ারের নোটিশ পেয়েছিলাম, কিন্তু কোনটাই ইন 
অর্ডার নয়। সুতরাং জিরো আওয়ারের সাবজেক্ট না থাকায় আজকে জিরো আওয়ার হচ্ছে না 
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ডাঃ মানস ভূইঞ্যা ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় মাননীয় সেচমন্ত্রী এবং ক্ষুদ্র 
সেচ মন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তার ওপর আমরা যে কার্ট মোশান উত্থাপন করেছি তার 
সমর্থনে আমি আজকের আলোচনা শুর করেছি। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি পশ্চিমবঙ্গে যে সমসাটিকে 
সবচেয়ে বেশী অনুভব করছি বিগত কয়েক বছর ধরে সেটি হ'ল সেচের সমস্যা। সেচের ক্ষেত্রে অবশাই 
ছষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে শুর করে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার করে এসে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরেও সার্বিক পরিকল্পনার রূপ-রেখা আমরা পাইনি। পশ্চিমবঙ্গ সেচ, বনা-নিয়ন্ুণ 
এবং জল-নিকাশীর ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। 


এটা নিয়ে রাজনীতির কথা নয় বা রাজনীতির বিতর্কে আহেতুক একটা দ্বন্দ উপস্থাপিত করা সেই 
দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সেচ দ্পতরের সমালোচনা করতে চাই না। যেটা আমি অনুভব করছি, সপ্তম পঞ্চনার্ষিকী 
পরিকল্পনায় এই রাজোর সেচ দ্পতর কোটি কোটি টাকার প্ল্যান-একসপেনডিচার খরচা করতে পারেনি, ঘা 
প্ল্যান আউটলে ছিল তা এক্সপেনডিচার করতে পারেনি বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সমতে» জল-নিক্ষাশণ সনেত | সপ্ুম 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৮৫ সাল "থকে ১৯৯০ সাল বিগত ৫ বছরে সঠিকভাবে পশ্চিমনঙ্গের সিট. 
বন্যা-নিয়ন্ত্রণ এবং জল নিন্গাশন-এর ব্যবস্থায় বিভিন্ন রূপরেখার পর্যায়ে রূপায়িত করতে টডান্ছ পার 
হয়েছে। তার কারণ কি £ প্রশাসনিক কাঠামো কতটা দায়ী এবং এই রাজামন্ত্রীসভার ভিতর চেস দ পুর কতটা 
(কোনঠাসা অবসাথায় আছে তার পর্যালোচনা আমাদের করতে হবে।কিস্তু যে পশ্চিমবাংলা একদিন সৃজলা, 
সুফলা, শসা শ্যামলা ছিল সেই পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বছর (1705106001৩ & ৬1০1117) 010101৩0001110 
11009 কেন হবে? কত বছর উত্তরবঙ্গের তিস্তার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে পার পাবেন? যদিও এটা আমাদের 
কাছে সংবেদলশীল, তিস্তা বারেজ হোক আমরাও চাই. এশিয়া মহাদেশের মধ্ো বৃহশ্ুম পবিলক্সন।, 
ভারতবর্ষের মধো অনাতম বৃহৎ পরিকল্পনা, নিশ্চয়ই হওয়া দরকার তিভ্ডা বারেজ এবং এই বিঘরে শিয়ে 
আমাদের বক্তবা নিশ্চয়ই রয়েছে । কিন্তু শুধু তিস্তাকে সামনে রেখে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত (সচ বাবস্থাব 
প্রতি অবাহেলা, বন নিয়ন্্ণকে পায়ের তলায় ফেলা, জল নিক্াশনকে অবহেলা করে - এটা কি দপ্ারেধ 
বাপরেখা হতে পারে% এই জায়গাষ দাড়িয়ে মন্ত্রী মহাযয়কে বলতে হাবে। আমরা কি দেখছি, সপ্তাহ 
পণ্বার্ষিকী! পরিকল্পনা ১৯৮৫/৮৬/৮৭/৮৮, ৮৯ ইয়ারগয়াইজ ব্রেক-আপ যদি দেখি সারা ভাব্তলার্ষেণ 
অন্যান্য রাজোর সঙ্গে কমপ্যারেটিভ স্টাডি কবে তাহলে দেখা যাবে 8৯119080101) 01 10110 10110 111 
11112010101) 061021010011 11) 0010009:01১01) 00 0170 00161 51810৩১ 15 18011)010৬. 

পশ্চিমবঙ্গ অনেক নিচে পড়ে আছে, ইভেন বিলো দেন উড়িষ্যা থেকেও খারাপ অবস্থা । ভয়ঙ্গ'ব 
বাপার, কেন এটা হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে টাকা? এবং যে টাকা দেওয়া হচ্ছে - মাননীয় মন্ত্রী মহাশন উদ্ভারে 
বলবেন - তার ৮৫ ভাগ টাকা বেতন দিতে যাচ্ছে এবং বাকি টাকাটা দিয়ে কি উন্নতি হবে! এই জায়গায় 
আমাদের দাঁড়িয়ে ভাবতে হবে। আমি ফিগার দিচ্ছি, সপ্তুম পঞ্বার্মিকী পরিকল্পনায় ১৯৮৫-৮৬ সালে 
পশ্চিমবঙ্গে ইরিগেশন এক্সপেনডিচার আউটলে ছিল ৭ হাজার ৪০০ লক্ষ । সেখানে উডিম্যাড়ে ছিল ১১ 
হাজার ৮২০ লক্ষ । উড়িষ্যার মতন স্টেট তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বেশি টাকা সেচের খাতে বায় কবে এবং 
তাদের পরিকল্পনা আছে। আঘি প্ল্যানিং কমিশনের লেটেস্ট ফিগারটা দিচ্ছি। সুতরাং এই জায়গায় আমরা 
দাড়িয়ে আছি। যাইহোক, এত ফিগারের কচক্চানিতে গিয়ে লাভ নেই, আমি শেষ বছরে আসি অর্থাৎ থে 
পরিকল্পনাটা পার হয়ে গেল, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৮৯-৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে ১০৫০৬ 
লক্ষ আর উড়িষ্যাতে হয়েছে ১৭৪০৫ লক্ষ। অন্যানা প্রদেশের কথাই আমি বাদ দিলাম, মধাপ্রদেশ, রাজস্থান, 
হরিয়ানা, কর্ণাটক সব রাজা এগিয়ে । এখানে কোন আউটলে নেই, প্ল্যানিং নেই, শুধু তিস্তা ব্যারে নিয়ে 
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ঝুলে বসে আছে. বিপদজনক অবস্থা, মনে হয় মিনিস্টার ফর তিস্তা ব্যারেজ দপ্তরের মন্ত্রী মহাযয় করে দেওয়া 
হয়েছে, উনি ইরিগেশন মিনিস্টার নন, 1০ 91000101701 09 11106 (119 তিস্তা ব্যারেজ ছাড়াও নিল 
দামোদর উপত্যকার পরিকল্পনা দরকার। সুবর্ণরেখা ব্যারেজ-রে মর্ডানাইজেশন দরকার। কংসাবতী, 
সুবর্ণরেখার প্রকল্প দরকার, এগুলি ভাবতে হবে। 

[3-55--4-05 7১.৬1.] 

এগুলি ভাবতে হবে, কেন হচ্ছেঃ কোন জায়গায় ? তিস্তা ব্যারেজ নিয়ে ঘ্লোগান তুলে বামফ্রন্ট 
সরকারের সেচ দপ্তরে আজ ১০ বছর হল কেন্দ্রে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের একটা চিত্র তুলে ধরতে 
প্রারছেন না। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ দপ্তর সম্প্রসারণের জন্য একটা গণমুখী, বৃহত্তম, সার্বিক চিহ্ন নিয়ে তুলে ধরা 
হল না, সেই জায়গাটা আমাদের দেখতে হবে। ইরিগেশন পোর্টেনসিয়ালিটি, অল ইন্ডিয়া স্টাটিটিকে 
পশ্চিমবঙ্গ নাইনথ পজিসনে আজকে দাড়িয়ে আছে। এই জায়গাটা আমরা ক্লেম করতে পারি না। আমরা 
জানি না, উনি হয়ত বলবেন আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা । উনি বলবেন যে টাকা পাচ্ছি না, এটা ঠিক। কিন্তু 
আমরা দেখটি একের পর এক প্রোজেক্টু, ইরিগেসনের পাতা উদ্টে দেখছিলাম, পড়ছিলাম, তাতে দেখি যে 
নামণ্ডলি আছে প্রোজেক্টসের এ্যালটমেন্ট নেই । গ্রালটমেনটস যা! আছে তাতে শুধু মাত্র মেনটেনেনস ফর 
দি ষ্টাফ অনলি। ক্যারি অন প্রোক্টেস বলে চালু করে দেওয়া হচ্ছে। বাজেট পেপারসে কি হচ্ছে ? ব্যাপারটা 
১৪ বছর ধরে কোন জায়গায় দীড়িয়ে আছে? এ দিকটা যেমন আছে তেমনি আমাদের ভাবতে হয় বন্যা 
নিয়ন্ত্রণের মূল সমস্যাটা কোথায় ? মালদা, মুর্শিদাবাদ,নদীয়া এই ৩টি জেলা ভয়ঙ্করভাবে সমস্যার সম্মুখ, 
সেটার উপর আর একটি সমসা যে নদী বাঁধ ক্ষয় হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের মূল সমস্যাটা কি। জমে যাওয়া জল 
বেরোতে পারে না। ষ্টাগনেসন প্রবলেম, আর তার মুল সমস্যাটা কি? ১৪ বছর ধরে সেচ দপ্তর হাজার হাজার 
কিলোমিটার নদীর্বাধ এক ঝোড়া মাটি কেটেও সংস্কার করেন নি। কেন হয়েছে? এই জায়গাটায় ঘরের মধো 
ঘর করে অবনতিটি বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে চলেছে বিগত কয়েক বছর ধরে। মাননীয় মন্ত্রী মহাষয়কে এই 
সভায় পরিষ্কার করে বলতে হবে অসুবিধাটা কোথায় । আজকে দেখছিলাম মাননীয় তোয়াব আলী একট! 
বক্তব্য রেখেছেন, একটা এ্াংগেলে. যে সেচ দপ্তরের কাজ কর্ম ঠিক হচ্ছে না, জেলাপরিষদকে দিয়ে দিন, 
আর জেলা পরিষদ বলছে যে হ্যা, বড় কাজটা দিয়ে দেওয়া হোক। সেচ দপ্তুর বলছেন, না, টেকনিক্যাল 
ফিসিবিলিটির ব্যাপার আছে। আমরা ছাড়ব কেন? এই ১৪ বছর ধরে যুদ্ধ চলছে আমরা দেখছি. আগে লেফট 
ফ্রন্ট গভর্ণমেন্টের সেচ মন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত প্রভাষ রায় মহাশয় । তারপর থেকে এই দপ্তরটা আর. এস. পি. 
দলের হাতে চলে যায় ।আগে মাননীয় ননী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছিলেন, তারপর এলেন স্ত্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় 
মহাষয়। আমরা দেখছি জেলাপরিষদের সঙ্গে সেচ দপ্তরের এই যুদ্ধ তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের চাষী ভাইদের 
এবং সাধারণ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে ।এক কিলোমিটার পথও মেরামত করা হচ্ছে না। মেদিনী পুর,দক্ষিণ চবিবশ 
পরগনা, ছগলীর পার্ট এবং হাওড়া কি অবস্থায় আছে তা আজকে উনি জানাবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাই কি দিনের 
পর দিন চলবে? কেন? আপনাদের ক্যাবিনেট কমিটির মিটিংয়ের ডিসিসনে স্পেশিফিক্যালী কি বলা হয়নি 
যে, এই জায়গাটায় জেলা পরিষদ কাজ করবে আর এই জায়গাটায় ইরিগেসন করবে? এটা কি চুরির ভাগ 
বাটোয়ারার ব্যাপার? কোন জেলাপরিষদের কোন মাতব্বর পশ্চিমবঙ্গের এই ভবাডুবির জন্য রেসপনসিবল, 
সেচ মন্ত্রী মহাশয়কে তা বলতে হবে। তাকে ধাতে হবে কারা এর জন্য দায়ী? জাজকে কোটি কোটি টাকা 
বরাদ্দ হওয়া সত্তেও কেন পশ্চিমবঙ্গে শস্য এবং জীবনহানি হবে? মানুষ কি শেষ হয়ে যাবে? পরিষ্কার করে 
আপনাকে তা বলতে হবে। আমরা আগে শুনতাম টেকনোক্র্যাট ভার্সাস বুরোক্র্যাট, এখন জেলা পরিবদের 
সদসা ছাড়া কে বলবে মাননীয় মন্ত্রী স্টেটের উপর বসে [1)6 11171516111 1196 (0 5206 25 
[0 ৮170 15 076 ০0091190016 16১00105101110, ৮1101 15 01909015101 01 (16 
00৬61171061) 2070 ৬1781150176 06015101701 116 14111015061, 1)11715610? 
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এই সভায় আজকে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার করে বলতে হবে ৬/178119 0106 09015101) 0110])9 
1৮111015161, 101775610 আজকে পরিষ্কার জানাতে হবে। কেন এই কথাটা বললাম; আপনি বলবেন সবং 
এ ঢুকছে, ১৯৯১ জুলাই মাস একটা সিমবলিক ম্যানিফেসটো। 

১৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা একটা ১০০ ফুট পথ মেরামত করতে দিলেন। প্রথমে দিলেন ১০ লক্ষ 
টাকা, দ্বিতীয়বারে দিলেন ৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । মাত্র ১০০ ফুট রাস্তা মেরামতে ১৯ লক্ষ টাকা দিলেন 
সরকার। আমি রাত দশটার সময় মন্ত্রীর কাছে গিয়ে আবেদন করেছি, মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী, সেচমন্ত্রী, 
অর্থমন্ত্রী - সবাইকে বলেছি। চিফ ইনিঞ্জনিয়ারকে বলেছি। কিন্তু ্যাকচুয়ালি দেখলাম যে, সেচমন্ত্রী কিছু 
বলতে পারলেন না। হাত-পা বাঁধা আপনার। ঠান্ডা ঘরে বসে থাকেন, কিন্তু কথা বলবার ক্ষমতা নেই 
মার্কসবাদী কম্মুনিষ্টদের কাছে। ১৯ লক্ষ টাকা মেদিনীপুরে চোর-জোচ্চোরদের হাতে তুলে দেওয়া হল। 
আমি দাবী ক্রছি, যেখানে ১৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার ইনভল্ভিং যা দুটি ফেসে দেওয়া হয়েছে ইরিগেশন 
ডিপার্টমেন্টের টাকার কত পারসেন্ট ইউটিলাইজ হয়েছে সে ব্যাপারে একটা তদন্ত কমিটি করা হোক যে 
কমিটি চলতি অধিবেশনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করবেন। আপনার সাহস থাকলে এটা করবেন। 


তারপর আমরা কি দেখেছি স্যার? গঙ্গার ভাঙ্গন, ভাগিরথীর ভাঙ্গনের ব্যাপারে উনি এগিয়ে 
এসেছেন। আজকে মালদা এবং মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ভাঙ্গন একটা ভয়াবহ অবস্থায় এসে দীড়িয়েছে।নদীয়ার 
একটি পার্টেও এ একই অবস্থা । এ-ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা দ্বযর্থহীন ভাষায় বলছি, 
এ-ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে, অত্যন্ত সজোরে আমরা দাবী তুলবো যে,গঙ্গার ভাঙ্গন যে কোন মূলো রোধ করতে 
হবে ।গঙ্গার সমস্যা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নয়, এটা ভারতবর্ষের সীমানা রক্ষার প্রশ্ন । আজকে গঙ্গার 
ভাঙ্গন, ভাগিরথীর ভাঙ্গনের ফলে ভারতবর্ষের সীমানারেখা একটা সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যে এসে দীড়িয়েছে। 
কাজেই এ-ব্যাপারে দেবব্রতবাবু যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা ঠিকই করেছেন । এটা হওয়া দরকার । তিনি ৩ 
কোটি টাকার একটা প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু এই যে ৩ কোটি টাকা 
বরাদ্দ করলেন এর ফেসিক ডিসবার্সমেন্ট অফ দি ফিনান্স টু দি একজিকিউটিভ কনসানড অথরিটি, সেটা 
কি হচ্ছে? এই জায়গাটা আপনাকে ধরতে হবে। আমি সমস্ত টেকনোক্র্যাটদের অপদার্থ - একথা বলছি না। 
সমস্ত কনট্রাকটররা চোর-ডাকাত একথাও বলছিনা !কিস্তু একটা কম্যুনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে মন্ত্রী মহাশয়,তাই 
সুপারভিশনটা বাড়াতে হবে। আপনি দেখেছেন, তিস্তা নিয়ে যেমন আপনারা গর্ব করেন, আমরাও গর্ব 
করি। কিন্তু সেই তিস্তা নিয়ে ইরিগেশন সাবজেক্ট কমিটির কি রিপোর্ট বের হল? আজকে সবাই জানেন এ 
রিপোর্টে কি লেখা আছে।তাতে সামান্য যে সমস্ত অবজার্ভেশন আছে সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখাবো 
নেগলিজেন্স, ল্যাক অফ সুপারভিসন এবং অনেক টাকা বাঁচান যেতো - এসব কথা লেখা আছে। এই যে 
পিলফারেজ অফ ফান্ড যেটা হয়েছে এ-বিষয়ে আপনাকে তদারকি করতে হবে। আমরা উত্তরবঙ্গে গিয়ে 
দেখেছি সেখানে একটা স্পেশাল ক্লাশ সৃষ্টি হয়েছে। তিস্তার কোটি কোটি টাকা হরির লুট হচ্ছে সেখানে । 
প্রায় ৩২০/৩২৫ কোটি যা খরচ হবার কথা ছিল তার ইমপ্রিমেনটেশন কষ্ট হিসাবে, তারমধ্যে ১০ কোটি 
টাকার জন্য আপনারা দাবী করেছিলেন বন্ধু সরকারের কাছে যে, টাকাটা দেওয়া হোক।এ-ব্যাপারে ভাওতা 
দিয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, বন্ধু সরকার টাকাটা দিয়ে দেবেন। কিন্তু তারা মাত্র ৫ কোটি টাকা 
দিলেন। আপনারা ১০ কোটি টাকা পেয়ে যাবেন এটা আপনাদের জনদরদী সেচমন্ত্রী সাহেব আশা 
করেছিলেন। 


[4.05--4-15 7৮৬] 


কিন্তু ভাড়ে মা ভবানী, বাবা বিশ্বনাথ উদাও হয়ে গিয়েছে, আপনাদের ভাড়ে তো ১০ কোটি টাকা 
আসেনি। কোথায় প্রতিবাদ, কোথায় সেই সংগ্রামী সেচমন্ত্রীর প্রতিবাদ? প্রতিবাদ কোথায় ? আপনারা তো 
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সব মন্ত্রীর পাটনার ছিলেন, কোথায় গেল সেই প্রতিবাদ? ১০ কোটি টাকার এক নয়া পয়সাও ছোঁয়ায় নি 
আপনাদের । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাযয়, আপনার কাছে রিপোর্ট নিশ্চই আছে, টেন্ডার করতে গিয়ে এক-একটা 
আইটেমে কি বিপদজনক অবস্থা দীড়িয়েছে। স্টেট ম্যান পত্রিকায় রেবিয়েছে। ডিওয়াটারিং প্রোজেক্টে একটা 
আইটেমে সেখানে টেন্ডার কষ্ট হচ্ছে ২৮ হাজার টাকা। কিন্তু সেখানে আলটিমেটলি যখন টেন্ডার 
ফাইনালাইজ হয়েছে জিনিস কেন! হলো এবং কাজটা দেওয়া হলো। তখন দেখা গেল ২৮ হাজার টাকার 
টেন্ডার, স্যার, আপনি শুনলে চমকে উঠবেন, ২৯ লক্ষ টাকায় শেষ করতে হলো । টেন্ডার যা ছিল তার ১০৪ 
মালটিপ্লিকেশান। এই রিপোর্ট আপনার কাছে নিশ্চই আছে। তিস্তা ব্যারেজের সাইন বোর্ড লাগিয়ে রাখুন, 
এশিয়ার সব চেয়ে বড় প্রকল্প, ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় প্রকল্প । কিন্তু সেখানে তো দুর্নীতির অগ্নিগর্ভ তৈরা 
হয়েছে। %০৪। 019 5100108 017 016 ৮9108170901 01)6 00110100101) 09 16 11916 901 
6০519 301156 0000217010176 0116 (09091, 0116 6100119 [0170 (0 006 11118900101 
010190111)010101170 006 11118901010 01019001016 ১0801) 8617881. 
উত্তর দিতে হবে, এর জবাব আমরা চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, নিন্ন দামোদর প্রকল্প আমরা 
জানি যে কেন্দ্রীয় সরকার একটা প্রোজেক্ট শ্যাংসান করেছিল ৫২ লক্ষটাকার।কি হলো সেটার, কেন আটকে 
আছে? কিসের গন্ডোগোল ? কেন হাওড়া এবং হুগলী জেলার মানুয দিনের পর দিন নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা 
রূপায়নের ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার জনা সাফার করবে কি উত্তর দেবেন £ আজকে গাংএর জলে ভেযে যাচ্ছে 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, গং-এর লোনা জল বাঁধ ভেঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে, ফসলের ক্ষতি করছে, মানুষ চিৎকার 
করছে। মাননীয় সদস্যরা প্রতিদিন এই হাউসে মেনশান করছেন এই নিয়ে। এখন যিনি মন্ত্রী যিনি আগে 
মাননীয় সদস্য ছিলেন, গণেশ মন্ডল মহাযয়,. তার জেলায় এই অবস্থা । তিনি তো ইরিগেশান সাবজেক্ট 
কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তিন তো জানেন কি হয়েছে ।দক্ষিণ চব্বিশ পরগমায় বাধগুলির জন্য একদিকে 
জেলা পরিষদ, আর এক দিকে কনট্রাকটার এবং অন্য দিকে ইঞ্জিনিয়ার, এদের টানা পোড়েনে সেখানকার 
মানুষের জীবন ওষ্টাগত। কেন পলিশি হবে না? আপনাদের তো ক্যাবিনেট কমিটি প্রতি সপ্তাহে বসে, সেই 
মিটিং-এ কেন পলিশি ডিসিশান হবে না ? বাধগুলিকে কে দেখবে? এরা কি জারজ সন্তান, এরা কি অরফান ? 
পশ্চিমবাংলায় যে জমিনদারী বাঁধ এবং নদী বাঁধ আছে ১৪ বছরেও কিছু হলো না। কে দায়িত্ব নেবে? নোবডি 
উইল বি কোচেএবেল ফর দ্যাট। আপনাকে দেখালে আপনি জেলাপরিষদকে দেখাচ্ছেন, জেলাপরিঘদ 
দেখাচ্ছে আপনার ইঞ্তিনিযারকে. ইঞ্জিনিয়ার দেখাচ্ছে মন্ত্রীকে। তাহলে প্রকৃত অথবিটি কে? মানুষ কি এই 
ভাবে মরবে? কেন এই জিনিস হবে? সুবর্ণরেখা বারেজ এবং তিস্তা বারেজ আপনি কথা দিয়েছিলেন হবে। 
তিস্তা ব্যারেজ, এতো বড়ো ব্যাপার, তার চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস হবে কলিকাতায় আর তিস্কা ব্যারেভ্েব 
কাজ হাবে উত্তরবঙ্গে । একটা বিপদজনক বাপার, একটা আশঙ্কাজনক বাপার। এই ব্যাপারে আপনার কাছে 
উৎথাপন করেছিলাম । একজিকিউশান হয়েছে কিনা জানি না, জবাবে আপনি বলবেন । সুবর্ণরেখা বারে, 
বিরাট পরিকল্পনা । আমরা জানি একটা জায়গায় গিয়ে পরিকল্পনা দপ্তর পরিবেশ দপ্তরের কাছে গিয়ে বাধা 
পেয়েছে। একবার বলেছিলেন আপনি যে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস তো আপনাদের 
শত্ু, কিন্ত ১১ মাস যে আপনাদের বন্ধু সরকার ছিল, ১১ মাসে পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে 
একটুখানিও এগোতে পেরেছেন? প্রধানমন্ত্রী তো আপনাদের একটা ফোনে টেবিল থেকে উঠে বসেন, 
পরিবেশ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে কেন ক্লিয়ারেন্স আনতে পারলেন না? 
তাহলে নিশ্চয়ই কোন টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে? সেটা কি আজকে হাউসকে বলুন । চলন, আমর! 
সবাই মিলে যাই, বলি যে কেন সুবর্ণরেখা পরিকল্পনা হচ্ছে না। এই ব্যারাজটা কেন হচ্ছে না? তারভন্য 
পরিবশে দণ্তুর কেন আছে? আপনি আজকে এরজন্য ক্লিয়ারলি বলুন, ডিসপ্লে করুন। একটা শ্বেতপত্র বার 
করুন। সার্বিক ভাবে সেচ দপ্তর আমরা বুঝি । আমরা যাই, আমরা বলি যে কেন সুবর্ণরেখা ব্যারেজ আজকে 
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আটকে থাকবে ?কিস্তু আমরা যদি বলি যে রাজনীতির কারণে এক একটা পরিকল্পনাকে সামনে ঝুলিয়ে রেখে 
এবং বড় পদক্ষেপ গ্রহণ না করে পলিটিক্যাল প্লোগান করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে সমস্ত সেচ দপ্তরের 
পরিকল্পনাকে আপনার দপ্তরের মধ্যে রাখা হয়েছে, তাহলে কি ভুল করবো? তাই যদি না হয় তাহলে 
সুবর্ণরেখা ব্যারেজের জন্য যে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল তার এক পয়সাও খরচ হয়েছে? যদি না 
হয়ে থাকে তাহলে আজকে দয়া করে হাউসকে বলবেন যে এই জায়গায় দাড়িয়ে আছি। আমাদের সেচ 
দপ্তরের অধীন মেদিনীপুরের ঘাটাল। ঘাটাল মাষ্টার প্লান, এটা তো আজকের কথা নয়? বরকত খাঁ সাহেব 
এই পরিকল্পনার রূপকার! শ্রদ্ধেয় প্রভাস রায় ঘাটালে গিয়ে এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিয়ে 
এসেছিলেন। গত বছরে আপনার সরকার এটাকে ধ্যাবানডা-ড্‌ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন। এ্যাবানডা-ড. 
কারণ কী£ প্রতি বছর কেন ঘাটালের মানুষ আপনার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে, তার উত্তর আপনাকে 
দিতে হবে। ১৯৮৫ সালে যে ময়না পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত, ভারতবর্ষে বিখ্যাত হয়ে গেছে, সেই ময়নার মানুষ 
এই এক বছরে বিভীষিকা ও দুর্ভাগোর শিকার হয়েছে। ময়নাতে গণ-আন্দোলন হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রায় 
দু'বছরের মধ্যে-_আমরা শুনেছি_-“আমরা কমপ্লিট করে দেব। তাহলে বলুন, কিসের জনা এটা হল? কেন 
আজ পর্যন্ত ময়না বেসিনের কাজ কমগপ্লিট হল না? আজকে আপনাকে এই কথা বলতে হবে। যে সমস্ত 
মিডিয়াম এবং মেজর ইরিগেশান প্রোজেক্টুস আপনি নিয়েছেন,আজকে কেন একটা সময়-সীমারেখার মধ্ো- 
একটা টাইম-বাউন্ড ওয়ার্ক, এগুলো টেকনিক্যাল কাজ, সেই টেকনিক্যাল কাজ টাইম-বাউন্ড ওয়ার্ক করে 
করা যায়__হলো না। আমরা দেখেছি তিস্তার ব্যাপারে জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে ছোট জমির মালিকর৷ 
তাদের সমস্যা নিয়ে একটা আন্দোলন শুরু করেছিল এবং যারা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল তাদের 
পরিবারের একজন করে ছেলেকে চাকুরী দিতে হবে, এই দাবী ওঠার ফলে আপনার দপ্তরে কিছু অসুবিধা 
হয়েছিল। আর কিছু জায়গায় মিডিয়াম এবং মেজর ইরিগেশান প্রোজেক্টস যা আপনি গ্রহণ করেছিলেন, 
সেগুলোতে কিকি পদক্ষেপ নিয়েছেন তা দয়া করে আমাদের আজকে জানাবেন। কেলেঘাই.কপালেশ্নরীর 
কথা আমরা গত দশ বছর ধরে আপনার কাছে আবেদন করছি। তখন মন্ত্রী ছিলেন কামাখ্যা নন্দন দাশ 
মহাপাত্র। সাংসদ গীতা মুখাজী আমাদের সঙ্গে ছিলেন, এক বছর আগে আপনি দীড়িয়ে বলে এসেছিলেন 
যে ৬ মাসের মধ্যে বু-প্রিন্ট তৈরী করে এটাকে বাঁচাতে হবে । এক বছর পেরিয়ে গেছে । ৫৬ কি.মি. বাঁধ ফেটে 
গেছে। ১৪ বছরে সেখানে এক ঝুঁড়ি মাটি পড়েনি। পুরণো এই সমস্ত বাধ ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুরের 
সবচেয়ে বেশী। আজকে জেলা পরিষদ সেচ দপ্তরের মত ব্রিশংকুর মতো ঝুলছে । আজকে এই সমস্ত এক্স- 
জমিনদারী এাম-ব্যাংকমেন্ট ধুকছে। ওয়াটার স্ট্যাগনেশান প্রবলেমের জন্য মানুষ আজকে পচে মরছে। এই 
অবস্থাতেও কেন হলনা, এটা আপনাকে পরিষ্কার ভাবে বলতে হবে ।এই যে বটল্নেক অবস্থা, এটা আপনার, 
নাকি আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না? আপনি কি কাজ করতে চাইছেন না? সেটাও আপনাকে 
বলতে হবে। 

[4.1 5--4.25 7৯1৬. ] 

মাইনর ইরিগেশান দপ্তর যে দপ্তর সবচেয়েবেশী গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, কষিদপ্তরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করতে পারে, সেই দপ্তরে আজকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে । আমরা দেখলাম একজন মন্ত্রী 
হলেন, তিনি আবার চলে গেলেন। তিনি আমাদের জেলার এবং আমি তাকে চিনি। বাক্তিগত তরে, 
রাজনীতির উর্দ্ধে মানুষ হিসাবে আমি চিনি। আমরা কি দেখলাম গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববাদ্ের 
সহযোগীতায় ষে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পগুলি, বিশেষ করে ডিপ টিউবেল, স্যালো টিউবেল প্রভৃতি করার কথা ছিল 
কিন্তু আপনার দপ্তরের অপদার্থতার এবং চুড়ান্ত অবহেলার জন্য এবং আক্রমণ্াতার জন্য এই কান্ত আটকে 


আছে। জেলা পরিষদ ডিলেনটেলাইজেশান সেই জেলাপরিষদের সঙ্গে স্থানীয় মার্কসবাদী নেতাদের বিরোধ 
লাগে এবং ওই বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা ঠিকমত কার্ষ্য রূপায়িত করা তো দুরের কথা, ওখানে একটার পর একটা 
অফিসার যে কেন্দ্র বিন্দুতে বসে আছেন, যারা মাথার লোক, তাদের সরানো যদি না যায় তাহলে একটা 
বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হবে। আমি সরাসরি অভিযোগ জানাচ্ছি এই দপ্তরের চীফ ইন্তিনীয়ার মোইনর 
ইরিগেশান) বিরুদ্ধে। যদি এই মুহুর্তে ওই চীফ ইঞ্রিনীয়ার (মাইনর ইরিজেশান) কে সরানো যায় তাহলে 
এই গোটা দপ্তরটি অকেজো হয়ে পড়বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব জেনেশুনেও মজা দেখছেন, কোন বাবস্থা 
নিচ্ছেন না। তিনি দেখছেন এইভাবে আরো কত সি পি আই দলের লোককে এইভাবে ভাঙ্গানো যেতে পারে 
তার চেষ্টা করেছেন। এই চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে অবিলম্বে সরানো দরকার । কারণ তার হাত দিয়ে কোটি কোটি 
টাকা যেভাবে তছরপ হচ্ছে এবং এতো লম্বা হাত যে মনে হচ্ছে ওই চীফ ইঞ্জিনীয়ার হচ্ছেন সেক্রেটারি 
জেনারেল অফ সি পি আই অফ ওয়েস্ট বেঙগল। এবং 13 ৬11 6116 06010170 [80101- ৬10 
%/11106 (11০ 741110151৩1 01 0.7.]. এতো হচ্ছে একটা বিপজ্জনক ব্যাপার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার আছেন 
ভালো কিন্তু ডাকাতি না হয়ে যায়। বাংলার মানুষ যাতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ফল পান সেটা দেখবেন আমি 
একটার পর একটা কাগজ-পত্র নিয়ে এসেছি, আপনাকে দেখাবো । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনাকে 
একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে জানাবো এখানে আপনার কি ধরণের বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় 
কামাখ্যা নন্দন দাসমহাপাত্র কে কেন এবং কি কারণে মন্ত্রী করা হল না,সি পি আইয়ের এখন কি অবস্থা এসব 
আমি জানতে চাইছি না। তবে এইসব বাংলার মানুষ দেখছে। স্যার, মন্ত্রী একটা অর্ডার দিলেন, আমি শেষ 
থেকে শুরু করি মন্ত্রী একটা অর্ডার দিলেন, তখন ইলেকশানের ডিক্রেয়ার হয়ে গেছে, ১২ জুন সেই অর্ডার 
ভায়োলেট করলেন চীফ ইঞ্জিনিয়ার। ১২ জুন সেই অর্ডার ভায়োলেট করে চীফ ইঠ্তনীয়ার অর্ডার দিলেন 
যে আমি ওই অর্ডার মেনে চলিনা। তিনি বললেন সেন্ট্রাল পারচেজ করতে পারো, আমি একজিকিউটিভ 
ইঞ্জিনিয়ার, আমি বলছি কামাখ্যা বাবু আর মন্ত্রী থাকবেন না।, 

এইভাবে মন্ত্রীর একটা অর্ডারকে ভায়োলেট করা হল। মুখ্যমন্ত্রী সব জেনেও তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ 
নিলেন না। সুতরাং এই তো বিপজ্জনক অবস্থা। এইভাবে আমি একটার পর একটা তথা দিতে পারি। 
একদিকে নর্মাল ওয়ার্ক ওয়ান ব্যাঞ্কের টাকায় করা সম্ভব হচ্ছে না এবং এইভাবে সরকারী কাজে গাফিলতি 
হচ্ছে। তারপরে এযাডিশনাল পোষ্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা হল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মতি দিলেন, অর্থমন্থী 
সম্মতি দিলেন কিন্তু অবতার মহামানব ওই চীফ ইঞ্জিনিয়ার্কে সরানো গেলো না। বরংমন্ত্রীই সরে গেলেন। 


আগের মন্ত্রী ঘরে গেলেন এখন তার জায়গায় ডাঃ ওমর আলি শ্রদ্ধেয় মানুষ তিনি এসেছেন, তাই তাকে 
অনুরোধ করবো__আমি সমস্ত পেপারস আপনার হাতে তুলে দেবো-_আপনাকে তদস্তকরে দু-এক মাসের 
মধ্যে হাউসকে জানাতে হবে এই যে দুনীতি পরায়ণ চীফ ইঞ্জিনিয়ার যার দরুণ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষ সেচ 
ব্যবস্থা _-ওয়র্ড ব্যাঙ্ক প্রজেক্ট সেন্ট্রালাইজ রিসোর্স সার্কেলের থেকে পারচেজের নামে লক্ষ লক্ষ কোটি 
কোটি টাকা তছরূপ হয়েছে। সেই মহামানবটির অবস্থান কোথায় গিয়ে দাড়াবে এক মাসের মধ্যে হাউস 
চলতে চলতে তা জানাতে হবে, পরিষ্কার ভাবে জানাতে হবে এটা আমার আবেদন। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কুদ্র সৈচ দর্তর সম্বন্ধে আপনাকে বললাম। সেখানে একটা ভুতের আড্ডাখানা 
হয়েছে। একটাদুর্নীতির আগ্নেয়গিরি বাসা বেঁধেছে। সেখানে আমরা কি দেখছি, অর্ডার হল মাল কিনতে হবে 
বিভিন্ন ধরণের জিনিষপত্র, সেই ব্যাপারে কতকগুলি প্রাইভেট কোম্পানীকে বগল দাবা করে আমাদের 
প্রখ্যাত সেই চিফ ইঞ্জিনীয়ার মহাশয় মন্ত্রী মহাশয়কে বৃদ্ধাঙ্ুঠ দেখিয়ে-_সেই স্বর্গীয় কানাইবাবু তিনি উপরে 
চলে গেছেন, ভালো মানুষ ছিলেন__তিনি জানেন কিনা আমি জানিনা এই সব ব্যাপারে কিন্তু কাগজে বলছে 
এইসব ব্যাপার সেখানে চলেছিলো, টেন্ডার কমিটির নামে যেসব টেন্ডার দেওয়া হচ্ছে যেসব মাল কেনার 
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জন্য বলা হচ্ছে সেই মালগুলি, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মাল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গোডাউনে 
পড়ে আছে। এতো বিপজ্জনক ব্যাপার ! তাহলে কিসের জন্য টেন্ডার, কিসের জন্য মাল কেনা, এমনি করে 
তা বেশকিছু সংখ্যক পি. ভি. সি. পাইপ পড়ে আছেনষ্ট হচ্ছে। আবার টেন্ডারও ডাকা হচ্ছে আমি কতকগুলি 
কোম্পানীর নাম দিতে পারি যেসব কোম্পানীগুলি এই মধুকুপ্রের শরিক হয়ে প্রখ্যাত হচ্ছে, প্রাচাবিদকে 
ঘিরে রেখেছে যেমন এগ্রিকো-ইন্ডিয়া, পাইওনিয়ার ইঞ্জিনীয়ার। এতো বিপজ্জনক ব্যাপার এসব তথ্য আছে, 
সব যদি পড়তে হয় তাহলে রাত কাবার হয়ে যাবে । স্যার, আমি সমস্ত তথ্য আপনার মাধামে মন্ত্রী মহাশয়কে 
দেবো। আমি জানি তিনি খুব স্টেট ফরোয়ার্ড লোক, কারণ আজ উনিমন্ত্রী হয়েছেন, ট্রেজারী বেঞ্চে বসেছেন 
আমি ওনার অনেক বক্তব্য শুনেছি, মাঝ মাঝে মনে হতো যেন তার কে বিরোধী দলের বক্তব্য বেরিয়ে 
আসছে। তাই আজকে তার মধ্যে দিয়ে আমি দেখতে চাই এই বিষয়ে যে কোটি কোটি টাকার বিপজ্জনক 
অবস্থা এখানে সৃষ্টি হয়েছে এই ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরে তাকে এটা খুঁজে বার করতে হবে। সেন্ট্রাল এক্সাইজ দেওয়ার 
নামে এক্সাইজ ডিউটি দেওয়ার ব্যাপারে এই কোম্পানীগুলি এই দপ্তরের অফিসারদের সঙ্গে এতো 
যোগাযোগ রেখেছে যে সেন্ট্রাল গবর্ণমেন্টর কাছে যত টাকা জমা দিচ্ছে তার থেকে অন্ততঃ ৯ লক্ষ টাকা 
বেশী এক্সাইজ ডিউটি দিতে হবে । এইটা বলে দিলোনা, কিন্তু সরকারের কিছু কিছু ইর্জিনীয়ার বলিষ্ঠভাবে 
সেই সমস্ত জিনিষগুলি ধরে যখন অন্য দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ারদের বলে তাদের এই বিল পাওনা আছে এবং সেই 
অনুযায়ী তাদের সেই টাকা কাটতে বললে তখন এই মুখ্য ইপ্জিনীয়ার মহাশয় লিখিত ভাবে বলছেন যে না 
এ কোম্পানীর এটাকা কেটো না তোমরা এগিয়ে যাও । এতো বিপজ্জনক ব্যাপার । স্যার. আমি তাই আপনা 
কাছে দাবী করবো সমস্ত পেপারস আমি আপনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে তুলে দেবো, কারণ 
আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক প্রজেক্টের যে প্রজেক্ট সেটা যদি সঠিক সময়ে ইমপ্রিমেন্টেড হতো 
তাহলে বাংলার ইরিগেশান প্রোটেনশিয়াল আজ যা আছে তার দ্বিগুণ বেড়ে যেতো। 
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গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের কাজ অনেক বেশী প্রসারিত হতে পারতো । আজকে যে তিনলক্ষ স্যালো 
টিউবওয়েলের ফিগার মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় দেবার চেষ্টা করেছেন তার শতকরা আশি ভাগ স্যালো 
টিউবওয়েল ব্যাক্তিগত উদ্যোগে তৈরী করা হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের কোনো এক্ডিয়ার জানাবাব তাধিকার 
নেই। আমরা দেখেছি ডিপ টিউবওয়েল মাত্র ২ লক্ষ ৯৮ হাজারটি পশ্চিমবঙ্গে অপারেটেড, ফিগার 
দিয়েছেন। এর মধ্যে স্যার, শতকরা ৫০ ভাগই অচল বিদ্যুতের অভাবে, অপারেশানের অভাবে, যন্ত্রপাতি 
চুরির জন্য। কাজে কাজেই যে ইরেগেশান পোটেনশিয়াল দেখানো হয়েছে, আসলে কিন্তু তা হয়নি স্যার। 
অন্তুত স্যার, একটা সার্কুলার বিভিন্ন জেলা পরিষদগুলি দিয়েছে আমরা শুনলাম । কোথায় যাচ্ছেন £ আপনি 
অবাক হয়ে যাবেন যে এই অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রামে, গ্রামাঞ্চলে চেষ্টা করছে 
নিজেদের বুনিয়াদ ভালো করতে সেখানে জেলা পরিষদণ্ডলি বলছে যে মিডিয়াম ভিপ টিউবওয়েল করা যাবে 
না। যেখানে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা খরচা করলে মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল করা যায়। একটা স্যালো 
টিউবওয়েলের তিনগুণ ইরিগেশান পো্টেনশিয়াল দিচ্ছে । আর সেখানে বলা হচ্ছে যে.করা যাবে না। অদ্ভুত 
ব্যাপার। যেখান বলছে যে,বিদ্যুৎ দিতে পারছেনা সেখানে বলছে যে মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল করা যাবে 
না। কি যুক্তি স্যার ? সারা পশ্চিমবঙ্গে আজকে মিডিয়াম ডিপ টিউবওয়েল ২৪৬টা, মিডিয়াম ডিপ 
টিউবওয়েল যদি অনেক বেশী সংখ্যক অনেক কম টাকায় কো-অপারেটিভ সেকটারের মধো দিয়ে, 
যৌথভাবে ক্লাস্টার প্রোজেক্ট করতে পারতেন তাহলে অনেক সময় কমপ্রিহেনসিভ ইউটিলাইজেশান অফ 
দি আন্ডারগ্রাউন্ত ওয়াটার আমরা করতে পারতাম । আজকে অবস্থাটা এই জায়গাতে এসে দাড়ির়েছে। ক্ষুদ্র 
সেচ দপ্তরের সার্বিক পরিস্থিতিটা মন্ত্রীর হাতে, মন্ত্রীসভার হাতে নেই । এমন কি মাননীয় ঘুখামন্ত্রী পর্যন্ত গরুতে 
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ভয় পান চীফ ইঞ্জিনীয়ার মাইনর ইরিগেশানকে। আমরা দেখলাম মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী, কামাখ্যা নন্দন দাস 
মহাপাত্রের বিরুদ্ধে একটা ঘটনা বেরোলো-_যে তিনি নাকি কনট্রাক্টরদের কাছে পয়সা চেয়েছেন। খবরের : 
কাগজে.দেখেছি। তার বিবৃতি সব হোলো, টোলো। বাংলার ইতিহাসে এই ঘটনা কখনো ঘটেনি । আমি দাবী 
করছি, হাউসের মধ্যে যে মাননীয় মন্ত্রী দায়িত্ব নিয়েছিলেন, হি উইল পারসোনালি প্ুভ ইন্টু দি ম্যাটার। সেই 
তদন্তের ফল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে হাউসে টেবিল করতে হবে। জানতে হবে। এই জায়গাতে দাড়িয়ে আমি 
বলতে চাই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন, চুপিসারে চলে গেছেন। আপনার মাধ্যমে দাবী 
করছি, সার্বিক ঘটনার জন্য, এতবড় একটা ঘটনা তার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে এই হাউসে বিবৃতি জানাবার 
সুযোগ দিতে হবে। এই হাউসে তার বিবৃতি দেওয়া উচিত।কি ব্যাপার হয়েছে, আমাদের জানবার অধিকার 
আছে। হাউসের মেম্বার হিসাবে কেন এটা হবে না? হচ্ছে না কারণ, সামগ্রিকভাবে বামফ্রন্ট সরকারের 
দুর্নীতি । আগ্নেয়গিরির উপর বসে আছেন এবং তাদের পোষণ করছে সবাই। আমি এটা ক্যাটিগোরিক্যালি 
বলতে চাইছি। এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্থ অফিসার, এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্থ টেকনোক্র্যান্ট যারা এই প্রসেসের 
মধ্যে দিয়ে কোটি কোটি টাকা নষ্ট, করে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরকে শেষ করে দিয়েছেন। বাংলার স্বার্থকে আজকে 
জলাঞ্জলি দিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কাছে একটা পেপার আছে। আপনার মাধামে ডিসপ্লে 
করবো। আপনার কাছে বিনীত আবেদন যদি আইটেমওয়াইজ ডিসপ্লে করা যায় তাহলে আপনি দেখবেন 
যে, কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। নাম ক্ষুদ্র কিন্তু অর্থ বৃহৎ, এর নাম ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর। 

মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ ওমর আলিকে আমার বিনীত আবেদন যে কাজের মধ্যে দিয়ে তার যে সুনাম তাকে 
সত্যিকারের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই হাউস চলতে চলতে, এখানে আপনাকে বিবৃতি দিতে হবে এবং 
আমাদের দাবি ক্ষুদ্র সেচের স্বার্থ অপরাধ প্রবণ বিভাগীয় দু্নীতিগ্রস্থ এ চীফ ইঞ্জিনীয়ার, মাইনর 
ইরিগেসানকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে হবে এবং সার্বিকভাবে 
কি পরিস্থিতিতে আপনার দলের আরেকজন বিধায়ক, তিনি চুরি করেছেন. না ডাকাতি করেছেন. কতভাগ 
বাটোয়ারা কন্ট্রাকটাররা করেছেন, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ সেটাও এটা বিশাল বাপার. তারপর 
ক্ুদ্রসেচ বিশ্বব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা, এইসব ব্যাপারে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বলতে হবে ও আমাদের 
হাউসকে জানাতে হবে, এটা আমাদের দাবী! । মাননীয় ক্ষদ্রসেচ মন্ত্রীর কাছে আমি তার বিভাগ সম্বন্ধে 
কয়েকটি প্রভাব রাখতে চাই। যেমন-__জেলা পরিষদ যে এমবারগো দিয়েছেন তাতে মিডিয়াম ডিউটি 
ডিপ টিউবওয়েল করা যায় না। এটা অবিলম্বে রিভিউ করে মিডিয়াম ডিউটি ডিপ টিউবওয়েল করতে 
হবে। এটা করলে ক্ষুদ্র কৃষক, প্রান্তিক চাষী গুচ্ছ প্রকল্পের মাধামে মিডিয়াম ডিউটি ডিপ টিউবওয়েল- 
এর সহযোগিতা অনেক বেশী করে পারে ও তারা চাষের কাজে এগিয়ে যেতে পারবে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে 
এই সরকারের যে মানসিকতা তাতে আমরা দেখছি ডোমেস্টিক ইউজ. ইন্ডাসট্রিয়াল ইউজ এবং 
এণ্রিকালচারল ইউজ-_কেন আজকে বলতে পারছেন না ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী এবং কৃষিমন্ত্রী যে পশ্চিমবাংলায় 
৯০ ভাগ মানুষ যেখানে কৃষিপ্রধান, সেখানে সেই মানুষগুলোর স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতকে সর্বাধিক 
গুরুত্ব দিয়ে সরবরাহ করতে হবে। আজকে স্যালো ডিপ টিউবওয়েল, ডিপ ডিবওয়েল এবং মিডিয়াম 
ডিউটি ডিপ ডিউবওয়েলকে কেন গ্রামীম বৈদ্যুতীকরণের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হবে না ? কেন আমরা ক্ষুদ্র 
সেচের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে থাকবো? আজকে দিনের পর দিন আমরা এই ব্যাপারে বাধানসভায় বলি, 
বিভাগীয় কমিটির মিটিং-এ বলি, ব্লক স্তরে বলি-_কিন্তু অত্তত ব্যাপার, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের এক 
সুন্দর কথা ঝুলিয়ে রেখে এইভাবে চলহ্ছ_জোনাল ম্যানেজার করবে, না ব্লক করবে, না বিদ্যুৎ সচিব 
করবে,নাকি বিদ্যুৎ মন্ত্রী করবে,.এদের মধো কোন কোহেশান নেই, আযবসিলিউট ল্যাক অফ্য কোহেশান 
আমরা দেখছি। কেউ কোন উত্তর দিতে পারছে না, কারোর মুখে কোন উত্তরর নেই। এই জায়গায় 
দাড়িয়ে আমরা কিছু প্রস্তাব রাখছি-কষুদ্র সেচ দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর এবং কৃষি দপ্তর-এর কাজের জন্য একটা 
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যৌথ কমিটি করে কৃষিক্ষেত্রে বিদুযুৎরে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হোক। আরেকটা প্রস্তাব আমি 
আপনাদের কাছে রাখছি, ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার সার্ভে রিপোর্ট, যেটা আছে তাতে 
প্রায়শঃই বলা হয় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও লবনাক্ত দক্ষিণ ২৪ পরগণার জল নাকি কাজে 
লাগানো যায় না। সম্প্রতি সেইসব জায়গায় আন্ডারগ্রাউন্ড সার্ভে হয়েছে, রামনগর, পুরুলিয়া, বাকুড়া 
প্রভৃতি জেলাগুলোকে পাথুরে জেলা বলে টেকনোক্রেটরা বলেছে কিন্তু সেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলায় 
মাটির নীচে জলকে সেচের কাজে লাগানো যেতে পারে, পানীয় জলের কাজে বাবহৃত করা যেতে পারে। 
আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি অবিলম্বে এটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুন এবং মেদিনীপুর 
ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার যে লবনাক্ত জল আছে সেই জলকে ঠিকমত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীজে লাগাতে 
হবে এবং এস. ডবলু, আই. ডি যে রিপোর্ট দিয়েছে সেই ব্যাপারে আপনাদের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং 
সিস্টেমেটিক ডিপার্টমেন্টকে সেই জায়গায় ক্ষুদ্র এবং পানীয় জলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে। 


[4.35-4.45 ১.৮] 


আপনাকে আবেদন করব ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে বুহৎ, মাঝারী সেচ এবং ক্ষুদ্র সেচের মধো অবস্থানগত 
ফারাক যেন থাকে । মাঝে মাঝে কিন্তু আপনাদের মধো কোহেশান নেই, আপনারা সম্পৃক্ত হতে পারেননি 
দপ্তরের মধ্যে । গণেশ বাবুকে কাগজে দেখছিলাম শুধু বাধগুলি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 
১৪ বছর ধরে যে পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত একসঙ্গে করতে হবেন ১৪ বছর ধরে নদী বাঁধে মাটি 
ফেলেননি। জমিদারী এমব্যাঙ্কমেন্ট মাটি ফেলার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি (কোটি টাকা কাগজে-কলমে দেওয়া 
হয়েছে, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে কোটি কোটি টাকা তছরূপ হয়েছে, কাজে লাগেনি। 
মার্কসবাদী কেডার পোষা হয়েছে, মন্ত্রী মুক বধিরের মত বসে থেকেছেন, কিছু করার ক্ষমতা নেই । আজকে 
সেচমন্ত্রীর অবস্থা বন্দী অবস্থা, কারাগারে যেভাবে বন্দী থাকে সেই বন্দী অবস্থায় তিনি জীবন-যাপন করছেন, 
একাট দাবি করার তার হিম্মত নেই। কেন সেভেম্থ প্ল্যানের অন গোইংস্কীমগ্ডলি হচ্ছে না এবং এইট্থ প্ল্যান 
ফাস্ট এপ্রিল, ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হবে, ১৯৯১-৯২ আউট লে মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে প্ল্যান এরাপ্ুভ করে এসছেন, 
কিন্তু তার রিফ্লেকশান আমরা দেখতে পাইনি সেচ দপ্তরে । কোথায় দার্ব, কোথায় আন্দোলন, কোথায় 
দেবব্রতবাবুর সেই সোচ্চার বাংলার মানুষের জন্য ? আপনার জেলা পরিষদের সঙ্গে দ্বন্দ অফিসারদের, 
মন্ত্রীদের সঙ্গে জেলা পরিষদের সভাপতিদের দ্বন্দ, তার খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলার মানুষদের । আমার 
আবেদন দয়া করে একটা নীতি নির্ধারণ করুন। মাননীয় বুদ্ধদেববাবু এখানে আছেন, তাকেও বলি সেচ 
ব্যবস্থার মাধ্যমে বীধ রক্ষণা-বেক্ষণের নামে বাধ মেরামতের নামে জেলা পরিষদের সাথে দেবব্রতবাবুন, আর 
এস পির সাথে সিপিএমের দ্বন্দ,ব্লকে কেডার পোযা,এই রাজনীতি ৪ বছর বন্ধ রাখুন,তাহলেই সতিকারে 
বাঁধগুলি মেরামত হবে, সত্যিকারে কাজগুলি হবে । আমি উদাহরণ দিয়ে একটা ছোট ঘটনা বলি। মাননায় 
মন্ত্রী স্বর্গে গেছেন, তার নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়, সেই মন্ত্রী কানাইবাবু তার নিজেব এলাকা দাতনে পর্যন্ত 
এক বছর ধরে একটা ডিল টিউবওয়েলের সাইট ঠিক করে দিতে পারেননি । কারণ, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ক 
পাটি এবং সি পি আই-এর মধ্যে এত দ্বন্ যে সেই ডিপ টিউবওয়েলের সাইট ঠিক করতে পারেননি । এই 
অবস্থা আজকে চলছে। তাই আমি প্রথমে দাবি করব যে দাবিটা দেবব্রতবাবুর দুখ দিয়ে হওয়া উটিত সেই 
দাবি আপনি করতে পারবেন না, আপনার হয়ে আমি বলি ওঁকে ফ্রি হ্যান্ডে কাজ করতে দেওয়া হোক সেচ 
দণ্তরকে ডাকাতগুলোর হাত থেকে বঁচিয়ে । ডিসেন্ট্রালাইজেসানের নামে একটা চুড়ান্ত কনসেন্ট্রেশান অব 
সেন্্রালাইজেসান অব মেথড যেটা হচ্ছে সেটা সায়েন্টিফিক্যালি এ্যানালিসিস করে সত্যিকারে পদক্ষেপ 
নিতে হবে। আর তিস্তার ব্যাপারে আমরা সবাই মিলে আওয়াজ তুলি, গঙ্গার ভাঙ্গন নিয়ে আমরা সবাই মিলে 
আওয়াজ তুলি, মাঝারী এবং বৃহৎ যেসব পরিকল্পনাণ্ডলি আজকে পরিবেশ দপ্তরের নাম করে, নানা অজুহাত 
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দিয়ে যে ঝুলিয়ে রেখেছে সেগুলি সত্যিকারে কি অবস্থা তা নিয়ে আমরা খোঁজ নিই, এই কথা বলে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি কাটমোশানের স্বপক্ষে এবং এই বাজেটের বিরোধিত করে। 

মিঃস্পীকার ঃ ডাঃ ভুইয়া, আপনি ১০ মিনিট বাড়তি সময় বলেছেন, আপনাদের পার্টি থেকে এই ১০ 
মিনিট সময় বাদ যাবে। 

স্রীব্রজগোপাল নিয়োগী ঃ__মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রীর 

১৯৯১/৯২ সালের ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করতে গিয়ে কিছু কথা বলব। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য ডাঃ 
মানস ভূঞা তার বক্তব্যের ৫০ মিনিটের মধ্যে তিনি বেশীর ভাগ সময়ই দুর্নীতির কথা বললেন। শুনে মনে 
হল-_'এ যেন ভুতের মুখে রাম নাম'_উনি বোধ হয় ওয়া্ডু কমিশনের কথা ভূলে গেছেন! ১৯৭২ সাল 
থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত যে সরকার ছিল, সেই সরকারের ওয়াচ কমিশনের কথা বোধ হয় ভুলে গেছেন! 
উনি বোধ হয় কংগ্রেস অফিসের বিক্ষোভ, পাল্টা বিক্ষোভের কথা ভুলে গেছেন। পোস্টার লেখালেখির কথা 
বোধ হয় ভুলে গেছেন! বাম ফ্রন্ট সরকারের পুলিশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে অফিসে ঢুকিয়ে 
দিয়ে এসেছে আপনাদের দলাদলির কথা এরই মধ্যে ভুলে গেছেন একটি স্বৈরতন্ত্রী দল, যারা গণতন্ত্র বিস্বাস 
করে না, যে দলের কোন নির্বাচন হয়নি দীর্ঘদিন ধরে, তারা এর বেশি কিছু বলতে পারে না। বিকেন্দ্রীকরণ 
দেখলেই তারা আতৃকে ওঠে, ভয় পায় । জনগনকে যারা ভয় পায়, তারাই এই কথা বলে এবং সেই ভয়েই 
এই কথা বলছেন। আমাদের হুগলী জেলার নির্বাচনের ফলাফল দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন। গোঘাটে 
ফরোয়ার্ড ব্লকের শিবুবাবু সর্বোচ্চ ৪২ হাজার ভোটে কংগ্রেসকে পরাজিত করেছেন। বাম ফ্রর্টের সমর্থনেই 
এটা হয়েছে। আমাদের মধ্যে বিভেদ নেই। উনি যেটা দেখাবার চেষ্টা করেছেন__জেলাপরিষদ এবং মন্ত্রীর 
মধ্যে কোন বিভেদ নেই। প্রভাসবাবুর সময় থেকে আমাদের জেলায় দেখেছি, জমিদারি বাঁধের কাজ 
কন্টাকটররা করতে পারব না বলতেই, বর্ষার মুখে জেলা পরিষদ সেই টাকা নিয়ে পঞ্চায়েতের মাধানে 
১৫/২০ দিনের মধ্যেই সেই বাধের কাজ করে দিল। উনি প্রভাসবাবুর নাম নিয়ে বললেন বলেই আমি এই 
কথা বললাম। উনি মেদিনীপুর, বর্ধমানের নাম উল্লেখ করেছেন। বর্ধমান, মেদিনীপুরের সভাধিপ্ি 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ণ মুলক কাজের মধ শ্রেষ্ঠতম, তারা সেটা প্রমাণ করেছেন । আর তাদের বিরুদ্ধেই আপনি 
এই সব কথা বলছেন! সেই জনাই আমি বললাম--“ভতের মুখে রাম নাম'_উনি ১৪ বছরের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বললেন প্রায়শ্চিত্ত দেখলেন না !৩ মাস হয়নি ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছে জনগন 
কিরায় দিয়েছে? জনগন ওদের বিশ্বাস করেনি । তাই জনগন ওদের প্রায়শ্চিত্ত করে দিয়েছে। ওদের যে কটি 
আসন ছিল, সেই ক'টিতে সীমাবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, উনি বিদ্যুত দপ্তর বিকেন্দ্রীকরণ 
সম্পর্কে বললেন। এতে নাকি কে কর্তা, সেটা উনি বুঝতে পারছেন না। প্রতিটি গ্র-্প সাগ্নাই-এ সরকার, 
পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং জনগনের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি আছে এবং তারাই ঠিক করে দেয় কোনটা 
অগ্রাধিকার পাবে! জেলাপরিযদের ভিত্তিতে জেলা গ্যাডভাইসারি কমিটি আছে। সেখানে এম. এল. এ 
আছেন, এম.পি আছেন। তারাই ঠিক করে দেন, কোনটা আগে হবে। উনি বোধ হয় সেই মিটিং-এ যান ন। 
এবং সেখানে যেতে ভয় পান। সেই জন্যই উনি আমলাতম্ব্রের হাতে ক্ষমতা বেশি দিতে চাইছেন । জনগনের 
সঙ্গে আমলাতম্ত্বের একটা পার্থক্য আছে এবং এই জায়গাতেই বাম ফ্রন্টের সঙ্গে ওদের পার্থকা। মাননীয় 
অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি তিস্তা প্রজেক্টের কথা ঘল্'লেন। তিস্তা প্রজেক্ট হচ্ছে ভারতবর্ষের দ্রিতীয় বৃহত্তম প্রজেক্ট। 
ভাক্রানাঙ্গালের পরেই এর স্থান হবে। এই ভাক্রানাঙ্গাল যদি সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের টাকা দিয়ে 
তৈরী করে দিতে পারে তাহলে সেই কেন্দ্রীয় সরকারের দারিত্ব এই তিস্তা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে থাকবেনা কেন? 
এই প্রশ্নটি কিন্তু উনি এড়িয়ে গেলেন ।ভাক্রানাঙ্গাল, নাগার্জুন সাগর, কোশি এবং তেহারি-_ভারতবর্ষের এই 
৪ টি বড় প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ নিজের খরচে করে দিয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গের সব চেয়ে বৃহত্তম 
প্রজেক্ট-__ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রজেক্টের জন্য তারা মাসে ৫ কোটি টাকা দিয়েছে। 
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সেখানে রাজ্যসরকার তার মীমিত আর্থিক ক্ষমতাতেও ৩২০ কোটি টাকা খরচ করেছেন ।উনি বলেছেন, 
তিস্তা করতে গিয়ে অন্য সব প্রকল্পগুলি বেহার হয়ে গিয়েছে। বাজেটের প্রায় ৫০ শতাংস টাকা খরচ হয় 
তিস্তার জন্য এবং বাকি টাকায় অন্য প্রকল্পগুলি করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এর জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারই 
দায়ী সে কথা কিন্তু তিনি একবারও বললেন না। উনি বললেন সুবর্ণরেখা প্রকল্পের কথা । জিজ্ঞাসা করলেন 
কেন হচ্ছে না এই প্রকল্প । স্যার, ১৯৯০/৯১ সালের বার্ষিক যোজনাতে ২২৬.৮২ কোটি টাকা এরজনা বরাদ্দ 
করা হয়েছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এটা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তর সেই প্রকল্পটি আটক 
রেখে দিয়েছ। যেমন করে কেন্দ্রীয় সরকার বক্রেশ্বর এবং হলদিয়া প্রকল্পকে আটকে রেখে দিয়েছিল ঠিক 
একই ভাবে এ সুবর্ণরেখা প্রকল্প এবং আরো কয়েকটি প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখে দিয়েছেন। 
তিস্তা-জলঢাকা/ক্যানেল প্রকল্প, ৯৫ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে সেটাও কেন্দ্রর বন ও 
পরিবেশ দপ্তর আটকে রেখে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কংসাবতী প্রকল্পের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা 
৩১১ কোটি টাকার প্রকল্প সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তর আটকে রেখে দিয়েছেন। এগুলির 
অনুমোদন তারা দিচ্ছেন না। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, ফরাক্কাব কথা বলে উনি খুব কুন্তীরাশ্রু বিসর্জন 
করলেন। মালদহ, মুর্শিদাবাদের গঙ্গা ভাঙছে কেন ? ফরাক্কা পরিকল্পনার যে ত্রটি সেই ক্রটিই হচ্ছে এর কারণ 
এবং তারই ফলে আজ এ দুটি জায়গায় গঙ্গায় ভাঙন হচ্ছে। স্যার, ফরাক্কা প্রকল্পের সময় কি লক্ষ্য ছিল £ 
এক নং লক্ষ্য ছিল গঙ্গার জলে সেচ হবে এবং দু নং ছিল গঙ্গার জল হুগলী নদী দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে হুগলী 
ন্দীর নাব্যতা বাড়ানো হবে। তা কিন্তু হয়নি। সেখানে চড়া পড়ে যাচ্ছে। একদিকে চড়া পড়ছে আর অপর 
দিকে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের গ্রামের পর গ্রাম ভেঙ্গে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক, বিশেষজ্ঞ ডঃ মেঘনাদ সাহা যে 
পরামর্শ দিয়েছিলেন তা গ্রহণ করা হয়নি। তার পরামর্শ গ্রহণ না করার ফল আজকে ফলছে। সেখানে ডি. 
ডি. সি'র ৮টি ড্যাম হবার কথা ছিল কিন্তু তা না হয়ে ৪ টি ড্যাম তৈরি করা হ'ল। ডঃ মেঘনাদ সাহা বারবার 
বলেছিলেন.যে এর ফলে দেশের সর্বনাশ হবে কিন্তু তার কথা শোনা হয়নি। ফলে যখন উপর থেকে জল 
আসে তখন সেই জল ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে না। জল এলে জল ছেড়ে দিতে হয় । জল ছাড়ার ফলে আমরা 
হুগলী, হাওড়া, বর্ধমানের মানুষরা বন্যার কবলে পড়ে মারা যাই। কংগ্রেসের এই যে পাপ তার ফলে 
এখানকার মানুষদের দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় ।উনি বন্যার কথা বলেছেন। মান সিং কমিটি বন্যা নিয়ন্ত্রনের 
জন্য সুপারিশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আমার পরে বিরোধীদলের যে বক্তা বলতে, উঠবেন 
তিনি কি বলবেন যে এ মান সিং কমিটির সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছিলেন কিনা £ আমরা জানি 
যে তারা মানে নি। রাজ্যসরকার মেনে যে সব পরিকল্পনা তারজন্য করেছিলেন টাকার অভাবের জন্য তা 
কার্যকরী করা যাচ্ছে না। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বরাদ্দ সেটা আমরা পাচ্ছি না ফলে এই অবস্থা 
হয়েছে। স্যার, এসব সত্বেও আমাদের পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার তার সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতায় 
অনেকগুলি নদী প্রকল্পে হাত দিয়েছেন। রূপনারায়ণ এবং মুন্ডেম্বরী নদীর গর্ভে বালি জমেছে। সেচ বিভাগের 
যে সাবজেক্ট কমিটি ছিল তারা সুপারিশ করেছিলেন যে বালি তুলে ফেলঠে হবে ।টাকার অভাবের জন্য সেটা 
আমরা কার্যকরী করতে পারছিনা ।ডি.ভি. সি-র কথা বলতে গেলে সেই পুরানো কথাই আসে । বাংলা,বিহার 
রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার-_-এটা যখন তৈরি হয় তখন একক্রে টাকা দিয়ে করেছিলেন। কিন্তু 
আজকে কি হচ্ছে? কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছেন যে এটা তাদের সম্পত্তি, যা খুশী তারা তাই করবেন,যাকে 
খুশী জল দেবেন। এটা কি নিয়ম? 


বিহার, পশ্চিমবঙ্গের কথা কেন্দ্রীয় সরকার শোনেনা । আজকে ডি. ভি. সি-তে জল বেশী জমে গেলে 
সেটা তারা ছেড়ে দেয় এবং তার ফলে বর্ধার সময়ে বর্ধমান, হাওড়া, হুগলীকে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়! 
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আবার যখন জলের প্রয়োজন হয় তখন বিদ্যুতের জন্য জল ধরে রাখার নাম করে চাষীদের জল দেওয়া হয়না 
এবং তার ফলেচাযীরা মার খায়। আবার বিদ্যুত উৎপাদন কম হয় বলেডি.ভি. সি-র বিদ্যুতও বর্ধমান, হুগলী, 
হাওড়া পায়না । ফলে চাষীরা দুই দিকে থেকে মার খাচ্ছে।আমি আপনাদের এই কথা বলতে চাই যে আপনারা 
কি ১৯৭৬ সালের নির্বাচনের কথা ভুলে গেছেন? সেই সময়ে সেচ মন্ত্রী ছিলেন গণি খান চৌধুরী। তিনি 
ইরিগেশানের টাকা নিয়ে তার কেন্দ্রে মালদায় একটা সুইমিং পুল করেছিলেন, পার্ক করেছিলেন তাতে কোন 
অন্যায় হয়নি।১৯৭৬ সালে মন্ত্রী হিসাবে তিনি হুগলী জেলার দাদপুর থানার হাসনান গ্রামে ঘিয়া নদীর তীরে 
ঘিয়াকুন্তী নিকাশী প্রকল্প মঞ্জুর হবার পরে উদ্বোধন করে আসেন, কিন্তু একটা টাকাও এ প্রকল্পে খরচ করেন 
নি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী প্রভাষ রায়ের নেতৃত্বে সেই কাজ শুরু হয়েছিল । আজকে সেই প্রকল্প 
শেষ হওয়ার মুখে । আজকে এদের জবাব দেবার কিছু নেই। আমরা জানি যারা জেগে ঘুমায় তাদের ঘুম 
ভাঙানো যায় না। এরাও জেনেশুনে এই সব কাজ করেছেন, কাজেই এদের বলার কিছু নেই। ওরা শুধু 
গলাবাজী করছেন, আর ইতিহাসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। ওরা শুধু সেচের কথা বলছিলেন। আজকে 
তথ্য নিলে দেখা যাবে যে ওদের সময়ে ক্ষুদ্র সেচের কি অবস্থা ছিল ? আজকে বামফ্রন্ট সরকারের ১৪ বছরের 
রাজত্বে কত ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে,কত মিনি ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে, কত স্যালো হয়েছে, পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে কত খান, বিল, মজা পুকুরের সংস্কার হয়েছে। আজকে এগুলি করার ফলে চাষীরা নিজেরা উদ্যোগ 
নিয়ে সেচের ব্যবস্থা করছে। সেই জিনিস কংগ্রেসের চোখে পড়ে না। আই. আর. ডি. পি ও জে. এল. ওয়াই.- 
এর সহযোগিতায় বর্তমানে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি চলছে, বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ কাজ চলছে। 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ১৯৯০-৯১ সালে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৫.২১ হেক্টর ক্ষুদ্র সেচের আওতায় আসবে। 
পর পর ৭টি পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে। এখনও পশ্চিম বাংলার মানুষ বেশীর ভাগ দারিদ্র সীমার নিচে 
বাস করছে। এটা হচ্ছে এ ত্রুটিপূর্ণ যোজনার অবশ্যস্তাবী কুফল। ৭ম যোজনার শেষে দেশে রেজেষ্ট্িকৃত 
বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ২॥ কোটি । আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের ত্রুটিপূর্ণ নীতির ফলে এই সংকট দেখা 
দিচ্ছে। এই কথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শৈলজা কুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ দপ্তরের যে বাজেট আমাদের সামনে রাখা 
হয়েছে, সেই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের দেওয়া কাট মোশানের সমর্থন করে কয়েকটি কথা 
এখানে বলতে চাই। আমার আগের বক্তবা, শাসক দলের সদসা একথা বলবার চেষ্টা করছেন যে গত ১৪ 
বছর সেচ দপ্তর যেন একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আমি একথা স্বীকার করতে পারছি না। এখানে তিস্তার 
কথা হয়েছে। তিস্তা প্রকল্প নিশ্চয়ই আমরাও চাই । তিস্তা প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত হোক, মানুয এর সুযোগ- 
সুবিধা পাক, একথা আমিও বলবো। কিন্তু তিস্তাকে দেখিয়ে সারা পশ্চিমবাংলার আর যে বাকী অংশ আছে 
তাকে বঞ্চিত করবেন কিনা এটা ভাবতে হবে । গত বছরও বাজেট এখানে রাখা হয়েছিল সেই বাজেটে একটা 
জিনিস আমি দেখেছিলাম । আমাদের মানসবাবু সুবর্ণ রেখা ব্যারেজ সম্পর্কে যে কথা বলছিলেন, সুবর্ণ রেখা 
ব্যারেজ তৈরী করার জন্য ১৯৯০-৯১ সালে ৮ কোটি টাকা রাখা হয়েছিল। সেই আট কোটি টাকা তাকে 
রিভাইজ বাজেট করে সেখানে সুবর্ম রেখা প্রজেক্টের অফিস ইত্যাদি করার জন্য ৪২ লক্ষ টাকা খরচ করা 
হয়েছে. বাকী টাকাটা গেল কোথায় ? সেই টাকা চলে গেল তিস্তা প্রকল্পে। সেই টাকা কী দক্ষিণ বঙ্গের 
কোথাও খরচ করা যেত না? আমি দক্ষিণ বঙ্গের মানুষ হিসাবে, মেদিনীপুর জেলার মানুষ হিসাবে বলছি, 
সেচ দপ্তরের প্রতি আমার ঘৃণা আসে। কারণ আজকে দক্ষিণ বঙ্গের ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুরে জল জমে 
যাবার যে সমস্যা- চাষীরা,কৃষকরা চাষ করে অতি কষ্টে, সে চাষ করলো,পাশে সমুদ্র আছে,একটা সামুদ্রিক 
ঝড় উপচে পড়লো আমাদের উপর, মেদিনীপুর জেলার একটা অংশে বঙ্গোপসাগর, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস 
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হলে, ডিপ্রেসন হলে তার আঘাত মেদিনীপুর জেলার উপর, ২৪ পরগনার উপর পড়ছে এবং মেদিনীপুর 
জেলার একটা বিশেষ অংশ এবং ২৪ পরগণা জেলার বিভ্তীর্ণ অঞ্চলে জল জমছে। কিন্তু আজকে যদি সুবর্ণ 
রেখা প্রজেক্ট রাপায়িত হতো তাহলে একটা বিস্তীর্ণ এলাকা শুধু সেচের সুবিধা পেত না, মেদিনীপুর জেলার 
দাতন, পটাশপুর, এগরা প্রতৃতি অঞ্চল প্লাবন থেকে রক্ষা পেত, তাছাড়া সেচের ব্যবস্থাও এই প্রকল্পের মাধ্যমে 
করা যেত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয়কে এই কথা বলতে চাই, যে বহুকাল আগে স্বর্ন রেখ! 
প্রজেক্ট চান্ডিলে বিহার গভর্ণমেন্ট কমপ্রিট করে দেয়, বিহার গভর্ণমেন্ট কেস করে বার করে নিয়ে আসে, সেই 
প্রজেক্র আজকে কেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পায়নি, সেটা বলবেন। শুধু এক বছর নয়, চার বছর অতিবাহিত হয়ে 
গেল, আজকে সুবর্ন রেখা প্রজেক্ট -এর কাজ কেন হলো না £ একটা কথা আপনার মাধামে নিবেদন করতে 
চাই, সুবর্ন রেখা প্রজেক্টের কাজ করার জন্য কিছু কিছু অফিস্‌ স্থাপিত হয়েছে, সেই অফিস মেদিনীপুর শহবে 
হয়েছে । এই প্রজেক্টের অফিস কোন্‌ যুক্তিতে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মেদিনীপুর শহরে হলো? তার 
অফিস যদি করতে হয় তাহলে কেন বেলদাতে  কাথিতে বা! এগ্রাতে করা হলোনা £যদি তাকরা হতো তাহলে 
কাজের গতি বাড়তো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে গুধু বলি সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের অফিস,চীফ 
ইঞ্জিনিয়ারের অফিস কোথায় করা হয়েছে, তা করা হয়েছে কলকাতায় । কলকাতায় সেই চীফ ইপ্রিনিয়ারের 
অফিস মেদিনীপুর জেলার কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হোক । আজকে আমরা যখন দক্ষিণ বঙ্গের মানুষ 
মেদিনীপুর জেলার মানুষ সমুদ্রের পাশের মানুষ যেখানে আমরা বাস করছি, সেখানে যেটা দুব্দা বেসিন, যেটা 
মেদিনীপুর কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের অফিস, সেই অফিস এখনও আছে, সেই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। 
শেষ হবার পরও সেই অফিসটা আছে, কিন্তু তার কোন কাজ নেই। একটা প্রকল্প শেষ হয়ে যাবার পর বাত্তবে 
কোন কাজ থাকে না। তবে সেচ দপ্তরের যে কাজ থাকে সেটা হচ্ছে মেন্টিনেন্সের কাজ, সেই মেন্টিন্যান্সের 
কোন কাজ হচ্ছে না হওয়ার জন্য এত কোটি টাকা ব্যয় করে যে দুব্দা প্রকল্প তৈরী করা হ'ল্‌ তাঠিক ভাবে 
কার্যকরী হতে পারছে না। আমাদের কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট দুৰ্দা প্রকল্প রূপায়িত করেছিল, আজকে 
মেনটিন্যান্সের অভাবে সিন্ট জমছে, জল জমতে শুরু করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মেদিনীপুর 
কন্সন্টরাকশন ডিভিশনের নামে আজ দুব্দা পরিচিত। আমার আপনার কাছে আবেদন সেই অফিসকে একটা 
স্থায়ী ডিভিশনে পরিনত করা হোক কারণ মেদিনীপুর জেলায় এখন দুব্দাকে নিয়ে তিনটি একজিকিউটিশ 

ইঞ্জিনিয়ার অফিস আছে, একটা ইষ্ট মেদিনীপুর ডিভিশন, এটা ওয়েস্ট মেদিনীপুর ডিভিশন এবং তার একট। 
মেদিনীপুর কল্সট্রাকশন ডিভিশন ।ইস্ট মেদিনীপুর ডিভিশন যে এলাকায় কাজ করে সেই এলাকার মধ্য ভার 
অফিসটি পড়ছে না। সেই জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে ইষ্ট মেদিনীপুর ডিভিশনের অফিসটি তমলকে নিধে 
যাওয়া হোক। কাথি শহরের জন্য দুব্দা বেসিন করা হয়েছে এবং সে হিসাবেই সেখানে ডিভিশন অফিস করা! 
হয়েছিল। আমার আবেদন সেটাকে স্থারী ডিভিশন অফিসে রূপায়িত করে তার দ্বারা কাথি শহরের বিস্তীর্ণ 
এলাকাকে দেখবার ব্যবস্থা করা হোক। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে এই দপ্তর চরম অবহেলার মধো 
দিয়ে চলছে, যে কথা আমার নেতা মাননীয় সদস্য মানসবাবু ইতিপূর্বেই এখানে উল্লেখ করেছেন। স্যার, 
আপনি জানেন জমিদারি বাঁধ, এক্স-জমিন্দারি বাঁধ বিভিন্ন এলাকায় আছে.কিস্ত আজকে সেগুলি মেরামতের 
কোনব্যবস্থা নেই, সেগুলি দেখাশোনা করা হয় না। ফলে প্রতি বছর মানুষকে অসম্ভব কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। 
স্যার, পরিশেষে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমাদের কাথির জল জমার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কাখি 
ফেজ্‌ ওয়ান, কাথি ফেজ টু এবং কাথি ফেজ থ্রি-কে নিয়ে একটা মাস্টার প্ল্যান অবিলম্বে করা প্রয়োজন । (এই 
সময় লাল আলো জ্বলে উঠে ।) আমার সময় শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য আমি আমাদের পক্ষ থেকে উদ্থাপিত 
কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শশাঙ্ক শেখর মন্ডল $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয, আমি প্রথমেই সদস্যগণের কাছে তুলে ধরতে 
চাই যে, ফসল উৎপাদনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন জল বা সেচব্যবস্থা। জমিতে পর্যাপ্ত জল দিতেনা পারলে 
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ফসল উৎপাদন হতে পারে না। সেচের জল যত বেশী পরিমাণে দেওয়া যায় উৎপাদনের হার তত বেশী 
হয়, যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটে । এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় সদস্যগণের সামনে একটি তালিকা পেশ করছি। 
১৯৮৯ সালের পরিসংখ্যানে আমরা দেখছি আমাদের রজ্যে মেজর ইরিগেশনের মাধ্যমে ১০ লক্ষ ৩৯ 
হাজার. ১৪২ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তার মিডিয়াম এাণ্ড মাইনর (দুটো মিলিয়ে) 
ইরিগেশনের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৮২ হেক্টুর জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 
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আমাদের রাজোর পরিমাণ ৮৮ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫৮ হাজার 
৬৬৬ স্কোয়ার কিলোমিটার। সেচ সেবিত জমির পরিমাণ ১৪ হাজার ৬৬৬ স্কোয়ার কিলোমিটার । রাজোর 
চাযযোগ্য জমির পরিমাণ মোট জমির আয়তন হিসাবে ৬৬.৫২ পারসেন্ট। মাননীয় সদস্যগণকে 
পরিসংখ্যানের চাপে ভারাক্রান্ত করতে চাই না, তবে যে সমস্ত এলাকায় সেচ অত্যন্ত অগ্রগামী হয়েছে সেই 
সমভ্ত জায়গা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন, উত্তরপ্রদেশে ৫১.২৩ পারসেন্ট, হরিয়ানায় ৬৯.১০ 
পারসেন্ট, পাঞ্জাবে ৯১.৩১ পারসেন্ট আর আমাদের নিজ রাজ্যে ২৩.২৭ পারসেন্ট।এই পরিসংখ্যান লিস্টে 
আসাম এবং উড়িয্যাতে আরো কিছুটা পরিমাণ জমি হয়েছে। আমাদের রাজ্যে আভ্যন্তরীণ জেলাগুলির মধে। 
যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তার দু-একটি উল্লেখ করিছ, যেগুলি পারিনি সংগ্রহ করতে তারজন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি আমি মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয়ের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই, বর্তমান সভায় আমি একজন 
অতিবৃদ্ধ সদস্য সেইজন্য আমার ভাষণ উদ্ন্রেথ হয়ে যাওয়ার জন্য যদি সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাহলে আপনি 
দয়া করে অতিরিক্ত সময় বিবেচনা করবেন। পশ্চিমবঙ্গে যে কয়েকটি বৃহৎ সেচ প্রকল্প আছে তার মধ্যে 
ময়ুরাক্ষী প্রকল্প এক প্রকার সম্পূর্ণ বললে অততযুক্তি হবে না। ডি.ভি. সি এবং কংসাবতীর কাজ এখন চলছে, 
পুরো সম্পূর্ণ হয়নি। উত্তরবঙ্গের কথা অনেকেই বলেছেন। উত্তরবঙ্গের সেচ একমাত্র নির্ভর করে তিত্তা 
প্রকল্পের উপর। এই তিস্তা প্রকল্প কত কোটি টাকার যে ঠিক নেই। ডাঃ মানস ভূঞা বলে গেলেন কোটি- 
কোটি টাকা চুরি হয়েছে এবং তারজন্য উনি কয়েকটি তদন্ত কমিটির দাবী করেছেন। আমি এই কথা বলি যে 
দাবী করেছেন। উত্তরবঙ্গের সেচ প্রকল্পের উন্নতির জন্য তিস্তা হচ্ছে তার প্রাণ কেন্দ্র। তবে তিস্তার সেচ 
প্রকল্পের জন্য তিস্তার ডান দিকে কিছু কাজকর্ম হয়েছে আর বাঁ দিকটা হয়নি! খয়রাসোল, রাজনগর এবং 
ইলামবাজার খরাপ্রবণ অঞ্চল। হিঙ্গল। প্রকল্পের উন্নতি না হওয়ার জন্য সেখানকার চাষ মারাত্বকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 

শ্রী অনিল মুদী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় সেচমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই বাজেটের 
বিরুদ্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই! আমার কেন্দ্র তমলুক, সেই তমলুকের পাশ দিয়ে দীর্ঘদিনের যে 
রূপনারায়ণ নদী এবং তার পাশে যে নদী বাঁধ দেওয়া হয় তাতে বছর বছর হাজার হাজার বিঘা ত্রিফসলী 
জনি এবং যারা যুগের পর যুগ বাস করে আসছে সেই সব বাড়ীগুলি এবং বরজগুলি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। 
ধলভরা, মথুরী প্রভৃতি গ্রামের জমিগুলি নদীর গ্রাসে যাচ্ছে সেচ দপ্তর থেকে তার কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থা 
করা হয়নি। এমন কি, আমাদের এই জনণণতান্ত্রিক সরকারের জনগণের ইরিগেসনের এস. ডি. ও. এবং 
মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া সত্ত্বেও আজকে দেখা যাচ্ছে যে বছর বছর লক্ষ লক্ষ টাকা সেই 
নদী বাঁধের জন্য খরচ করার পরও সেই বাঁধ সব ধ্বংস করে দিচ্ছে। কয়েক লক্ষ টাকা যখন ধ্বংস হয়ে গেছে 
তখন আমাদের এম. এল. এ. এবং মন্ত্রী মহাশয়রা সেখানে গিয়েছিলেন এবং তারপর সেখানে নদীবীধকে 
বাড়াবার একটা প্রচেষ্টা চলছে। আমি মনে করি, সেখানকার জমির যা ফসল নষ্ট হয়েছে পরবর্তী কালে সেই 
নদী বাধ যাতে পাকা পোক্ত হয় তার জন্য এই বাজেটে বরাদ্দ রাখা হোক এই আবেদন জানাচ্ছি। তারপর 
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তমলুক মাস্টার প্ল্যান আজ ১৪ বছরেও শেষ হলনা । সেটা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, আজকে 
সেই মাস্টার প্ল্যান কার্যকরী করার জন্য আবেদন রাখব। একটা জিনিস দেখছিলাম, মাননীয় সেচ মন্ত্রী 
বাজেটে যে তমলুক মাস্টার প্ল্যানের কথা আছে, কিন্তু আজকে যুগ যুগ ধরে যে ময়না বেসিন সেই 
বেসিনের উল্লেখ মাত্র মন্ত্রী মহাশয়ের বাজেটে নেই । তাহলে কি ময়না বেসিনের কাজ সম্পরণ হয়ে গেছে, 
তাহলে আজও এ ময়নার লোক জলে ডুবছে কেন, এমন বছর নেই যে সেকানে বন্যা হয় না এবং 
জনগণের দুর্গতি হয় না। এ ময়নায় বন্যা হবে বলেই রিলিফের জন্য একটা বিশেষ টাকা রাখা হয় । বন্যার 
ব্যাপারে দেখছি যে. যেখানে আজকে ফ্লাডের আশংকা সেকানে কেন জানিনা, এ ময়না বেসিনের ব্যাপার 
বাজেটে তার কোন উল্লেখই দেখতে পেলাম না। আমি সেই ব্যাপারে মাননীয় সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, এবং আর একটি বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সেচ বিভাগের যেখানে মেদিনীপুর ইষ্টার্ণ 
ডিভিসন যেটার দরকার মেদিনীপুরে, সেখানে সবাইকে তমলুক আসতে হয়। ইরিগেসন এবং অনা 
বিভাগ যা তমলুকে হচ্ছে, জেলা শাসকের একটা অফিস সেখানে ইরিগেসন ডিপার্টমেন্টের কাজ 
প্রকৃতপক্ষে রূপনারায়ণ এবং কংসাবতী যে জায়গায় তাতে কনট্রাকটার এবং জনগণ আসেন সেই 
মেদিনীপুর জেলা ইষ্টার্ণ ডিভিসন না রেখে তমলুকে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী খাড়া সোরেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেচমন্ত্রী এবং ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রী যে বায়বরাদ্দর দাবী 
উত্থাপন করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কিছুক্ষণ আগে বিরোধা দলের এক 
নেতা বলছিলেন। ওঁরা পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গত ১৪ বছরে যে কাজ করেছেন সেটা অনুভব করতে 
পারছেন না, কারণ আমরা উত্তরে হাটলে ওরা হাটেন দক্ষিণে । সেই কারণেই কিছু দেখতে পান না। কিন্তু 
আমরা গ্রামের মানুষ । ক্ষুদ্র সেচের যে কাজ হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি । জমিব সঙ্গে ক্ষদ্র সেচের 
যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক থাকবার ফলে আজকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির কত উন্নতি হয়েছে। আজকে সেচমন্্ী 
যেবায়বরাদ্দ পেশ করেছেন,তার মধ্যে যে টাকা ধরা আছে এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে প্রকষ্টা গুলি ধরা আছে, 
আমার মনে হয় এ টাকা দিয়ে সেই সমস্ত কাজ করা সম্ভব নয়। টাকা আরো দরকার। বড় বড় যেসব সেচ 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেসব হয়েছে পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে । দীর্ঘ ৪১ বছর কেন্দ্রে এবং ৩০ বছর 
রাজ্যে ক্ষমতায় থেকেও কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিছুই করেন নি! পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড 
প্রকল্প তিস্তা ৷ এই প্রকল্প রূপায়িত হলে গোটা উত্তরবঙ্গের চেহারাই পান্টে যাবে। কিত্য তারজনা মাত্র ৫ কোটি 
টাকা দিয়েছেন ওরা। ৪১ বছর রাজত্ব করবেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতি নজর দিলেন না। নজর দিলেন পান্তাব, 
উত্তরপ্রদেশের প্রতি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আজকে এখানে সেই চেষ্টা করলেন। আমি পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলার বিধায়ক। আমার জেলায় প্রচুর নদী আছে যাতে প্রতি বছর বন্যা হয় ! কিন্তু সেখানে বাঁধ মেরামতির 
যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেটা আশানুরূপ নয় । আর বাঁধ মেরামতির কাজটা সেখানে শুরু হয় বর্যার ঠিক 
আগে । মন্ত্রী মহাশয়কে ভাবতে বলবো এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারাও রয়েছেন, বর্ষার আগে যদি এই কাজটা 
শুরু হয় তাহলে টাকাটা জলে চলে যায়, ফলে টাকার অপচয় হয় । কাজেই সেটা দেখবার জন্য আপনি একটু 
নজর দিন। আর একটি কথা হল, জল না হলে যেমন মানুষ বাঁচে না, ঠিক তেমনি একটা তাপ বিদুৎ কেন্দ্র 
জল না হলে বীচে না। তাই আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, আজকে বক্রেস্বর তাপ বিদ্বাৎ 
কেন্দ্রকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে সিদ্ধেশ্বরী নদীর যে নূনবিল আছে সই নুনবিলে যদি একটা জলাধার তৈরী 
করা হয় তাহলে মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ, বর্ধমানের এক অংশ এবং গোটা বীরভূম জেলা সেচের জল পাবে 
এবং তার দ্বারা কৃষকরা উপকৃত হবে। আজকে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে অনেক কাজ হয়েছে। কিন্তু নদী ছাড়াও 
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ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে অনেক ছোট ছোট খাল, ডোবা ইত্যাদি আছে। এগুলো যদি বর্ধার জলে ভরিয়ে রাখা যায় 
একফসলীর জায়গায় তিনফসলী করতে পারবে । ফলে তারা আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে। 
আজকে তারা এক বিঘা জমিতে ৩০ মন ধান ফলাচ্ছে। কাজেই এরফলে এক বিঘা জমিতে ৩০ গুণিতক 
৩ অর্থাৎ ৯০ মন ধান হতে পারবে। তাই ক্ষুদ্র সেচের উপর আরো গুরুত্ব দিতে হবে| ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রীকে আমি 
আরো যত্ববান হতে বলি। সেখানে কিছু অসংগতি দেখা যায় আমরা লক্ষ্য করেছি। দপ্তরে ফিজিক্যাল 
গ্যাচিভমেন্টের চেয়ে ফিনানসিয়াল এ্যাচিভমেন্ট কিছুটা বেশী। সেখানে ফিজিক্যাল এযাচিভমেন্ট ষদি 
দেওয়া যায় তাহলে কৃষক ভাইদের আরো কিছু করা সম্ভব এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও । কংগ্রেস বন্ধুরা ৪১ 
বছর রাজত্ব করা সত্বেও কিছু করে দেখাতে পারেনি, আমরা পশ্চিমবাংলার কৃষককে কিছুটা আশার আলো 
দেখাতে পেরেছি। মন্ত্রী মহাশয় যদি আরে যত্নবান হন, যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীভূত করা যায় তাহলে আরো 
ভাল কাজ করতে পারবেন! এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

্রী প্রবোধ চন্দ্র পুরোকায়েত £- - মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, সেচ দপ্তরের বড়, মাঝারী এবং ক্ষুদ্র 
সেচমন্ত্রীগণ যে ব্যায় বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন আমি তার বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। 
বড় মাঝারী এবং ক্ষুদ্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সেচ দপ্তরের ব্যর্থতা এবং অকর্মন্তার জনা সার 
পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে এই দপ্তর সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং তিনি ব্যর্থ মন্ত্রী হয়ে চিহিত হয়ে থাকবেন। 
পশ্চিমবাংলার যে সেচ বিভাগে সেই সেচ বিভাগের কতকগুলি বড় বড় প্রকল্প তার বাজেট বক্তৃতার মধ্ 
আছে। কিন্তু কার্ধতঃ দেখতে গেলে একটা প্রকল্পের কাজ ছাড়া বাকি প্রকল্পের কাজ হচ্ছে না বললেই চলে! 
তিস্তা প্রকল্প সম্বন্ধে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা ঘায় থে এই প্রকল্প কার্যকারী হলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা 
সেচের আওতাভুক্ত হবে, সাধারণ মানুষ এবং কৃষকদের উন্নতি হবে এটা ঠিক। কিন্তু অন্যানা প্রকল্প থে 
পশ্চিমবাংলায় আছে সেই প্রকল্পগুলি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন সেই প্রকল্পগুলি কার্যকারী করার ক্ষেত্রে 
তার পদক্ষেপ সেইভাবে দেখছি ন।। আমরা দেখেছি নদী গুলিতে যে ভাবে চর পড়ে যাচ্ছে, যে ভাবে নদীর 
তলা গুলি ভরে যাচ্ছে, জঞ্জাল তৈরী হচ্ছে এবং এমন চর পড়ছে যে জলের শ্োত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । ফলে 
বন্যা প্রতি বচ্ছর একটা নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে ভাবে পদক্ষেপ 
নেওয়া দরকার, যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার সেই পরিকল্পনা নিতে তিনি বার্থ হয়েছেন! আমরা দেখতে 
পাচ্ছি বারে বারে বন্যা আমাদের পশ্চিমবাংলায় আসছে এবং বেশ কিছু বছর বিধস্ত রূপ নিয়ে আসছে। এই 
বিধ্ত বন্যার হাত থেকে মানুষকে ঝাঁচাবার জন্য পশ্চিমবাংলায় যে ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ কর। দরকার সেই 
পরিকল্পনা আমরা বিগত ১৪ বছরে দেখতে পেলাম না। নদী গুলি নিল এলাকায়, দক্ষিণবঙ্গ, সুন্দরবন এলাকা 
এবং মোদনীপুরের নদী গুলির নিম্ন এলাকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি নদী বাঁধ গুলির উপর নজর রাখা হয় না। 
দীর্ঘ দিন ধরে নদী বাঁধ গুলি পড়ে রয়েছে। সেখানে বাঁধ ভেঙ্গে লোনা জল ঢুকে ঘর-বাড়ি জমি নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। সেচ দপ্তর থেকে সেই বাঁধ মেরামত করার কোন কাজ দেখছি না। 

[5.25--5.35 ৮৯৮. ] 

আমরা দেখছি, যে সমস্ত মুইস গেট তৈরী হয়েছিল সেগুলো মেরামতি ও দেখাশোনার অভাবে 
সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। মু ইস গেটের বাইরে প্রচুর পলি জমে গেছে, এরফলে ভেতর থেকে বাইরে 
জল যেতে পারে না এবং জল জমে ফসল নষ্ট হচ্ছে। এটা দেখার দায়িত্ব সেচ দপ্তরের, তাদের কাজ তারা 
করছে না। সেচ দপ্তরে যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারী আছেন তীরা সরকারী নিয়ম নীতি অনুযায়ী 
বাধগুলোর মেরামতির ব্যাপারে ছোটখাট কাজের জন্য পঞ্চায়েতের উপরে দায়িত্ব দিয়েছেন। পঞ্চায়েতকে 
কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আমরা বাধা দিই না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, নদী বাঁধগুলো যখন ভাঙছে এবং ধাসে 
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যাচ্ছে, ঘুইস গেটগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন সেচ দপ্তরের কাছে গেলে তারা পঞ্চায়েতের কাছে যাওয়ার 
জনা বলে। আবার পঞ্চায়েতের কাছে গেলে তারা বলে তাদের টাকা নেই, সেচ দপ্তর টাকা দিলে তবেই তারা 
কাজগুলো করতে পারে। এই রকম একটা দোটানা মধ্যে পঞ্চায়েতের কাছে গেলে সেচদপ্তর আবার সেচ 
দপ্তরের কাছে গেলে তারা বলে এ কাজ পঞ্চায়েতের-আজ সাধারণ মানুষ পড়েছে! এরজন্য দায়ী কি সাধারণ 
মানুষ মন্ত্রী মহাশয় নির্দিষ্ট করে বলে দিন যে কাজগুলো কে করবে-আপনার দপ্তর করবে, না অন্য কোন দপ্ত 
করবে? এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। এই রকম ঘটনার জন্য আজকে যে কোন মুহূর্তে সুন্দরবনের 
নদীর্বাধগুলো ভেঙ্গে গ্রিয়ে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে । সুন্দরবনের নদীবাধের জনা সামগ্রিকভাবে 
একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার । সেচ দপ্তরে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে গভীর নলকৃপ, 
ছোট এবং মাঝারী নলকুপের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে, গত তিন বছর ধরে সেই কাজ হয়নি। এরজনা 
নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আগে যিনি এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন, তার সম্পর্কে কাগজে নানা 
রকম সংবাদ বেরিয়েছে। সেজন্য আমি বলতে চাই যে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই যে টাকায় গভীর নলকুপ এবং 
অন্যান্য নলকূপ খোঁড়ার কথা ছিল এবং যেগুলো তৈরী হয়েছে সেগুলোতে যাতে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটে তার 
ব্যবস্থা করুন। তা নাহলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সাধারণকে দুর্দশার মধ্ো পড়তে হবে । আমি এই 


স্রীক্ষীতি রপ্তীন মণ্ডল £-_মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেচমন্ত্রত্রয় যে ব্যয়-বরাদ্দ প্রস্তাব রোখেছেন 
তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং সমর্থন জানাতে গিয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই। প্রথমত বলি, আমাদের 
বিরোধী পক্ষের বঙ্কুরা, বিশেষ করে মানসবাবু এবং প্রবোধবাবু কয়েকটি কথা বলেছেন। আমি তাদের-মনে 
করিয়ে দিতে চাই যে পশ্চিমবাংলায় আমরা যে অবস্থায় আছি, বিশেষ করে বৃহৎ সেচের ব্যাপারে, সখানে 
নদীগুলো নেমে এসেছে হয় বিহার থেকে, নাহলে উত্তরে হিমালয় থেকে । আর পূর্ব দিকে বাংলাদেশের 
জলগুলো আমাদের এখান দিয়ে ভাঙ্গে। দায়িতুটা কাদের ভারত যখন ভাগ হয়েছিল তখন (থাকে এই 
সমস্যাটা গজিয়ে উঠেছিল। তারপর যখন বৃহৎ কয়েকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়, বিশেষ করে ইংরেজ আমল 
থেকে প্রকল্পগুলোর উপরে গুরুতু দেওয়া হয়েছিল, ১৯৪৬ সাল থেকে ভাগরা নাঙ্গাল হয়েছে, নাগজান 
হয়েছে। তৃতীয় প্রকল্প হলো তিস্তা প্রকল্প, তাতে হাত দেওয়া হলো না, টালবাহানা করা হলো। দামোদর 
পরিকল্পনায় অনেক কিছু করেছিলেন। অনেক বিশেষজ্ঞ অনেক পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলো এড়িয়ে 
গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত যা করেছিলেন, দেখা গেল, তার কিছুমাত্র করেছিলেন। এখানে বলছেন নিন 
দামোদরের কথা। সেটা কি করে হবে? সেটা তো আপনাদের আগেই করা উচিত ছিল। দুর্ভাগোর বিযয়, 
আপনারা আগে যা করে গিয়েছেন, তার্‌ দায় উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরা বহন করে চলেছি। আপনার! এখন 
আমাদের দিকে অঙ্গুলি হেলন করে চলেছেন। সুতরাং এইকথা বলা যায় না মাননীয় প্রবোধবাবু : নাননায় 
প্রবোধবাবু যেকথা বলেছেন আমি তাকে কিছু কিছু কথা মনে করিয়ে দিতে চাই । আমি সুন্দরবনের মানুষ 
আপনিও সুন্দরবনের মানুষ । সুন্দরবনের সাড়ে ৩ হাজার কিলোমিটার পথ আছে এবং সেই পথে প্রতিনিয়ত 
বিপদের সংকেত, প্রতিনিয়ত সমস্যা। এই সমস্যা তৈরী হয়েছিল অনেক আগের থেকে, অপনিণত ভুমি 
নদীগর্ভে ঢুকে যাচ্ছে ।নদীর বুকে জমিগুলি রাতারাতি নদীগর্ভে জলের স্রোতে ঢুকে যেতো এবং কি ভয়ঙ্কর 
অবস্থা তখন ছিল। মাননীয় সদস্য যেকথা বললেন, আমি তাকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনি কি 
ভুলে গেলেন যে আগে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কিভাবে কাটতো।এই জল এসে গেলো তো বাসা ভিটে ভুলে 
অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হল, এই বিপদের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত আমাদের থাকতো । কিন্তু আজ. এই 
পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই বিপদমুক্ত কি হন নি? পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভাপনি কি আপনার এলাকায় 
কাজ করছেন না? আপনারা স্বীকার করবেন না, কারণ এটা করা যায় না, করলে বিরোধীদের সঙ্গে বসবেন 
কেন, তাহলে তো এই আসনেই বসতে পারতেন । এরপরে আমি কলকাতার পূর্বাদিকের লাগোয়া সুন্দরবনের 
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লোক হিসাবে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বিনীত ভাবে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কয়েকটি পরিকল্পনা আছে, যে 
পরিকল্পনাগুলি কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতা জল নিকাশী পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত । কলকাতার কাছাকাছি 
এলাকা হুগলী নদীর কিছু কিছু এলাকার জলনিকাশী বিদ্যাধরী এবং ইছামতী। এই বিদ্যাধরী নদী হচ্ছে 
কলকাতার প্রাণকেন্দ্র, তাই .. ডেনেজ .. ক্যানেল চালু করেছে সেখানে জলনিকাশের জন্য৷ কিন্তু প্রকৃতির 
স্বাভাবিক কারণে এই বিদ্যাধরী নদী মজে যাচ্ছে । এই নদীর মাস্টার প্লান হচ্ছে (১) হাড়োয়া গাং (২)সুক্তা 
গাং (৩) নোয়াই গাং পদ্মা-যমুনা এইসব দিয়ে .. বেসিন করা হয়েছে। কিন্ত যতখানি তরান্বিত করা উচিত 
ছিল কলকাতাকে বাঁচাতে ততটা করা যাচ্ছে না কারণ বিদ্যাধরী নদী সংস্কার তরান্বিত করা যাচ্ছে না. আমি 
যতটুকু জানি ১৯৬৫ সালে এই পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয়েছিল এবং ১৯৮৫ সালে বিস্তর সময় অতিক্রম 
করে কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়ে, বিভিন্ন জায়গা ঘুরে এই প্রকল্পটি এসে পৌছলো কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত হয় 
নি। সেইজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যাতে এই প্রকল্পটি বহু টালবাহনার পরে এসেছে, এটি 
যাতে তাড়াতাড়ি কার্যে রূপায়িত করা যায় সেইদিকটা একটু দেখবেন ।ভুর্গবস্থ জল, যে জল উত্তরবঙ্গ থেকে 
শএরু করে হুগলী, হাওড়া,উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হয়ে খাল, বিল .. হয়ে চলে যাচ্ছে, সেখানে 
প্রতিনিয়ত কলকাতার থেকে নিসৃত যে ময়লা জল যায় সেগুলি ওখানে গিয়ে পড়ছে। এবং আর এল আই 
এর মাধ্যমে যেভাবে উন্নতি হচ্ছে সেটা দেখে আসুন। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারি ওই জলগুলি 
ধাগায় গিয়ে তাতে কিরকম মাছের চাষ হচ্ছে। যে ধাপার দুর্গন্ধে একসময়ে মান্য থাকতে পারতো না দেখে 
আসুন সেখানে আর এল আইয়ের মাধ্যমে কি সুন্দর ফল হচ্ছে। এরপরে আরো দরকার যেটা সেটা বলছি, 
সুইট এবং আল্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ইনভেসটিগেশান বোর্ড উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এলাকার 
কিছু অংশ, হাওড়া কিছু অংশ এবং মেদিনীপুরের এবং হুগলীর কিছু অংশের ক্রিয়ারেপ এখনো দেয়নি। যত 
তাড়াতাড়ি এই ক্লিয়ারেন্স তৈরী করতে পারা যায় তত ভাল! সেখানে ওই ওয়াটার বোর্ডের কাজ সম্পন্ন 
করা হোক এবং যাতে স্যালো করা যায় সেইদিকটা দেখতে হবে। কারণ স্যালোর অগ্রগতি সতাই 
উল্লেখযোগ্য।.. আমি জানি বাক্তিগতভাবে যে এই ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের দায়িত্ব অনেকখানি । এই দপ্তরই মদত 
দিচ্ছে বলে কাজ হচ্ছে, তা না হলে কোন উৎপাদনই হতে পারতো নাঁ। এই বিষয়ে আমার অনুরোধ আপনি 
একটু দেখবেন এবং বিভিন্ন জায়গায় যে জিনিসগুলি আছে বিশেষ করে ক্ষুদ্রসেচের ব্যাপারে সেঞ্ডলে৷ একটু 
দেখবেন। মাননীয় মানসবাবু ক্ষুদ্রসেচের বিষয়ে একটা প্রশ্ন তুললেন যে জেলা পরিষদের সভাধিপতিব কাছে 
তিনি জানতে চেয়েছিলেন মিনি ডিপটিউবেল সম্পর্কে, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন নাকি ভেলো পরিঘদে 
বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্ত আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে উনি ওকথা বলেন দি এবং জেলা পধিদে ওটা! 
বন্ধ করেনি। 
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আমি চ্যালেঞ্জ করছি উনি মিথ্যা কথা বলেছেন। কেবলমাত্র একটি কথা বলেছেন যেখানে যেখানে 
ওয়াল্ড ব্যাঙ্ক যেভাবে অনুমোদন দিচ্ছেন সেকানে সেখানে যেন এইবাবে করা হয়, এইভাবে তারা মিথ্যা কথ 
পরিবেশ করেন, অসত্য তথ্য পরিবেশ করেন। আমি সর্বশেষে অনুরোধ করবো আমাদের পূর্ব দিকে যে 
কলকাতার খালগুলি চলে গিয়েছে তাতে এলাকা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফলে এলাকার লোকেদের দুঃখ 
দুরদশার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে। সেখানকার সেই খালগুল্পি যদি কাজে লাগানো যায় অর্থাৎ খালের পারগুলি 
যদি চলাচলের উপযোগী করা যায়-_ফাতে যোগাযোগের রাস্তা তৈরী হয়-_এবং যেখানে যেখানে ব্রীজ 
নেই সেই ব্রীজগুলির ব্যবস্থা করলে এলাকার লোকেদের সুবিধা হয়। এতে কলকাতাবাসী যারা ময়লা জল 
খেয়ে মরছে তার থেকে মুক্ত হতে হতে পারে । এই বলে আমি সমস্ত কাট মোশানের বিরোধাতা করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী নরেন হাসদা £__মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বাজেটের প্রতিবাদে আমি আমার নিজের 
যুক্তি খাড়া করছি। স্যার, আপনি জানেন আমার কি অবস্থা হয়েছে, আমার কপালে একটা মশা রক্ত চুষছে 
আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি হাত দিয়ে যখন সেই মশাকে-_রক্ত চোষা মশা-মারতে যাচ্ছি, ঠিক যখন 
কপালে হাত গেছে তখন মশাটা উড়ে গেল; আমি নিজের কপাল চাপড়াচ্ছি। এতে কিন্তু সমস্যাটা মরল না। 
স্যার, আপনি জানেন আমি সেদিন বাজেট বিতর্কের উপর বলতে গিয়ে বলেছিলাম মেদিনীপুর বাকুড়া এট। 
হচ্ছে আদিবাসী অধ্যুসিত এলাকা । এখানকার মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে তারা পাঞ্জাবে চলে যাচ্ছে, 
নাগাল্যান্ডে চলে যাচ্ছে। সি. পি. আই. (এম)-র বন্দুরা সেদিন তারা প্রতিবাদ করেছিলেন, আমি এই ধরণের 
কথা বলায় । স্যার, আপনি জানেন হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে যদি কোন জমিতে ১ থেকে ৩ বার ফসল 
হয় সেক্ষেত্রে আমার বিনপুরের জমিতে একবারও ফসল হয়নি । স্যার আজকে কি অবস্থা জানেন কাকে 
বলা হল শহীদ মিনারের এখান থেকে দৌড়তে আবার কাহুকে বলা হল আকাশবাণী থেকে দৌড়তে এই 
অবস্থায় ছইসেল বাজিয়ে দেওয়া হল, এইভাবে আমাদেরকে যুগ যুগ ধরে বলি দেওয়া হয়েছে। আমি 
সেইজন্য বলছি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার সেচ হচ্ছে একটা বিরাট ব্যাপার সেখানে যদি ১২ মাস সেচ 
দেওয়া যায় তাহলে এ এলাকার মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে না। পাঞ্জাবে যাবে না । আমি এখানে দেখলাম 
কয়েকজন সদস্যকে যারা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া,ইত্যাদি জায়গা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, সরকারি ভালে 
যারা দলে আছেন তারা বলেছেন আমার এলাকায় সেচ বানস্থার জন্য জল দেওয়া হয়নি, বিদ্যুৎ দেওয়া হয়নি, 
তাহলে অবস্থাটা কি হল, একবার বলছেন উন্নয়ন হয়ে গিয়েছে, আবার বলছেন বিদ্যুৎ সেচ হয়নি। এ কেমন 
অবস্থা ? স্যার, আপনি জানেন আমাদের মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়খন্ডী যারা তারা সি. পি. আই. (এম) কে 
নয়, ভোট দিয়েছে কংপ্রেসকে, ভোট দিয়েছে সেখানে একটি দলকে। 


এটা আমার গান নয়। এটা সি. পি. এমের, গান নয়। এই গানটা পিছিয়ে পড়া মানুষের গান। সেই 
এলাকার মানুষকে প্রলোভন দেখানো হয়েছে। তখন তাঁরা গান গেয়েছে “চল মিনি আসাম যাবো, দেশে বড 
দুঃখরে. আসাম দেশে রে মিনি, চা বাগান হরিয়াল”। খেতে পাচ্ছে না-_চল আসামে গেলে, খেতে পারনি, 
পড়তে পারবি, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারবে। এইসব প্রলোভন দেখানো হয়েছে। “ জন্ল মিনি 
আসাম যাবো, দেশে বড় দুঃখরে, আসাম দেশে রে মিনি, চা-বাগান হরিয়াল”। স্যার, ওই এলাকার গান, 
ওকানকার মানুষের গান, ওখানকার মানুষদের গান, ঝাড়খন্ডীদের গান। স্যার, যুগের পর যুগ, দিনের পর 
দিন গেছে, যাবার পরও তারা খেতে পায়নি। চিকিৎসার জন্য তারা ওষুধ পায়নি । হে যদুরাম, মিথ বলি 
পাঠালি আসাম, হে যদুরাম, মিছা বলি পাঠালি আসাম। এই হচ্ছে সি. পি. এমের. কমরেড বন্ধুগণের কাজ! 
যাঁরা উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছেন, নিজের চোখে দেখেন নি, নিজের কানে শোনেন নি। এই কথা আমার কথা, সি. 
পি. এমকে ধারা ভোট দিয়েছে, কংগ্রেসকে যাঁরা ভোট দিয়েছে, এই কথা-_আমাকে যারা ভোট দিরোছেন। 
এই এলাকার বাস্তব অবস্থাটা কী? রাজনীতি করতে বিধানসভায় এসেছেন-নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস 
করতে পারছেন না, নিজের কানে শুনে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ওখানকার মানু'কে প্রলোভন দেখানো 
হয়েছে। এই বাজেট ফালতু বাজেট । এই বাজেট প্রলোভনমূলক বাজেট । আমি এর বিরোধীতা করছি। ওরা 
নিজের চোখে দেখে সেটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। নিজের কানে শুনে বিশ্বাস করতে পারেন না। যুগের 
পর যুগ ধরে শিক্ষার যে বঞ্চনা, সংস্কৃতির যে বঞ্চনা,নিজের পায়ে দাঁড়াবার যে বঞ্চনার পেছনে তারাই দারী। 
আমাদের সি. পি. এমের. বন্ধুরা যারা আজকে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছেন, ক্ষমতায় যাঁর আছেন 
বামক্রন্টের বন্ধুরা স্যার আজকে এই যে ঘটনা, এই ব্যাপারে ঝাড়খন্ডের তরফ থেকে বারবার আবেদন করা 
হয়েছে যে, যাতে ওখানকার মানুষ নিজের পায়ে দাড়াতে পারেন, লেখাপড়া শিখতে পারেন। নির্দিষ্ট কিছু 
সেচের ব্যবস্থার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট দাবী বারবার রাখা হয়েছে। প্রকল্প দেওয়া হয়েছে। ওখানে কংসাবতী, 
ময়ুরাক্ষী প্রভৃতি যে নদীগুলি আছে, এই নদীগুলির জলকে কাজে লাগিয়ে সেচের ব্যবস্থা যদি করাযায় 
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তাহলে আর গান গাইতে হবে না। “চল মিনি আসাম যাবো, দেশে বড় দুঃখরে, আসাম দেশে রে মিনি, চা- 
বাগান হরিয়াল”। পরিশেষে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তবা 
শেষ করছি। 

শ্রী রঞ্জিত পাত্র £__ মিঃ স্পিকার স্যার, সেচের যে বাজেট এই সভায় পেশ করা হয়েছে আমি 
তাকে সমর্থন করছি। আমি বলতে চাই যে, এই বাজেট মাননীয় কংগ্রেসী সদসাবা এই বাজেটের বিরোধীতা 
করেছেন। আমি তাদের প্রশ্ন করছি, আমাদের পশ্চিমবাংলায় সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্প, সেই প্রকল্প অনুমোদন 
পেতে এতো দেরী হলো কেন? আপনারা তো তখন কেন্দ্রীয় সরকারে ছিলেন। কেন অনুমোদন দিতে দেরী 
করেছেন? পশ্চিমবাংলার যে ন্যায্য পাওনা তা না মেটানোর জন্য সুবর্ণরেখা ব্যারেজ আজকে রূপায়িত করা 
যাচ্ছে না। 

আপনাদের সরকার তো পশ্চিমবাংলাকে শুকিয়ে মারতে চেয়েছে, সেই কথাটা একবার বলুন। 
আমি সবিনয়ে প্রশ্ন করতে চাই, পশ্চিমবাংলায় সেচ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সেচের ভূমিকা অপরিসীম কিন্তু 
আপনাদের সময়ে এই দপ্তরকে অবহেলা করার জন্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অবস্থা কি হয়েছিল। যেটুকু গভীর 
নলকূপ অতীতে হয়েছে তা ধনিক কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করার জনাই হয়েছিল । কিন্ত বামফ্রন্ট সরকারের সময় 
পশ্চিমবাংলায় যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবংবর্গাদারদের নিজেরটাকা 
খরচ করে সেচের সুযোগ গ্রহণ করতে হয়নি, তাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গুলি রচনা 
করা হয়েছে। 

[5.45---5.55 7০,৬1.] 

যার ফলে এই সমস্ত মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা গেছে। আমরা জানি যখন এই পশ্চিমবাংলায় 
কংগ্রেসী শাসন ছিল তখন এখানে গরীব মানুষরা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মারা যেত। আজকে 
পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, যার পরিণাম হিসেবে আজকে গ্রামের গরীব 
মানুষ দুমুঠো থেতে পাচ্ছে। আজকে কি কংগ্রেসী বন্ধুরা ঘনে করবেন না সেইসব কথা? আপনারা মনে 
করবেন না, যে আমাদের দেশের এই কৃষক, ক্ষেতমজুরদের আপনারা শুকিয়ে মারতে চেয়েছিলেন। স্যার, 
বিশ্বব্যাক্কের টাকায় ক্ষুদ্র সেচের কাজে প্রথম তিন বছর কাজের শ্লথ গতি ছিল. সেই শ্লথ গতিকে আজকে 
কাটানো গেছে। ইঞ্জিনিয়াদের যে ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতা তাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে এবং 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সমস্ত রকম দুর্নীতি বন্ধ করে ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরির্তন এই বামফ্রন্ট 
সরকারের সময় হয়েছে। নানা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা বহু খবর প্রচারিত হয় সেই সমস্ত খবর আমাদের 
কংগ্রেসী সদস্যরা রেফার করেছেন।তারা বলেছেন যে পি.ভি.সি পাইপগুলো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।তারা 
এই কথা জানেনা যে ১৪ কোটি টাকা দিয়ে পি.ভি.সি পাইপ কেনা হয়েছিল সেউগুলোকে কাজে লাগিয়ে 
আরও পাইপ লাইন তৈরী করা হয়েছে এবং তার সুফল আমরা পাচ্ছি। বিশ্বব্যাক্কের টাকা দিয়ে যে 
নলকৃপগুলি হয়েছে সেই নলকুপগুলি থেকে কৃষকরা জল পাচ্ছেন, উপকৃত হচ্ছেন। এই কাজ করা সম্ভব 
হয়েছে কর্মসূচীকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে করেছি বলে এবং ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছি বলে। 
ওনারা টেন্ডার সম্পর্কে আরেকটি কথা বলেছেন, যে একটি কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রতাড়িত করে 
১০ কোটি টাকা নিয়ে চলে গেছেন। তারা বোধহয় আরেকটা কথা জানেনা বা জেনেও বলিননি, যে 
ুর্শীতিবাজদের আমরা প্রশ্রয় দিইনা। তাদের শুধু এই কথা বলতে চাই, তৎকালীন এই দপ্তরে যিনি মন্ত্রী 
ছিলেন --তারা ১০ কোটি টাকা একসাইজ ডিউটি দেওয়ার নাম করে প্রতাড়িত করেছিল - তিনি নির্দেশ 
দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনান্য যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছেএবং যেখানে এই ঠিকাদারী সংস্থা কাজ 
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করে সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই পাওনা টাকাটা যেন কেটে রাখা হয়। চীফ ইষ্ভিনিয়ার সম্বন্ধে 
ওনারা বলেছেন, চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে বদলি করার জন্য বিভাগীয় মন্ত্রী যে সুপারিশ করেছিলেন মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী তা গ্রহণ করেন ১২ মার্চ। কিন্তু আইন অনুযায়ী তাকে তখন বদলী করা যায় না বলে ১২ জুনের 
পর সেই আদেশ কার্যকরী করা হয়। আমি বিশ্বাস করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এ নির্দেশ কার্যকরী হবে এবং 
দুর্নীতিবাজ এ ইঞ্জিনিয়ারকে বদলী করানো যাবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আর একটা কথা বলতে চাই 
সেটা হচ্ছে এই দপ্তরের কাজকর্মে তুটি-বিচ্যুতি দূরে করে কর্মসূচীকে আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার 
জন্য এই দৃপ্তরের যে সমস্ত দুর্নীতিবাজ ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে এবং আন্যান্য 
সত ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে কর্মসূচীকে রূপায়ন করার বাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। 

সর্বশেষে যে বাজেট এই সভায় পেশ হয়েছে সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী মুকুল বিকাশ মাইতি : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমার বক্তব্য কেবলমাত্র আমার 
নির্বাচনী এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই । আমার নির্বাচনী এলাকায় কাথি ১. ২,৩ নংব্লক পড়ে । আমরা 
বঙ্গোপসাগরের উপকূলে রয়েছি, আমাদের সমস্যা দুটি -- একটা হচ্ছে সমুদ্রের লোনা জল জোয়ারের জনা 
ঢুকে যায়, আর অতি বৃষ্টি হলে বন্যার জল নিষ্কাশিত করা যায় না। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি 
তিনি যেন একটু লক্ষ্য রাখেন সেখানে জোয়ারের জল যখন বাড়ে তখন সেখানে যে সমস্ত সলুইস গেটগুলি 
রয়েছে তার কপাটগুলি কি অবস্থায় থাকে, সেই কপাটগুলি মেরামত হয় না, সেই কপাটগুলি যখন মেরামত 
করা হয় তখন দেখা যায় জোয়ারের জল ঢুকে জমি নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর সেই কপাটগুলি যখন তৈরী 
হয় তখন সেগুলি অতি নিম্ন মানের কাঠ দিয়ে তৈরী হয় এবং প্রচুর টাকা তখন আত্মসাত করা হয়। যে 
কপাটগুলি তৈরি হয় বর্যাকালে অতি বৃষ্টি হলে সেই জলগুলি বেরুতে পারে না। আমি আপনার কাছে বলতে 
চাই সলুইস গেটের যেসমত্ত আউট ফল রয়েছে সেগুলির সংস্কার হয় না, সেগুলি কাটা হয় না. যার ফলে 
বৃষ্টি জল বেরুতে পারে না। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে নজর রাখতে বলছি সেই আউট ফলগুলি কাটা হয়েছে 
কিনা, এই ব্যাপারে তিনি যেন খোঁজ নেন। জোয়ারের ফলে এ আউট ফলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। সেজনা ২/১ 
বছর অন্তর সেগুলি সংস্কার করা দরকার। আমি অনুরোধ করব যে সমস্ত আউট কল এখনও কাটা হয়নি 
সেগুলি কেটে দেওয়া দরকার যাতে জল নিষ্কাশিত হতে পারে। আমর! সকলেই জানি যে জলের একটা ধর্ম 
হচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় গড়িয়ে যাওয়া । আমরা একটু উঁচুতে থাকি, বঙ্গোপসাগর একটু নিচুতে 
রয়েছে, কিন্তু আমাদের উঁচুর জল নিচু জায়গায় গড়িয়ে যেতে পারছে না। এটাই সরকারের বার্থতা। ৩ নং 
ব্লকে ১৯৭৩ সালে আমাদের বর্তমান বিরোধী দলের নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয় একটা খালের উদ্বোধন 
করেছিলেন, সেই খাল অনেকটা কাটা হয়েছিল, তারপর কি কারণে জানি না সেট বন্ধ রাখা.হয়েছে, ১৪ বছর 
হয়ে গেল সেখানে এক কুড়ি মাটি কাটা হয়নি। অথচ সেটা কাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি আর একটা কথা 
বলতে চাই ক্ষুদ্র সেচ মন্ত্রীর কাছে যে আমাদের.ওখানে মিষ্টি জলের কোন নদী নেই। সুতরাং নীদর জল 
সেচের কাজে ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক। সেখানে বৃটিশ আমলে একটা সার্ভে করা ম্যাপে 
লাল কালির দাগ দেওয়া হয়েছে যে সেখানে নাকি স্যালাইন বেন্ট। 
[১.55--6.05 171৮1. ] 
কিন্ত কতকগুলি জায়গায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেখানে মিষ্টি খাবার জল পাওয়া গেছে। তখন যেটা 
ছিল -- তখন বিজ্ঞানের ততটা উন্নতি হয়নি। বর্তমানে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিনে আমরা যদি একটু বেশি 
পরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাব,অন্যান্য অনেক জায়গায় মিষ্টি জল পাওয়া যাবে। সেইজন্য আমি মাননীয় 
ক্ষুদ্র সেচ মন্ত্রীকে এই দিকটায় একটু নজর রাখতে অনুরোধ করছি। যে সমস্ত স্যালো টিউবওয়েল হয়েছে, 
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-- বেশির ভাগই সেইগুলি ব্কিগত উদ্যোগে হয়েছে। দীঘা ইরোসানের ব্যাপারে সরকার খেকে আরো বেশি 
- উদ্যোগ নেওয়া দরকার ।কর়েক বছর যাকত দেখছি সরকার থেকে বিশেষ কোন উদ্যোগ লেওয়া হরানি।বৃহৎ 
সেচের কথা বলতে গিয়ে আমি উল্লেখ করতে চাই _ উডিষ্যা কযানেল ফেটা মহারানি ভিক্টোরিয়ার আনলে 
কাটা হয়েছিল ভোগরাই থেকে নিষ্টি জল এনে বোরো চাষ করার জন্য _ সেই খালটির সংস্কার করা হয়নি ; 
অবিলম্বে এই খালটির সংস্কার করা দরকার । সুবর্ণরেখা থেকে এ পথ দির্রে যদি মিষ্টি জল আনা যায় ভাহলে 
বোরো চাষের সুবিধা হবে। সর্বশেষে আহি সরকার পক্ষথেকে বে বায় বরা্দ আনা হয়েছে, তার বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের কাট মোসানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী রতনচন্দ্র পাখিরা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, মাননীয় সেচ মন্ত্রী এবং হুর সেচত্রী বে বার 
বরাদ্দ পেশ করেছেন আসি তাকে পূর্ণ সমর্থন করে দু-একটি কথা কলব। পশ্চিবাংলা নদী মাতৃক রা? 
বহুনদী-নালা দ্বারা আমাদের এই পশ্চি্বাংলা পরিবেস্তিত। স্বাভাবিক কারণে এই পশ্চি্বাংলার নদী সনসা: 
খুবই জটিল ।এই নদী সমস্যা এবং সেচ প্রকল্প রূপায়লের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের পদক্ছেন্ 
. খুবই প্রশংসাযোগ । আজকে বাজেট বন্তুতার বির্রোকিত করতে গ্রে বিরোধী দলের সদস্যরা পরোক্ষভাবে 
পশ্চিযবাংলার নদী পরিকল্পনা, সেচ পরিকল্পনা শুল্দিকেই সমর্থ করে গেছেন। পশ্চিএ্বাংলার বামফ্রন্ট 
সরকার নদী... সেচ. ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার মধা দিযে পশ্চি্ববাংলাব ৪০ ভাগেরওবেশি স্রসিকে সেচের 
আওতাভুক্ত করতে পেরেছে । যার ফলে আজকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পের়েছে। ৭৪ লক্ষ টন থেকে বেডে 
আজকে ১১৮ লক্ষ টন খাদ এখানে উৎপাদিত হয়েছে। এর ফলে কষ প্রান্তিক চাষীরা বেশি করে উপকৃত 
দাঁড়িয়ে নদী সম্পূর্কে পরিকল্পনা করা খুবই কঠিন কান! বিরোধী দলের প্রধান বক্তা ডাঃ মানস ভূইএ্ঃ তিনি 
বাজেটের বিরোধিতা করলেন। হ্যা, নিশ্চরর বিরোধী দলের একটা ভূমিকা আছে, সমালোচনা করকেন। কিনতু 
আসরা মনে করি সেই সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া উচিত, শুধুমাত্র বিব্রোধিভার জন্যই বিরোিভা নর । 
ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাংলার নানুষকে বইতে হচ্ছে! ২৮ বছর পশ্চিম্বরাংলার কংগ্রেস ই রাজত্ করেছে 
এর পাশাপাশি দিল্লীতেও তার! ৪১ বছর রাজভ্ড করেছে; এই সমস্রে তারা পশ্চিহবাংলার কথা ভাবেননি, 
পশ্চিমবাংলার নদী পরিকল্পনার কথা কখনই ভাবেননি । পশিচনবাংলার নদী পরিকল্পনার যারা ছিলেন ভার; 
বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক। তারা যা বলেছিলেন দেই কথা পশ্চিষবঙ্গের কংপ্রেস (ই) এবং দিল্লীর কংগ্রেস (ই) 
মানেননি। মানবেন কি করেঃ ওদের দৃষ্টি হচ্ছে শ্রেণী বৈষস্যসুলক দৃষ্টিভঙ্গী । আর পশ্চিমবাংলার বাসব্রন্ট 
সরকারকে সেহ জায়গায় দাভিয়ে তাদের শ্রেণী সংগ্রামের দৃ্ধিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রকল্প রূপারিত 
হয়েছে তার ফলেই আজকে পশ্চিম্বাংলা শস্য -শ্যানলা হয়েছে। 

এটা কি ওরা অস্বীকার করতে পারবেন £ পরোক্ষভাবে হ'লেও শৈনুল্হ 2 মানসবাব সে কথা 
স্বীকার করেছেন। আজকে পশ্চিন্ববাংলায় যে সেচ বাড়ছে সেকথা ওরা মানুষকে বলেননা ।বাহফ্রন্ট সরকার 
তার সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষতার মধ্যে থেকে সেচের উন্রয়নের জন্য ফতট! সম্ভব কাজ করে যাচ্ছেন ।আভকে 
প্রামা্ষলে ক্ষুদ্র সেচের প্রকল্প জূপায়িত কবার মধ্যে দিযে একদিকে যেন সেচের সুবিধা হচ্ছে ওপর দিকে 
তেমনি তার মাধামে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবংপ্রামীদ ক্ষেতসজুরুরা সেই কাজ পাচ্ছেন। তাছাড়া, 
বৃহৎ স্চে , মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলি তো আছেই । সেবানে কংসাবভীর আধুনিকীকরণ, তিস্তা প্রকাল্প _ বেটা 
ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত, সেগুলিরও কাজ হচ্ছে। সেখানে কিন্তু কেন্দ্রীর সব্রকার তাদের সাহাযোর হাত 
বাড়িয়ে দেননি ।কং্রেসের নেতারা ওদের আমলে সবুজ বিশ্লুবের কথা বলেছিলেন আমরা শ্বলেছিলান কিন্তু 
বাস্তবে দেখেছিলাম যে দৃতিক্ষ্য হয়েছে। দুযুঠো অন্নের জন্য প্রামের মানুষ প্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে ১৪ 
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আসেনি । এইসব কারণেই ওদের গাত্রণহ সেটা আমরা বুকি । তারপর স্বর্ণ রেখা প্রকল্পের কথায় আসি 
কেন্দ্রীয় বল দপ্তর এর অনুমোদন দিচ্ছেন না। কেন দিচ্ছেন না কই তার ভবাব তো মানসবাবু দিলেন না 
দামোদর প্রকল্পের ফলে আজকে সেচের অগ্রগতি ঘটেছে! কংসাকতী জলাধার থেকে প্রতি বছর ভুল পাওয়া! 
যাচ্ছে খারিফ ও রবি মশুনে ।এর ফলে চাষীরা উপকৃত হচ্ছেন। তারপর দক্ষিণবঙ্গে ভাঙ্গনের ভ্ুন্৷ সেচ দপ্তর 
ফেসব ব্যবস্থা প্রহণ করেছেন ভাশুন বোধ কল্পে ভাআগে কখনও ভাবা যেতনা €সখানে নদীবাধগুলি বেরা 
জিনারনিরে রে উহা রর লারা ইক পিরিনার ডি ভিতর 
ভাবা হয়নি ফলে প্রতি বছর পাশ্চসবঙ্গ.; কন্যার কবলে পড়তে হচ্ছে। স্মাজ্জকে জীনাবদ্ধ ক্ষমতার রবে 
দাঁড়িযেও বামফন্ট সরকান্রের সেচ দণ্তুর আন্তে আস্তে তাদের পরিকল্পনাগুলি রূপার্রিত করার চেষ্টা করছেন 
এবং তার ফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি । দিও কেন্দ্রীয় সরকারের এ বাপারে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না, 
ধারাবাহিকভাবে তারা আমাদের বঞ্চিত করহছেকিস্তু তবুও বামফ্রন্ট সরকার এ কাপারে চেষ্ট। চালিয়ে যাচ্ছেন, 
এবং প্রকল্পগুলি রাপাফিত করার চেন্টা করছেন। ভাই এই বার-বরাদ্দ মন্তানহাশয় ফা রেখেছেন ভা 
সমর্ধনবোগ্ায ৷ এর পর আমি একটু উদ্দেশের সঙ্গে ঘাটাল মাস্টার প্রানের কথা বলব। প্রভাস রা মহাশয় 
স্বয়ং এর উদ্বোধন করেছিলেন ঘাটাল মাস্টার প্রানের বাপারে ষদি কর্ষেকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা না যার 
তাহলে ঘাটাল বন্যার বিপর্যান্ত হবে। প্রতি কর ঘাটালে কনা হয়। মাননীয় মন্ত্রীনহাশরকে অনুরোধ করবো, 
এব্যাপারে সত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করু-। এই বলে মাননীয় মন্ত্রী হহাশরের বাজেউটকে সমর্থন করে এবং সমস্ত 
কাট মোশানের বিরোধিতা করে আনি আমার কক্তব শেষ করলান। 
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শ্রী ভূপেত্রনাথ শেঠ £_আাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীর ক্ষুদ্র সেচ এবং কৃষি দপ্তরের সত 
মহাশয় ফে কর-বরাচ্ছ এখানে করেছেন. আফি তার বিরোধিতা করছি। কারণ ১১৮২ সাল থেকে 
১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আমি কন এই সভায় এম. এল. এ হিসাবে ছিল্মে তখন দেখেছি বজ্র 
ঞালোকেশান হয়েছিল ১৪ হাজারি ৭৩৮৬৯ লক্ষা টাকা । সেই স্ময়ে নাননয়ে অধ্যক্ষ অহাশয়ের 
কাছে গুরুতর সঙ্গে বলেছিলাম যে উত্তর ২৪ প্রশগণার সেচ প্রকল্পের যদি উন্রতি করতে হয় তাহলে 

যে ৩টি ছোটি ছোট নদী: আছে__ একটা হচ্ছে, ইছামতী নদী, টির 
দা ভি এক ইভা ই কাপারে 
আমি কলিং ঞাটেনশান দিয়েছিলাদ এবং সেটা এ্যাকসেপ্টেড হয়েছিল । মস্্রা অহাশর জবাবে 
বলেছিলেন ফে এটা করবেন। কিন্তু এই বাজেট ঞ্লোকেশানেও তার প্রকৃত কোন কাক আন্ত পর্ব 
হয়লি। আনি একবার মাঝখানে বলেছিলান, আপনি বোধ হস্ত জানেন, যে এটা সানান্ত অঞ্চল, 
বাংলাদেশ থেকে রাতারাতি ভারা ওখানে একটা এমবাস্কমেন্ট করে দিল এবং সুদূর নদীয়া থকে 
যে জল আসে ইচ্ছামত: নদী দিয়ে কোদালী হয়ে সেই জলের বাপারে বাংলাদেশ সরকার এই 
কুকম অসুবিধার সৃষ্টি, করলো! আমরা সেচ দপ্তরুকে এই ব্যাপারে বলিছিলান এবং জেলা পরিদকেও 
বলেছিলা্ এবং চীফ সেকেছ্রারীকেও বলেছিলাম ফে তরাহ্বিত ব্যবস্থা করে অন্ততঃ বাংল দেশের 
যে জল ইন্ডিরার বধ ঢুকবে, ফে ভাবে পড়বে, সেখানে উইদাডট এশি কন্মসেন্ট, ভইদাউচঢ এনি 
কনসালটেশান উই দি গর্ভণমেন্ট অব ইন্ডিয়া তারা এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কাজেই 
ওখানকার মানুষকে বাচাবার্র জলা অন্ত্রতঃ একটা বাল কেটে কোদালি নী দিরে ইছানতা নদীতে 
ফেলার জন্য এবং এই ব্যাপারে ১০ লক্ষ টাকা ডিন্টিক্ প্রানে দেওয়া হর্রেছিল কিন্তু সেই টাক' 
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কোথায় গেল আমরা জানিনা, কিন্ত আজ পর্যন্ত কোন কাজে লাগেনি। কোদালী নদীতে-_অপূর্ববাবু 
যখন স্পীকার ছিলেন-_ বাংলাদেশের সীমান্তে একটা সুইস গেট করা হয়েছিল। সেই ঘ্রইস গেট 
বাংলা দেশের জলে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে সরকারের কাছে বারবার বলেও কোন 
কাজ হয়নি. উত্তর ২৪ পরগণার যমুনা সংচ্কারের জন্য এই বাজেটেও টাকা ডিস্টিি্ট প্ল্যানে গর্ভণমেন্ট 
অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাঠিয়েছেন এবং বলা হয়েছে যে চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বাজেট এযালোকেশানের 
টাকা উত্তর ২৪ পরগণায় যায়নি। উত্তর ২৪ পরগণার মানুষ নিজেরাই চেষ্টা করে সেখানে বাম্পার 
ক্রপ অর্থাৎ এক ফসলা জমিতে ৩ ফসলা করেছে এবং সেখানকার চাষের ফসল আজকে কলকাতায় 
আসছে এবং এখানকার মানুষ সেটা খেয়ে বাঁচছেন। আপনি জানেন যে উত্তর ২৪ পরগণায় ইন 
দি ইয়ার ১৯৯০-৯১ যেতে টোটাল ডিপ টিউবয়েল হয়েছে মাত্র একটা । স্যালো টিউবয়েল হয়েছে 
মাত্র ২৮০টি। তার মধ্যে বনগা মহকুমায় হচ্ছে মাত্র দুটি। ১৯৭৭ সালের আগে বনগ্ায় যে ডীপ 
টিউবয়েলগুলি ছিল সেটা হচ্ছে ৩৮টি। তার মধ্যে ৩টি খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু বাজেট 
গ্ালোকেশানে কোন টাকা দেওয়া হয়নি। স্যালো টিউবয়েল হচ্ছে ৩৮টি। এই সরকারের ১৪ বছরের 
কৃতিত্বে ৩৮ গুচ্ছ টিউবয়েল হয়েছে। ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসের আমলে যে ডীপ টিউবয়েল ছিল 
সেগুলিকেও তারা বাঁচিয়ে রাখতে পারছেন না। সেইগুলো বজায় রাখতে পারেন নি, তার মণো 
তিন চারটে খারাপ হয়ে গেছে। এই হচ্ছে আপনাদের অবদান। ওখানে ৫ হাজারের উপর শ্যালো 
টিউবওয়েল আছে. আপনাদের ডিপ টিউবওয়েল ছাড়া এবং ৩৮টা গুচ্ছ শ্যালো টিউবওয়েল ছাড়া। 
এই ডিপ টিউবওয়েল এবং শ্যালো টিউবওয়েল যা আছে, তা রিপিয়ার করার ব্যবস্থা আপনারা 
করেননি । ইছামতীর কোন সংস্কার করেন নি, কোদালিয়া খাল সংস্কার করেন নি। সেখানে তেলের 
কনজাম্পশন কত জানেন, ৩।। হাজার কিলো লিটার ডিজেল লাগে। আপনাদের ইরিগেশনের জনা 
নয়, সেখানকার মানুষ নিজেরা পাম্প সেট করেছে, এবং তারা নিজেরা বাম্পার ক্রপ করছে। সুতরাং 
এই বাজেট কী উপকারে তাদের আসবে জানি না। এই টাকা বাজেট গরালোকেশন হয়েছে এবং 
এই টাকা ডিস্ক প্রানিং কমিটি পর্যন্ত যাবে, সেখান থেকে যে কোথায় চলে যাবে তার আর হদিশ 
থাকবে না। এর থেকে আরও আরও রিভাইজ হতে হতে তারপর কত কমবে কে জানে। এই 
বাজেটকে কোন ভাষায বিরোধিতা করতে হবে তা আমাদের জানা নেই। সেই ভাষা আপনাদের 
কাছ থেকে শিখতে হবে। যেখানে মানুষের প্রটেকশন নেই, মানুষ কিছু পায় না, সেখানে বাজেটের 
বিরোধিতা করা ছাড়া কী উপায় আছে£ সুতরাং এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 

রী ব্রন্মময় নন্দ £_ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর সেচ ও জলপথ দপ্তরের 
ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে উত্থাপন করেছেন, তাকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন 
করছি. আমাদের সেচমন্ত্রীকে বিতর্কের খাতিরে শুধু বিরোধিতা করলে হবে না, গ্রামাঞ্চলে যান 
গ্রীষ্মকালে সেখানে দেখবেন চারি দিকে সবুজ, সেই সবুজ ওরা দেখতে পাচ্ছেন না। পশ্চিম 
বঙ্গের সর্বএ সারা বছর শষ্য ক্ষেত্র শয্য শামলা হয়ে থাকে। একটা গল্প বলি, দুজন বন্ধু কথা বলছিল, 
একজন জিজ্ঞাস করলো, দেখ সামনে কী সুন্দর শষ্য শ্যামল প্রান্তর, তখন তার বন্ধ বলছে সামনে 
কিছু দেখছি না, শুধু অন্ধকার দেখছি। অনুরূপভাবে বিরোধী দলের বন্ধুরা চক্ষু মুদ্রিত করে আছেন, 
যারা জেগে ঘুমোন, তাদের জাগানো যায় না। এই সব বন্ধুরা বাড়িতে গিয়ে ভাববেন বামফ্রন্ট 
সরকারের বিরুদ্ধে কী অসতা বলে এলাম। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেচের যে উন্নতি হয়েছে, 
সেই বিষয়ে সকলেই আমরা প্রায় অবগত আছি। 
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[6.15--6.25 7₹১৮১.] 

বামফ্রন্ট সরকারের সেচ দপ্তর ক্ষুদ্র মাঝারী এবং বৃহৎ সেচ হিসাবে তিন ভাগে বিভক্ত। 
তিনটিকেই আলাদাভাবে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুরা একটু চিন্তা কণে 
দেখুন, তাদের সময় জলাভূমির ২০ শতাংশ মাত্র সেচের আওতায় ছিল, এখন (সেটা ৪০ 
শতাংশে দাড়িয়েছে তবুও বলবেন কোন উন্নতি হয় নি। একটু আগে নরেন হাসদা মহাশয় বললেন, 
মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে মরছে আমি তাকে অনুরোধ করছি দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন যে, বামফ্রন্ট আমলে 
কেউ না খেয়ে মরছে, তাহলে আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাব। তিনি অন্তত একটা "উদাহরণ দেখান। 
দেখাতে পারবেন না। অথচ কংগ্রেসের আমলের চিত্র আমাদের স্মরণে আছে। মানুষ ঘরে ঘরে থালা! 
বাটি হাতে ঘুরত একটু ফ্যানের জন্য, একটু মাইলো খাওয়ার জনা। সে দিনের কথা চিন্তা করুন। 
গ্রামাঞ্চলে কোন অনুষ্ঠান হলে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হস্ত, রাতের বেলা আলো নিবিয়ে দেওয়া 
হত। কারণ ভিখারীরা এসে ভিড় করবে। আজকে আর কাউকে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে ঘুরতে দেখতে 
পান? বামফ্রন্ট আমলে আজকে তাদের মুখে হাসি ফুটেছে, অন্ন-বন্ত্র সমস্যার সমাধান হয়োছে। 
বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন। আপনারা কি এটা বুঝতে পারাছেন না? একে কি আপনারা 
বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারেন? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, তবুও আত্ম-সন্তুষ্ঠির কোন কারণ 
নেই। এখনো অনেক এলাকা আছে যেগুলিকে সেচ ব্যবস্থার মধো নিয়ে আসা দরকার । আমার 
নির্বাচনী কেন্দ্র ২৭০ নরঘাট, আমার এলাকায় সেচ দপ্তরের কাজ কিছু অংশে হলেও, সেহ কাজের 
মধো কিছু ত্রটি-বিচ্যুতি আছে সেগুলি আপনার সামনে আমি তাল ধবছি। ভগবানপুর নন্দাগাম 
ড্রেনেজ স্কীম এখনো পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। চণ্তাপুর থানার দক্ষিণমুখা খাল গুলিকে প্রশস্ত 
করে রসুলপুর নদীতে ফেলার কথা, কিন্তু সে কাজ এখনো পর্যন্ত সর্বাঙ্গীনভাবে গড়ে ওঠে নি। 
উত্তর-মুখী খাল গুলিকে সংস্কার করে ইস গেট বসাতে হবে। এক একটা ঘ্ইস গেট বসাতে এক 
কোটি টাকারও বেশী প্রয়োজন। তবুও আমাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মাধ্যে যে ক'টি বসান সনম্ভল 
সে ক'টি বসাতে হবে। কারণ জল-নিকাশী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ সব এলাকার মানুষবা 
দুর্ঘশা মুক্ত হবে না। আজকে হলদী নদী ক্রমশঃ ভরাট হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখছি হলদীর পপ 
ব্রিজ হবার পরে জল নীচের দিকে যাচ্ছে না, আটকে পড়ছে। বেল ব্রিজের কাজ আরও হয়েছে, 
এরপরে আর হলদী নদী দিয়ে একটও জল পাশ করবে না। সেই জনা আমি বলছি, হলদা শদা 
ংলগ্ন ঝাঝিয়া খালটির সংস্কার করতে হবে। নন্দী গ্রানের নীচু জমি গুলির জল নিকাশা লাবস্থার 
দিকে নক্জর দিতে হবে। পালাবোনিয়া খাল ও হিজলী টাইডেল কযানেলের সংস্কার করতে হবে। 
নারায়ণদাড়ি, দুলিয়াগড়গ্রাম, গোমুঠা, শশীগঞ্জ প্রভৃতি খালগুলি কাটতে হবে। দুনিয়া ঘুইস গেট নির্মান 
করতে হবে। প্রতাপখালি দাওতানচক থেকে বাপাহারা পর্যন্ত পঙ্কোদ্ধার করতে হাবে। নারারণপুরে 
প্রতাপখালির মুখে ঘে পুরোন ঘ্ুইসটি আছে সেটির অবস্থা খুবই খার'প, সেটি দিয়ে জলনিবীাশী। 
সঠিকভাবে হচ্ছে না, সেটির সংস্কার প্রয়োজন। পরিশেষে আমি বলব যে, এখানো পর্যন্ত যেসব ভায়গ! 
সেচ যুক্ত হতে পারে নি সেসব জায়গাকে অবিলম্বে সেচ যুক্ত করতে হবে। অন্তত নদা থোকে 
জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সব রকমের জলকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজে লাগাতে 
হবে। নমস্কার। 

শ্রীদেবনাথ মুর্মূ £--দিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সেচমন্ত্রী এবং কুদ্রস্ে মন্ত্রী মহোদয় আজবে 
যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করছি এবং তার সাথে সাথে দু 
একটাই কথা আলোচনা করতে চাইছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ক্ষুদ্রসেচ দপ্তরের মাধামে 
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সেচ সম্ভাবনা সুষ্টি করার যে কাজ তা উল্লেখযোগাভাবে সাফল্য লাভ করেছে এবং এই সাফলা 
অর্জন করার গেছে সপ্তম পরিকল্পনার শেষে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, এহ সাফলোর হার 
শতকরা ৮৮.৫ শতাংশ। সুতরাং এই সাফল্য নিশ্চিতভাবে অভিনন্দনযোগা এবং সেই কারণে আমি 
ক্ষদ্রসেচ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে 
বিরোধিদলের প্রথম বক্তা রাখার সময় বললেন, ময়নাতে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে। কিন্তু আমি বলতে চাই. 
কংগ্রেস শাসিত রাজ্য ত্রিপুরাতে কংগ্রেসীরা দুর্ভিক্ষ টেনে নিয়ে এসেছে। প্রতিদিন সেখানে অনাহারে 
মানুষ মারা যাচ্ছে, কংপ্রেসীরা সেখানে লুট-পাট সুরু করেছে। গরীব মানুষের খাবার আত্মসাৎ করছে 
গননা এসডি চিজ 
পাচ্ছে তখন কংগ্রেসীরা বলছে ময়নাতে মানুষ অনাহারে মরছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে এইরকম ধরনের 
কথাবার্তা বলছেন। আর তাদেরই দোসর ঝাড়খণ্ডের নরেন হাসদা মহাশয় “তাদের সঙ্গে সুরে সুর 
মিলিয়ে বলছেন পুরুলিয়া, বীরভূম এবং বাঁকুড়া এলাকায় নাকি মানুষ অনাহারে মরছে, পশ্চিম- 
বাংলা ছেড়ে মানুষ অনাত্র চলে যাচ্ছে। আসামে যাচ্ছে, পাপ্তাবে যাচ্ছে, এখানে নাকি খেতে পাচ্ছে 
না। তিনি গানের ছন্দে বলেছেন, মানুষ এখানে সুখে শান্তিতে নেই, পশ্চিমবাংলাতে খাবার নেই, 
আসানসোলে যেতে হবে, সেখানে দুধে ভাতে সুখে দিন কাটবে। আমি বলতে চাই, উনি এখানে 
ঝাড়খণ্ডের সংগঠনে আছেন আর আসামে উলফার সংগঠনে আছেন সেইজন্য এইসব কথাবাতা 
বলছেন। এখানে বামফ্রম্টসরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গোটা পশ্চিমবাংলায় কার করছেন এবং 
এই সরকারের সেচদপ্তরকে স্বতস্ফুর্তভাবে সেচ পরিকল্পনার কাজে লাগানো হচ্ছে এবং তার সাথে 
সাথে পঞ্চায়েতকে এই সেচ প্রকল্পের কাজের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে। এইসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 
গরীব এলাকায় যেখানে আদিবাসী তপসিলি জাতির! বসবাস করেন সেই সমন্ত জায়গায় আজকে 
ক্ষুদ্রসেচের মাধামে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এইসব কাজ যখন হয়েছে তখন কংগ্রেসীরা বলছেন 
এই ১৪ বছরে বামফন্ট সরকার সেচের জন্য কোন ব্যবস্থা করলেন না কংগ্রেসের অনুসুতো নীতির 
ফলে বিগত ২৮ বছরে যে সংস্থা তৈরি হয়েছে আজ্জকে কংগ্রেসীরা বলছেন একদিনেই সেই সমস্যার 
সমাধান করতে হবে এবং এরজন্য বামফ্রন্টসরকারকে দায়ী করছেন। তিস্তার কথা বলতে গেলে 
ংগ্রেসপীদের হিংসা হচ্ছে, গারে জ্বালা ধরছে। আমি বুঝতে পারছি, যদি তিস্তা প্রকল্প রাপায়িত হয়ে 
যায় তাহলে উত্তরবাংলার তপমিলি আদিবাসী কৃষকেরা কংগ্রেসীদের বাতি ভ্বালাবার জনা কাউকে 
রাখবে ন!। সেইজনা ওরা উত্তরবঙ্গের কৃষকদের উচ্ছেদ করার দাবী জানাচ্ছে__এটা আমি বৃঝতে 
পারছি। সেইজনা উত্তরবঙ্গের স্বার্থে তিস্তা সেচ প্রকল্পের কথা বলতে গেলেই ওদের হিংসা হচ্ছে, 
গায়ে জ্বালা ধরছে। 


16.2১--6.3১ 1১ 11,] 


মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করার সাথে সাথে সমস্যার কথা 
তুলে ধরতে চাই। যেটা হচ্ছে, ১৯৮০ সালে মালদার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম শুনেছিলাম টাংগন ভ্যালী! 
কর্পোরেশন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ. বি. এ. গণিখান চৌধুরী মহাশয় প্রচণ্ড আওয়াজ তুলেছিলেন 
এবং খুবই ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রচার করেছিলেন, অবিলম্বে সেই টাংগন ভ্যালী কর্পোরেশনের কাজে 
হাত দেওয়া দরকার। আমরা এতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি, আমরা আশা করেছিলাম সালদার 
গাজোল, বড়জোরা এবং হবিবপুর এই সমস্ত এলাকাতে তপশীলি জাতির কৃষকদের বাস, এই সমত 
এলাকাতে তপশীলি আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত কৃষকেরা টাংগন ভ্যালী কর্পোরেশন রূপায়িত হলে 
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সেচের মাধ্যদে তাদের এক ফসলী জমিতে অন্ততপক্ষে ৩টি ফসল তুলতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত 
আমরা. লক্ষ্য করছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের এ কথা এখনও কার্যকরী হয়নি। তাই আমি মাননীয় 
. সেচমন্ত্রীর নজরে এটা আনতে চাই যাতে আগামী দিনে এই কথাটা মনে রাখা হয় যে কথাটা প্রথম 
এঁ মাননীয় গণিখান চৌধুরী মহাশয়ের মুখ থেকে বেরিয়েছে এ টাংগন ভালী কর্পোরেশনের কান 
হাতে নেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার কথা বলে আবার এই বাজেটকে সমর্থন কারে এবং 
বিরোধীদের আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেম করছি। 


শ্রী গণেশ চন্দ্র মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সেচ দপ্তরের যে বাজেট এখানে 
উপস্থাপিত করা হয়েছে সেই বাজেটের উপর সরকার পক্ষ এবং বিরোধী কংগ্রেস আই ও অনান্য 
বিরোধীদলের যে সমস্ত সদসারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আমাদের বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য ডাঃ মানস ভুইএ্া তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গীতে সমালোচনা 
করেছেন। তার সমালোচনার উত্তরে আমি বলতে চাই যে, ১৪ বছর ধরে নদী বাধে কোন মাটি 
দেওয়া হয় নি বলে যে অভিযোগ করেছেন আনি সেটিকে দ্বার্থহীন ভাষায় প্রথমে প্রতিবাদ জানাই । 
পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তরের কাজকর্ম তার সমস্যা বা তার বাধা বাধাকতার বিষয় নিয়ে জামি আমার 
বক্তব রাখছি না, ও ব্যাপারে মাননীয় দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বক্তব্য রাখবেন, আমি শুধু 
সুন্দরবনের এদিকের যে সমস্যা আছে সেই সম্পর্কে বলতে চাই। বর্তমানে কি কার্যক্রম গ্রহণ করা 
হয়েছে সেটাই আমার আক্তকের আলোচ্য বিষয়। আমরা এই. রাজা সরকারের জলপথ, জলসেচ 
ব্যবস্তা-এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে আলোচনা করছি কিন্তু একটা বিষয়ের প্রতি এই 
পর্যস্ত যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি, সেটা হচ্ছে সুন্দরবনের নদীগুলির 'পরিকল্পনা। এই নদীগুলির 
সমস্যা কি সেটা আমাদের আজকে নূতন করে ভাবার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সুন্দরবন যখন প্রথম 
আবাদ সুরু হয়_যে লেবেলে আজ্ঞকে মাটি আছে-_তা উচু করার প্রয়োজন ছিল, কিন্ত সেই 
পরিমাণে উচু করার আগেই জমির কাছে বাঁধ দেওয়া হয়, এর ফলে স্বভাবতঃই সমুদ্র লেবেল 
তার থেকে নীচু থাকে। দীর্ঘদিন ধরে আগে এই নদীগুলির যে নাব্যতা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাওয়া 
উত্তর দিকের যে জলপ্রবাহ আসত সেই ভক্রলপ্রবাহের একদিকে ভাগীরী দিয়ে সাগরে পড়ত জপর 
দিকে উত্তর ২৪ পরগণার যে দান ইছামতী, বিদ্যাধরী এই সমস্ত নদী সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত 
হোতো। ফলে এ নদীগুলির নাবাতা বজায় রাখা অসন্তর হয়েছিল। কিন্তু পরবস্তীকালে উত্তর দিক 
থেকে আসা শ্রোতটা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন সুন্দরবনের নদীগুলির উপর বিপদ নেমে আসে। 
এরফলে এ নদীশুলি মজে যেতে থাকে এবং জল নিকাশের সমস্যা দেখা দেয়। আর একটি কথ 
উঠেছে যে, .সেখানকার প্লাবন পিয়ালী নদী সুষ্ট। এই প্রশ্ন উঠতো না যদি প্রথম থেকে এ নদীর 
নাব্যতা বজায় রাখতে পারতাম। তাহলে বিপদও আসতো না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সনুদ্রে যখন জোয়ার 
আসছে তার সঙ্গে বিপুল পরিনাণ পলি সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। আবার উত্তর দিক 'থাকেও 
নদীবাহিত পলি আসছে। এই দুয়ে মিলে নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে যাচ্ছে, ফলে নদীর জল ধারণ 
ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফলে সেখানকার বাঁধগুলি যত উচু করা হোক না কেন, এ বাঁধগুলি প্লাবিত 
হচ্ছে এবং বন্যা দেখা দিচ্ছে। এই একই সমস্যা মেদিনীপুরের নদীগুলিতেও আছে যেগুলি সমুদ্রে 
পড়েছে। আজকে সেইজনাই হলদী নদী সিলটেড্‌ হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের কাছে যে পরিকল্পনা 
আছে তাতে সামান্য কিছু টাকা বরাদ্দ করে সেখানকার নদীর ভাঙ্গন এবং নদী-বাধ মেরামত করা 
সম্ভব নয়, নদীর নাব্যতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। এরফলে সেখানকার নদীগুলির ২২০০ 
কিলোমিটারের মত বাঁধ একটা সমস্যা হয়ে দীড়াবে। সেইজন্য মনে করি সুন্দরবনের সমত্ত নদী 


72 2১559172৬91, ৮1২0027010১ 1511১000050, 199] 


এবং সেই সঙ্গে মেদিনীপুরের নদীগুলিকে যুক্ত করে একটা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা দরকার। এ- 
ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি। সামগ্রিকভাবে সুন্দরবন এবং মেদিনীপুরের নদীগুলির বাঁধ 
মেরামত, বাঁধ রক্ষার ব্যাপারে একটা প্ল্যান তৈরী করা দরকার। এটা নিশ্চয়ই কোন রাজনীতির প্রশ্ন 
নয়। এট! সামগ্রিকভাবে দক্ষিণবঙ্গের মানুষের বাঁচার প্রশ্ন। সেইজন্য বলছি, কংগ্রেস (আই) দলের 
মাননীয় সদসাগণ ঘে কথা বলেছেন, এ ব্যাপারটা নিয়ে আমরা দিল্লীতে নিশ্চয়ই দরবার করতে 
পারি। আমি আশা করি আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমরা এ মানবিক কাজে পাবো। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই সভাকে আর একটি কথা বলতে চাই যে, সুন্দরবন এবং 
মেদিনীপুরের মানুষরা ঘুর্ণীঝড় এলাকার আওতায় পড়েন। এই ঘুর্ীঝড়ের ফলে যে প্লাবন সৃষ্টি হয় 
তাতে তারা রক্ষা পান না। সেখানে একটা ঘুর্ণীঝড় হয়ে যাবার পর সরকারীভাবে আমরা তাদের 
রিলিফ দেবার চেষ্টা করি মাত্র। কিন্তু এর দ্বারা এ সমস্যা সমাধান করা যাবে না। সেজন্য এ 
এলাকাকে যদি ঘৃরণীঝড় প্রবন এলাকা বলে ঘোষণা করা হয় তাহলে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছ থেকেই নয়, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগার থেকেও আমরা বিশেষ সাহায্য পেতে পারি। সে কারণে 
এ এলাকাকে ঘৃর্ণীঝড়গ্রবন এলাকা বলে ঘোষণা করবার জন্য একটা প্রস্তাব রাখছি। আমি আশা 
করি বিরোধীদলের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে সমর্থন পাবো। আজকে দক্ষিণবঙ্গের যে মূল সমস্য৷ সেটা 
বিচার-বিবেচনা করে আশাকরি সকলে এটা সমর্থন করবেন। এই বলে বিরোধীদের আনিত কাট' 
মোশনের বিরোধিতা করে শেষ করছি। 


[6.35---9.45 7, 1৬.] 

ডাঃ ওমর আলি $-_মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমিও প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের বিরোধী 
পক্ষের এবং সরকার পক্ষের মাননীয় সদসাদের যারা এখানে আমাদের দপ্তরের ব্যায়-বরাদ্দ সংক্রান্ত 
বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আমাদের কংগ্রেস দলের সদস্য ডাঃ মানস ভুইঞ্য বক্তব্য 
রেখেছেন। মাননীয় সদস্য মানস ভুইএনা আমার খুব স্রেহস্পদ, ওকে আমি মানস বলে ডাকবো 
না মানসবাবু বলবো বুঝতে পারছি না। আসলে আমি আশা করেছিলাম যে আমার দপ্তর নিয়ে এবং 
তার কাজকর্ম নিয়ে একটু আলোচনা করবেন এবং সেই সুযোগে আমি আমার 'দপ্তরের কাজকর্মের 
বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে হাজির করবো, তাহলে তিনি ভালভাবে জানবেন এবং সভার সকল সদস। 
জানতে পারবেন। কিন্তু মজার বিষয় হলো তিনি তার মধ্যে না গিয়ে প্রধানত তিনি এমন কতকগুলি 
বিষয় উত্থাপন করলেন সেই বিষয়গুলির সঙ্গে কাজকর্মের সম্পর্ক অনেক কম। তিনি একটা প্রশ্ন 
তুলে বললেন যে একজন দুর্নীতি পরায়ন চিফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন তিনি নাকি এতো ক্ষমতাসীন যে 
তিনি নাকি আমাদের দপ্তরের মন্ত্রী নির্বাচন করছেন! এই রকম কথা একবার খবরের কাগজে 
বেরিয়েছিল যে কিছু ঠিকাদার সংস্থার কিছু লোক তারা এই রকম কিছু মন্তব্য করেছিল এবং তার 
বিরুদ্ধে আমাদের দল খুব ধিক্কার জানিয়েছিল এবং তাদের যে ওধাত্ব সেই উধ্যতের বিস্বায় প্রকাশ 
করেছিল এবং নিন্দা করেছিল। আমি ভাল করে জানি, দীর্ঘ দিন রাজনীতিতে আছি, বিধানসভার 
সদসা হিসাবে অনেক দিন ধরে আছি, আসলে আমাদের দলের বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি 
এবং বামপন্থী দলগুলিতে কেউ বাইরে থেকে এসে, সে যতই ক্ষমতাসীন হোক না কেন, মন্ত্রী নির্বাচন 
করে না। মন্ত্রী নির্বাচন করে দলের লোক, তাদের নেতৃত্ব সঠিক পদ্ধতির মাধামে। আসলে কংগ্রেস 
দলে তো তা হয় না। কংগ্রেসের মন্ত্রী নির্বাচিত করেন টাটা, বিড়লা, আমাদের দেশের শিল্পপতিরা 
এবং আই.. এম. এফ-এর প্রভুরা। তাদের কথা শুনে মন্ত্রীত্ব চলে, তাদের কথা শুনে শিল্পনীতি তৈরী 


[0150০৮৯১10৭ 0৭ 10121/1017018 01২/৭79 73 


হয়, টাকা অবমূল্যায়ন হয়, টাকার দাম কমে, ডি-্যাশানালাইজেশান হয়। আমাদের দলে এই সব 
হয় না এই কথা তাকে আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই। স্যার, উনি আবার বলেছেন যে ওনার 
কাছে এমন সব তথা আছে সেইগুলি তিনি জমা দেবেন বলেছেন। 'সেই তথাগুলি তিনি তো 
স্পীকারের মাধামে দিতে পারেন কিংবা আমাকেও দিতে পারেন, সেই তথাগুলি তো আমি দেখতে 
পারি। সেই তথা নিয়ে বিধানসভায় টেচামিচি করার দরকার কি আছে? তথ্াগুলি পোলে খতিয়ে 
দেখে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাদের বিরুদ্ধে। তার জন্য এতো টেচামিচি করার 
দরকার কি আছে? তথাগুলি পেয়ে গেলে খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারি দায়ী কারা । এখানে টেগুর 
নিয়ে কথা বলেছেন এবং তার পলিশি নিয়ে বলেছেন। লোয়েষ্ট টেগুর পাবে কি হায়েনছ টার 
পাবে, কোনটা বাতিল হবে, সেপ্ট্রালাইজড টেণ্ার কাকে বলে ডিসেন্টরালাইজড টেগুার কাকে বলে, 
কি করে হয়, কি বাপার এতে বাপার এতে আছে এই সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন বি? 


আসলে তো খোঁজ রাখেন না থে কেন এগুলো হচ্ছে, কেন এগুলোর দরকার আছে সেগুলে! 
যদি ভালভাবে খোঁজ-খবর রাখতেন, তাহলে বলতেন ন!। আমার কাছে আসবেন, আমি বুঝিয়ে 
বলবে! । পি-ভি-সি. পাইপের কথা বলেছেন, কোটি কোটি টাকার পাইপ কেন হয়েছে এর আগে 
খবরের কাগজে বেরিয়ে ছিল. ছবিও বেরিয়েছিল যে ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়েছিল। আছি “খা 
নির়েছি। এটা সত্য ন্য। ভাঙাচোরা কিছু পাইপ. সেগুলো পাবেন। সাগ্রাইয়ের সময়ে যে ডলো ভাঙা 
ছিল সেগুলো আছে সেগুলো একটা জায়গায় রাখতে হবে তো£ সাগ্নাইয়ের সময়ে বল! হয়েছিল 
যে. ভাঙাচোরাগ্ডলে৷ তারা নিজেদের খরচে রিপ্লেস কবে দেবে। তারা সেগুলো রিপ্লেস কবে দিয়োছে। 
ভাঙাচোরার জনা তাদের কোন দাম দেওয়া হয়নি। পি-ভি-সি. পাইপ নিবে কথা উদেছিল। এগুলো 
নেক জায়গায় বাবহার করা হয়েছে! আমি দেখেছি, পি-ভি-সি. পাইপ শুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জনা 
যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল-_-এই ব্যাপারে বলছিলেন সেই রকম বাবস্তা নেওয়া হয়োছে। 
দ্র'একটি জায়গায় কেবল তা নেওয়া হয়নি। কিন্ত পি-ভি-সি. পাইপ কিনে কোটি কোটি টাকা নু 
হয়ে গেছে এই অভিযোগ আমি অস্বাকার করছি। এর পিছনে কোন যুক্তি নেই বলছিলেন যেমন, 
খবরের কাগজে বেরিয়ে গেল। পাঁচশো! (কোটি টাকা যা বিশ্বব্যাঙ্গের প্রকল্পের জনা পশ্চিমবঙ্গের জনা 
বরাদ্দ ছিল তার খরচ করতে পারা যায়নি এবং তারমধো নাকি ২৮৮ কোটি টাকা মাইনর ইরিগেশানের 
যেটি বিশ্বব্যাঙ্কের প্রোজেক্ট? আসলে তা সত নয়। আপনারা জানেন হে, প্রকল্প যখন রচিত হয়েছিল 
তখন ঠিক হয়েছিল যে ১৫৬ কোটি টাকা খরচ কর। হবে। পরবস্তীকালে ডলার এব” টাকার থে 
বিনিময় হার সেই বিনিময় হারের ঘে পরিবর্তন হলো, তাবফলে এটাতে দাড়ালো ২৯৩ “কাটি টাকা। 
আমবা ইতিমধো ৮৪ কোটি টাকা সেজনা খরচ করেছি। প্রথম তিন বছর ভামরা কাজ করাত পাবিনি। 
কারণ হচ্ছে, প্রথমতঃ আমরা যে চক্তিতে গুরু করেছিলাম তাবপরে যখন জিনিসগুলো বোরোল নতুন 
টেগারের ব্যাপারে, গ্লোবাল টেগার করতে হবে, ইণ্টারন্যাশানাল বিড হবে, এমনকি গভণমেন্ট সেল 
যেগুলো আছে, পাবলিক আগ্ারটেকিংস যেমন, ষ্টাল অথরিটি, তাদের কাছ থেকেও সলাসরি আমরা 
কিনতে পারবো না, তাদেরও টেগারের মাধমে আসতে হবে এই ঘে নিষমণ্ডুলো পরিবর্তন করলেন 
ওরা, যে টেগ্ডার প্রসেসগ্ুলোর পরিবর্তন হলো, ত! নাভলে ভালই হোত । যাইহোক, এতবড একাটা 
ইনফ্লাষ্ট্রাকাগান এটাকে পরিবর্তন করতে গেলে- ইনক্রা্টাকচারের পরিবর্তন, টেগুর প্রসেসের বা।পারে 
(যমন, একটা টেগার করতে গেলে ৬ মাস সময় লাগে। সামানা অবজেকশান হলে আরত ৬ মাস 
লাগে। সেজনা নর্মাল প্রসেস ফলো৷ করতে পারা যায় না । যেমন, পি. ডবলু, ডি. ইলিগেশান, [সখালে 
নর্ম্যাল প্রসেসে এখনও হয় না। বিশ্ববাঙ্ককের ওরা যদি মনে করতেন যে এটা আমর। ফেল করেছি, 
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তাহলে আমরা ওঁদের কাছে যে যুক্তি হাজির করেছিলাম, তারফলে আমাদের এটা গুঁরা এক্সটে 
করতেন না। ওঁরা ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত এক্সটে্ড করেছেন। ইতিমধো আমার দপ্তরে যে কান্ড 
হয়েছে, মানসবাবু আপনি আগে শুনবেন তারপর বলনেন। 


16.45--6.55 27১11 


ওয়া ব্যাঙ্ক প্রজেক্ট মিশন আমাদের দেশে এসেছিলেন শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের কিছু 
কিছু রাজো প্রকল্পের কাজ হয়েছে। তিনি সারা ভারতবর্ষের যে জায়গায় কাজ হয়েছে ঘুরেছেনে এবং 
পশ্চিমবঙ্গে ঘুরেছেন তাদের টিম নিয়ে। তাদের ঘিনি চীফ ইরিগেশান ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ. এ. পাঠ 
তিনি ৫ই জুলাই আমার চেম্বারে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা 
করি আপনাদের এক্সপেরিয়ে্স কি আমাদের সন্বন্ধে। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, যদিও আপনাদেশ 
শ্কনতে খুবই খারাপ লাগবে, তবুও বলিছ, তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষের অন্যানা যতগুলি রাজে। 
কাজ হয়েছে তারচেয়ে অনেক ভালো কাজ পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে এবং এই কাজ করা সন্ব হয়েছ 
পঞ্চায়েতের জনা । আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই ডিসকাসান তার সঙ্গে আমার হয়েছে এবং 
তার ভিক্তিতেই এক্সটেনশান দিয়েছে, আমাদের কাজের অগ্রগতি, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি আমর। 
ঘটিয়েছি তাতে আমরা দুটভাবে বিশ্বাস করি থে আরো এক্সটেনশান পাবো এবং ১৯৯৩-৯৪ সালের 
টোটাল প্রজেক্ট কার্যকরী করতে পারবো যার মধ্যে ১২০০ ডিপ টিউবেল করার কথা আছে। তারমধো 
অনেক কিছু যেমন মিডিয়াম টিউবেল করার কথা আছে, আর এল আই করে শ্যালো টিউবেল কব! 
এবং ডাগ ওয়েল করার কথা আছে। তা যদি করতে পারি তাহলে আমাদের রাজোর যে সন্তাবন! 
তার চেয়ে বেশী কার্যকরী করতে পারবো। জেলা পরিষদ নিয়ে বিরোধিতা! সম্পর্কে ওনারা যে কথ! 
বললেন সেটা ঠিক নয়, কোন বিরোধ নেই। আমি দায়িত নিয়ে বলছি যে পাই যখন আমার সঙ্গে 
বললেন তখন তিনি বললেন থে অন্যানা রাজোর ভুলনায় এই রাজোর কাজ অনেক সন্ভোষদণক । 
তার উত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন সন্তোষজনক বলছেন। তিনি তার জবাবে বলেছিলেন 
তার প্রধান কারণ হচ্ছে আপনাদের পর্চয়েত ব্যবস্থা। এই বাবস্থা ভারতবর্ষের অন্যান রাজো “ত। 
নেই, এমন কি ভারতবর্ষের বাইরে ডেভোলাপিং কাণ্টিজ আছে সেখানেও কোন জায়গায় এই রকম 
ভালো পঞ্চায়েত বাবস্থা দেখিনি। এইকথা বলেছেন চীফ ইরিগেশান ইঞ্জিনায়ার। সুতরাং বারোধিতাপ 
কোন গ্রন্থ আসছে না। আমার সময় কম তাই আর বেশী বলতে পারবো না। কিন্তু একটি কথ: 
বলছি ষে কে একজন বললেন যে উত্তর ২৪ পরগণায় একটি ডিপ টিউবেল আছে! আমি দায়ি 
নিয়ে বলছি তার সংখ্যা হল ২৩৫টা, একটা নয়। তারনধো এই বছর সবে তো গরু হয়েছে আারছু 
করবো। তারপরে আর এল আই সম্পর্কে বলেছেন যে খুব খারাপ। কিন্ত আমি ঘতটকু জানি * « 
এল আই খারাপ নয়, তার ওপর আবার আমরা কাজ আরন্ত করবো এবং আমাদের যে লক্ষামাত্র। 
আছে সেই লক্ষমাত্রা পূরণ করবো। ১৯৯১-৯২ সালের যে লক্ষামাত্রা সেটা পূরণ করার চেঙ্গ 
করবো। তারপরে লবণাক্ত জল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ল্যাটারাইট জোনের জল লবণাক্ত জল, ভাকে 
সুইট ওয়াটারে এাকুফায়ার করার জন্য জলের অনসন্ধান বিভাগ আছে, তারা চেষ্টা করছে। মাকারো 
লেবেল বেসিসে কিভাবে জল বাড়ানো যায় তারজন্য ভাব৷ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে এই স্ুল 
অনুসন্ধানকারী সংস্থা যোগাযোগ রেখেছে। এবুং আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে এলাকায় সেচের 
সম্ভাবনা আরো সৃষ্টি করা যায়, ... সারফেস ওয়াটারকে আরো ... কত ভালোভাবে বাবহার কব! 
যায় তার চেষ্ঠা করছি। গভর্ণমেন্ট অফ ইগ্ডিয়ার যে ওয়াটার পলিসি আছে সেটা ভালোভাবে ফলে 
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করার চেষ্টা করছি। গ্রাউণ্ড ওয়াটারের জল যাতে যথেষ্ট পরিমাণে বাবহার করা যায় এবং কোন 
অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেইজনা লেজিসলেশান করা যায় কিনা দেখছি। 

ইনডিসক্রিমেনেটিং গ্রাউন্ড ওয়াটার যে ভবিষাতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তিনি ত। বল্লালেন 
না। এবং এও বললেন না যে গুজরাটে এই রকম একটা আইন আছে, যদিও তাবা সেট! কাঘব-না 
করেনি। আমরা চেষ্টা করছি এইগুলি দূর করার, আমাদের ত্রটিবিচাতি থাকতে পারে। কিন্ত ত' সেও 
আমি বলব আমাদের দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তারা ঘে কাজট। করোছেশ সেই 
কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা ক্ষুদ্র সেচের অগ্রগতিটা ঘটাতে পেরেছি এবং ঘটাতে পেরেছি বলে 
পশ্চিমবাংলাতে এখন ছোট চাষী, মাঝারী চাষী, তপশিলী জাতি এবং উপজাতি যারা একেবারে ক্ষু্র 
চাষী তারা উপকৃত হচ্ছে। সেদিকে লক্ষা রেখে আমাদের পরিকল্পনা, সেই পরিকল্পনাকে সফল করার 
জন্য আপনাদের সকলের সহযোগীতা চেয়ে কাটা মোশানের বিরোধিতা করে আমার বন্ডবা শেষ 
করছি। 


শ্রী দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, সেচ দপ্তরের উপর যে বাষ-নবাদ্দ (পশ 
করা হয়েছে তার উপর ১৬ জন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। আমি প্রথমেই তাদের প্রুহি 
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি__বিরোধী দলের সদসাদের প্রতিও কারণ যারা বলেছেন আমরা অনেকাংশে বৃহৎ 
সেচ এবং মাঝারি সেচের যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করা হচ্ছে তার কিছু কিছু তারা সমর্থন করেন 
এই জায়গায় তারা সেই ভূমিকা নেননি । আমি ৫০-র দশকে যখন জেলে ছিলান তখন এক ভদ্রলোক 
আমার সঙ্গে জেলে কোন তর্ক উঠলে বা আলোচন৷ উঠলে, আমরা কিছু বলতে উঠেছি সই সে 
সঙ্গে সেই ভদ্রলোক বলতেন আমার 'আপত্তি আছে। আমরা তখন দমদম জেলে, হা তাকে আমর' 
বলতাম আমরা তো এখন শুরুই করিনি, তিনি বললেন-_যা বলবেন তাতেই আমার আপনি আছে, 
মানসবাবুরও সেই আপত্তি আছে উনি নাম গ্রহণ করেননি, কিছু কায়দার কিছু বিপত্তি জানিরেছেন। 
আমি এবারে মূল জায়গায় আসবার চেষ্টা করছি__আমাদের সেচ এবং জলপথ দপ্তরেব দায়িত দৃশটি 
একটা হচ্ছে সেচ বাবস্থার সম্প্রসারণ, দ্বিতীযতঃ বনা নিয়ন্ত্রণ, ভুমিক্ষয় বোধ, জল নিদাশন নালছ্থ! 
প্রসারিত করা। আমি খুব আবেগের মধো যেতে নিষেধ করছি, বিশেষ করে লিরোধা দলের 
সদসাদেরকে যে ফাক্স হচ্ছে বড় নির্মম, সেই ফ্যাকৃসগুলির সামনে মাঝে মাঝে দাডাবার ভন) 
আমি আপনাদেরকে বিশেষ করে মানস ভূএ্না, প্রবোধ পুরকায়স্থ মহাশয় এবং বাড়খণ্ড দেশ 
সদসাদের প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে টোটাল চাষখোগ। ভমি কৃত, 
আপনার৷ নিশ্চয় জানেন ৫৫ লক্ষ হেক্টর, তার মধ্য আমাদের চাষের মধো ম্যাকসিনান টার? 
কোন জায়গায় রয়েছে, তার মধ্যে আমাদের বৃহৎ সেচ মাঝারি সেটে পড়ল ২৩, ৬১ এলে 5% 
পড়ল ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরে, এখানে অর্থমন্ত্রী মহাশয় যেট। বলেছেন সেটা ভামি পুনরুক্তি করতে চাহি 
এখন পর্যন্ত যা টার্গেট আমরা ঘোষণা করেছি সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ টােট, এর জন। ভারতবর্ষে 
কটা রাজোর নমুনা আমাদের দিতে হবে। 

[6.55--7.05 7৯1৮. ] 

যেখানে এতো সীমাবদ্ধ আয়ের মধো শামি বে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সেটা ৫ থেকে ৫৭ 
অতিক্রম করেছে। আমি চাই আপনাদের কাছে এই চালেঞ্জের ফ্যাকটস তুলে পবতে। দূ নন হ0, 
বিরোধীদলের নেতা শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় মহাশয় থাকলে আমি খ্‌ব খশী হতাম । তিনি তা বললাল 
চেষ্টা করেছেন না কি, উন্নয়নের দিকে আদৌ অগ্রসর হচ্ছে না। আমার দপ্তুরের একটা দলিল পাখা 
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চাইছি।, দলিলটার রৈখিকচিত্র, রেখাচিত্র, বা গ্রাফ যা রয়েছে তাতে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসেন ১৯৪৭ 
সালে। আমি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সালটা! ধরলাম না। ১৯৫২ সালে লোকসভার প্রথম নিবাচন 
হয় এবং প্ল্যান পর্ব শুরু হয়।-€৫ বছর অন্তর অন্তর প্র্যান পরিকল্পনা শুরু হয় যখন কংগ্রেস, 
নিরঙ্কূশভাবে, মাঝে অল্প সময়ের জন্য বিরোধী থাকলেও প্রায় ৪০ বছর ছিলো এবং সেই মময় 
১৯৫২ থেকে, ১৯৭৬-৭৭ এবং পরবর্তকালে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ , এবং এই বছরের মধ্যে সাড়ে 
চারটে পরিকল্পনা আপনাদের আমলে ছিলো। এই রৈখিক চিত্র খুব পরিক্কারভাবে বলছে, অতান্ত 
একটা নির্মম সতা উদঘাটিত করছি। যেখানে আপনাদের আমলে প্রি প্ল্যান পিরিরডে সেই সময় 
কত লক্ষ হেক্টার জলসেবিত হয়েছিলো । সেচসেবিত হয়েছিলো? আমরা কিছু করিনি, সিদ্ধার্থ 
সঙ্কর রায়ের মতে উন্নয়ণের দিকে অগ্রসর হয়নি, কিন্তু রৈখিক চিত্রটা উপ্টো কথা বলে। ৩০ থেকে 
৩২ বছর প্ল্যান পিরিয়ডে যে জায়গায় ছিলেন, আমরা আছি ১৪ বছর। রেশিও অনুপাত যদি করা 
বায় তাহলে শতকরা ২৫ ভাগ এগিয়ে আছি। তিন নম্বর হচ্ছে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের সামনে 
বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই কথাটা স্মরণ করতে চাই। আজকে বিশেষ করে ধানের যে রেকর্ড 
প্রোডাকশন হয়েছে যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল__সারা ভারতবর্ষে প্রথম, দ্বিতীয় স্থানে হয়েছে। সই 
জায়গায়, রেকর্ড প্রোডাকশানের পেছনে আজকে এটা বলবার অপেক্ষা রাখে না যে এর পেছনে 
সবচেয়ে বড় অবদান সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। কৃষি বিভাগকে ছোট করবো না কারণ তাঁদের রিসাঃ 
ওয়ার্কের মূল অবদান সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উপর এবং সেটা পরিস্কারভাবে, শ্রমাণিতও হরেছে 
আপনাদের যাঁরা বর্ধমান, মেদিনীপুরের__ আমাদের সৌভাগ্য এবং আপনাদের দুর্ভাগ্য, বর্ধমান, 
বীরভূম থেকে কেউ আসতে পেরেছেন কি? এক একজন হয় তো ছিটোফোটা চলে এসেছেন। 
তাদের নজরে গেছে বা এড়িয়ে গেছেন-__-বোরো ধানের যে প্রোডাকশান বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাকুড়ার 
একাংশে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ সেটার পেছনে এই সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণের কোনো অবদান নেই £ 
যেটা নিয়ে মানসবাবু ও প্রবোধ বাবু, এস. ইউ. সি. আই এবং কংগ্রেস ঘে কথাটা বলবার চে! 
করেছেন তিস্তা প্রজেক্ট সম্বন্ধে--আমি তিন বছর ধরে শুনে আসছি-তিস্ত! প্রকল্প সম্বন্ধে কোন 
কথ উঠলেই ওরা বলে আমরা তিস্তার বাইরে কোন কিছু করিনি। যখন তৃতীয় পাণগ্ডবকে জিজ্ঞাস! 
করা হল তুমি কি দেখিতে পাইতেছ, তখন সে বলিল আমি একটি মাছের চোখ ছাড়া আর কিছুই 
দেখিতে পাইতেছি না। তেমনি আমাদের তৃতীর পাগ্ডব মানস বাবু এবং প্রবোধ বাবু তিস্তা ছাড়! 
সেচ বাজেটে আর কিছুই দেখিতে গাইচেছে না। আমি সেই তিস্তা প্রজেক্টের ব্যাপারে আসতে চাইছি 
এই তিস্তা প্রজেক্ট এটা গুধু পশ্চিমবাংলার দেবুবাবু, অথবা ননীবাবু, অথবা প্ররাত প্রভাসবাবুর ব্যারেজ 
নয়, এটাকে আমরা পশ্চিমবাংলার গৌরব বলে মনে করি। কারণ একমাত্র এই জায়গাতেই 
ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গার সঙ্গে তুলনা নেই, যে কেন্দ্রীয় আসিসটেন্স ছাড়া, কেন্দ্রীয় সহায়ত 
ছাড়া এই রকম একটা বৃহৎ প্রকল্প এত অল্প সময়ের মধো অগ্রসর হতে পারে ভারতবর্যের অনা 
কোন জায়গায় এই রকম নমুনা নেই। আজকে অতান্ত পরিস্কারভাবে আমি বলতে চাই, এটা গর্বের। 
আজকে কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতৃসুলভ বাবহার পরিত্যাগ করে কেন্দ্রীয় সহায়তার হাত প্রসারিত 
করুণ। আর যদি না প্রসারিত করেন তাহলেও পশ্চিমবঙ্গে সরকার তিস্তা প্রকল্প রূপায়িত করবে। 
এখানে তিস্তা প্রকল্প সম্বন্ধে ওনারা প্রায়ই নানা_কথা বলে থাকেন, ওনারা না জানাব ভান করছেন 
না জ্ঞান পাপী তা বলতে পারি না। এদিকে আমার চেম্বারে গিয়ে বলেন দেবুদা তিস্তার কাজ দেখে 
মহিমান্বিত হয়ে গেলাম, আর বিধানসভার চেম্বারে অন্য কথা বলবার চেষ্ঠা করেন। এই বামক্রণ্ট 
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সরকারের আমলে ৯০০ মিটার দীর্ঘ এই তিস্তা ব্যারেজ তৈরী হয়েছে, এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 
দাউদ ব্যারেজ তৈরী হয়েছে, এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মহানন্দা ব্যারেজ তৈরী হয়েছে, এই 
বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে এশিয়ার বৃহত্তম সেচ সেতু মহানন্দা তৈরী হয়েছে। এই বামফ্রন্ট 
সরকারের আমলে তৃতীয় বৃহত্তম বরাঙ্‌ এ্যাকুইডাকট্‌ তৈরী হয়েছে, এগুলো তা অস্বীকার করার 
উপায় নেই। ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ তিস্তা-মহানন্দা লিঙ্ক ক্যানেল এই বামফণ্ট সরকারের আমালেই 
তৈরী হয়েছে। এই সরকারের আমলেই মহানন্দা মেইন কাযানেলের কাজ আমরা ৮০ ভাগ করেছি, 
এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর জয়নাল সাহেবের যে জেলা সেই জেলায় ৮০ কিলোমিটার 
দীর্ঘ একটি প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এবার আমি মাছের চোখের বাইরের দিবে 
তাকাতে বলছি। আমি আশা করবো আপনারা এই বাপারে আপত্তি করবেন না, যে আপনাদের 
আমলে ৩০ বছরে কি ছিল, আর আমাদের এই ১৪ বছরে নতুন নতুন কোন কোন কাজ করাতে 
পেরেছি তার তুলনামূলকভাবে একটা এস্টিমেটে আমি আসতে চাইছি। আমি ফ্ললাড প্রোটেকশানের 
ব্যাপারে আসতে চাই। আপনারা সকলে জানেন এটা একটা দূরূহ কাজ। আপনারা এও জানেন 
যে পশ্চিমবাংলা একাট নদীমাতৃক দেশ। তার উত্তরে বাংলা এবং পার্বতা এলাকা থেকে আসছে 
তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ঢাক, মানসাই. কালচিনি, আত্রেয়ী, টাঙ্গান, মহানন্দা । আর মপানলঙ্গ 
গঙ্গা, পন্মা, ভাগরথী, ময়ুরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেম্মর, শিলাবতী!, কংসাবতী, হলদিযা ইতাদি 
আমি তো কিছু নদীর নান করলাম। আপনারা হয়তো জানেন না এই রকম ১৮টি শদীাতে 
ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। আমরা সবাই সাধারণভাবে গঙ্গা, পদ্মার ভাঙ্গনের ব্যাপারটাই জানি! 
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আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি ১৮ ট! নদীতে ভাঙ্গন চলছে। সকলেই আমার কাছে যখন 
দাবি করেন যে অমুক জায়গার ভাঙ্গনে কিছু অর্থ বরাদ্ধ করুন আমার ইচ্ছা করে, কিন্তু 8০ কোটি 
টাকা বন্যা নিয়ন্ত্রন খাতে আমরা বাড়িয়ে খরচ করেছি। আমি ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছিলাম কত জায়গায় 
ভাঙন চলেছ তার একটা হিসাব দিন, ১৮টা নদীতে ১৭৮ জায়গায় ভাঙ্গন চলছে। তামি আপনাদের 
সেটা হচ্ছে, আমি ১২ বছরের হিসাব দিতে চাই না শুধু যে সময়ে আমি মন্ত্রা ছিলাম বা আছি 
তার ২ টি বছরে আমরা দার্জিলিং-এ ১০ টি, জলপাইগুড়িতে ১২ টি, কূচবিহারে ৯ টি মোট ৩১ 
টি পরিকল্পনা আমরা শেষ করেছি। এছাড়া ৫৪ টি পরিকল্পনা আছে বিমল বসু মহাশয় জানল, 
আপনারাও নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তৃতীয় পাণ্ডব মানস ভূইএন্া মহাশঘ, শিলিগুড়ি, জলপাই শুডি 
মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ টাউন প্রেটেকশান পরিকল্পনা, বালুরঘাটি টাউন প্রাটেলশান 
পরিকল্পনায় কোন আমলে কত কাজ হয়েছে তার হিসাব দিয়ে যাব। এবারে আমি আসছি অন্যান! 
জেলার ডেনেজ স্কীমে। বললেন যে মেদিনীপুরের দিকে তাকান হয় না, মেদিনীপুর জেলা আমর! 
নাকি টাকা ইনভেস্ট করিনি। সব হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়, ১০ টি জেলার হিসাব আমি দিতে চাহ 
মেদিনীপুর জেলায় অজর মুখাজী, বিশ্বনাথ মুখাজী, আমি দেবব্রত মুখারজী হয়ে গেছি, সবচেয়ে নেশী 
টাকা সেখানে ঢালা হয়েছে বাড়তি কাজ হওয়ার ফলে। সেখানে সমস্য! বেশী, সেজন্য দুর্দা নেসিন 
প্রকল্প হয়েছে, হালে ৩/৪ টি প্রকল্প চলছে। আপনারা কি জানেন না ৮ কোটি টাকা তমলুক মাস্টার 
প্ল্যানের অর্ধেক ৪ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে? পীশকুড়া ২. তমলুকের গা ধরে কত ধাণি জমিকে 
সেচের আওতায় আনতে পেরেছি সেটা কি জানেন না? বালি ঘাই ড্রেনেজ স্কাম, ভগবানপুর, 
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নন্দীগ্রাম স্বীম নিশ্চয়ই মেদিনীপুরের বাইরে নয়। উত্তর ২৪ পরগনার কথা তুলেছেন, আপনি বলন 
তো হাড়োয়া গাং কুলটা গাং পরিকল্পনা, ইছামতীকেও সেইভাবে পরিকল্পনার মাধো আনতে চেষ্ট' 
করছি, এটা কি তিস্তার বাইরে নয়? এবাবে আসছি হুগলীর দিকে__ঘিয়া-কৃন্টা একটা বিশাল! 
পরিকল্পনা, (ছাটখাট পরিকল্পনা নয়, (টা আমর] নিয়েছি। ২৮ কোটি টাকার পবিকল্পনা সম্প্রতি 
চালু হয়েছে, প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে আজ পর্যস্ত। এইভাবে জেলায় জেলায় যদি 
দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে তিস্তার বাইরে বড় ধরণের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। প্ল্যান বাজেটে 
৯৯ (কোটি টাকার মধ্যে তিস্তার ২৪ কোটি টাকা বাদ দিলে ৭৫/৭৬ কোটি টাকা অন্যানা জেলায় 
খরচ হচ্ছে। এবারে এান্টি ইরোশান স্কাম সন্বদ্ধে আমি একট্র বলতে চাই। এান্টি ইরোশান ক্সীমের 
ব্যাপারে আমাদের পক্ষের সদস্য, বিরোধা দলের সদসারা আমার কাছে আসেন এবং বালেন এত 
ব্যাপকভাবে নিতে হচ্ছে কেন, আমি মাননীয় সদসাদের অবগতির জনা জানাচ্ছি গ্ান্টি ইরোশান 
স্কীম ইচ্ছা করলে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ধরতে পারেন না। ডাঃ জয়নাল আবেদিন লন্ুদিন সরকারেন 
মন্ত্রী ছিলেন, তিনি জানেন যে কেন্দ্রের বার আয়োগ তার নর্মস নিয়ন্ত্রিত করে দেন। 


আমি তো খব গর্বের সংগে বলতে পারি যে, স্বাধীনতার ৪৪ বছরে যে কাজ সেচ দপ্তুব কখন করতে 
পারেনি আখেরিগঞ্জের কাজ, আমি গত বছর বলেছিলাম একটা আতংক থেকে মানুষকে মুক্ত কবাতে ঢাই। 
আমি গতবারে পারিনি, এত বড় কান্ত. কন্টাকটরদের একাংশের অসহাযোগিতার জন্য। আমি তার মুখোমুখি 
দাঁড়িয়ে কোথার কোন্‌ জায়গায় কোন্‌ আমলাকে বলতে হবে--এই চালেঞ্ড আপনাদের সানানে 
রেখেছিলাম ৫ কোটি টাকার কাজ মার্চ থেকে জুন মাসের প্রথম দিকের ভিতর--তোয়াব আলি জ্ঞানেন ন। 
বলে উল্লেখ করেছিলেন--৮০ থেকে ৯০ ভাগ কাজ ৩ মাসে শেষ হয়েছে। ভোট ছোট ছোট ৪২ জন 
কনট্রাক্টুর দিয়ে ২।। থেকে ৩ মাসের মধো ২ হাজার মিটার, প্রায় ১।। মাইল লম্বা বাধ তৈরী করা হযোছে। 
বর্যার জনা কাজ বন্ধ হয়েছে। শুধু আখেরিগপ্জের কথা বলে নয়-_ মরা কি ভূলে যাব তুফান, ঝঞ্জা বিদ্ধ 
তমল্লুকের অবস্থা £ আমরা কি সেখানে চলহায় মেরামত করার চেষ্টা করিনি £ সবং-এর পরিকল্পনা নিয়েছি 
(সেই কাজগুলি করবার চেষ্টা করেছি! তা সতেও আমি আপনাদেব জ্ঞাতার্থে আর একটি কথা বলে বাখঠে 
ঢাইছি যে, ঞান্টি ইরোসান ক্রীম কেন্দ্রীয় সরকার বেঁধে দেওয়ায় নর্মসের মধো অপ্র সময়ে ৫৮টি জাম- 
প্রভাস রায়ের আমলে ১০ টি.ননীবাবুর আমলে ২৩ টি, আমাব এলাকায় শ্রায় ৩২ টি আমি কম্পলিট করেছি, 
এই এান্টি ইারোসান ক্রীম ৭কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা, প্রায় ৮ কোটি টাকা বায়ে। উত্তরবঙ্গের সদসার। নিশ্চয় 
জানেন--আমি এটা নিয়ে গৌরব বোধ করি যে,আমার দপ্তর বোধ হয় সব চেয়ে ওয়েল অর্গানাইভড একটি 
বিঘযে, সেটা হচ্ছে নর্থবেঙ্গল ফ্লাড কনাট্রোল কমিশন-_উত্তরব্ধঙ্গের মাননীয় সদস্যরা আমার সতগে নিশ্চথ 
সহমত হবেন যে,যা আমাদের সাধ্য নয়,ওখানে আমরা প্রায় ৭ থেকে ৮ কোটি টাকা খরচ করছি। হা, €খাণে। 
কিছু সমস্যা আছে, বোলডারের সমস্যা, অন্যানা সমস্যা আছে। কিন্তু তাসত্রেও আমি আগেও বালেছি, আনালু 

ছর তথা দিয়ে. দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, কচবিহারের ৩২ টি ক্লীন আমরা সম্পূর্ণ করেছি এবং আরে! ৫৮ 
টিক্কীম রয়ে গেছে। এর পরে আমি জঘিদারি বাধের বিষয়ে আসছি। জমিদারি বাঁধ সংক্রান্ত কিছু কথা এখানে 
তুলেছেন। আপনারা জানেন জমিদারি বাঁধ প্রচুর পরিমানে রয়েছে। আপনারা জানেন যে, ইলিগেসন দপ্তর 
থেকে যে বাধ দেখা হয়। শুধু সুন্দরবনের দিকেই প্রায় ১২০০/২৪০০ মাইল লম্বা বাধ হবে এবং সার! 
পশ্চিমবাংলা জুড়ে প্রায় কয়েক হাজার লম্বা মাইল বাধ দেখতে হয়। তার সংগে এই জমিদারি কিছু বাধ ঘোগ 
কারে দিলে সেটা একটা বিশাল পরিমানে গিয়ে দাড়িয়ে যায়। সেই জনা আমাদের মুক্ষিল হচ্ছে যে, আমাদের 
যে টাকা আছে সেই টাকায় আমরা সমস্ত শেষ করতে পারব না “সই কারণে আমরা নিজেদেব মধোন 
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জেলাপরিষদ, পরিকল্পন্লা রিভাগের সংগে আমরা বসে ঠিক করেছি যে, যতগুলি সম্ভব যেগুলিতে খুব 
বেশি টেকনিক্যাল এক্স্পার্টাইজ লাগবে সেইগুলি নিঃসন্দেহে আমরাই করব, আর যেগুলিতে সেই 
রকম টেকনিক্যাল একস্পার্ট সাইজ্‌ লাগে না, খানিকটা মাটি ফেললেই হয়, সেইগুলি আমরা সাধারণভাবে 
জেলাপরিষদকে দিয়েছি । আপনারা সকলেই জানেন ডিদ্ট্রিকট প্ল্যানগুলির জনা বরাদ্দ সেখানে দেখা 
গেছে-_বিশেষ করে আমাদের জেলায় কয়েকটি কাজ হয়েছে। গতবারে বিধানসভার সদসা মন্ত্রী 
ওহায়েদ্‌ রেজ্জা একটা কথা বলেছিলেন। আপনারা নিশ্চয় গর্দানডাঙা বাঁধের কথা জানেন যে, সেটা 
জেলাপরিষদকে দেবার কথা আমরা ভেবেছিলাম। জেলাপরিষদ সম্পূর্ণ পারেনি। সেই জন্য আমাদের 
টেকনিক্যাল সাহার্য্য দিয়ে তাদের অর্থে সেই কাজটি এতদিনে সম্পন্ন হয়েছে। এই ধরণের বিভিন্ন 
জমিদারি বাঁধগুলি মেনটেনড হচ্ছে । এই জমিদারি বাঁধ মেনটেন্ডের বাাপারে আমরা সুন্দর বাবস্থায় এসে 
পড়েছি। 


আমি পরিশেষে একথাটাই বলতে চাই যে, দুটি বাপারে আমাদের সকলের সহমত হবার প্রয়োজন 
আছে। আপনারা সঠিকভাবেই বলেছেন যে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ৪০ কোটি টাকা. সেচ বাবদ ৫৯/৬০ 
কোটি টাকা, এতে আমাদের সামনে আজকে যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করা সম্ভব নয়। স্বভাবতই 
এখানে আপনারা টাকা বাড়াবার কথাটা বলেছেন। আমি আপনাদের সংগে সহমত পোষণ করি। কিন্তু 
আপনারা কি এটুকু চেষ্টা করবেন না, এটুকু দেশপ্রেম কি আপনাদের কাছে আশা করতে পারি না যে. 
তিস্তার ব্যাপারে আমাদের সুখামন্ত্রী, ননীবাবু, আমি চিঠির পর চিঠি কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী থেকে এরু করে 
প্রধানমন্ত্রী পর্য্যন্ত দিয়ে গেলাম সে ব্যাপারে কি কিছু করবেন না? তিস্তা-এ প্রজেক্ট অব নাশানাল 
ইম্পটেন্স-_তার ব্যাপারে কি কিছু করবেন নাঃ ভাখরাকে দিচ্ছেন, নাগার্জন সাগরকে দিচ্ছেন আর 
তিস্তার জন্য দেবেন না? তিস্তার জন্য ফিফটি ফিফটি রেশিওতে কি আপনারা দিতে পারেন না? 
বিরোধীদলের নেতা আজকে এখানে উপস্থিত থাকলে এসব কথা বলবার চেষ্টা করতাম। সিদ্ধাথ শঙ্ষর 
রায় কুমিরের কাননা কাদবেন না। 

(ভয়েস ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ ৪ চলুন না, সকলে মিলে যাই) এখন বলছেন চলুন যাই যখন বুঝতে 
পারছেন যে বড়ই বিপদে পড়েছেন । সিদ্ধার্থ শংকর রায়কে বলতে চাই থে উনি বহুদিন দিল্লীতে ছিশেন, 
তিনি ক'দিন, ক "ঘন্টা, ক'মিনিট তিস্তার ব্যাপারে দিয়েছেন সে দলিল আমাদের সামনে দিতে হবে। সে 
দলিল না দিয়ে মিথ্যা কুমিরের অশ্ত ফেলবেন না মানসবাবু, জয়নাল সাহেব। এবারে আমি এান্টি 
ইরোশানের ব্যাপারে আসবো । গঙ্গার ভাঙনের বাপারে কতটুকু টাকা চেয়েছি? প্রতি বছর অনন্তঃ ৫ 
থেকে ৭ কোটি টাকা খরচ করে চলেছি। এই ১৪ বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচ করলাম এই 
গঙ্গার ভাঙনের পেছনে এবং অন্যান্য ১৮টানদীর ভাঙনের পেছনে ।একবারও কি আপনাদের দেশপ্রেম, 
আপনাদের বিবেক এ ব্যাপারে আপনাদের কিছু করতে বলছে না? এ ঘুর্শিদাবাদ, মালদহের মানুষ 
ভাঙ্গনে বিপদে পড়ছে, দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে বিলিন হয়ে যাচ্ছে,ভারতীয় 
ইউনিয়ানের জমি চলে যাচ্ছে এর জনা আপনাদের মন কি একবারও কাদে না?ঃ আপনাদের দেশপ্রেম 
কি জাগ্রত হয়না £ অনেক পাপ আপনারা করেছেন । আমি পরিশেষে করজোডে আপনাদের কাছে একট৷ 
এাপিল রাখছি--আসুন, সকলে মিলে অন্ততঃ যে দাবী মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, সেচমন্ত্রী হিসাবে আসি 
করেছি সেই তিস্তার জনা ফিফটি ফিফটি ভাগ দেবার জনা এবং বেশী নয়, বছরে অন্ততঃ ১০ থেকে ১৫ 
কোটি টাকা এান্টি ইরোশান স্কীমের জন্য কেন্দ্রকে দিতে হবে একথা বলি! আসুন, সকলে মিলে এই 
নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। আমি আশা করি মাননীয় সদসাগণ আমার বায়বরাদ্দকে সমর্থন করবেন। এই 
বলে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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[11001 006 0০0৮6111767) 0170 1106 5106 ৬/1]] 2150 706 5919019৫ 
80001011781. 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, গতবার আমরা প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর মুর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
দেখেছিলাম, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্থান নির্বাচনের পরেও কি রকমের হবে তা নিয়ে সিদ্ধাত্ত নিতে 
সরকারের অনেক সময় লেগেছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এবারে মডেলের ব্যাপারটা 
আগেই ফাইনালাইজ করবেন কি না? 


শ্রী মতীশ রায় £ এখনো আমরা এব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিইনি। সিদ্ধাস্ত নেবার পরে পরবর্তী 
যে ধাপগুলো আসবে সেগুলো নিশ্চয়ই আমরা সরকারের পক্ষ থেকে বিবেচনা করব। 


81, 919621097 : ]1) 719 00110101), 1106 1065 ৬2৮ 00 9%210816 ৪ 
0091060 2170 1080101101 168001 15 (0 %/011 01) (110 11195 01 1015 106815 2170 
(0 5616 016 7060016 10 170019 01200107% 0116 5080099 0111. ৮০). 109 ০1601 
10111101705 01 508(0165 070 ৮/011 26911751110 100915. 


107 7211791 /৯1060172 : ৩17, ৮/6 10110/ 116 109%15. 


৬17, ১0০91067:1:0005 10110 01061069815 0114 51217 ৮/0110. ৬/6 00111 
১/011. 80001011£ 10 016 1009215 01 1191101172, 0701101)1, 13619]! ৩001185 
01011081305 /১170 1221101 19১/21101191 16110. ৬০ 216 0119 00110116079 
51200652110 101 ৮4011011718 01) (11611 106815. 


101. 78179] /১1১6011) : 511, ৮46 26 ৬/0110110, 


মীনদ্বীপে মৎস্য প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্য 
*৩৪ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০) শী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ গত বাজেট অধিবেশনের ২৮-৩-৯১ 
তারিখের অ-তারকিত প্রশ্ন নং ২২০ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৯১১) পরিপ্রেক্ষিতে মৎস বিভাগের মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 
(ক) মীনদ্বীপে (নয়াচর) মৎস্য প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছে 
কিনা; এবং 
(খে) পাওয়া গেলে এ টাকার পরিমাণ কত? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ 

(ক) এখনও পাওয়া যায় নাই। 

(খ) প্রন্ম ওঠে না। 

শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন “এখনও পাওয়া যায় নি” আমি তাকে 
জিজ্ঞাসা করছি এ ব্যাপারে কত দূর অগ্রগতি হয়োছে? 


2113. 17২002810105 

রি টং [200 40009 1991] 

শ্রী কিরণময় নন্দ £ ইতিমধ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে এলাকাটি পরিদর্শন করে গেছেন এবং 

নীতিগত ভাবে ওঁরা রাজী হয়েছেন এই এলাকায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্য দিতে। ওরা এই 

এলাকায় এক হাজার হেক্টরের প্রকল্প তৈরী করতে সম্মত হয়েছেন। প্রকল্প খরচের পরিমাণ প্রায় ২০ 
কোটি টাকা। 


লক্ষ্ণচন্দ্র শেঠ $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এ টাকা দিয়ে কি শুধু মাছ চাষ হবে, না মীনদ্বীপের 
_- আগে যার নাম ছিল নয়াচর-_পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হবে। 


শ্রী কিরণময় নন্দ $ ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার এ দ্বীপে পরিকাঠামো তৈরীর কিছু কিছু কাজ 
শুরু করেছে এবং আরো কাজ শুরু করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক 
যে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তাতে মাছ চাষ হবে এবং সাথে সাথে কিছু কিছু পরিকাঠামোও গড়ে 
তোলা হবে। | 


শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যে রিপ্লাই দিলেন তাতে বললেন যে, 
বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যের পরিমানটা এখনো ঠিক হয় নি। কিন্তু আপনি জানেন যে, এই প্রকল্পটির জন্য 
ইতিপূর্বে একটা কো-অপারেটিভ গঠিত হয়েছিল! সেরকম কোন কো-অপারেটিভ এখন ওখানে গঠন 
করার আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ $ ইতিমধ্যেই কয়েকটি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। তবে এ এলাকায় 
সমবায় সমিতি গঠনের একটা প্রকল্প সমবায় উন্নয়ন নিগমের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারা সার্ভে করে 
অনুমোদন দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আড়াই' শো হেক্টর এলাকার উন্নতির জন্য অর্থ পাব এবং 
তা দিয়ে সমবায় প্রকল্প গড়ে তুলতে পারব। 


[1.10 - 1.20 7১7৮] 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রকল্পের বিবরণ জানতে পারি কি? উনি কত 
টাকা ইনভেস্ট করবেন, কি ধরণের মাছ সেখানে পাওয়া যাবে, বার্ষিক আউটপুট কত হবে? মাছের 
প্রকল্পের বিবরণ কোশ্চেনের উত্তরে নেই, সুইট ওয়াটার মাছ হবে না সল্ট ওয়াটার মাছ হবে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ প্রশ্নটা ছিল, বিশ্বব্যাঙ্ক মাছের জন্য এখানে কোন পরিকপ্রনা করেছেন 
কিনা। আমরা এই দ্বীপটি ভূমি বাজন্ব দপ্তরের কাছ থেকে নিয়েছি! এখানে নোনা এবং মিষ্টি জলের 
চিংড়ি মাছ উৎপাদন হবে। লবণাক্ত ভাগ বেশী থাকলে বাগদার চাষ হবে আর লবণাক্তে-র ভাগ কম 
থাকলে তখন এখানে মিষ্টি জলের চিংড়ি - গলদা চিংড়ি উৎপন্ন হবে। এই দ্বীপটির আয়তন হচ্ছে 
৪০ বর্গ কিলোমিটার এবং এই ৪০ বর্গ কিলোমিটারকে দুই ভাগে ভাগ করেছি, একটায় হবে 
পাম্পফেড একটা টাইডফেড, দুই ধরণের মাছ উৎপাদন হবে। কিছু এলাকা মৎস্যজীবী বা সমবায় 
সমিতিদের দেওয়া হবে অর্থাৎ তারা কিছুটা করবে। বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যে হবে। বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে যে 
চুক্তি হয়েছে তার ৮০ ভাগ এলাকা আমরা মারজিনাল ফারমারদের দেব এবং.২০ ভাগ এলাকা যার 
মৎস্য চাষে উৎসাহী, ব্যক্তিগত উদ্যোগ্নে চাষ করবেন তাদের নেব। চুক্তিটি পুরোপুরি হয়নি। 
রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রিয় সরকার উভগই যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে পরিমান 
অর্থ বরাদ্দের দরকার পুরো দ্বীপটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলার পক্ষে অত্যন্ত অপ্রতুল, অনেক 
বছর সময় লাগবে। এই অর্থগুলি যোগাড় করার পর বাকি যেটা থাকবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যারা 
উৎসাহী হবেন তাদের এই এলাকায় মাছ চাষেব্র সুযোগ করে দেওয়া হবে। 


35 /৯710 *36 11610 (9৮০7 





৩3017511015 /ঠ৭1) /5৮/125 85 


(1055016 01 7₹911101151179 111551017) 9০৮৪ 11961901021) 


+37 (/১011)10060 (09095110175 10. *+77) ০1111 1)০০0101 811021 1১০000917 8710 
9127] 98158622২0৮ : ৬/1]1 01০ 1111015661-17-0110156 01 06 1,900 
[01021107617 106 [0198560 (0 91916 :-_ 


(8) 0106 16850115 ৮/1/ 0106 11050118] 101 0% (110 [২817101151012,1115510) 
১০৬৪, [201511101) 11 081001008 ৮/৪5 0109590 00৮) 01) 50) 1৬129, 
1991; 


(0) 016 179101 [01115 01 15100000 70615/9017 1170 1155101) 90111)0110165 
20 (110 ০1110109965 01 016 1109]1191 ; 0170 


(০) 0106 50615 (9101) 170) 010 ১080 0০9৮০111101] 010 1116 16301105 
(1)61601 ? 


৩1)71 ১271(1 ?₹911)27) (51121910 : 


(8) 136098050 01 8 01501110 2115116 00 01 0110 00170110101 13017121105 
[019064 0% 1116 ৬/01101001) (0 1170 11012001701) 11) 1011, 1990. (0) 1017- 
17]1)1011611021101) 01 0110 91810 0০9৮০110111017075 [09 ১০৪16১ 8110 8110/01709$ 
11700] [100 [২০%15101) 01178 0170 /৯110৬/011005 1২015, 1990, 11 195]001 01 
[10০ ১০৬৪ 11801501)21)'5 011110106০১ 93 [001 1110 0০118114501 0116 (01110115. (০) 
1105 90806 009৬০111101] 1১ [176 10 901৬০ 0100 11109559 1010100151) 
00170111181101) 20 10101) 16615 11101010116 0110 11115101191 16915. 


শ্রী সৌগত রায় £ - এই প্রশ্নটা আমার কলিং-এ্যাটেনশনেও ছিল, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ 
থেকে তার জবাব সেদিনও পেয়েছি আর আজও পেলাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এখন পর্যস্ত যতগুলি 
কনসিলিয়েশন মিটিং হয়েছে তাতে কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি-এর পরে আর কনসিলিয়েশন হতে 
পারে কিনা এবং হলে চীফ্‌ মিনিষ্টারকে কনসিলিয়েশন প্রসিডিংস-এ আনা যাবে কিনা? 


শ্রী শাস্তি রঞ্তান ঘটক $ঃ- কনসিলিয়েশন এখনও চলছে এইট্রকু বলতে পারি, মিটিং চলছে। 
শ্রী সৌগত রায় ঃ - নেক্স্ট কবে মিটিং ডেকেছেন তার একটা ডেট দেবেন? 


শ্রী শাস্তি রঞ্জন ঘটক £- আমার কাছে যে খবর আছে -তাতে আজকে লেবার কমিশনার 
লেভেলে দুই পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। তাতে যদি কিছু না হয় তখন আমার লেভেলে ২1৪ দিন 
বাদেই মিটিং ডেকে নেব। 


শ্রী সৌগত রায় $- মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলেন হাসপাতালের ইউনিয়নগুলি কারখানার 
ইউনিয়নগুলির মতন হবে না এবং প্রশাস্তবাবু ও তাই বলেছেন। হাসপাতাল সাধা রণ কারখানার 
মতন ব্যবহার করা হবে না। সেদিন ই এস আই হাসপাতালে মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন কারখানা ৪1৫ দিন 
বন্ধ রাখা যায়, কিন্তু হাসপাতাল ৪1৫ দিন বন্ধ রাখলে রোগী মারা যায়। বর্তমানে রামকৃষ্ণমিশন সেবা 
প্রতিঠানও বন্ধ হয়ে আছে। কাল কাগজে দেখলাম, সি.এম.আর.আই-আমা র কেন্দ্রে-সেন্ট্রাল মেডিক্যাল 
রিসার্চ ইনস্টিটিউট, প্রাইভেট হাসপাতাল সেখানেও লেবার ডিসপিউট চলছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
মহাশয় যে কথা বলেছিলেন, তাতে বর্তমানে হাসপাতালে যে গন্ডোগোল চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 


86 /99781031,% 20002120705 [2770 8805৫, 1991] 
হাসপাতাল এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন আলাদা শ্রমিক আইন করার কথা মাননীয় মন্ত্র 
মহাশয় ভাবছেন কিনা, যাতে টিপিক্যাল ইনডাসট্রিয়াল ডিসপিউট আযাইট অনুযায়ী হাসপাতালগুলিকে 
ট্রাট করা না হয় তার জন্য কোন আইন করার কথা ভাবছেন কি? 

শ্রী শাস্তি রঞ্জন ঘটক $- মাননীয় সদস্য জানেন, ক্যালকাটা হসপিটালে যে ডিসপিউট চলছে 
সেটা কোন মালিক শ্রমিকের ডিসপিউট কিনা তা আমার জানা নেই সেটা নিশ্চয়ই জানেন। সেটা যারা 
দেখার তারা দেখছেন। মাননীয় সত্য বাপুলী মহাশয়ও সেদিন বলেছিলেন যে ওয়াকার্সরা স্ট্রাইক করেছে 
কিনা। ওয়াকার্সরা স্ট্রাইক করেনি। এখন যেটা বন্ধ আছে, সেটা হল যে ম্যানেজমেন্ট নোটিশ দিয়েছে 
সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক করেছে। অন্য ব্যাপার, হাসপাতালে কি হবে না হবে, সেটা আপনি ভালভাবেই 
জানেন যে প্রয়াত রাজীব গান্ধী মহাশয় একটা বিল এনেছিলেন এবং সেটাতে প্রায় সকলেই বিরোধিতা 
করেছিলেন বলে সেটা হয় নি। সেটার সঙ্গে এটাও বলছি যে, আইন করে কোন জিনিষ বন্ধ করা যায় 
না। এই এ্যাটিচিউড, রামকৃষ্ণমিশনে যা দেখা যাচ্ছে"তাতে কালচার ডেভালাপ করাতে হবে। 

ভ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় £- আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন রাখছি যে, উনি এখানে 
বলেছেন আমাদের পে-কমিশনের টাকা যেটা শ্রমিকরা চেয়েছেন সেই পে-কমিশনের টাকা-আগে 
ওরা পেতেন-এবারে কর্তৃপক্ষ সেটা দিতে পারেনি। সেটা ভর্তুকী হিসাবে সরকারের দেবার পরিকল্পনা 
আছে কিনা? 

শ্রী শাস্তি রঞ্জন ঘটক - ওরা পে-কমিশনের টাকা পায়নি এবং ওখানে পে-কমিশনের টাকা 
দেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। যে-সরকারী হাসপাতাল, সরকারী হাসপাতাল নয় এখানে মাননীয় 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন, ব্যাপারটি হচ্ছে অনেক সময় সরকারী কর্মচারীদের যে রকম মাইনে 
বেড়েছে ওরাও সেই রকম ভাবে বাড়িয়েছেন, এখন পে-কমিশনের জনা সরকারী চাহি অনেক 
মাইনে হয়েছে, কাজেই ওঁদের কর্মচারীরাও ধরে নিয়েছেন যে স্বতঃসিদ্ধভাবে এটা ওদের পাওনা। 
কিন্তু এখন ম্যানেজমেন্ট বলছেন যে, যখন আমরা পেরেছি, তখন দিয়েছি, এখন দিতে গেলে প্রায় 
২৫ লক্ষ টাকা বেশী লাগবে, সুতরাং দিতে পারছি না। এটাই ঘটনা । সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে 
যে, বে-সরকারী হাসপাতালের মাইনে পত্র দেবার দায়িত্ব সরকার নিতে পারে না। 

শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ইউনিয়ন ম্যানেজমেন্ট 
নেগোসিয়েসন চলছে বা এই ডিসপিউট মেটানোর উদ্যোগ চলছে বা কনসিলিয়েসন চলছে তাতে 
কোন পালিটিক্যাল পার্টি গ্াফলিয়েসন রাজনৈতিক শ্রমিক সংগঠনের ইউনিয়নের এ্যাফলিয়েসন 
আছে কিনা? 

শ্রী শাস্তি রঞ্জন ঘটক ঃ- এটা ডিসপিউটের সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক। 

শ্রী সৌগত রায় $- স্যার, আপনি আমাদের একটু প্রোটেক্ট করবেন? 

স্রী শাস্তি রঞ্জান ঘটক $- রেজিস্টার্ড এমগ্লয়ার্স ইউনিয়ন ডিসপিউট করছে। ডিসপিউট যারা 
করছে রামকৃষ্ণ মিশন বলছেন এমগ্লয়ার্স ইউনিয়ন ডিসপিউট করছে, রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন। 

উদ্ধাস্ত্দের মধ্যে জমি বিতরণ 


*৩৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৫২) জী পদ্মনিধি ধর ঃ উদ্ধাস্ত, ত্রান ও পুনবাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 

বিগত পাঁচ বছরে (এপ্রিল ১৯৮৬ থেকে মার্চ ১৯৯১ পর্যস্ত) মোট কত একর জমি কতজন 
উদ্বাস্তুকে বিলি করা হয়েছে £ 
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্্ী প্রশাস্ত কুমার শূর ঃ 
বিগত পাঁচ বছরে (এপ্রিল ১৯৮৬ থেকে মার্চ ১৯৯১ পর্যাস্ত) মোট ৭৮২১.৯০ একর জমি 
১ লক্ষ ৪ হাজার ৪ শত ১২ টি উদ্বাস্ত্ পরিবারকে বিলি করা হয়েছে। 


[1.20 - 1-30 7০7.] 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটাজী ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার প্রন্ম হল, মফঃস্বল এলাকায়, 
আমার এলাকায়, পূর্ববঙ্গ থেকে বহু উদ্বান্ত এসেছেন এবং তারা জবরদখল কলোনী করে বাস 
করছেন, কিন্তু বৈধ কোন কাগজপত্র তাদের কাছে নেই। ফলে তারা সরকারী টাকা পয়সা থেকেও 
বঞ্চিত হচ্ছেন। এসব কলোনীকে রেগুলারাইজ করবার ব্যাপারে সরকারের কোন চিস্তাভাবনা আছে 
কিনা? 


্রী প্রশাস্ত কুমার শুর $- আপনি জানেন যে, উদ্বাস্তর্দের পুনর্বাসনের দায়িতৃটা কেন্দ্রীয় 
সরকারেরঃ কারণ এটা হল জাতীয় সমস্যা এবং দেশ বিভাগ হয়েছে রাজনৈতিক কারণে আপনি 
জানেন। তাই যেসব উদ্বাস্ত এসেছেন পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের সম্পূর্ণ পুনর্বাসনের 
দায়িত্টাও কেন্দ্রীয় সরকারের। অবশ্য এরমধো বিভিন্ন ধরণের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। যেসব 
কলোনী ১৯৫০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা ১৪৯। ১৯৫০ সালের 
পরে যেসব জবরদখল কলোনী হয়েছে তার সবগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি পায়নি। তারমধ্যে দুটি 
পর্যায়ে প্রথমে ১৭৫টি এবং পরে ৬৬০টি কলোনীকে তারা স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিজস্ব কিছু কলোনী আছে। এসব কলোনীগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া, না দেওয়াটা কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি নির্ধারণ করেছেন সেটা হচ্ছে এই, ১৯৭১ সালের ২৫শে 
মার্চ পর্যস্ত যেসব কলোনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোকে তারা স্বীকৃতি দেবেন। কিন্তু আমরা যে লিষ্ট 
দিয়েছি কেন্দ্রীয় সরাকারকে তারমধ্যে অনেকগুলো কলোনীকে তারা স্বীকৃতি দেননি। যেসব ছোট ছোট 
কলোনী হাত পরিবর্তন হয়েছে সেগুলোকে তারা মেনে নেননি। ১৭৫ এবং ৬৬০টি ছাড়া সরকারী 
কলোনী যেসব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বাইরে অন্য কলোনীকে আমরা স্বীকৃতি দিতে পারি না, কারণ 
হচ্ছে আর্থিক দায়িত্ব। এই দায়িতৃুটা বহন করতে হয় বেন্ত্রীয় সরকারকে । কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ 
থেকে যদি আমরা অনেক অর্থ পাই তাহলে সেগুলো অধিগ্রহণ করে মালিকানা স্বত্ত দিতে পারি, কিন্তু 
কেন্দ্রীয় সরকার তাতে রাজী নন। কাজেই আপনি যেটা বললেন সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না। 


রী ধীরেন্দ্রনাথ সেন ঃ- আপনি বললেন ৭৮২১ একর জমি দিয়েছেন। পরিবার পিছু এর উর্দধ 
এবং নিম্ম সীমা কত। 


রী প্রশান্ত কুমার শূর £ বসত জমির পরিমান গ্রামাঞ্চলে ১০ কাঠা এবং শহরাঞ্চলে ৫ কাঠা। 
এটা উর সীমা। কিন্তু শহরাঞ্চলে কি গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু জমি জবরদখল সরকারী কলোনীতে ২ 
কাঠা থেকে ৫ কাঠা। তাছাড়া জবরদখল কলোনীগুলোতে ছোট বড় প্লট আছে, যেমন আছে উর্ধসীমা 
১০ কাঠা গ্রামাঞ্চলে, উর্ধ সীমা ৫ কাঠা শহরাঞ্চলে। 


জ্রী শক্তিপ্রসাদ বল £- এ যে উদ্বান্তুদের জমি দেওয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে জেলাওয়ারী হিসাবটা 
দিতে পারবেন কি? মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে যেসব উদ্ধান্ত আছেন তাদের পরিবারপিছু কত জমি 
দেওয়া হয়েছে? 

প্রশান্ত কুমার শুর £- তা সত্তেও আমি দিতে পারি। মেদিনীপুরে ৩১-১২-৯০ তারিখ পর্যস্ত 
২১০৫ এবং ৩১-৩-৯১ তারিখ পর্যস্ত ২১৭২। 
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রী কৃষ্ণ চন্দ্র হালদার £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটা বিষয় 
জানতে চাই। উনি বলেছেন যে সরকারী স্বীকৃত যে কলোনী আছে ১৭৫ এবং ৬০৭ যেটার ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে চুক্তি হয়েছে ১৯৯২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সমস্ত সরকারী স্বীকৃত 
কলোনীর নিঃসর্ত দলিল - যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনেক সংগ্রাম করে আদায় করা গেছে 
- দিয়ে দিতে হবে। নিঃসর্ত দলিল যে ভাবে দেওয়া হয়েছে তাতে অর্ধেকও দেওয়া হয় নি। আমি 
ইমপ্লিমেনটেশান কমিটির সংগে নিজে যুক্ত আছি, আমার মনে হয়েছে যে ১৯৯২ সালের মার্চ মাসের 
মধ্যে এই কাজ সম্ভব হবে না। আমি আপনার কাছে জানতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে 
টাকার প্রয়োজন হবে সেই ব্যাপারে এবং সময় বাড়ানোর ব্যাপারে কোন কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন কিনা যাতে করে সেই সময়ের মধ্যে সমস্ত সরকারী স্বীকৃত কলোনীকে নিঃসর্ত দলিল দেওয়া 
সম্ভব হয়? 


্্ী প্রশান্ত কুমার শুর ঃ- আমাদের এখানে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৮৮ টি দলিল দেওয়া হবে। 
কেন্দ্রীয় সরকার যে অনুমোদন দিয়েছিল তার চেয়ে আমরা আরো ১ বছর সময় নিয়েছি, অর্থাৎ 
১৯৯২ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত আমাদের সময় আছে। আমরা চেষ্টা করবো এই সময়ের মধ্যে যে 
সমস্ত বাকি আছে সেই বাকি উদ্বাস্ত পরিবারকে জমির দলিল দেওয়া যায় । যদি এটা সম্ভব না হয় 
তাহলে ব্যবস্থা নেব। এই বাপারে একটু অসুবিধা আছে। কারণ আমাদের এই জমির মধ্যে একটা 
অংশ আছে যেটা কেন্দ্রীয় সবকারের জমি হস্তান্তরের ব্যাপার আছে। সেই জমির পরিমান হলো ৭৯৭- 
৯২ একর জমি এবং এই জমিটা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তাস্তর করার কথা । তার মধ্যে বিশেষ করে রেল 
দপ্তর এবং প্রতিরক্ষা দপ্তর তাদের জমিটা হস্তান্তর করার একটা অনিহা আছে। দীর্ঘ দিন ধরে চলেছে, 
আমরাও লেখা লিখি করছি। যদি এই জমি হস্তাস্তর করা হয় তাহলে নিশ্চই আমরা মনে করি বিলি 
করতে পারবো। যদি না করতে পারি তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে আবার ১ বছর সময় চেয়ে 
নেব এবং আমি মনে করি কেন্দ্রীয় সরকার সেই সময় দেবেন। আমরা চেষ্টা করবো এই জবরদখল 
সরকারী জমির মালিকানা দিতে। একটা কথা জানা দরকার যে এর আগে আমাদের উদ্বাস্ত্্দের এক 
চতুর্থাংশ মানুষও নেই। যখন সিদ্ধার্থবাবু-সরকারে ছিলেন ১৯৭৪ সালে একটা মাষ্টার প্লান তৈরী 
করেছিলেন, তাতে দেখিয়ে গিয়ে ছিলেন ৫৮ লক্ষ উদ্বাস্ত। আসলে উদ্বাস্তর সংখ্যা অনেক বেশী, 
সরকারী যে হিসাব তার সংগে বেসরকারী হিসাব মেলে না, উদ্বাস্তর সংখ্যা ৮০ লক্ষ । যাই হোক এই 
৫৮ লক্ষ উদ্বাস্ত এদের জবরদখল কলোনী, সরকারী কলোনীতে বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে, 
দণ্ডকারণ্যে বা অন্য যে ডদ্বান্তদের নিয়ে গেছে সেখানে তাদের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ হয় নি। তাদের 
পুনর্বাসন দেওয়া অনেকে যখন সেখানে গিয়েছে, সেখানে যে অবস্থা সেই অবস্থার মধ্য তারা সেখানে 
জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে না। মালিকানা সর্ব ছাড়াও বিরাট সংখাক উদ্বাস্তর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
ভাড়া বাড়িতে আছে এখানে সেখানে । বার বার লিখছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 
সরকারের বিষয়টা দেখে, আগে যে কেন্দ্রের উদ্বাস্ত দপ্তর ছিল উঠিয়ে দিয়েছে বহু আগে। 


[1.30-1.40 7১৬1.] 

...এখন এটা দেখুন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যে রাষ্ট্র মন্ত্রী, সুবোধ কাস্ত, তিনি লেটেস্ট 
আমাকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, উদ্বাস্তদের এই সমস্যা নিয়ে আর 
আলোচনা করার সুযোগ নেই। এই কথা লিখিতভাবে তিনি জানিয়েছেন। আমরা বারেবারে বলছি 
এবং এবারে আসার পরে স্বরাষট্মন্ত্ী, চ্যহানকে চিঠি লিখেছি। উন্নয়ন মন্ত্রী, শীলা কাউলকে চিঠি 
লিখেছি এবং বলেছি যে উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা দরকার। আমরা এইসব লিখে যাচ্ছি। কিন্তু 
কেন্দ্রীয় সরকার কখনও রাজী হচ্ছে না। 
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শ্রী শীশ মহম্মদ ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই, এই যে উদ্ধাত্ত যাদের 
জমি দেবার কথা বলা হয়েছে বা বলা হচ্ছে, এই উদ্ধাস্ত যাদের জমি দেওয়া হবে বা সমস্যা সমাধানের 
প্রচেষ্টা করা হয়েছে, এদের প্রথম আগমন এবং শেষ আগমন, কোন্‌ পিরিয়ডের মধ্যে জমিগুলো 
দেওয়া হচ্ছে? 


রী প্রশান্ত কুমার শূর $- সেটা আগেই বলেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এর নীতি নিদ্ধরিণ করেন। 
তারা আমাদের দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যস্ত ধারা আসবেন, তাঁদের 
উদ্বাত্ত বলে গণ্য করবেন এবং এরপর ধারা আসবেন তাদের উদ্বাত্তর হিসাবে গণ্য করবেন না, তাদের 
কোন সুযোগ-সুবিধা দেবেন না। 


শ্রী বিমল কান্তি বসু $- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রসঙ্গে বললেন যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যিনি 
মন্ত্রী তিনি যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাতে টাকা দেবার ব্যাপারে বা অন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা 
দেবার ব্যাপারে যে সময়সীমা নিদ্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেটা, আপনি বললেন যে '৯২ সালের 
মার্চের মধ্যে সময়সীমাটা বাড়বে। এটা আপনি কিসের ভিত্তিতে আশা করছেন, বিশেষ করে তাদের 
যে মানসিকতা, তারা চিস্তা-ভাবনা করতে রাজী নয়? 


রী প্রশাস্ত কুমার শূর ই আমি এইজন্য ভাবছি যেহেতু ওঁরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমাদের যে 
কাজ, জমি অধিগ্রহণের কাজটা অত্যন্ত জটিল। ফিগারটা আমি আপনাদের দিতে পারি ১৭, ১৯৭, 
২৮ একর জমি দরকার। তারমধ্যে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের-র জমি হলো ১৩, ৩২৯৩১ একর, এর 
বেশীরভাগই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমি। আর ষ্টেট গভর্ণমেন্টের আদার ডিপার্টমেন্টের জমি 
হচ্ছে ৭৪৫.৭৫ একর। এগুলো পেতে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। এগুলোর ব্যাপারে আমরা 
ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, অটোমেটিক্যালি এগুলো আর-আর এান্ড আর ডিপার্টমেন্ট ভেষ্ট করবে 
আমরা টোট্যালটাই দিতে পারবো, কোন অসুবিধা নেই। আর ল্যান্ড এ্যাকোয়ার করে মাত্র ২৩২৪ 
একর জমি, তারমধ্যে ৯৫ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করে নিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তাস্তরের 
ব্যাপারটা আপনাদের বললাম, যেহেতু স্বীকৃতি পেয়েছি, সেজন্য অল্প সময় দরকার । যদিও উদ্বাস্ত 
সমস্যার ব্যাপারে তারা বলেছেন আলোচনা করবেন না। আপনারা জানেন, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি 
হয়েছিল ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে । তিনি তখন বলেছিলেন, শুধু বাস্তুভিটা নয়, এদের 
পুনর্বাসন দিতে হবে। তিনি এই কথা মনে করেছিলেন। আজকে অর্থনৈতিক পূর্নবাসন ৪৫০ কোটি 
টাকা ধরা হয়েছে। আমাদের এখানে যারা এসে রয়েছেন তাদের জমি দেওয়া দরকার এবং জমি 
অধিগ্রহণ করা দরকার উন্নয়ন খাতে এই উদ্বাস্ত কলোনী অধিগ্রহণ করে তাদের জমি দেওয়া দরকার। 
সেই হিসাবে মহসিনা কিদোয়াই যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি 'একটি টেকনিক্যাল কমিটি করেছিলেন 
সেই কমিটিতে তিনি সুপারিশ করেছিলেন যে শহরাঞ্চলে প্লট প্রতি ১১ হাজার কোটি টাকা এবং 
গ্রামাঞ্চলে প্লট প্রতি ৯ হাজার কোটি টাকার বেশী উন্নয়ন খাতে দিতে হবে। যখন আমি টেকনিক্যাল 
রিপোর্ট নিয়ে উপস্থিত হলাম দিল্লীতে এবং আমার হিসাবে আড়াই হাজার কোটি টাকা দিতে হবে 
বললাম, তখন তিনি বললেন যে প্ল্যানিং কমিশনে রেফার করতে হবে। আমি ও বললাম এটা তো 
প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপার নয়, পুর্নবাসন তো একেবারে কেন্দ্রের নিজ্ব তহবিল থেকে অর্থ দিতে 
হবে। সেন্ট্রাল একসচেকার থেকে অর্থ দিতে হবে। এতে প্লানিং কমিশনের প্রম্ম আসে কি করে? কিন্তু 
দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যত্ত কিছু পাইনি। ব্যাপারটা অপনারা তো গ্রামাঞ্চল থেকেই প্রতিনিধিত্ব করতে 
এসেছেন, আপনারা জানেন যে গ্রামের কলোনীগুলির কি দুরবস্থার মধ্যে চলছে। বর্ষাকালে জলে 
জলমগ্ন হয়ে থাকে, কোন পয়ঃপ্রণালী থেকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। অথচ এই উন্নয়নের 
ব্যাপারে কেন্দ্র প্রতিশ্রতিবদ্ধ বড় বড় কংগ্রেসী নেতারা তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এমন কি পণ্ডিত 
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জওহরলাল নেহেরু এই প্রতিশ্রুতি-দিয়েছিলেন যে যারা এ দেশে আসবেন তাদের সমস্ত ব্যবস্থা কেন্দ্র 
করবে। কিন্তু আঁজকে তাদের এই প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করছেন না, কলোনীগুলির কোন স্বীকৃতি 
দিচ্ছেন না। 

শ্রী ননী কর £- মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাইছি যে, আপনি বললেন যে, 
৬০৭টি কলোনী স্বীকৃতি পেয়েছে। রেলপাড়ে যেসব কলোনী রয়েছে সেগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু 
আমি জানি অনেক আছে তারা এখনো কোন স্বীকৃতি পায়নি যেমন বারাসাত থেকে বনগা পর্য্যস্ত যে 
উদ্ধান্ত কলোনীগুলি আছে, তাতে যারা বাস করছে তারা ১৯৭১ সালের আগে এসেছে, কিন্তু এইসব 
কলোনীর স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা আজকে কোন কথা বলছেন না কেন? এরা যতক্ষণ পর্য্যতত 
না স্বীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ তো এরা কোন দলিল পাবে. না, সুতরাং যেসব কলোনীগুলি স্বীকৃত হওয়ার 
যোগ্য সেই কলোনীগুলির স্বীকৃতি হবে কিনা এবং কলোনীতে যারা বাস করছে তারা দলিল পাবে 
কিনা সেটা দেখতে হবে। কারণ অনেক জায়গায় উন্নয়নের ব্যবস্থা হচ্ছে না। স্বীকৃত কলোনীগুলির 
ডেভেলাপমেস্টের টাকা কেন্দ্র দেবে কিনা এই এবং যেসব কলোনী এখনো স্বীকৃতি পায়নি তার কোন 
ব্যবস্থা কেন্দ্র নেবে কিনা এই বিষয়ে আপনি কি কেন্দ্রের কাছে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। 


রী প্রশান্ত কুমার শুর £- আমি বলছি প্রয়াত রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন 
তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ওনার কাছে হাজির হতে। কারণ আমরা বলে 
থাকি যে বঞ্চনা হয়েছে, বৈষম্যমূলক ব্যবহার করেছেন, সেইকারণে তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে 
বলেছিলেন যে সমস্ত তথ্য দিতে, তিনি আলোচনা করবেন। আমরা ৬১টি দাবী রেখেছিলাম। ১৮. 
৯. ৮৬ সালে আমরা রাজভবনে ওনার সঙ্গে বসে বৈঠকে বসেছিলাম। সেখানে তিনি যে কথা 
বলেছিলেন সেটা হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে আপনি কলোনী কয়টি দিতে পারেন, আপনারা তাড়াতাড়ি 
দিন এর পরে আর কিছু হবে না। আমরা বলেছিলাম এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে দেব, তবু 
আমরা ৬৬০টির কথা বলেছিলাম। আমাদের আরো কয়েকটি উদ্বাস্ত কলোনী আছে এইগুলিও 
স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। আমরা পরবতীকালে যে কয়টি চিঠি লিখেছিলাম সেখানে বলেছিলাম ৮১ 
সালের আগে অনেকগুলি কলোনী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেইগুলি স্বীকৃতি পায়নি। উন্নয়নের প্রশ্ম নিয়ে 
যেটা বললেন সেই ব্যাপারে বলি প্রত্যেকটি মিনিষ্ট্রীর কাছে আমরা চিঠি লিখেছিলাম মোরারজী 
দেশাই থেকে বলতে পারি ভি পি.সিং. চন্দ্রশেখর এমন কি বর্তমান মন্ত্রীসভাকেও বলেছি-_এই 
দাবী আমরা রেখে যাচ্ছি। তারা এখন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন এই বিষয়ে কোন আলোচনা 
তারা করতে চাইছেন না। 


শ্রী সত্য রঞ্জন বাপুলী £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে 
চাইছি যে আপনি বললেন ৬শতর মতন উদ্বাস্ত কলোনী স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু ডায়মন্ড হারবারের 
লেনিন নগরী কলোনী এটা আপনার এ স্বীকৃতির মধ্যে পড়েছে বলে যতদূর জানি কিন্তু আজ পর্য্যস্ত 
তারা পাট্রা পায়নি, দয়া করে বলবেন কি সেখানে ১০০ থেকে ১৫০-র মতন পাট্টা পায়নি, এটা পেতে 
কোন অসুবিধা হবে কিনা? 

্রী প্রশাস্ত কুমার শুর £- মাননীয় বিধায়ক যে কথাটি বললেন তার উত্তরে বলি যদি এ 
কলোনটি স্বীকৃতি কলোনীর মধ্যে। পড়ে তাহলে নিশ্চয় পাবে, না পাওয়ার কোন জটিলতা থাকতে 
পারে কোন অসুবিধা থাকতে পারে মোকদ্দমা থাকতে পারে, কিন্তু যদি এ স্বীকৃতি কলোনীর মধ্যে নাম 
না থাকে তাহলে সত্য বাপুলী মহাশয় এবং অন্যান্য বিধায়করা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখুন কারণ 
এইগুলি অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই এগুলিকে স্বীকৃতি দিন। 
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ভ্রী নটবর বাগ্দী ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, অনেক প্রন্মোত্তর দিলেন, আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন 
জয়নাল সাহেব এবং সত্যবাবু আমাদের যে জমিগুলি দখল করে রেখেছিলেন, এখন সেখানে আমরা 
ওনাদের সমস্ত জমি দখল করে রেখেছি, এখন ওনাদের জন্য কোন পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করবেন কিনা 
সেটা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি। 


মিঃ স্পীকার £- এটা হবে না, নট এ্যালাও। 


শ্রী সৌগত রায় $- একটা অসুবিধার কথা মন্ত্রী মহাশয় বললেন-এই জবরদখল কলোনী 
স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে । যেখানে ডিফেলের রেল লাইন আছে সেখানে ডিফেল থেকে পারমিশান 
দেওয়ার অসুবিধা আছে, কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বিধান নগর কেন্দ্রে যে কলোনী আছে দুর্গাপুর এবং 
সাহাপুর কলোনী সেটা ডিফেন্সের ল্যান্ড থাকা সত্তেও স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু আমার বাড়ীর কাছে 
যোধপুর কলোনী যেটা ডিফেন্ের ল্যান্ডে আছে সেটা স্বীকৃতি পায়নি--এই দুই রকম হচ্ছে কেন? 


শ্রী প্রশান্ত কুমার শুর $- আপনার ইনফর্মেশান ঠিক নয়, সাহাপুর, দুর্গাপুর কলোনী যেটা 
আমরা করেছি সেটা হচ্ছে এল. আই. সি.-র জমিতে ; সেখানে ডিফেনল্সের যে কলোনী আছে, সেটা 
আমরা অধিকৃত করতে পারিনি, যোধপুর কলোনীর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ £- মাননীয় মন্ত্রি মহাশয় জানবেন কি যে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াতে 
১৯০৩ সাল থেকে যেসব উদ্বাস্তুরা এসেছেন দেব কতজনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং কতজনকে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আর যাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি তীদের স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা? 


মিঃ ম্পিকার £₹ এটার জন্য নোটিশ দিতে হবে। কোশ্চেন নার্থীর ৩৯ হেল্ড গুভার। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ₹- স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এই যে কোশ্চেনটা 
এটা একটা সিম্পল কোশ্চেন। ১৯৯০-৯১ সালের আর্থিক বছরে এই রাজ্যে চাল এবং গমের মোট 
উৎপাদনের পরিমাণ কত? লোকসংখ্যা অনুযায়ী উক্ত আর্থিক বছরে এই রাজ্যে খাদ্য শস্যের মোট 
চাহিদা, দৈনিক মাথাপিছু গড় চাহিদা এবং লোকসংখ্যা উল্লেখ করে কত এবং কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ব্যতীত 
শুধু মাত্র রাজ্যের উৎপাদনের ভিত্তিতে খাদ্য শস্যের প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ কত? এইটাই ছিলো 
আমার প্রশ্ন । দিস ইজ নট দি ফাস্ট টাইম। আমি বারবার কয়েকটা সেশনে এই প্রশ্ন রাখছি, যে, এই 
রাজ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন কত? চাহিদা কত? খাদানীতি কি? কিন্তু সেশান আফটার সেশান উত্তর 
পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে এটাকে কি ডেলিবারেটলি সাপ্রেস করা হচ্ছে? না হলে কেন উত্তর পাচ্ছি 
না। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, উনি নতুন এসেছেন, নেকসট উইকে যাতে উত্তর দেওয়া 
যায় তার জন্য বিষয়টা ওনাকে বলুন। না হলে মানুষের মনে সন্দেহ জাগবে যে খাদ্য দপ্তর ব্যাপারটা 
চেপে যাচ্ছে। 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ- মাননীয় সদস্য বললেন যে, উনি এই প্রশ্নটা বারবার রেখেছেন। আমার 
কাছে এই প্রশ্নটা এসেছে, পার্টিকুলার পিরিয়ডে উৎপাদন কত জানতে চাওয়া হয়েছে। সঠিক তথ্য 
জানা না থাকার জন্য এবং আরো কিছু ভেরিফিকেশানের প্রয়োজন। যার জন্য এই কোম্চেনটাকে 
হেল্ড ওভার করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যকে বলতে পারি, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আমার দপ্তর থেকে 
উত্তর দেওয়া হবে। 

মিঃ স্পিকার £- মেম্বাররা যখন কোশ্চেনের উত্তর চান এবং মন্ত্রী ঠিক সময় মতন উত্তর দিতে 


না পারলে-নানা কারণে উত্তর দেওয়া যায়না, তথ্য যোগাড় করতে হয় কম্মুনিকেশান গ্যাপ হতে পারে। 
আমি বারবার মন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ করেছি যে, আমার দপ্তরকে চারদিন আগে জানাবেন কারণ 
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আমাদের লিস্টে ছাপতে হয়। লিস্ট ছাপার পরে যদি কোশ্চেন হেল্ড ওভার হয় তাহলে সেটা খুব 
খারাপ। আপনারা যদি আগে সময় করে জানিয়ে দেন যে উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না তাহলে আমরা ছাপবো 
না। এতে আমারও কোনো প্রবলেম হবে না, আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। এবারে আর একটা 
অন্য কথা বলি, বিধানসভা চলাকালীন, কোশ্চেন ডে তে মন্ত্রীর বাইরে কোনো প্রোগ্রাম রাখা উচিৎ নয়। 
একজন মন্ত্রী গেছেন অবশ্য উনি আমার অনুমোদন নিয়েই গেছেন, আমিই যেতে দিয়েছি কারণ ওনার 
গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম আছে। এমন কথা নেই যে, মন্ত্রী বাইরে যাবেন না। হয়তো জরুরী কাজে দিলি যেতে 
হতে পারে, অন্য কোনো আর্জেন্ট কাজ থাকতে পারে । তবে বিধানসভা চলাকালীন প্রশ্নের উত্তর দেবার 
দিন যদি না আসতে পারেন তাহলে সেদিনকার প্রশ্ন তিনি কোনদিন উত্তর দেবেন, একটা বিকল্প দিন 
ঠিক করবেন যে আমি অমুক দিন উত্তর দেবো। তাহলে আমরা সেইভাবেই লিস্টে ছাপবে। বিধানসভা 
তো ৬ সপ্তাহ, ৭ সপ্তাহ চলবে এবং এর মধ্যে মন্ত্রি ৫।৬ দিন পাবেন। এর মধ্যে যদি তিনদিন বাইরেই 
থাকেন তাহলে কি মেম্বাররা উত্তর পাবে না? তাদের বলে দেওয়া উচিৎ এই দিনের উত্তর আমি অমুক 
দিন দেবো। তবে চেষ্টা করা উচিৎ বাইরে না যাওয়া । আর যদি যেতেই হয় তাহলে একটা বিকল্প দিন 
ঠিক করে দিয়ে যাওয়া উচিৎ আমরা বিষয়টা তাহলে লিস্টে ছাপবো না। 
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কামারকুক্ডুতে উড়ালপুল নির্মানের পরিকল্পনা 

*৪৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৪) শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ পূর্তৃবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £__ 

কামারকুণ্ডুতে উড়ালপুল নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 

শ্রী মতীশ রায় £- 

না। 

শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ- কামারকুক্ডুতে দীর্ঘ যানজটের কথা ভেবে সেখানে উড়ালপুল নির্মাণের 
কোন চিন্তা-ভাবনা করছেন কি? 

শ্রী মতীশ রায় £ - মাননীয় সদস্যর অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি বর্তমানে রাজ্য সরকার 
তিনটি উড়ালপুল প্রকল্পের কথা চিন্তা করছেন। একটা হচ্ছে বন্ডেল রোডে, একটা হচ্ছে লেক গার্ডেল্সে 
এবং আরেকটি হচ্ছে লিলুয়ায়। অষ্টম পরিকল্পনায় এগুলি আমরা অর্তভুক্ত করেছি, এর বাইরে আমরা 
কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারিনি বলে এই পরিকল্পনায় আব নতুন কোন উড়াল পুল নির্মাণ করার 
প্রতিশ্রতি দেওয়া সম্ভব নয়। 

শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ ভবিষ্যতে কি আপনি ভেবে দেখবেন? 

শ্রীমতীশ রায় £ দেখা যাবে। 

মিঃ স্পীকার £ মিঃ রায়, আপনি বললেন দেখা যাবে, কে দেখবে-__উনি দেখবেন, না আপনি 

দেখ বেন? 
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শ্রী মতীশ রায় £ দি গভর্নমেন্ট উইল কনসিডার। 
আমড় দহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ 


*৪৭| (অনুমোদিত প্রম্ম নং *৩৩৩) শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্বাস্থ্য) 
বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £__ 
(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে আমড়দহ এস, এইচ, সি-তে বহুদিন যাবৎডাক্তার নেই? 
এবং 
(খ) অবগত থাকলে,__ 
(১) উক্ত স্বাস্থকেন্দে ডাক্তার না থাকার কারণ কী? 
(২) এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ করার জনা কি বাবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে? 
্্রী প্রশান্ত কুমার শুর ঃ 
(ক) হ্যা 
(খ) €১) আমড়াদহ কেন্দ্রের নিয়মিত ডাক্তার নন্দলাল সাউ ঝুমঝুমি স্বাস্থ্যকেন্্রে কাজ 
করছেন। 
(২) ঝুমঝুমি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে তিনি যোগ দিলে ডাঃ সাউ 
আমড়াদহে ফিরে যাবেন। অথবা নতুন ডাক্তার নিয়োগ করা হবে পরবর্তী পাবলিক 
সার্ভিস কমিশনের প্রেরিত তালিকা থেকে। 


শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানাতে চাই আপনার ডিপার্টমেন্ট যে 
তথ্য দিয়েছে সেটা ঠিক নয়, নন্দলাল বাবু অনেকদিন আগে চলে গেছেন, তারপর সেখানে কোন 
ডাক্তার যায়নি, আপনি দয়া করে ডিপার্টমেন্টের কাছে ভাল করে খোঁজ নেবেন। 


শ্রী প্রশান্ত কুমার শুর ঃ ঝুমঝুমি প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্দ্রে ডাক্তার ছিল না বলে অমাড়াদহ 
্াস্থাকেন্দ্রের ডাকৃতারকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ জায়গায় নতুন এযাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে 
ডাক্তার মৌসুমি ভট্টাচার্য্যকে । তার জয়েন করার লাস্ট ডেট ৩ রা আগস্ট অর্থাৎ আগামীকাল। তিনি 
যোগদান করলে করবেন, তা না হলে পরবর্তী পাবলিক সার্ভিস কমিশন লিস্ট থেকে দিয়ে দেব। 


ডাঃ গৌরীপদ দত্ত ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন এই যে এত ডাক্তার হেল্থ ডিপার্টমেন্ট 
থেকে নিয়োগ করা হয়েছে তার মধ্যে কতজন সেখানে যোগ দিয়েছেন এবং যোগ দিয়েও কতজন 
যাচ্ছেন না? 

শ্রী প্রশান্ত কুমার শুর £ ১৯৮৭ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে ১৫৯৩ জন ডাক্তার 
নিয়োগ করেছিলেন, জয়েন করেছেন ৭৭৩ জন, তার মধ্যে প্রায় ১৫০ জন ছেড়ে চলে গেছেন। 
তারপর ১৯৯০ সালে ফাস্ট লিস্টে নিয়োগ করেছিলেন ৬৯০ জনতার থেকে ৪২৬ জন জয়েন 
করেছিলেন, তার থেকেও ৭০/৮০ জন চলে গেছেন। ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় লিস্টে ৩৪৮ জন নিয়োগ 
করেছেন, আগামীকাল জয়েন করার লাস্ট ডেট আছে। এরপরে তৃতীয় লিস্টের প্রয়োজন আছে, কারণ 
ডাক্তার গ্রামে থাকছে না, জয়েন করে চলে যাচ্ছে। 

শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে বলবেন কি যখন পি এস সি"র লোক 
থাকছে না তখন গ্রামে যারা এ্াড-হক ভিত্তিতে কাজে যোগদান করতে চায়,মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন 
এ্যাড-হক ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করার কথা ভাবছেন কিনা? 
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রী প্রশান্ত কুমার শূর £ এযাড-হক ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ করলে ডাক্তারদের রেগুলারাইজ 
করতে আবার পি,এস সিতে আমাদের যেতে হবে,তাতে ডাক্তারদের অনেক সময় নিজেদের অসুবিধা 
হয়। যেমন দাজির্লিং ডিষ্ট্রিক্টে বিশেষ করে হিল এরিয়ার দাজির্লিং, কার্শিয়াং, কালিম্পংএ এ্যাডহক 
এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি কারণ সেখানে অনেকে যেতে চান না। সেখানকার রিপোর্ট কি-যাঁরা 
ইচ্ছাকৃতভাবে যেতে চেয়েছেন তাঁদের সেইভাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট' দিয়েছি, কিন্তু এখন চলে আসার 
জন্য বার বার চাপ সৃষ্টি করছেন যে কেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, এই ধরনের 
অসুবিধা ফেস করতে হচ্ছে । সুতরাং এাড-হক ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে 
এটা আমি মনে করি না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাকে বলেছিলেন এ্যাড-হক এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে সমস্যা 
, সমাধান করতে পারেন, কিন্তু সমস্যা সমাধান হবে কিনা সন্দেহ আছে। 


১(97760 (08650101715 
(20 11101) 21755/615 5/616 1810 01) (176 1191)16) 
পাণুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসা 


*৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫৫) শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী £ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্বাস্থ্য) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাইবেন কিঃ 


(ক) পাুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে গত ইং ১৯৯০ সালে আন্বিক রোগে মৃত্ার সংখ্যা কত; 
(খ) উক্ত রোগীদের সবাইকে সেই সময় এ হাসপাতালে ভর্তি করা গিয়েছিল কিনা; 
(গ) না করা গেলে, কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল; 
(ঘ) ইহা কি সতা পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতি অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসার জন্য গৃহ নির্মাণের 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; এবং 
(উ) সত্য হলে, উক্ত হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে 
কিনা? 
111715067-117-0179156 01 016 £169101) 9110 179010115 11576 10919717167 : 
(ক) ১৫ (পনেরো) 
(খ) হ্যা 
(গ) প্রশ্ন ওঠে না 
(ঘ) হ্যা 
($) জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক প্রেরিত প্রস্তাব স্বাস্্যকৃত্যকে পরীক্ষাধীন আছে। 
*49 /১10 *50 71610 00০ 


খোলাবাজারে চালের দাম ও সরবরাহ 
*৫১। (অনুমোদিত প্রশন নং *৬৮৫) শ্রী শৈলজা কুমার দাস ঃ খাদা ও সরবরাহ বিভাগের মন্্ী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 8 
(ক) মফঃস্বলে খোলাবাজারে চালের দাম সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি; 


6 4১597841091, 1২008580105 
| [27 40889, 1991] 


খে) থাকিলে, এ দাম কত ; 
(গ) খোলাবাজারে চুলের উর্ঘাতম দাম বাঁধার বিষয় সরকার বিবেচনা করছেন কিনা ; 
(ঘে) মফস্বলের রেশন দোকানগুলিতে চালের সরবরাহ বন্ধের বিষয়ে সরকার অবগত 
আছেন কিনা; এবং 
(ঙ) অবগত থাকিলে, উক্ত ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 
1/111115067-177-0188156 01 010০ 7090 9720 9])]01165 1061021711116711 : 
(ক) হ্যা। 


(খ) ১০1৭।৯১ তারিখ পর্যন্ত এই রাজ্যে মফঃম্বলের খোলাবাজারে চালের গড় মূল্য ছিল 
কিলো প্রতি ৫1০৪ পয়সা। 


গে) না। তবে গণবন্টন ব্যবস্থা জোরদার করে খোলাবাজারে চালের দামের উর্গতি রোধ 
করার চেষ্টা চলছে। 
(ঘ) এবং ও) কখনো কখনো কোন কোন স্থানে চালের সরবরাহ বিদ্িত হয়, তবে কেন্দ্র 
সরকার বা খাদ্য কপোঁরেশনের সঙ্গে আলোচনা করে সেই বাধা সত্বর দূরকরা হয়। 
শামসী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা 
*৫২। অনুমোদিত প্রম্ম নং *৩০৩) শ্রীমতী মমতাজ বেগম ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্বাস্থ্য) 
বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £__ 
কে) ইহা কি সত্য যে মালদা জেলার ৪৩ নং রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের শামসী (পি, এইচ, 
সি.) স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মুমুু রুগীর জন্যও কোন বেডের ব্যবস্থা নাই ; এবং 


(খ) সত্য হলে, উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবিলম্বে কোন বেডের বাবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন 
কিনা? 


৬1270156671 হয) 01191590107 171991018 2710 17970115 ৮/611976 (78691111) 
1061)27071077, 
ক) সত্য নয় 
খ) প্রুম্ম ওঠে না। 
*53 চ1910 €)%০]" 
রোগী স্থানাস্তরিতের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র পিছু দেয় টাকার পরিমাণ 
*৫৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪ ১৫) শ্রীঈদ্‌ মহম্তাদ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ (স্বাস্থ্য) বিভাগের মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £-_ 
(ক) ইহা কি সত্ত যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হইতে রোগীকে মহকুমা বা সদর হাসপাতালে 
পাঠালে গাড়ী চলার জন্য তেলের টাকা সরকার ব্যয় করেন ; এবং 
(খ) সত্য হলে, এই রোগী লইয়া যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সরকার বৎসরে 
কত টাকা দিয়া থাকেন? 


00725105 ঠা) ঠ5৬121২ 97 


11721506727 01916601016 1169111) 21)0 [127110 ৮ 511975 1061991677500 2 
(ক) সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থে সংকুলান হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্ত্র থেকে রোগীকে বিনা 
ব্যয়ে মহকুমা বা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। 
(খ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন প্রতিটি ঘ্যান্ুলেন্সের জন্য তেল বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ হাজার টাকা 
এবং মেরামতি বাবদ দু হাজার টাকা সরকার বরাদ্দ করিয়া থাকেন। 
55 [7610 (0৮1 
ভগবানপুরের গ্রামীণ হাসপাতালের নির্মাণ কার্য 
*৫৬ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৬০) শ্রী প্রশান্ত প্রধান ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্বাস্থ্য) 
বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কিঃ__ 
(ক) মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুরে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালের কাজ 
কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়; 
(খ) উক্ত হাসপাতালের কাজ সম্পূর্ণ করার কোন অসুবিধা আছে কিনা; এবং 
(গ) থাকিলে, অসুবিধাগুলি কী! 
৬1110156671] 0119706 01 086 1169101) 9110 19710115 ৬ 011916 1)61091670677 : 


(ক) ভগবানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ১৫টি শয্যা বিশিষ্ট। এই স্বাস্ক্ধ কেন্দ্রটিকে 
গ্রামীন হাসপাতালে উন্নীত করার সরকারী আদেশ ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে বের 
করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত নির্মাণকার্যের প্রাককলনটি চুড়াত্ত না হওয়ায় এখনও 
কাজ শুরু যায়নি। 


(খ) ও (গ) প্রশ্ন উঠে না। 
[0861 (01191265 
*57 (/১01010060 0095010) 0. *68) 107 1207) /১010112810 0100 9101 


98005919 [০09 : ৬111 011০ 1/011015101-17-012166 91006 1108111) 010.09170119 
৬/০1006 16104107101) 06 [016859 10 5806 :- 


(8) ৬/11611)61 1010 90816 00৬611171011 1195 00115106160 1016 [01010581 
[01 0111211067161) 06 0010 61511718105 01 0191 01101665 [01 
17000] 080101119 11 01)0 91800 1105]01191 ; 8170 

(9) 1 59 :- 

(1) 06 ০017(61101811017 01 016 90816 00617117611 |]। (113 
195210 ; 

(1) 0016 51905 121017/010009560 109 97516 5001 ০ 
$/1101650179 2170 10011101005 0161 10 0110 [080101)09 ? 


[0015570110১ 


81177891618 0179176 01 0116 77169161) 8110 [7970110 ৮16109176 10721111161: 


(৪) & (০) €) 
51805 030৮1. 17825 211980% ০0111211090 0119 12095 101 0151 01)81095 101 
1170001 [080161015 ৮/. 6. 00) 1. 6. 90 85 910৮1 10910 :- 


2, 3, [৮91০7765006 17 1১980161715 


1716৬1---15101)8015-- 116৬1--151011911- 
005 ০060 005 09৫ 
12065 186 1206 1206 
[01 11111 

১1০-1175. 

০ [)810০9- 


1115 10151. 7২১. ০9/- [২5. 9/- 1২5. 5.50 ২5. 8/- 
[01 01010 
87685 [১ ০9/- 1২5. 9/- 1২5. 5.50 1২5. 7/- 


(9) (11) 115115 501)001160 (9 1081161)05 2000111 10 11101 160001701101)[ 
85 [001 111501000101)5 01 80001701176 1৬190109]1 000915. 


110501181 1$12112501761] 00101010565/ ৬151017 (01107100629 81509 599 
(191 ৮1101650176 2170 11001100005 19০90 15 501001160 10 11700901 [90161105. 


এম. আর. ডিলারদের সমস্যা 
*৫৮| (অনুমোদিত প্রম্ন নং *১০০) শ্রী পার্থ দেঃ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের-মন্ত্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ৫ 
(ক) ইহাকি সত্য যে,- পশ্চিমবঙ্গের এম. আব, ডিলারদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের সমিতি 
রাজ্য সরকারকে ম্মারক পত্র দিয়েছেন ; এবং 


(খ) সত্য হলে, বর্তমানে এম, আর, ডিলারদের কোন কোন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে 
রাজ্য সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন? 


11715667-17)-0178756 01 0116 17000. 2780 50019191195 10019271786) : 
(ক) হ্যা। 


(খ) সর্বশেষ প্রাপ্ত তাদের ১১ দফা স্মারকলিপি সরকারের বিবেচনাধীন। মুখ্য দাবীগুলি 
প্রসঙ্গে বর্তমানে বলা যায় যে ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রতি সপ্তাহে রেশনের মাধ্যমে সরবরাহ 
করা বিষয়ক সমিতির দাবী বামফ্রন্ট সরকারের কেন্দ্রের নিকট দীর্ঘস্থায়ী দাবীর অনুরূপ। কেন্দ্রের 
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সম্মতি. এবং ভর্তুকি ছাড়া এই দাবী পুরণ সম্ভব নয়। কলিকাতাসহ সারা পশ্চিমবঙ্গে একইরকম 
রেশন ব্যবস্থা চালু করার দাবী সম্পর্কে বলা যায় যে সমগ্র রাজ্য বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা চালু করা 
কিংবা কলিকাতাসহ কতিপয় শহরাঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা লুপ্ত করে সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা 
চালু করা-খাদ্যবন্টন নীতির এহেন পরিবর্তনের কোন সিদ্ধান্ত রাজ্য গ্রহণ করেন নি। চিনির কমিশন 
বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া সম্ভব নয় কারণ রেশনে চিনির খুচরা বিক্রয়মূলা কেন্দ্র 
নির্ধারিত | ডিলারদের কমিশনবৃদ্ধি সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার একাধিকবার 
করা হচ্ছে। এম, আর, ডিস্ট্রিবিউটর প্রথা বিলোপ কিংবা আদালতে বিচারাধীন। তাই 
ডিস্ট্রিবিউটর প্রথা বিলোপ কিংবা আদালতে মামলা প্রত্যাহার করে এই প্রথার পূর্নবিন্যাস- এই 
দাবীগুলো সর্ম্পকে কোন মন্তব্য করা সমচিন নয়। ব্যাংক থেকে -ধণ পাওয়ার ব্যাপারে স্টেট লেভেল 
ব্যাংকার্স কমিটি নীতিগত ভাবে এম, আর, ডিলারদের খণ দিতে সম্মত হয়েছেন। এখন প্রথা পদ্ধাতি 
বিষয়ক খুঁটিনাটি স্থিরারণের জন্য রাজ্য সরকার এ কমিটিকে লিখেছেন। 
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রাজ্যের রাস্তাকে জাতীয় সড়ক হিসাবে ঘোষণার সুপারিশ 

*৬০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২১) শ্রীলক্ষণ চন্দ্র শেঠঃ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি $-_ 
কাছে সুপারিশ করেছেন? 
৬11715601-11-01976 01 (106 1811)110 %/0105 (10905) 1)6019911776180 : 

রাজ্য সরকার রাজ্যের নিম্নলিখিত রাস্তাগুলিকে জাতীয় সড়ক হিসাবে ঘোষণা করার জন্য 
কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করেছেন £ 

(১) আসানসোল-খড়গপুর রাস্তা" 

(২) ৬নং জাতীয় সড়ক থেকে দ্বিতীয় হুগলী সেতু হয়ে ডায়মন্তহারবার পর্যযস্ত রাস্তা এবং 

কলিকাতা-ডায়মন্তহারবার রাস্তা । 


(৩) নন্দকুমার (৪১ নং জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত) হইতে দীঘা রাস্তা। 

(8) দাজ্জিলিং জেলার হিলকার্ট রোড। 

(৫) খড়গপুর-বালেশ্বর রাস্তা । 

(৬) মোকামা-ফরাকা রাস্তা। 

(৭) কোরা-কাটিহার - হরিশন্দ্রপুর -ফরাক্কা রাস্তা । 

(৮) শিলিগুড়ি -জলপাইগুড়ি -ফালাকাটা রাস্তা। 

উপরোক্ত সুপারিশের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে দার্জিলিং জেলার হিলকার্ট রোডকে 
জাতীয় সড়ক হিসাবে ঘোষণা করেছেন। 


100 | /9710.ঘ চা২002210]0৩ 
(200 48500569 1991] 


১1195105 11) 7:8010715 017 (270 180100175 19619%/ [১০৮০1 11786 


*61]1. (4১011010060 09095901017) 1০0.+53) ৯1871 ১৪000869130 : ৬111 (106 
14111015101-110-0110166 01116 10০0৫ 210 9001155 12100101211 06 10169859000 
50006 :- 


(4) ৮1160101010 91816 000৬0111610 195 (8101) 50615 (0 1001101 
50011 [২80101) 080 1)010015 1] 1৬109016160 18610171170 81625 01 
৬/০5 73211641৬10 010 11%1106 0910/ 70৬610 11776 210 ৮/110 
112 06 1021115 0100101110105 11) [01110195117 18(101) 0011) 1৬. তি. 
91015 21 [01050110990 1765 ; 817 


(9) 11 0176 21561 (0 (4) 15 17658016 :- 


(110 0017101010181101) 01 0116 90910 090৬০111101) 11 16810 10 
[010৮10115 50179 161191/5100510 10 37001) [২81101) 0810 11010915 ? 


1117115007--171-01191606 01 (116 17000 2100. ১001১191165 1)61)9107716771 : 
(৪) 0 
(০) 1176 ১৪০ 0০0৮1. 1105 170 50101) 0010191001201017. 11)016 15 
10%/6৬01 0172106]01] (01 21110 106 2170 ৮1620 41 
50105101500 [01100 11) 1.1. 1). 2. 91985. 2106 21 51115101560 [01106 


1 2150 61৬০1) (0 181101655 211081101191 1910001015 2110 11701701011 
০01 0100] [2111105 (0 40101) ৮/60155 00011160110 1681) 5985017. 


সরকারী হাসপাতালে ব্যবহৃত ওষধের গুণাগুণ পরীক্ষা 
*৬২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৩) শ্রী অমিয় পাত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ (স্বাস্থ্য) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মদ্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ৪ 
(ক) রাজ্য সরকারী হাসপাতালে ব্যবহৃত ওষধের গুণাগুণ ও কার্যকারীতা যাচাই করার জন্য 
কোনরূপ ব্যবস্থা চালু আছে কিনা ; 
(খ) থাকিলে, কিরূপ ব্যবস্থা চালু আছে ; এবং রাজ্য সরকারের প্রয়োজনীয় বধের অর্ডার 
বিভিন্ন ওঁষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীগুলিকে দেওয়ার ভিত্তি কি? 


1111715667-118-0172816 01 076 17691017217 [27115 ৮/611910 1)01087107701)1 : 


(ক) হাঁ, আছে। 

(খ) রাজ্য সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সরবরাহের জন্য কলকাতার সেন্ট্রাল 
মেডিক্যাল স্টোরস্‌ কেন্দ্রীয়ভাবে এব” অন্যান্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পৃথকভাবে 
স্থানীয় ভিত্তিতে যে সমস্ত উষধ ক্রয় করেন সে সমস্ত বধের গুণগত মান পরীক্ষা 
করার জন্য রাজ্যের ভেষজ নিয়ন্ত্রণ আধিকারিককে (10101017078 0011101) ক্ষমতা 
দেওয়া আছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ভ্ষেজ নিয়ন্ত্রণ আধিকারিক রাজ্য ভেষজ নিয়ন্ত্রণ 


306511085 0 ঠ১৬/21২5 1091 


অধিকারের অফিসারদের মাধ্যমে বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্ত্র ইত্যাদিতে ব্যবহাত 
ধের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং রাজ্যের ভেষজ' পরীক্ষাগারে( 00781 6৮110 
[76810 ৪10 1079 [.8১018101 ) মাধ্যমে এ সমস্ত নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। 


(গ) রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর গুঁষধ নির্বাচনের জন্য টেন্ডার সিলেকশন কমিটি 
গঠন করেন। এই কমিটি রাজ্য সরকার নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী টেন্ডার আহ্বানের 
মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীগুলিকে সরকারের প্রয়োজনীয় ঁধধের অর্ডার 
দেন। এই সরবরাহকারী নির্ববাচন সাধারণত দুই বংসরকাল স্থায়ী হয়। 


বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারের প্রয়োজনীয় মোট ওষুধের শতকরা ৫০ ভাগ সরবরাহের 
অর্ডার সরকার অধিগৃহীত বৃহৎ সংস্থাগুলিকে, শতকরা ৪০ ভাগ সরবরাহের অর্ডার ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে 
এবং শতকরা ১০ ভাগ সরবরাহের অর্ডার অন্যান্য সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়। 


বেনফেডের ফিক্সড ডিপোজিট 


*৬৩| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৯) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ সমবায় বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্ি 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 


(ক) রাজ্যের প্রধান সমবায় বিপণন সংস্থা বেনফেন্ডের বান্ক আযকাউন্ট থেকে দুটি ফিক্সড 
ডিপোজিট মেয়াদের আগে ভাঙিয়ে ৫৫ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়ার প্রচেষ্টা সর্ম্পকে 
সরকার কোন অভিযোগ পেয়েছেন কিনা ; 


(খ) 'ক' প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে, উক্ত বিষয়ে সরকার কোন তদন্ত করেছেন কিনা ; এবং 
(গ) তদন্ত হয়ে থাকলে কিভাবে তদস্ত হয়েছে? 
1$111015(61-10-0102166 91 076 0০0-0)1১67900]) 16108100061 2 
হাঁ। কিন্তু সময়োপযোগী যথাযথ বাবস্থা গ্রহণ করার জন্য উক্ত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে শেষ পর্য্যস্ত 
তোলা হয় নাই। 
ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে সচল ও অচল আ্যান্থুলেল 


*৬৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১০) শ্রী রতন চন্দ্র পাখিরা $ স্বাস্থ ও পরিবার কল্যাণ স্বোস্থা) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রি মহোদয় অনুগ্রহ করে জানাইবেন কি ঠ 


(ক) মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে এাম্বুলেল - এর সংখ্য কত; 
(খ) তন্মধো কতগুলি চালু অবস্থায় আছে ; এবং 


(গ) উক্ত হাসপাতালের জনা নৃতন এ্যান্থুলেন্স দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কিনা? 


৬111015(07-177-0119156 01016116910) 9110 চ811011% 611916 106]১97 01161) : 
(ক) তিনটি। 
(খ) একটি 
(গ) আপাততঃ নেই। 


/55757/91- 7002121970১ 
রিং [270 /400205% 1991] 


[ি010121 0 901509164 700 ১০০15 


*65. (/৯01010060 00650101) 100.+282) ৯1211 90011) 7397100199011595 : ৬৬1]] 
0116 1৬111015001 -110-01)8156 01 10116 1.80001 10108110101) 09 0198590 (0 50816:- 


(8) [176 11001000101 00 5991915 ৬/1)0 195150190 [11017 1191725 ৮/101 
016 121001057)6170 12010211595 1) ৮/95 73217591 01106 1990 
2110 1991 (000 10179 91) : 


(9) 016 11010921 01 018067701705 10) 105 (710021) (106 1270101097767[ 
12017917595 00011718 1990 270 1991 (060 0176 1991) ; 


(০) 076 116 198515061 (01215 ৪5 017) 31-12-1990 80 30-6-1991 ; 
2100 


(0) (76 17700170001 01 10610109175 01177015111) 00111700719 11 (৪), (0) 
0 (০) ৪০০৮৪ ? 


1111015661-811-0108759 01 0176 191)007 1061991147786186 : 


(৪) 1901116 1990-_ 5,27,695 
1-1-91 (09 30-6-91 1,86,585 
(9) 1)011175 1990-- 9,494 
1)01175 1991-- 5,090 


(01060 100176,1991)-- 
(০) 4১5 017 31-12-1990-_ 48,20,331 
4৯5 017 30-6-91-- 49,00,046 
(৫) 70510101) 161211776 00 (৪) 
800৬০ : 
1)0171)5 1990-- 47,908 
10011170199] 
(100 30-6-91)-_ 09,672 
1৯03101017 1618017)5 (0 (০) 
80০09৮০ : 
1)01115 1990-_ 439 


10011170 1991 
(0000 30-6-91)-_ 1690 


00651105 41৭10 &১৮/25 103 


[0910107 191801176 10 (৫) 


800০ : ূ 
/85 0) 31-12-90-- 6,01,2১3 
/85 07 30-6-91-_ 6,09,362 


হরালদাসপুর প্রাথমিক হাসপাতালটির পুনঃ নির্মাণ 


*৬৬। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *২৫৬) শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ স্বাস্থ্য) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহাশয় অনুপ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £-_ 


(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, পাভ্ুয়া থানার হরালদাসপুর প্রাথমিক হাসপাতালটির 
চিকিৎসা গৃহটি বিগত দুই বৎসর যাবৎ ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে ; 


(খ) অবগত থাকিলে, এই বিষয়ে কোন পরিকল্পনা ও এষ্টিমেট দাখিল করা হইয়াছে কিনা; 
এবং 

(গ) করা হইয়া থাকিলে, উক্ত হাসপাত্ল-এর পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত কি? 
1117715(67-171-0189106 01 (16 77169111) 2110 9111115 ৮1011976 1)01027011)67) : 

(ক) হ্যা। 

(খ) হ্যা, একটি প্রাক্কলনটি (এষ্টিমেট) পাওয়া গিয়াছে। 

(গ) প্রাক্কলনটি (এষ্টিমেট) পরীক্ষা করা হচ্ছে। 

হাওড়া জেলার গড়চুমুকে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা 


*৬৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৩৫) শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস £ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় অনুষ্রহ পূর্বক 
জানাইবেন কি 8 


হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার গড়চুমুকের কাছে দামোদর নদীর উপর সেতু তৈরী করার 


111715(67-177-0179156 01 (186 1১5710110 ৬0110 16198107161) : 
প্রকল্পটির সম্ভাবনা সরকার খতিয়ে দেখছেন। চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয়নি। 


আরামবাগ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে শুন্য পদ 
*৬৮ | (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৬) শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ শ্রম বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাইবেন কি 
(ক) ইহা কি সত্য যে, আরামবাগ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে 


(১) একজন অফিসার, (২) একজন ইন্সপেক্টর, (৩) একন্গন টাইপিষ্টের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ 
শৃণ্য আছে; এবং 


(খ) সত্য হলে, উক্ত শূন্যপদগুলি পুরণের জন্য কি ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে? 


104 59517271731, 2000052101705 
[2790 4৯05056, 1991] 


14111185667 হযা। 01088160601 (186 1919001 2)610876006776 : 


(ক) হ্যা। 

(খ) টাইপিস্টের শুণ্যপদ পুরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অফিসার পদে 
পদোন্নতির ব্যাপারে এবং ইপেক্টর পদের বেতন ক্রম নিয়ে দুটি পৃথক মামলা মহামান্য 
হাইকোর্টের বিচারাধীন আছে। এরফলে শৃণ্য পদগুলি এখনই পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। 


অগ্রনা ফিস ফার্মে মৎস চাষ 


*৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *+৫৭৯) ভ্রীশিবদাস মুখার্জী ঃ মৎস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহোদয় 
অনুগ্রহ করে জানাইবেন কি £-_ 

(ক) ইহা কি সত্য যে কৃষ্ণনগরের অঞ্জনা ফিস ফার্মে মস চাষ বন্ধ আছে; এবং 

(খ) সত্য হলে, তার কারণ কী ? 


1৬117115161-117-01)8156 01 0186 [151767195 10012771611 £ 


(ক) হ্যা। 

(খ) সরকারী পরিচালনাধীন অন্যান্য কয়েকটি মৎস খামারের সঙ্গে অগ্রনা মস 
খামারটিকেও স্থানীয় মৎস সমবায় সমিতিকে হস্তাস্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
কিস্তসরকারী পরিচালনাধীন থাকার সময়ে নিয়োজিত কিছু অস্থায়ী কর্মী (08308] 
18001) মৎস খামারে তাদের চাকুরী স্থায়ীকরণের দাবীতে মাহামান্য হাইকোর্টে একটি 
মামলা দায়ের করেন এবং মহামান্য হাইকোর্ট স্থিতাবস্থা (96805 00০) বজায় রাখার 
জন্য অর্তব্তী নির্দেশ দেন। 

এই আদেশের দরুণ হস্তাত্তরের সিদ্ধান্ত কার্ধ্কর করতে না পারায় বর্তমানে উক্ত মতস খামারে 

মৎস চাষ বন্ধ আছে। 


মহানন্দাটোলা এলাকায় হাসপাতালে ডাক্তারের শূন্যপদ 
*৭০। (অনুমোদিত প্রন্ন নং *৩০৪) শ্রীমতী মমতাজ বেগম ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ স্বাস্থ্য) 
বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £_ 


(ক) ইহাকি সত্য যে, মালদা জেলার ৪৩ নং রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অর্ভতগত মহানন্দাটোলা 
গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাসপাতালে কোন ডাক্তার নেই ; 

(খ) সত্য হলে, উক্ত এলাকায় ডাক্তার পাঠাবার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ;. 
এবং 

(গ) উক্ত হাসপাতালে অবিলম্বে মেটারনিটি ওয়ার্ড খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে 
কিনা ? 

1117115661-17-01)8166 01 0) 1781011) 9/61976 10698700767 : 

(ক) হাঁ। 

(খ) ডাক্তার পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 

(গ) না। 


305511085 4) ৭5/7575 105 


বস্তিয়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নিমা্ণ কাজ 


*৭১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৮৭) শ্রী শৈলজা কুমার দাস £ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ স্বাস্থ্য) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কিঃ 


(ক) ইহা কি সত্য যে, কাঁধি ২নং ব্লকের বসস্তিয়ায় প্রস্তাবিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গৃহ 
নিমা্ণের কাজ বর্তমানে বন্ধ আছে; এবং 


(খ) সত্য হলে,_ 

(১) বন্ধ হওয়ার কারণ কী; 

(খ) কবে নাগাদ এ কাজ পুনরায় চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়? 
111115667-177-0112706 01 08617691018 2110 হা এযা?ঃ1/ 8 610916 1061097160716110 

(ক) হ্্যা। 


(খ) (১) যে জমিটির উপর নির্মাণ কার্য্য শুরু হয়েছিল সেই জমিটি নিয়ে একটি মামলা 
হওয়ায় মহামান্য আদালতের নির্দেশে মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয়। 


২। নির্মাণ কার্ধয বাবদ ৪০,৭৬,৬৮৪ টাকার একটি সংশোধিত প্রাকৃকলন পাওয়া গেছে, 
সেটি অনুমোদন দেওয়ার পর পুনরায় কাজ শুরু হবে। 


*72 [5610 (09567 


মুর্শিদাবাদে বিডি শিল্প 
*৭৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪১৬) শ্রীঈদ্‌ মহম্মদ £ শ্রম বিভাগের মস্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাইবেন কি £_ 
(ক) ইহা কি সত্য মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি শিল্পে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে ; 
(খ) সত্য হইলে, এই শিল্পে কতজন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন ; এবং 
(গ) এই সব শ্রমিক নূন্যতম কত টাকা মজুরী পাইয়া থাকেন।? 


811115167-871-01)8756 01 1076 1,919007 10619917710: 
(ক) হাঁ। 


(খ) ১৯৭০-৭১ সালের লেবার ডাইরেক্টরেটের গণনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার ৪২,২২৭ 
জন শ্রমিক বিড়ি শিল্পে নিযুক্ত আছেন এবং অতিরিক্ত প্রায় ৬১,৩৭০ জন শ্রমিক উহার 
সহিত পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন। সাম্প্রতিক কালে কোন গণনা করা সম্ভব হয় নাই 
বলিয়া বর্তমান সংখ্যা সঠিক বলা সম্ভব নয়। 


(গ) নূন্যতম মজুরী আইন অনুসারে মার্চ ৯১ হইতে আগস্ট ৯১ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার 
বিড়ি শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরী প্রতি ১০০০ বিড়ি তৈয়ারীতে ২৯ টাকা ৭৩ পয়সা। 


17710105 
106 951715131-% 2২00 [2890 80275 1991] 


ভগৰানপুর- -পশ্চিমবাড় রাস্তাটির কাজ 
*৭৪। (অনুমোদিত প্রশ্ম নং *৫৬৯) শ্রী প্রশান্ত প্রধান £ পূর্ত (সড়ক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি $- 
(ক) মেদিনীপুর জেলার “ভগ বানপুর-_পশ্চিমবাড়"” রাস্তার কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে; 
এবং 
(খ) (১) জুন '৯১ সময় পর্য্যস্ত কত টাকার কাজ হইয়াছে ও 
(২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে আর কত টাকার কাজ হইবে বলিয়া আশা করা যায়? 
111015067-171-0179706 01 (18677810110 ৬0715 (0205) 16102117167). : 
(ক) প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের উপর নির্ভর করছে। 
(খ) ৪০.২৩ লক্ষ টাকা। 
(গ) আত্তঃজেলা সড়কগুলির বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ জেলা পরিকল্পনা কমিটি চুড়াস্ত করেন। 
তাই সরকারের পক্ষ থেকে এই মৃহূর্তে টাকার পরিমান জানানো সম্ভব নয়। 


75 17610 (00৮67 
ৰাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোবাস্ট থেরাপীর ব্যবস্থা 
* ৭৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০২) শ্রীপার্স দেঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্বোস্থ্য) মন্ত্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 
(ক) বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ক্যাঙ্গার রোগ চিকিৎসার জন্য 
কোবাল্ট থেরাপীর কোন ব্যবস্থা আছে কিনা; এবং 
(খ) ক' প্রশ্নের উত্তর "হ্যা" হলে, কবে নাগাদ এ চিকিৎসার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা 
করা যায়? 
1117)15667-11)-0109166 01 0176 1162111) 2100 1870115 % ০1976 1)61021107761)1 : 
(ক) না, নেই 
(খ) প্রম্ম ওঠে না। 


[)9076956 [১1200778617705 11) 71৮2105 ১০০৫০] (1)701051 
|70]01097770116 11501091706 
*/77. (/১017)10660 03000501017 0. 359) ১1871 ১0011) 387)001901)529% : ৬/1|] 
[172 7/11115051-11-0119156 01 0১6 1:80091 16108106171 [01698560100 51216 :-_ 
(8) %/11611)61 10106 1111101021 01 ৬৪০1)0195 11) 1116 1911৮2125 96০0001 
100011160 (0 (10 15101109761) 12501817695 2170 (106 110]101001 01 
[01900170170 01 101)6 168116100 0116101910560 11) 91001) ৮2081070165 
185 090169560 001111 0116 [0851 [1৮6 9215 : 2170 


0৩002511015 /10 45৬51 1097 


(0) 1 5০0: 
(1) ৮178 585 006 700510101) 111 0116 1781101 : 8170 
(11) (17০ 178]0]1 19850115 [1)61901 ? 
11115067-171-09156 01 0106 19107 10619107167 : 


365, %2081109 1001010081101] 0011 011206 5901015 490192590 01117 
(11০ [01100 01) 1986-1990 ০%0600176 1) 1987, 0 006 [01900171011 
0051100. 00111716076 5810 [91100 11215107911) 110192566. 


(021671067 96975 ৬9091)0% [91900786716 
710011190 
1986 9091 1016 
1987 10082 1266 
1988 8153 2013 
1989 6449 2110 
1990 9070 2089 


(1) 1179 081080109 01 0170 0108171560 960101$ (0 £0170186 20010101191 
91110101101] 1085 10961) 09০01110110. 


(2) 01701615110 00112801011 10101) 0115816 5800015 017601010 01)100161) 
12100101011 601210893 811110081। 0116 10010081101 ০01 
8০211019515 001110001501% 01700101105. 1. 0. তব. ৬. /৯০(. 1999. 


(3) 41266 17010102101 ৬208170165$ 100110160 09 1106 [71816 9০০06015 
216 0001] 16001060 ৮/101) (16 17016 "170 50101715510) 16001100. 


+78 2174 *79 11610 00৮1 


পুকুরে মুক্তা চাষ 
+৮০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪০৯) শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ £ মৎস্য বিভাগের মস্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাইবেন কি ঃ -_ 
(ক) রাজ্য সরকার কতগুলি পুকুরে 'মুক্তা' চাষ করছেন; এবং 
(খ) জুন '৯১ পর্যান্ত রাজ্যে কি পরিমাণ “মুক্তা” উৎপাদন হয়েছে? 
8117115061-171-01727166 01 (176 10151965165 10610911076 £ 


(ক) রাজ্য সরকার পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে কল্যাণীতে অবস্থিত মিঠাজলের মৎস্যচাষ 
গবেষণাকেন্দ্রে মুক্তা চাষ করছেন এবং প্রাথমিকভাবে মুক্তা চাষের কারিগরি সফল 


হয়েছে। 
(খ) প্রশ্ন ওঠেনা, কারণ মুক্ত উৎপাদন এখনও বাণিজ্যিক স্তরে শুরু হয়নি। 


0১ 
1098 /99771131, 2২00277)াখ [290 4৪. 1991] 


কাখি থেকে কাথি মহকুমা হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তাটির সংস্কার 
* ৮১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৮৮) শ্রী শৈলজা কুমার দাস £ পূর্ত সড়ক) বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ৫ 
(ক) কাথি শহর থেকে কাথি মহকুমা হাসপাতাল পর্য্যন্ত রাস্তাটি চওড়া করার কোন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা; এবং 


(খ) হয়ে থাকলে, কতদিনের মধ্যে পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে বলে 
আশা করা যায়? 


11187015667 170-01858176 01 086 101)110 ৮9185 (00905) 1)610211%776174 : 
(ক) আপাতত £ এরূপ কোন পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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12101650 01058116 01 [২211010151)79 1$1155101) ১০৮, 21901501021). 


(0017 0179 500)601 01 0176 1$1011017, 1110 17111015161 00170011194 11206 & 
50806177101) 11 0116 11010569 017 29.7.9] 1] 19115 00 2. 091111)0 /১010170107 
1000100 120160 0% 9111 98015918 [0% 01 24. 7. 91. 11715 110101017 15, 
[1070101019, 0810 01 01001. 
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20371011170 11 4101 


87, 91906880612 1185019091০ 8 170101095 01 0:81117)6 4৯110170101) 


109117619 :-_ 
1. /119660 10101) 11001001121 56৮০19] 
৬1118005 01001 ১910017% 1.৩. : 1017. 17৬101795 31100112 
2. [)01770110101) 01 (01711)195 2110 : 911 1011াঞা। 010)08 


17050005 1009660 11)5100 (110 [01109 ১০. 
১18(101) 10176111595 


3. 1২610017190 060606101) 01 0176 : ৪1711 91)151) 11010911119 
0০9 ০01 ৪ 10060 01 13010৬/21) :& 
1%1501081 0011656 & 11051001121. 91011 11). 11017911190. 
4. 1২610001160 [117010191 [0100101) 11) : 91711 [2111601)91 
31001) 08102 10191 ৬15%৫- 2 1941 


৮10/218%2. 


01770 শাহানা 0োখ 109 


5. [২9001190 06015101) 01 1106 0006 : 9101 1] 1085 
00170191101) 01 17018 (0 5000 (701 
82001৬10165 117 ৬/০5(1301091. 


6. 000101110 01 017169 ১০০11621101 : 91011 [21179816100 9810%21 
00917016511 0176 16178108 ১০- 
[01৬15101) 01 8018 01911101. 


7. £২2001160 16160161017 01116 [0010058] : 91111 311617018 
০30086 17300601]0110178] 20৮21710172 1910102. 
[70190 09 06 001709] 00৬01111101) 


8. /5119090 5001 1 110 10011100107: 9111 9298 1২০১ 
170110015. 


[119৬6 90160090 0106 17010100 ০01 9101 19101£0041 11919101 011 0116 
5109190 ০1 [২6101160 [70100191 [01101 11 1101)0] 0181)08 1011511 
৬15৬/2৬109218)2. 


[176 1৬11015001-117-0118166 719) [019956 179100 ৫ 5080671611 (0-04, 11 
[00551016 01 216 ৪. 0910. 


9171 1১701001) 0011271019 5110182 21116 50910170101 5111 06 17806 07 
117০ 001. £১10051. 

1৬, 919691061 : 116 11115101-117-011020 0 00-00018010) 
[09091107010 00 11916 0. 5(210110]1 0) (100 16001060 0400/ 
171981010101071910) 11] 0110 5.3]. 9180 /১5500181101) 00-01001811/6 132101. 


(/000110101] 021160 19/ 9101 09০) 91181) ১010100091, 9111 ১৪০৪৪৪ 
[২০ 2170 9101 90017 79110010201)/8) 0] 0116 2910) 1015, 1991) 


91081 9279] 1001) : 9117 [11001 [0 & 11010106 01911178179 8010110101) 
9 981/8571 0%০) 91761) 90181091, 981914 ০), 8174 ১০10 
7327000801)/9), 1/1010901(5), /০9 7301891 1-05151801/6 455507101) 
19081016 "[২1001190 1800/7715900010011911017 11 070 69151081015 0117018 
98 /১55001811011 000100111৬0 3011” ] 0০8 10 91816 &$ 10110%/5: 


[। 1988 5010 81192911015 ৮/916 19061550 929119. 0110 80810 ০ 
10176501015, 91815 130171 0111010 9080 45500180101) 000021811$0 730171 
[.00. 11116 21195911015 16191১0 1191101 (0 17680181 10217118 000181101, 
80100111710]! 01 81160 ০0111170011 05020 ৬1010001 90901৬11)8 160015106 
[0019 8110 07009000195 85 [00৬10601116 ৬/৩১. 7010910০090. ১0০0161195 
/০.& 10165, 50701101716 8110 01900150101 0110219 10]) 21) 0111010৬1। 
01800, 16]0175 20011 1 21001 51700 1974-75 810 0010170801৪ 01801) 
$/101100119065581/ 2000৬91 01016 065017%০ 74110 01 17018. 


110 /5521481-%0030057579795 [270 40859, 1991] 
40001011210, 016 1২951507817 ০৫ 000127817/0 50০9161195, ৮/65 
701758]1 20000011590 1116 70111651508 01 0001. 9090190165) 171 0118159 ০01 
01921) 01০016177906615, (0 11010 2) 9170011/ 01 01065 211658010115 ৮101) 019 
[610 0919. [6215001 01 0০900618016 ১০০1০095 (00027 01910) 210 10%, 
[5515081 06 00010918116 9০9০0160165 (0017091 20176). 11116 8309810 0 
10117900015 ০ 006 5810 38110 010 1100 00901001916 ৮/101) 1106 61700017117% 
000619 09 001 81109/11)6 116] 211/ 200955 10 01101900105 01 0110 7811. 
710৮/6৬6]1, 01) 50116191161 001117700111086101)5 10010 00111) 1116 10017 
1( 425 801081511 0180 5611005 11165018110155 ৬/616 00101010060 0% 1176 
73০9810 01 111601015 01 1176 5910 1321010. 1176 01701761780661 ৮483 16161790 
(0 076 0210081 7২০81508া ০01 00901918015 9০9০1910165, 1০৬/ [06111 5991011 
006 89100108110 1116 01550100101) ০01 1176 13010 01 10117606015 270 [01 
80001107610 01 21) /১010171508101 51706 1110 50011 15 19615661650 017001 
016 10101 50806 00010619116 ১০9০0190165 4১০01. 10116 1780061 ৮/85 2150 
191061760 (0 10176 01719100001, 1২9591৬6 1321710 01 11019, 001708] 01008, 
13017708). ০0700171010 চিতা) 9001) 016 0601091 [০61512] 01 00079918119 
5০০160195 870 11)6 010166 0101001, 16521673811] 01 [1019, 00112] 
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(00010978015 9০9০190165 4১01, 1984 ৪ 51)0/-080056 1100108 %/85 5979৫ 017 
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(0 17916 1106 00015 ০01 8০০010$ ০01 0106 5.8]. 9080 45500181101) 
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]া) 0015 00111601101, 11789 0০ 98060 0190 07 [60610)1 01 0176 01191 
16110111061 [ি0]া। 19000510 11150101706 2170 07০011 0401817066 (00179018010) 
[11০ 4১010111509001 1185 06100051160. 21) 2170011 01 তি5, 28,000/- (২819995 
[৮/2100918110 01100528170) 19001160709 016 5210 00100180101) (0 ০0৮০1 [1)01] 
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07611017915 11181 0০11, 08100019, 01811015110 0170 7781001 253011[00101) 
01 0100150 01172100110] 01112 30111 0% 076 /১0111115018101-, 710৬/9৬০1, 
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11. ১10681067 2117616 016 10 1৬101010105 10099. 15161701017 17011 15 
[1590 [0 0176 17010]. 4৯5 1121) 1৬101001015 85 [09551010 ৬/1]] 0০ (90017 0) 
৮/101)1]) 01015 0116 100] 21] 00701 ৮/11| ০০ 190)59৫. 


মিঃ বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র, আপনার সাবজেকুটা কেন্দ্রীয় সরকারের সাবজেরঁ, এখানে তোলা যায় 
না, যাক বলুন। 


বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র £__ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে আমাদের তথ্য ও 
সংস্কৃতি মন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি। স্যার, গতকাল 
কাগজে একটি খবর বেরিয়েছে আমরা দেখলাম যে, ভারত সরকারের তথ্য ও সমপ্রচার মন্ত্রকের সূত্রে 
জানা গেছে যে ৩০ জনকে নিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলা হবে। তার মধ্যে আছেন বি. এন. সরকার, 
লতা মঙ্গেশকর, জগজীবন রাম, সর্দার প্যাটেল, নেহেরু, রামকৃষ্ণ, মানবেন্দ্র নাথ রায়, শেখ আবদুল্লা, 
ভীমসেন যোশি, শুভলক্ষী। এতে নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নাম নেই। 


1305 
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আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজীর নামে যেন 
একটা ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী করা হয়। এটাই আমার বক্তব্য। 


জ্রী সত্য রঞ্জন বাপুলী ঃ__ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রী এখানে নেই। আমি আপনার 
মাধ্যমে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, ১৯৭৫-৭৬ সালে সুন্দর বনে চিকিৎসার জন্য রায়দিঘীতে 
তদানিস্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী অজিত পাঁজা, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সেখানে গিয়ে দেখে 
সুন্দর বন কম্যান্ড হসপিটাল তৈরী করেছিলেন এবং সেখানে ১০০ বেড এর হাসপাতাল রায়দীঘিতে 
হয়েছিল। দক্ষিণাঞ্চলে এতবড় কোন হাসপাতলে ছিল না। প্রায় ১৫/২০ লক্ষ টাকা খরচ করে ১০০ 
শয্যার কম্যান্ড হাসপাতাল তৈরী হয়। সেই কম্যান্ড হাসপাতালে ৫০ শয্যা বসিয়ে সেখানে খালি 
ভ্যাসেক্টমি অপারেশন, ফ্যামিলি প্লানিং অপারেশন ছাড়া আর কোন চিকিৎসা হচ্ছেনা। সুন্দর বনের 
লোক কলকাতায় আসতে পারেনা চিকিৎসা করার জন্য | তাদের জানাশুনা নেই ফলে তারা বড় বড় 
হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেনা। সেখানে মেডিকেল অফিসারকে ট্রালসফার ....... 


মিঃ স্পীকার ঃ-_ শ্রী শক্তি বল। 


শ্রী শক্তি বল $-_ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে দেশব্যাপী যে সংকট তার সঙ্গে রাজ্য 
ব্যাপীও সেই সংকট দেখা দিয়েছে। এটা একটা ভংয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করছে। এই সংকট হচ্ছে সারের 
সংকট। আজকে কাগজে দেখেছি যে কংগ্রেসের এম. পি. এস. বিজয় রতুম, প্রধান মন্ত্রীর জেলা থেকে 
নির্বাচিত তিনি সারের ভরতুকী কমানোর জন্য এবং দাম বাড়ার জন্য পদত্যাগ করেছেন। আমি 
তাদের বলবো যে পদত্যাগের দরকার নেই। পদত্যাগ করলে আবার হয়ত আসতে পারবেন না। 
আমার আবেদন, আসুন ওর স্পিরিটের সঙ্গে দাড়িয়ে আমরাও কথা বলি। গ্রামাঞ্চলে সৌগত বাবু 
বোধ হয় যান না। যদি তিনি যান তাহলে দেখবেন যে গ্রামাঞ্চলে সারের অভাবে চাষীদের চাষ বন্ধ 
হতে চলেছে, চাষীরা খারিপ শষ্য, আমন শষ্য করতে পারছে না। আমি আবেদন করবো... 


মিঃ স্পীকার £- শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র। 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ₹- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আর্কষণ 
করছি। আমার কেন্দ্রে পুকরিয়া গ্রামের মাঝখানে মরা মহানন্দা। এই মরা মহানন্দার উপরে ১৯৭৬ 
সালে গণি খান চৌধুরী যখন সেচ মন্ত্রী ছিলেন তখন সেখানে একটা ব্রিজের ভিত্তি সংস্থাপন 
করেছিলেন, সেই ব্রীজ আজ পর্যস্ত সেখানে হয়নি। সেই ব্রীজ না থাকার ফলে সেখানে সি.এডি.সি*র 
কর্মীরা খুবই অসুবিধায় পড়ছে। সেখানে একাধিক ব্যাংক থাকা সত্ত্বেও সেখানকার কাজ এখনও 
পিছিয়ে পড়েছে। সেখানকার মানুষের জীবন-জীবীকা ব্যাহত হচ্ছে। তাই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ 
করবো যে এই ব্রীজটি যাতে সত্তর হয় তার ব্যবস্থা করবেন, এটা হলে সাধারণ মানুষের উপকার হবে। 
এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী পল্পনিধি ধর ৪- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৮৭ সালে নিউজ পেপারের দাম যেখানে ছিল ৭ হাজার ৭৪৫ টাকা বাংলায়, 
আর অন্যান্য দেশে ৮ হাজার ১০০ টাকা সেটা বেড়ে এই বছরের জুলাই মাসে হয়েছে টন প্রতি ১৫ 
হাজার ৩ শত টাকা এবং ১৬ হাজার ৫ শত টাকা । নিউজ পেপারের দাম বাড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রস্তাব করেছিল এবং আজ থেকে বাড়তো। কিন্তু কালকে পার্লামেন্টে এই নিয়ে হৈচৈ হওয়ার 
ফলে সেটা স্থগিত রাখা হয়েছে। আমি জানি কিছু দিনের মধ্যে আবার নিউজ পেপারের দাম বাড়বে। 
এখন এই খবরের কাগজগুলির দাম যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেচে তাতে গরীব মানুষেরা খবরের কাগজ 
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কিনতে পারবে না। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্লাশ ওয়ান থেকে ক্লাশ ফাইভ পর্যস্ত বই পত্র যা বিনা 
পয়সায় দিচ্ছেন তাতেও বিরাট একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। 


আমার প্রস্তাব, স্যার এই হাউজের বিরোধী দলের সদস্যরাও আমার সঙ্গে একমত হয়ে এখান 
থেকে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করি যাতে আর ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ৬০ কোটি টাকা 
ঘাটতি মেটাবার জন্য আর যেন নিউজপ্রিন্টের দাম বাড়াতে না পারে। 


রী অতীশ চন্দ্র সিংহ ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ওয়েস্ট বেঙ্গল 
রেজিষ্ট্রেশন কপি রাইটার এ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে একটা প্রতিবেদন আমি মাননীয় আইনমন্ত্রীর 
কাছে রাখতে চাই এবং তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে চাই। পশ্চিমবাংলার দশটি জেলায় প্রায় 
দু হাজার ৩০০ জন কপি রাইটার বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন। তাদের অবস্থা খুব খারাপ। এরা 
সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স পান এবং লাইসেল পেয়ে কপি রাইটার হন এবং সেই লাইসেন্স 
পাবার জন্যা তাদের পরীক্ষা দিতে হয়। অথচ এই কপি রাইটাররা মাসে মাত্র ১৫ টাকা করে কপি 
রাইট করে রোজগার করতে পারে। এদের কাছ থেকে সরকারের কাছে একটা দাবী এসেছে, যাতে 
এই সব কপি রাইটারদের যাতে পার্মানেন্ট করা হয় এবং তারা আরও বলেছে যে আলাদা করে কপি 
রাইটিং ফি আদায় করা হোক। এই প্রস্তাব তার! দিয়েছে। তাদের লিখিত দরবাস্ত মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
রাখছি। 


শ্রী দেবেশ দাস ₹- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীড়িয়ে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠান আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে ধুঁকতে বসেছে। কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর্তৃপক্ষ এই বেঙ্গল কেমিক্যালের পুনর্গঠনের নামে ৩০ কোটি টাকার একটা প্রকল্প 
দিয়েছিলেন, সেখানে কেন্দ্রীয় বাজেটে এবারে মাত্র ধার্য্য হয়েছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এই রকম 
ভাবে একট এঁতিহমগ্ডিত প্রতিষ্ঠানকে নষ্ঈ করা হচ্ছে। এমনিতে এই বেঙ্গল কেমিক্যাল ৪০ কোটি 
টাকার উৎপাদন করতে পারে কিন্তু বর্তমানে সেটাকে মাত্র ১৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। 
এর বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে রুখে দীড়াতে হবে। 


শ্রী ফজলে আজিম মোল্লা £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাননীয় স্বাস্থামন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্র গার্ডেনরীচে বহুদিন ধরে একটা 
পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল করার জনা আন্দোলন চলছিল, সেটা যখন চরম হলো, পরিস্থিতি যখন কঠিন হয়ে 
উঠলো, যখন সাতজন যুবক আমৃত্যুনশন শুরু করলে! এবং ১৭ দিন অনশনের পর, আমি মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসুর কাছে যাই। তিনি আন্দোলন ভঙ্গ করার জন্য হাসপাতাল তৈরীর দাবী মেনে নেন। 
কিছুদিন পরে শিলান্যাস হয়, এবং কাজও আরম্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর ধরে এ হাসপাতালের কাজ 
এত শ্লথ গতিতে হচ্ছে, এখন মাত্র মাটি খোঁড়া ছাড়া আর কিছু হয়নি। সুতরাং এই হাসপাতালের কাজ 
যেন ত্বরাঞ্ধিত করা হয়, এই আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


জ্বী নিতাই চরণ আদক ঃ- মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পৃত্তমন্ত্রার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা আমি বছবার বলেছি, গত অধিবেশনেও আমি বলেছি, 
এখানে পূর্তমন্ত্রী থাকলে ভাল হতো তিনি বর্তমানে নেই। বিষয়টি হলো আমারা এলাকার গ্রামাঞ্চলের 
যা অবস্থা গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত রাস্তা আছে, বাগনান থেকে বাকসি, বাগনান থেকে আমতা, বন্যা থেকে 
শিবগঞ্জ, বাগনান বাইনান, রুটের সমস্ত রাস্তাগুলোর ধারে বেআইনী ভাবে দখল করা হয়েছে। 
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রাস্তার ওপর পাঁচিল দেওয়া হচ্ছে। রাস্তার ওপর ইট, কাঠ, বালির ব্যবসা চলছে। আশপাশের 
বাড়িগুলির টেলিফোনের তার কেটে টেলিফোন বিকল করে দেওয়া হচ্ছে। এই ভাবে রাস্তা বেআইনী 
দখল করার ফলে এ এলাকায় দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কয়েকদিন আগে বাগনান-মানকুর 
বাক্সী রোডে খাল্লা বাসের গ্যাক্সিডেন্টে ১৫ জন মানুষ নিহত হয়েছেন। অবিলম্বে এই অবস্থার যদি 
প্রতিকার না করা হয় তাহলে অবস্থা আরো ভয়াবহ দিকে যাবে। এখানে পূর্তমন্ত্রী থাকলে ভাল হম্ত- 
আমি আপনার মাধ্যমে বিষয়টির প্রতি পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তিনি একটু গুরুত্ব দিয়ে 
বিষয়টি দেখুন। 

শ্রীঅনিল মুদি £__ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুতর বিষয়ের 
প্রতি মাননীয় পৌর মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র তমলুক একটি এঁতিহাসিক 
শহর। মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ অফিসই তমলুকে অবস্থিত। অর্থাৎ তমলুক পৌর 
এলাকার মধ্যে অবস্থিত। অথচ সেখানে পানীয় জল সেনিটেশন এবং অন্যান্য পৌর সুযোগ সুবিধার 
অভাব রয়েছে। এ সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ অর্থের প্রয়োজন । সেই প্রয়োজনীয় 
টাকা সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছেনা। অবিলম্বে সেই টাকা দেওয়ার জন্য আমি পৌর মন্ত্রীকে 
অনুরোধ করছি । 


শ্রী বিষুপদ বেরা ঃ-_ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিদ্যাসাগরের মৃত্যু শতবাধিকীতে তার বাস্ত 
ভিটায় সরকার কিছু করণীয় করছেন দেখে রামমোহনের জনসংস্থানে-_ রাধানগরে-- আমাদের 
বকেয়া কর্তব্যটুকু করার জন্য আমি রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আর্কষণ করছি। ৭০ এর দশকের কোন 
এক সময় ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে যখন বিনা মূল্যে কয়েটা প্রস্তর ফলক বিলি 
করেছিলেন তখন তারই একটা বন্ধ্যা ভিত্তি ফলক খানাকুলেও পর়্েছিল। এ পর্যস্তই | পরবর্তীকালে 
এলাকার চাষীরা অগ্রণী হয়ে রায় বংশের সমস্ত হৃত সম্পত্তি জোতদারদের কাছ থেকে উদ্ধার 
করেছিল। এবং সেখান থেকে আয়করা কিছু টাকা সরকারেব হেফাজতে আছে। সমস্ত মিলিয়েএই 
অবকাশে যদি সেখানে স্মরণীয় কিছু করা যায় তাহলে আরামবাগবাসীরা খুবই কৃতার্থ হবে। আমরা 
একটু অহংকারী স্বভাবের, কেন না আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বিদ্যাসাগর, আমাদের এলাকার সম্ভান 
রামমোহন__ এই দু'জনের নামে আমাদের ওখানে তাদের পায়ে চলা পথের উপর দু'টি সেতুর 
সামনে যদি তাদের মূর্তি স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে জিনিসটা খুব শোভন হবে। এবং 
আমাদের প্রত্যাশার সংগে খাপ খাবে। এই অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শংকর দাস পাল £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি আপনার. 
মাধ্যমে মাননীয় উচ্চ-শিক্ষামন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমান সময়ে সব দেশেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্র 
সাফলালাভের জন্য অর্থনীতি বিষয়ে নানা-প্রকার গবেষণার রেওয়াজ চালু আছে। এখানে সেন্টার 
অব ইক্রমিক স্টাডিস-এ অর্থনীতির উপরে গবেষণা মুলক কাজ করার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের 
অধ্যাপকদের স্থায়ী পদের জন্য ৫ বৎসরের বক্ট্রাক্ট -এ নিয়োগ করা হয়েছিল। ইউনিভাসিটি-গ্রান্টস 
কমিশনের এক্সপার্টকমিটির সুপারিশ্রমে স্থায়ী গবেষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল | ৫ বছর শেষ হয়ে 
যাবার পরও গবেষকদের কক্ট্াক্ট রিনিউ কর! হয নাই। গত মার্চ মাসে কিছু গবেষক কাজ ছাড়িয়া 
দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রতি সুবিচার করার 
আশ্বাস দেওয়ার তাঁরা সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। অথচ তার পর থেকে আজ অবধি অবস্থার কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস কার্যে পরিণত হলো না। সরকার নিশ্চুপ। অর্থনীতির গবেষকরা 
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খুবই বিচলিত এবং হতাশ। জওহরলাল নেহেক বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষাবিদগণ সংখ্যাতত্ব প্রতিষ্ঠানের 
অধ্যাপকগণ কলকাতার ইগ্ডয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, দিল্লী স্কুল অব ইব্ুমিক্স - এর বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদরা পুনরায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ 
করে চিঠি দিয়েছেন। তারা বলেছেন, গবেষকদের স্থায়ী করার ব্যাপারে ইউ জি সি -র কোন শর্ত 
নাই । সুতরাং ৫ বছর কক্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাবার পরেও তাদের বহাল না রাখার কোন যুক্তি নাই। তারা 
আরো অভিযোগ করেছেন যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ অর্থনীতিক গবেষণার জন্য 
পরিকাঠামো তৈরী করা বাবদ কোনও অনুদান মঞ্জুর করেন নাই। ফলে এই রাজ্যে অর্থনীতির উপরে 
গবেষণার ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যেটা আমাদের জাতীয় ক্ষতি। আমি এ বিষয়ে মিঃ 
স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি দাবী করছি। 


শ্রী মতী তানিয়া চক্রবর্তী ঃ__ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে আমার এলাকার কয়েকটি সমস্যার কথা তুলে ধরতে চাই। 'মামার পানিহাটি অঞ্চলে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এগফোর্ড রোড। এই রাস্তায় ফ্লাইওভার হওয়ার ফলে রাস্তাটির গুরুত্ব বেড়েছে 
এবং এটা সংযোগকারী রাস্তা হিসাবে চিহিত । কিন্তু এই রাস্তাটি ক্রমশঃ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, যেকোন 
মুহূর্তে বড় ধরণের গ্যক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। এর সাথে সাথে আরো বলতে চাই, নীলগঞ্জ রোডটি 
সবই পি. ডব্ু. ডির অর্তভূক্ত কিন্তু নীলগঞ্জ রোডের যে অংশটুকু পানিহাটির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আছে 
সেই অংশটুকু, ৩ কিলো মিটার রাস্তা কারো অধীনে নয়। সেইজনা আমি আবেদন করবো এঁ ৩ 
কিলোমিটার রাস্তাটি অধিগ্রহণ করুন তা না হলে রাস্তাটি অরফ্যানের মতন অবস্থায় পড়ে আছে। 


শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় 8 __ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার বক্তব্য পৌঁছে দিতে চাই। বিগত কয়েকটি নির্বাচনের আগে 
বারুইপূরকে সাব-ডিভিশন হিসাবে ঘোষনা করা হবে বলে নির্বাচণা সভায় বারবার ঘোষনা করা 
হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যযত্ত আমি দেখতে পাচ্ছি না সেইরকম কোন উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন কিনা। 
বারুইপুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ভৌগলিক গুরুত্ব সবদিক দিয়ে বিচার করে বারুইপুরকে 
অবিলম্বে সাব-ডিভিশনের মযা্দা দেওয়া হোক- মাননীয় মুখামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি এই দাবী 
রাখছি। 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখাজী $__ মাননীয় স্পীকার স্যার, গত পরশু দিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 
শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধী পক্ষ এবং আমরা মিলিতভাবে সুস্থ বিতর্ক করেছি । তাতে বিধায়কদের 
মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষার ব্যাপারে একটা উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে। 
আমি আপনার মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছে আবেদন জানাবো, মধ্যশিক্ষা পর্যদের অফিসে গত পরশু 
দিন একদল সমাজবিরোধি ঢুকে যে কাজ করেছেন তার প্রতিবাদে আপনারা মুখর হোন। তারা 
সেখানে গিয়ে ভাঙ চুর করেছে এবং তারা নিজেদের ছাত্রপরিষদ আই বলে দাবী করেছে। আমার কথা 
হচ্ছে, শিক্ষার ব্যাপারে আপনারা যদি সতা-সত্যিই উতৎ্কপ্ঠিত হন তাহলে আপনাদের কাছ থেকে এই 
জিনিস আশা করতে পারি যে আপনারা উঠে দীড়িয়ে এই কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করবেন। 
আমার আশংকার কারণ হচ্ছে, কংগ্রেস দলে নতুন সভাপতি আসবার পর যে ভানডালিজমের লাইন 
নিয়েছে, যে বিশৃঙ্খলার রাস্তা নিয়েছে সেটা নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্যদের অফিসে 
হামলা। ছাত্রদের জীবনের মূল্যবান কাগজপত্র যারা পুড়িয়ে ফেলতে পারেন, নষ্ট করতে পারেন 
তাদের সমালোচনা না করে বিধানসভার মধ্যে শিক্ষাজগৎ নিয়ে কোন কথা বলতে ওঠা মানেই এক 
ধরণের শঠতাই বলেপ্রমাণিত হবে তাই আমি আশা করি, আপনারা মধ্যক্ষা পর্যদের উপর 
ছাত্রপরিষদের হামলার প্রতিবাদ করবেন। 
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শ্রী মতী আরতি হেমব্রম. £_ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয, আজকে সংবাদপত্রে দেখলাম 
কেন্ঞখঞলার দুর্গাপুরে একটা নতুন বেতারকেন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কলকাতা বেতার 
কেন্দ্রে ৩টি চ্যানেল থেকে সাধারণতঃ বাংলায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। সেখানে সীওতালি বা অন্যান্য 
ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করার সময় পাওয়া যায় না। অথচ পশ্চিমবাংলায় যে ৩০ লক্ষ আদিবাসী মানুষ 
বাস করেন তার মধ্যে সাওতালি শতকরা ৫৫ ভাগ এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ এবং 
পুরানো। তাছাড়া দুর্গাপুরে সীওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসীর সংখ্যাধিক্য আছে। তাই আমি 
রাজ্যসরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবী রাখছি অস্তত ৫০ ভাগ 


[2.36 - 240 7১৮, ] 


মুকুল বিকাশ মাইতি অনুপস্থিত 

শ্রী রাজ কুমার মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাপামে আমি মাননীয় সেচমন্ত্রীর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, সুগলী নদীর রাইট 
এমবাঙ্কমেন্টে বাউরিয়া থানা থেকে টকাশী ২নং উদ্বান্ত কলোনী এই পাড়াটির অবস্থা অত্যন্ত 
আশংকাজনক সামনে যে কোটাল আসছে এর আগে এ বাঁধ মেরামত না বরা হলে ৭টি গ্রাম প্লাবিত 
হবে। তার ফলে ঘর বাড়ী ফসল নষ্ট হবে, অন্যান্য সামগ্রীও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সামনে খড় কোটালের 
আগে বাঁধটি মেরামত করতে না পারলে ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা আছে, তার হাত থেকে গ্রামবাসীরা 
যাতে রক্ষা পায় সেজন্য আমি মাননীয় সেচমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্াপ্রবীর ব্যানাজী ২₹-- অনুপস্থিত 


শ্রী কমলমতী সেনগুপ্ত $-_ অনুপস্থিত 


শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটাজী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় রেল 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলার বাগনান স্টেশনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এই স্টেশনে 
একটা লেভেলক্রশিং আছে, প্রতিদিন এ লেভেলব্রশিং অতিক্রম করে হাজাব হাজার গাড়ী চলাচল 
করে। এখানে ট্যুরিষ্ট লজ, মিল, কজ ইত্যাদি আছে, অনেক হাট-বাজার যায়, যে লেভেল ক্রসিংটি 
আছে তা প্রায় মান্ধাতার আমলে তৈরী। এখন নূতন ধরণের লেভেল ক্রসিং না হওয়ার ফলে রেল 
কর্মচারীদের মার খেতে হবে, আমরা এ নিয়ে বারবার জানিয়েছি এবং মৃতন মোর্চা সরকার আসার 
পর আমরা গণস্বাক্ষর নিয়ে দিল্লী পাঙ্িয়েছি যে এখানে সাবওয়ে অথবা ফ্লাইওভার করা হোক। তা 
না হলে সমস্ত গাড়ী যাতায়াত করছে, একটা ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেছে, একজন সি.আর.পি. কে হাজার 
হাজার মানুষ মারধোর করেছে_ কাজেই এ রেল-স্টেশনটি খুবই বিপদজনক অবস্থায় আছে। তাই 
আমি রেল মন্ত্রীকে বিষয়টি জানাবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সোমেন্দ্র নাথ মিত্র অনুপস্থিত 


্রী সাত্তবিক কুমার রায় ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি বামক্রন্ট মন্ত্রী সভার 
কাছে জানাতে চাই যে বীরভূম জেলায় চাষের অবস্থা খুবই ভয়াবহ। বৃষ্টি হয়নি, খরায় সমস্ত বীচ ধান 
নলহাঁটী পশ্চিম এবং মুরারই পশ্চিম যা বিহারের সংলগ্ন এলাকা, সেখানে একবিন্দুও বৃষ্টি নেই। বীচ 
মরে যাচ্ছে, চাষীদে কাজ নেই, এই খরাপ্রবন এলাকায় নজর দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
আমি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। ৩১ নং জাতীয় সড়ক বিপর্যাস্ত, শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্স এলাকায় যেতে ৫/৬ ঘন্টা 
সময় লাগে। রাস্তা দেখে মনে হয় একদা সেখানে রাস্তা ছিল। ইতিমধ্যে কতিপয় কন্ট্রাক্টর এবং কিছু 
কর্মচারী, যারা দেখভাল করতেন, তাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রী বিভাগীয় তদস্তের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ গত 
দুই মাস আগেই শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগড়া যে রাস্তা মেরামত করা হয়েছে সেই রাস্তার আজকে 
চিহমাত্র নেই। তিনি এই তদস্তের দায়িত্ব দার্জিলিং-এর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়েছেন। কিন্তু সেজন্য 
টেকনোক্র্যাট এবং ব্যুরোক্র্যাটদের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ৩১ নং জাতীয় সড়ক 
দিয়ে লক্ষ লঙ্গ মানুষ যাতায়াত করে, খাবার এবং অন্যান্য পণ্য চলাচল কারে । আজকে সেটা যদি দ্রুত 
সারাই না হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে আসাম এবং উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। 
কাজেই টেকনোক্র্যাট এবং ব্যুরোক্র্যাটদের এই ঠান্ডা লড়াই বন্ধ হোক এবং এ রাস্তা মেরামতের কাজ 
দ্রুত সমাধান করা হোক। 


শ্রী রতনচন্ত্র পাখিরা £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষমেব প্রতি আমি মানশ্রীয় 
্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল্লপেব কিছু স্বাস্থ্যকর্মী এবং 
অফিসকর্মীর অবহেলায় এবং বিশৃঙ্খলার ফলে উক্ত হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে 
পড়েছে। সেখানকার তিনজন স্টোরকিপারের মাধ একজন স্টোরকিপার স্টোরের চাবী নিয়ে 
সাতদিনের জন্য বাড়ি চলে গেলেন। ফলে তাকে পুলিশ দিয়ে ডেকে আনতে হয়। আর একজন 
স্টোরকিপার ডিআর.এস থেকে নিয়মমত গুমুধ আনছেন না, ফল কম ওষুধ আসছে। সেখানে 
একজন ওয়ার্ড মাষ্টার অনুপস্থিত থাকলে হাসপাতাল অচল হয়ে যায। আমি তাই আবেদন করবো, 
সেখানে একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টিম পাঠান এবং প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণ করুন। আরো অনুরোধ 
করবো, মন্ত্রী মহাশয় মেন নিজে একবার দয়া করে এ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এই অনুঞখোধ 
রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কমলেন্দু সান্যাল ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয, আপনার মাধামে আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 'আমাদেব এলাকায় তেহট্র-হাউলিয়া মোড় থেকে রাধানগর এই পথগুলি চলাচলের 
পক্ষে অত্যত্ত অযোগ্য হয়ে পড়েছে। হঠাৎ যদি ভাল বর্ষা হয় এবং ধন্যা দেখা দেয় তাহলে সাংঘাতিক 
অবস্থা সৃষ্টি হবে। এখন ষে অবস্থা রয়েছে তাতে যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তা* 
অবিলম্বে এ রাস্তাগুলি সংক্গাবেব জন্য দাবা কলছি। 


ডাঃ মানস ভূঁঞ্যা ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে শিক্ষামন্ত্রী এবং বিশেষ 
করে মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই কারণে যে, এই বছরটা হাচ্ছে ঈশ্খরচন্দ্র বিদাসাগরের মৃত্যু 
শতবার্ষিকী বছর। মেদিনীপুর “জলার বীরসিং গ্রামে তার একটা বাড়ি আছে। এ গ্রামটি বর্তমানে 
একটা বিপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। সেখানে ভার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত ভগবতী বিদ্যালয়, কিন্তু 
সেটা আজকে ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় নিশ্চিহ্ন হবার মুখে। আপনি শুনলে দুঃখ পাবেন, উক্ত স্কুলে একটি 
হোস্টেল তৈরী করবার জণা স্কুল কর্তৃপক্ষ সবকারের কাছে বারবার টাকা চেয়েও পাননি । এঁ গ্রামে 
আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক যুবক লক্ষ্মী মান্ডি একমাত্র গ্র্যাজুয়েট এ গ্রামে। রাশমণি স্কুল ফাইনাল 
পরীক্ষা দিচ্ছে। অনেক অনুষ্ঠান করছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছেন, আলোর রোসনাই করছেন, 
ডায়াস বীধছেন, অনেক মন্ত্রী মমবেত হচ্ছেন অনেক পল্ডিত মানুষ আসছেন জ্ঞানী-গুনী মানুষের 
সমাগম হচ্ছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রাজনীতির কোন ব্যাপার নেই। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের তথ্য দপ্তর বিদ্যাসাগবকে নিয়ে তার জীবণীর উপর, স্টার আদর্শের উপর, তার নারী 
শিক্ষার উপর প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে চলেছে। কমিউনিকেশান ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটা 
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পোস্টাল স্টাম্প বার করে যোগাযোগ মন্ত্রী বীরসিংহ গ্রামে গিয়ে রিলিজ করে আসবেন। মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন জানাচ্ছি কেন্দ্র এবং রাজ্য যৌথ ভাবে - এই আলোর 
রোসনাই নয়, বা অনুষ্ঠান নয় যেখানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাক্ষরতা চলছে, জাতীয় সরকারের 
স্বাক্ষরতা চলছে, মেদিনীপুর জেলার স্বাক্ষরতা চলছে সেটাকে সামনে রেখে বীরসিংহ গ্রামকে একটা 
আদর্শ গ্রাম এবং নারী শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এই গ্রামকে মডেল করা হোক। 


শ্রী রাজদেও গোয়ালা ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত কয়েক দিন ধরে কাগজে বার হচ্ছে কতকগুলি কেন্দ্রীয় 
দপ্তর এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। টি বোর্ডের প্রায় ১০০০ কর্মী বের হয়ে 
যাবে। ডেভলপমেন্ট কমিসনার ফর আয়রন এান্ডটাল ৩২০ জনকে উদ্ৃত্ত ঘোষণা করেছে যার ফলে 
গত পরশু থেকে প্রায় ৭০০ কর্মী তাদের মাইনে নিচ্ছে না। এক্সপোর্ট ইন্পেকশান কাউনসিল ২০৮ 
জনকে ছাঁটাই করবে এবং এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। কলিকাতা টি বোর্ডকে 
এখন থেকে সরিয়ে অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রের এই চক্রান্তের ফলে রাজ্যে আরো 
বেকারের সংখ্যা বাড়বে। তা ছাড়া চা যোগানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে 
আছে। এখান থেকে বিদেশে চা রপ্তানি হয় এবং সেই ব্যাপারে টি বোর্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
আছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের এই ষড়যন্ত্র মূলক 
আচরণের বিরুদ্ধে আসুন প্রতিবাদ জানাই । এখানে ফাঁরা বিরোধী পক্ষ আছেন মাঝে মাঝে দেখি তারা 
মায়া কান্না কাদেন, পশ্চিমবাংলার বিরুদ্ধে এই যে ষড়যন্ত্র আসুন আমরা সবাই মিলে এর প্রতিবাদ 
জানাই, আপনার মাধ্যমে আমি এই প্রস্তাব রাখছি। 


্্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, ২০০ এন. সি. সি-র কর্মী গতকাল মহাকরণ পরিষ্কার করে 
এসেছে এবং মহাকরণ পরিষ্কার করেছে বলে ত্রাণমন্ত্রী তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। পূর্ত 
বলেছেন যে পূর্ত দপ্তরকে সম্পূর্ণ ভাবে না জানিয়ে উপেক্ষা করে এই ঘটনা ঘটতে পারে আশ্শর্যয হয়ে 
যাচ্ছি। মহাকরণ পরিষ্কার হবে পূর্ত দপ্তর জানতে পারবে না এই ঘটনা কি করে ঘটতে পারে আমি 
তদন্ত করে দেখবো বলেছেন পূর্তন্ত্ী। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে মন্ত্রীরা যখন কোথাও জবাব দিতে যাচ্ছেন ভুল 
জবাব দিচ্ছেন। তাদের কে .... 


মিঃ স্পীকার £ দ্বিতীয়টা হবে না, আপনি বসুন। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ঃ স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বিষয়টা চেঞ্জ করছি। বিগত সাধারণ 
নির্বাচনের প্রাকালে ঘোষণা করা হয়েছিল পশ্চিমবাংলার নূতন কোন প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা যাবে 
না। তার ফরে নৃতন কি পুরানো কি সমস্ত প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন গ্রামের পঞ্চায়েত 
গুলি অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অনেক কাজকর্ম পড়ে রয়েছে, এমন কি যেণকাজ সুরু হয়েছিল 
অনেক ক্ষতি হবে। এই এমবার্গো যাতে উঠে যায় তার জন্য আমি প্রস্তাব কবছি এবং রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করছি। এমবার্গো তুলে না দিলে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সঠিকভাবে চালু রাখা 
সম্ভব হবে না। এই কথা বলের আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নরেন হীসদা ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বনমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে 
কিছু কথা বলতে চাই এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণ.করতে চাইছি। স্যার, আপনি জানেন, আমি যে কেন্দ্র 
থেকে নির্বাচিত, সেই বিনপুরের সংলগ্ন বিহারের দলমা পাহাড় থেকে বেশ কিছু হাতি এসে বিনপুরের 
মধ্যে বিল পাহাডিয়া, বাঁশ পাহাড়িয়া অঞ্চলের চাষীদের প্রচুর পরিমাণে চাষ নষ্ট করে দেয়। কিন্তু 
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দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে সেখানকার চাষীদের শোষণ করছে সেই বিষয়ে বনমন্ত্রীর 
দৃষ্টিগোচরে আনছি। হাতির বারোমাস আসছে এবং চাষের ব্যাপক ক্ষতি করছে। এখানে হিমঘরে 
বসে চাষীদের উদ্দেশ্যে ৮০ থেকে ৩০০ টাকার মতো ক্ষতিগ্রস্ত চাধীদের ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে। এক 
বিঘা জমি চাষ করতে গেলে আজকে যেখানে ৭০০-৮০০ টাকা খরচ হচ্ছে, সেখানে মাত্র এই পরিমাণ 
টাকা তাদের দেওয়া হচ্ছে। একএক জন দশ-বারো বিঘার মতো জমি চাষ করে, সেই সমস্ত চাষ হাতি 
এসে নষ্ট করে দিচ্ছে। আমি দাবী করছি, এই ব্যাপারে সরোজমিনে তদত্ত করে চাষীরা যাতে ন্যায্য 
ক্ষতিপূরণ পায় এবং চাষীদের যাতে মর্যাদা দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী অমিয় পাত্র £ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, সাউথ বেঙ্গল বাস পরিবহণের মধ্যে বীকুড়া, 
মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়া জেলা পড়ে। আমরা পত্যাশা করেছিলাম, ডি-এস-টি-সি. কে তুলে দিয়ে 
যখন সাউথ বেঙ্গল করা হল তখন বাঁকুড়া পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন 
আসবে। আমরা এটা লক্ষ করছি যে, সমস্ত কনডেমন্ড গাড়ীগুলো বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ডিপোতে দেওয়া 
হয়েছে। এমনকি বাঁকুড়া থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত লং রুটে এমন দুরবস্থা যে মালপত্র উপরে রাখার জন্য 
গাড়ীতে কোন বাংকার নেই। এমনকি বৃষ্টি হলে গাড়ীর মধ্যে বৃষ্টি পড়ে। এমন কনডেমন্ড গাড়ী 
সেখানে দেওয়া হয়েছে। চাবশো*র মত বাস কেনা হয়েছে, অথচ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ডিপোতে কোন 
নতুন বাস দেওয়া হচ্ছে না। আমি আপনার মাধামে পরিবহণ মন্ত্রীর দুষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে বাঁকুড়া, 
পুরুলিয়াতে নতুন গাড়ী দেওয়া হয় তার বাবস্থা তিনি করেন। 


শ্রী সৌগত রায় ৪ সার, কেন্দ্রীয় সরকারের যে নতুন শিল্পনীঠি তারা নিয়েছেন, বিদেশী মূলধন 
আনার জন্য তাদের নতুন নীতিতে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং শিল্পের উপরে লাইসেন্সিং এবং এম- 
আর-টি-পি. এ্যাী পাল্টাবার জন্য, সেই ব্যাপারে আমরা হাউসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বাগত 
জানাচ্ছি। আমরা দেখছি যে দিনের পর দিন বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে সি-পি-এম.'এর সদস্যরা কেন্দ্রীয় 
শিল্পনীতির বিরোধিতা করছেন। তারা বলছেন এটা জনবিরোধা নীতি। অথচ কয়েকদিন আগে 
নতুন শিল্পনীতির কি কি সুবিধা দেওয়া যায় তা নিয়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে মিটিং করছেন। এটা শুধু 
উদ্যোগ। আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি। এই সাঙ্গে আমি শুধু এটা বলাতে চাই, তারা জানেন যে নতুন 
শিল্পনীতির সুবিধা নেবার জনরাজ্য সরকাব কি উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজ্য সরকারের পরিকাঠামো নদ 
ভাবে সাজানো যায় তারজন্য কি উদ্যোগ গ্রহণ কবছেন - যেমন, এন.আর.আই. বা ফরেন ইনভেষ্টমেন্ট 
নেওয়ার জন্য কি উদ্যোগ নিয়েছেন রাজা সরকার লাইসেল্স উঠে যাওয়ার ফলে যেহেতু এম. আর. 
টি.পি. হাউস যেগুলো কলকাতায়, তাদের নন প্রোজেক্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে কি নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন? 
সি.পি.এম. এই যে অনর্থক শিল্পনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন, এট। যেন তারা বন্ধ করেন। তাদেরই 
মন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন এখানে শিল্প করার জন্য সেটা তারা ককন। 


[2.50-3.00 7১7১. 


শ্রী লক্ষ্ণচন্দ্র শেঠ £ মাননীয় স্পীকারমহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোন্দ্রে বর্তমানে যে রাজনৈতিক দল আছে এখন তারা 
ংগ্রেস। তারা বিগত নির্বাচনের ইন্তাহারে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ১ বছরের মধ্যে ১ কোটি 
বেকারের চাকুরী দেবেন। 'ঠাদের এই প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানাই। কংগ্রেসের কিন্তু একটা এঁতিহ্য আছে 
যে তারা কখনো কোন প্রাতশ্রতি রাখেন না। গত ৭-৮ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সংস্থায় যে পদ খালি আছে 
তা পূরণ যাতে না হয় তার জনা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রিয় সংস্থা আছে তাতে 
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প্রায় ২ লক্ষের মত পদ খালি আছে। যেমন কোন ব্যক্তি মারা গেছে, বা কেউ অবসর গ্রহণ করেছে 
এইসব বিভিন্ন কারণে বনু পদ খালি আছে। আমার দাবী হচ্ছে অবিলম্বে ওই পদগুলি পুরণ হোক 
তাহলে বহু বেকার ছেলের চাকুরী হবে। 


ডা: তরুণ অধিকারী $ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
পৈশাচিক ঘটনা সম্পর্ক মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৩১শে জুলাই আমার 
বিধানসভা কেন্দ্র নৈহাটিতে গরিফা গার্লস স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ১৩ বছরের ছাত্রীকে স্কুল কমপাউন্ডের 
ডেতরে বাইরের কিছু সমাজবিরোধী এসে বাথরুম বন্ধ করে একাধিক বাক্তি বলাৎকার করে এবং যারা 
লজ্জাকর ঘটনা ঘটায়। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি। এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে যেভাবে নারী 
নির্যাতন হচ্ছে সেটা খুবই লজ্জার ব্যাপার। বানতলা, অশোকনগর. বিরাটি এবং আমার কেন্দ্রে যে 
ঘটনা ঘটলো সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমি আপনার মাধ্যমে স্বারাষ্্মন্ত্রীর কাছে দাবী করছি 
অবিলম্বে যাতে স্বরাষ্টমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সমাজবিরোধীদের কঠোর শাস্তির 
ব্যবস্থা করেন। 

জী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি "আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে হাউসের দৃষ্টি 'আকর্ষণ করছি এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, 
বর্ধমান হচ্ছে শস্াভান্ডারে পরিপূর্ণ অঞ্চল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে ঘাটতি হলেও আমাদের 
বর্ধমান জেলায় শস্য উৎপাদনে এবং খাদ্যোৎপাদনে সারপ্লাস ডিস্ট্রিক্ট । এখানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি বিষয়ে শিক্ষার ব্যাপারে কোন কেন্দ্র কৃষি বিভাগ থেকে খোলা 
হয়নি। আমি আপনার মাধামে কৃষিমন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যে কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধন করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কৃষিবিভাগ খোলা হোক যাতে 
দক্ষিণবঙ্গে যে শস্যভান্তার আছে তাতে আরো ভালো করে শিক্ষা নিয়ে শস্য উৎপাদন করতে পারে। 
তাহলে আমরা যে ১৪০ লক্ষ টন হলে পড়ে যে খাদো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো বলে বলা হয়েছে 
এটা হতে পারে সেই স্বয়ংস্তরতা আমরা আনতে পারবো। 


শ্রী শীশ মহম্মদ $ মানীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমার এলাকার একটি ঘটনা সম্পর্কে মাননীয় 
পুলিশমন্ত্রীর এবং ডি.আই.জি অফ পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইলেকশানের পূর্বে ৫.৬.৯১ তারিখে 
রাত সাড়ে আটটার সময়ে প্রকাশ্য আলোয় মোড় বাজারে একটি মার্ডার হয়েছে। একটি ছেলেকে তার 
কাকাতো ভাই প্রকাশ্য বাজারের সামনে মার্ডার করে। ছেলেটি বাবা বলার সময় পায়নি। আমি 
সেখানে ৮.৪৫ মি: নাগাদ এসে দেখি লোকজন ঘিরে আছে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। রাত্রি ১০টার 
সময় পুলিশ এল এবং শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে যে কেস আরম্ভ হয়েছে সেটা হচ্ছে ৩০৪(খ) ধারায়। 
আমি জানিনা যেখানে একটা কেস স্পট ডেড হয়ে যায় যে বাবা বলার সময় পায়না সেখানে পুলিশ 
কোন উদ্দেশ্যে ৩০২ ধারার কেসকে ৩০৪(খ) ধারায় করল। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন 
জানাচ্ছি এটা তদত্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমার বিধানসভা কেন্দ্র তালাজড়িতে একটি উপস্বাস্থকেন্দ্র আছে, এই 
উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রর অধীনে ৪টি অঞ্চল - গোড়াংদি, কালিদহ, মনিহারা, বডরা। এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের 
অধীনে ৬টি শয্যা মগ্জুর আছে। সি.এম.ও.এইচ. পুরুলিয়া এবং সংশ্লিষ্ট ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করেও কোন ফল হচ্ছে না। ফলে এই এলাকার মানুষেরা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ 
ছাড়াও সেখানে ডাক্তাররা নিয়মিত আসে না। এমতাবস্থায় আমাব অনুরোধ যাতে অতি সত্বর এই 
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সরকারের মঞ্জুরিকৃত শয্যার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি খোলার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
আর একবার অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী বীরেন ঘোষ ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুতর 
বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ 
এলাকার বেআইনি ভাবে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এসেছেন এবং তারা বিভিন্ন জাযগায় চাষের 
জমির উপর পূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে বাস করছেন। ফলে এ এলাকায় চাষের কাজ নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছে এবং উৎপাদনেও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই বিষয়ে জমির ক্যারেক্টার চেঞ্জ না করার যে আইন আছে 
সেই আইনকে কঠোরভাগে প্রয়োগ করার জনা আমি আবেদন করছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অল্প 
জায়গাতে অধিক সংখাক অনুপ্রবেশকারী বসে থাকায় অন্যান্য অসুবিধাও হচ্ছে এবং এতে আইন 
কানুনের জটিলতাও সৃষ্টি করছে। স্যার, এই ব্যাপারে স্থানীয় এলাকার কংগ্রেস এবং বি.জে.পি তারা 
এদেরকে উৎসাহিত করছে এবং আইনশৃঙ্বলারও অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমি প্রস্তাব করছি কৃষি 
জমিকে যেন বাস্ত জমিতে না প্রয়োগ করা হয় এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে যেন কঠোরভাবে 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 


শ্রী অঙ্গদ বাউরি ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় ক্ষুদ্র সেচমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া জেলার উত্তরাংশে দামোদর নদীর ধারে আমার বিধানসভা কেন্দ্র। ওখানে 
দীর্ঘদীন ধরে প্রায় কয়েক বছর ধরে এ এলাকায় আকাশের বৃষ্টি না হওয়ার জন্য চাষ হয় নাই। এতে 
কৃষকরা অনেকে দুঃখভোগ করছেন, সেই দামোদর নদী থেকে যাতে লিফট ইরিগেশানের মাধমে জল 
তোলা হয় তার জন্য আমি ক্ষুপ্র সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, ভরতপুর থানার কাগ্রাম থেকে পাশে কেতুগ্রাম থানার মহকুমা পর্যযস্ত একটা রাস্তা অনেক 
আগেই অনুমোদন লাভ করেছিল, সেখানে মাটির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে কয়েক বছর কিন্তু এখনও 
সেই কাজটা আরস্ত করা যায়নি। সেখানে সীকো তৈরী করতে হবে, জল জমছে, মানুষের যাতায়াতের 
অসুবিধা হচ্ছে, তাই বিষয়টি দেখার জন্য মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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রী অঞ্জন চ্যাটাজী ₹- মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধামে মাননীয় সেচমন্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের সেচমন্ত্ি মুর্শিদাবাদ জেলার লোক। ওই এলাকায় গঙ্গার ভাঙ্গনের হেতু 
বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছেন এবং সেই ব্যাপারে কাজ চলছে। কিপ্ত আমার জেলাতে বিশেষ করে, অগ্রদ্বীপ 
এবং পূর্বস্থলী পাটুলি, দামপাল ইত্যাদি জায়গায় ভাগীরথী ভীষণভাবে ভাঙ্গছে। অগ্রদ্বীপ নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাবার অবস্থায় এসেছে। অতীতে যে পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে সেই পরিকল্পনা টেকনিক্যাল কমিটি 
অনুমোদন পেয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু কোনে! ফা প্লেস না থাকবার জন্য কাজ হয়নি। এর ফলে 
অনেক চাষযোগ্য জমি নদীর গর্ভে চলে গেছে। এবারে বসতিও নদীর গর্ভে চলে যাবে। এই এলাকা, 
বর্ধমান জেলার ভিতর 'ইরিগেশান সাব-ডিভিশান নয় ওটা নদীয়া সাব ডিভিশনের ভিতর রয়েছে। 
যার ফলে কোনো পক্ষই উদ্যোগ নিচ্ছেন। নদীয়া জেলাও উদ্যোগ নিচ্ছেন। আমি বারবার সেচমন্ত্রি 
র কাছে বলেছি। পুনরায় সেচমন্তরির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবিলগ্ে কার্যকরী ব্যবস্থা না নিলে অগ্রদ্থীপ 
গ্রাম নদীগর্ভে চলে যাবে। পাটুলি, দামপাল এই সমস্ত এলাকাগুলি ভাগীরথীর ভাঙ্গনের হাত থেকে 
রক্ষা করা যাবে না। মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। যাতে এই ভাঙ্গন রোধ করতে পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ 
করা হয় তার ব্যবস্থা করবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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জ্রী শিশির কুমার সরকার £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সমবায় এবং প্রাণী 
সম্পদ বিকাশ মন্ত্রি মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নবপ্রাম থানার ৬০ জন সাপুরিয়া পরিবার এর 
মধ্যে ৪০ জন ওয়েল ট্রেগু। এই সাপুরিয়ারা তেনাম নিয়ে বিক্রি করেন। কিন্ত দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে 
ফড়েরা তাদেরকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তরা বেগিং করে, ভিক্ষা করে, সাপ দেখিয়ে 
এইভাবে চলতে চায়। বর্তমানে তারা সমবায় সমিতি গঠন করেছে। পঞ্চায়েৎ সমিতি ল্যাণ্ড আালোট 
করেছেন। এ.আর.সি.এস. সম্মতি দিয়েছেন কিন্তু তারা বলছেন যে লাইসেল আনতে হবে। বেঙ্গল 
কেমিক্যাল ত্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস তাদের তেনাম কেনবার জন্য সম্মতি দিয়েছে। কিন্তু ওয়াইল্ড 
লাইফ ওয়ার্ডেন থেকে তাদের যে লাইসেল তা তারা পাচ্ছেন না। তারা সেখানে গিয়েও বারবার ব্যর্থ 
হচ্ছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রি মহাশয়ের আবেদন রাখছি যে, তারা যাতে লাইসেল পান। 


শ্রী ইউনুস সরকার £- মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, 
মুর্শিদাবাদ জেলায় একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর্সেনিক রোগে রানীনগর ব্লক, ডোমকল ব্লক, 
জলঙ্গী ব্লক কয়েকটি পরিবার রোগের মধ্যে পড়েছে। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে অনুরোধ করবো, তিনি 
আছেন, এস.এস. কেএমে. ভর্তি আছেন কয়েকটি রোগী। সুখেন চৌধুরী, অঞ্জলি চৌধুরী এঁরা ভর্তি 
আছেন। গত সপ্তাহে বিশ্বনাথ চৌধুরী মারা গেছেন। রাণীর্বাধে এইরকম অবস্থা এসেছে। আমি এর 
একটা বিকল্প ব্যবস্থা নেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


জ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্য মে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
মাননীয় দমকল বাহিনীর মন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ১৯৭৯ সালের ৯ই জানুয়ারী আরামবাগের 
দৌলতপুরে দমকল কেন্দ্র স্থাপনের জনা একটি ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন হয়। এবং গত বারো বছর কাজ 
হয়নি। কিন্তু দমকল কেন্দ্র চালু হয় নি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র গোঘাট। এখান থেকে শ্রীরামপুরের 
দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। সুতরাং আরামবাগে যদি আগুন লাগে, শ্রীরামপুর থেকে দমকল 
বাহিনী পৌঁছাতে সবই ভম্মীভূত হয়ে যায়। আমি মাননীয় মন্ত্রির কাছে অনুরোধ করছি যাতে 
অবিলম্বে ওখানে দমকল কেন্দ্রটি চালু হয়। 


শ্রী বিনয়কৃ্ণ বিশ্বাস ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার রানাঘাটের পাশ্ববর্তী স্থানে কুপার্স ক্যাম্প 
কোন পঞ্চায়েতের মধ্যে বা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে নেই। ফলে এখানকার উন্নয়নমূলক কাজ 
ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে, রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি ভয়ঙ্করভাবে খারাপ, পানীয় জলের অবস্থাও ভাল 
নয়। একটা হাসপাতাল আছে কিন্তু সেটা নামে মাত্র হাসপাতাল । সাম্প্রতিককালে এই কুপার্স ক্যাম্পকে 
নোটিফায়েড এলাকা হিসাবে ঘোষণা কারার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর 
কাছে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি যাতে অতি সত্তর কুপার্স ক্যাম্পকে নোটিফায়েড এলাকা 
করার কাজ শুরু হয়। 


শ্রী তপন হোড় ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রিমহাশয়ের 
কাছে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি জানেন আগামী ৮ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের ৫০তম মৃত্ুবার্ষিকী। 
সেই জন্য দুটো প্রস্তাব আমি আপনার কাছে রাখছি। একটা হচ্ছে বিধানসভায় আগামী ৮ই আগষ্ট এই 
মৃতু বার্ষিকী পালন করা যায় কি না; আর দ্বিতীয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা এই 
বিধানসভার মাধ্যমে অনুরোধ করতে পারি এই সম্পর্কে একটা ডাক টিকিট প্রকাশ করা যায় কি না। 


জ্রী মহঃ ইয়াকুব £- অনারেবল স্পীকার স্ক্যার, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বারাসাতের দেগঙ্গা থানার অর্তগত কদশ্ব 
কোটরা, দাদপুর, শাসন, সোহাইকুমারপুর, ফলতি বেলেঘাটা অঞ্চলে পঞ্চায়েত এলাকায় কোন 
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মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় নেই। দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার ছাত্রীদের ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে 
হচ্ছে এবং বিশেষ করে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়কে। স্বাভাবিকভাবেই মাধ্যমিক 
বালিকা বিদ্যালয় সেই এলাকায় একান্তভাবে প্রয়োজন। 


্রী প্রবীর ব্যানাজ্জী - মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমার বিধানসভা কেন্দ্র প্রায় ৯৬ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এবং তিনটি থানা 
এলাকা দখল করে আছে। থানাগুলি হল - বনগা, হাবড়া এবং গাইঘাটা। মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী 
আগে যখন এ এলাকার বিধায়ক ছিলেন তখন তিনি মৌখিকভাবে এস.পিকে বলেছিলেন গোবরডাঙ্গা 
একটি আলাদা থানা করা হোক। এস.পি. সেই ব্যাপারে মিটিং করেছিলেন। কিন্তু এখন শুনছি সেই 
প্রস্তাব নাকি বাতিল হয়ে যাচ্ছে এবং থানা চেঞ্জ করে গুমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী পরাজিত হওয়ার 
পর যেন থানা করা বন্ধ না হয় সেই ব্যাপারে আমি স্বরাষ্টরম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সোমেন্দ্র নাথ মিত্র £ অনুপস্থিত। 
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মিঃস্পীকার £ ১০ মিনিটের জন্য জিরো আওয়ার হবে এবং সবাই আধ মিনিট করে বলবেন। 
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শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে প্রোটেকশান চাইছি 
এবং আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমদিনাজপুরের যে সমস্ত বিধায়ক আছেন 
তারা সবাই গৌর এক্সপ্রেস ট্রেনে যাতায়াত করেন। কিন্তু গৌর এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে ছিনতাই, রাহাজানি 
এবং ডাকাতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিছুদিন আগে আমি যখন বাড়ী যাচ্ছিলাম তখন আমার ১৩ 
হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়। স্যার, আমরা পার্সোনাল সিকিউরিটি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা যখন 
ট্রেনে করি বাড়ী ফিরব তখন যেন সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা যায় এই ব্যাপারটার দিকে যদি নজর 
দেন তা হলে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। 
[ 3.10-3.45 ৮.৬. ] 
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শ্রী সত্য রঞ্জন বাপুলি £ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় তথ্য-বেতার মন্ত্রী সেদিন 
বিধানসভায় যেভাবে মন্দির মসজিদ ভাঙ্গা নিয়ে বলেছেন তারজন্য এখানে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ 


মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং বি জে পি সেই সুযোগ নেবার চেষ্টা করছে। মুসলমানদের যদি মসজিদ 
ভাঙ্গা হয় এবং হিন্দুদের যদি মন্দির ভাঙা হয় তাহলে দুটো মৌলবাদী শক্তির কাছে আজকে দেশকে 
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একটা চরম বিপন্ন অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। এতদিন পর্যন্ত মন্দির মসজিদ হয়েছে, সরকার চোখ 
বুজে বসে থাকলেন, আর এখন এই সমস্ত বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমি অনুরোধ করব স্ট্যাটাসকে বজায় 
রাখা ভাল হবে তা না হলে বি জে পির হাত শক্ত হবে। 

শ্রী নির্মল দাস £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বোড়োরা এক হাজার ঘণ্টা বন্ধ ডেকেছে, আমাদের 
বুক কাঁপছে। লোয়ার আসাম, উত্তরবঙ্গের লোককে যদি কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় 
তাহলে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রককে যেন মুখ্যমন্ত্রী বলেন কামরূপ এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসকে 
গেটওয়ে অব আসাম নিউ কুচবিহার পর্যস্ত চালান হয় এবং করেস্পণ্ডিং ট্রেন ৬২টা যে চা-বাগান 
ডুয়ার্স এলাকায় আছে সেই এলাকা, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, হাসিমারা, বিনাগুড়ি প্রভৃতি এলাকায় 
যেন চালান হয়, তাতে ১ কোটি মানুষ উপকৃত হবে। 

ডাঃ মানস ভূইয়া £- মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় অত্যস্ত একটা জরুরী বিষয়ে আপনার মাধ্যমে 
কৃষিমন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সারের ব্যাপার নিয়ে গ্রামাঞ্চলে একটা সাংঘাতিক 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যদিও সাব ব্যবসায়ীদের হাতে অনেক মজুত সার রয়েছে কিন্তু সেই মজুত 
সার পুরান মুল্যে বিক্রি করার সরকারী নির্দেশ থাকা সত্তেও গত কয়েকদিন ধরে অগ্নি মূল্যে বিভ্রি 
করার চেষ্টা করছে, এই নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। এই বিষয়ে সরকারের 
আশ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। 

শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র হালদার ঃ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সার এবং কেমিক্যাল মন্ত্রীর 
আপনি জানেন যে হিন্দুস্থান ফাঁপাইজানরের পূর্বাঞ্চলে যে কারখানা আছে সেখানে ২ হাজার শ্রমিককে 
ছাটাই করবেন, দুর্গাপুর কারখানায় ৫০০ জন, কলকাতা মার্কেটিং ডিভিসান যেটা আছে তারও অফিস 
যেখানে আছে সেখানে শত শত কর্মীকে তারা ছাটাই করবেন। একদিকে ওরা যে শিল্প নীতি নিয়েছেন 
তাতে রাষ্ট্রীয় পরিচালিত যে সমস্ত সংস্থা রয়েছে কেন্দ্রীয় সেগুলির বিরোধিতা করছেন, অন্যদিকে যে 
বেকার সমস্যা আছে সেটাকেও তীব্রতর করছেন। এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী সুদীপ বন্দ্যেপাধ্যায় £-মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, লগ্ডনের মেয়র আলেকজান্ডার শ্রাহাম 
কলকাতায় এসেছেন, কলকাতা পৌরসভার মেয়র কলকাতার প্রতি বঞ্চনা উল্লেখ করেছেন, এতে 
কলকাতার মর্যাদা ক্ষুপ্ন হয়েছে, মেয়রের প্রতি ধিক্কার জানাই। 


শ্রী সৌগত রায় £- স্যার, আইন-শৃঙ্খলার হঠাৎ খুব অবনতি ঘটেছে। গতকাল কাগজে শুধু 
খুনের খবর দেখেছি। বেহালায় মুণ্ডহীন দেহ, কসবায় কাটা মুগ, বনর্গায় যুবকের মৃতদেহ, বগালে 
পশুপতি বলে এক ভদ্রলোক খুন, বেলদায় গোষ্ঠী সংঘর্ষে নিহত ১, তারপর দেখছি নৈহাটি থানায় 
হাজিনগরে খুন, সেখানে গ্রেপ্তার ১। এই যে পর পর খুনের ঘটনা ঘটছে তাতে পুলিশ নিষ্ত্রিয়, মানুষ 
নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন, মুখ্যমন্ত্রী নীরব। 

শ্রী ননী কর £- মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার জানার বিষয় আপনার কাছেই উত্থাপন 
করতৈ বাধ্য হচ্ছি গণতন্ত্রের বিষয় বলে এটা আপনাকে বলা দরকার । স্যার, গত দু মাসে নিউজ 
প্রিন্টের দাম ১৩ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ২০ হাজার ৬৭০ টাকা টন হয়েছে। কংগ্রেস পক্ষ থেকে 
বলেছিলেন, ওরা জুন মাসের দর রাখবেন। আমি স্যার, কংগ্রেসের কথা বলছি না-অমি বলছি গত 
৪ বছরে ১২ বার দাম বেড়েছে আর এই ২ মাসের মধ্যে ৩ বার দাম বেড়েছে এবং গণতন্ত্রের উপর 
আঘাত হচ্ছে, কাগজগুলির নাভিশ্বাস উঠেছে আপনার মাধ্যমে রাজা সরকারকে বলব গণতন্ত্র রক্ষার 
জন্য প্রতিবাদ করা উচিত। আর ওদের বলব খবরের কাগজে ওদের ছবি ছাপার জন্য এর প্রতিবাদ 
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করা উচিত। আপনাকেও অনুরোধ করছি, আপনিও এর প্রতিবাদ করুন। কাগজের উপর এই 
আক্রমন মানে গণতন্ত্র উপরই আক্রমণ । স্যার, এবার কি আমাদের হাতে করে রেডিও নিয়ে ঘুরে 
বেড়াতে হবে? কাগজ কি পড়া যাবে না? কাগজের দাম বাড়ছে, কাগজ ছাপানো হচ্ছে না কংগ্রেস 
সরকারের নীতির জন্য। 


মিঃস্পীকার £-_মিঃ প্রবোধ চন্দ্র সিংহ, পালামেন্টারি গ্যাফেয়ার্স মিনিষ্টার - জিরো আওয়ারে 
বীরেন মৈত্র গৌড় এক্সপ্রেসে গ্যাম্টি সোস্যাল গ্যাষ্টিভিটিজ নিয়ে বলেছেন এবং ওখানে আরো 
নানান গোলমাল, ছিনতাই হয়েছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, ওআপনি স্ব রাষ্ট্র দপ্তরকে চিঠি 
লিখুন যে, অনেক এম. এল. এ. প্রায়ই এ ট্রেনে ট্রাভেল করেন -_ তাদের জন্য বিশেষ সিকিউরিটির 


ব্যবস্থা করুন। 
এখন বিরতি আমরা আবার মিলিত হব পৌনে চারটার সময়। 
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জী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £__মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এই সভায় মাননীয় মন্ত্রী শ্রী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় তার দপ্তরের অধীন যে ২৬, ৩৭, ৯০ নং ডিমান্ড পেশ করেছেন তার 
বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাটমোশানগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, গত 
৪ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে এই হাউসে মাননীয় পৌরমন্ত্রীর বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু 
আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময় পৌরমন্ত্রীর নানা রকমের ঘোষনা । নানা রকমের সাধু উদ্দেশ্য সেগুলি 
বক্তব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হ'লেও বাস্তবের সঙ্গে মিল তার অনেক দূরে । সরকাবের যোগ্যতার প্রশ্মে 


1071)110৩ 
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কতকগুলি তথ্য-সহ। বার বার যে সব বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবারও তাই দিয়ে আমার বক্তব্য 
শুরু করবো। স্যার, আমাদের পশ্চিমবাংলায় ছোট এবং মাঝারি নগর উন্নয়নের টাকা বুদ্ধদেববাবু 
গত ৪ বছর ধরে খরচ.করতে পারছেন না। 
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এ স্টেটস শেয়ার যেটা আছে তাতে আমরা দেখছি, ১৯৮৭/৮৮ সালে বাজেটে বরাদ্দ হয়েছিল 
১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, একচুয়াল এক্সপেনডিচার হয়েছে ৭৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, ৫০ লক্ষ ১৩ 
হাজার টাকা সেভিংস হয়ে গেল। 

অর্থাৎ 40.1 % 06072 7010৬151011 001 076 01017 68061010010 01 10001)1]) 
(0৬75 

_ ক্ষেত্রে ইউটিলাইজ করা গেল না। ১৯৮৮/৮৯ সালে বাজেট এস্টিমেট ছিল ২ কোটি টাকা, 
একচুয়াল এক্সপেনডিচার হল ৫২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, সেভিংস হল ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৬০ হাজার 
টাকা। ১৯৮৯/৯০ সালে বাজেট এস্টিমেট ছিল ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, এ্যাকচুয়াল হল ৬৯ লক্ষ 
টাকা-এক কোটি টাকা সেভিংস হ'ল। ১৯৯০/৯১ সালে বাজেট এস্টিমেট ছিল ১ কোটি ৪৬ লক্ষ 
টাকা, এ্যাকচুয়াল খরচ হল ৬০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৪২, সেভিংস হ'ল ৮২ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮ টাকা। 
অর্থাৎ যে কথা আগে বলছিলাম যে 171979660 06৬০1010171) 01 91811 8110 17760101) 
[0৮/75 ক্ষেত্রে বুদ্ধদেববাবুর ব্যর্থতা অপরিসীম। ভাবটা এমন যেন ছোট এবং মাঝারি নগর উন্নয়নের 
জন্য টাকা পয়সার আর প্রয়োজন নেই। মানুষের মিউনিসপ্যালিটির ক্ষেত্রে তাদের সিভিক প্রবলেমস 
বোধ হয় সব শেষ হয়ে গিয়েছে। দপ্তরের এই অযোগ্যতার প্রমাণ গত ৫ বছর ধরে হাউসে বলা 
সত্বেও এ ক্ষেত্রে কোন নজির মাননীয় মন্ত্রী এখানে উপস্থাপিত করতে পারলেন না। ছোট এবং মাঝারি 
নগর উন্নয়নের প্রকল্পে সরকারের এই ব্যর্থতা আমরা ধারাবাহিকভাবে জানি। আমি এর পর আসবো 
10680 011 ৪8০০০091) 42170801091 00019 011 (77081) 196৬0101001). যেখানে 
জল সরবরাহ, পয় প্রনালী, গৃহ নির্মানের জন্য টাকা বরাদ্দ হচ্ছে। সেই টাকাও আপনি খরচ করতে 
পারছেন না। ১৯৮৭-৮৮ সালে বাজেট এক্সটিমেটস ধরা হয়েছিল ৯৪ লক্ষ টাকা। এযাকচুয়াল 
এক্সপেশ্ডিচার হয়েছিল ৬২ লক্ষ ১০ হাজার ৭৭২ টাকা। সেভিংস ৩১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২২৮ টাকা। 
১৯৮৮-৮৯ সালে বাজেট এস্টিমেটস্‌ থেকে ধরা হয়েছিল ৯৮ লক্ষ টাকা। এ্যাকচুয়াল এক্সপেনডিচার 
হয়েছিল ৫৪ লক্ষ টাকা। ১৯৯০-৯১ সালে বাজেট এসটিমেট ছিল ৬৪ লক্ষ টাকা। এ্যাকচুয়াল 
এক্সপেনডিচার হয়েছিল ৫২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। অর্থাত জল সরবরাহ, পয়ঃ প্রণালী, গৃহ নির্মান, 
উন্নয়ণের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেই টাকা আপনি খরচ করতে পারছেন না। আমাদের এই 
পৌর দপ্তরের কাছ থেকে মানুষের যে ন্যুনতম চাহিদা, মিউনিসিপ্যাল টাউনগুলি কলকাতা পৌরসভা 
এবং বিভিন্ন পৌরসভার জন্য সিভিক গ্যামেনিটিজ সরবরাহ করা, সে ক্ষেত্রে কোন কর্মযজ্ঞের পরিচয় 
পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আপনাকে একথা বলবো যে আপনার দপ্তরে ম্যানেজারিয়াল এফিসিয়েন্সি 
বলতে যা বোঝায় সেই ম্যানেজারিয়াল এফিসিয়েল্সি নেই, ইনএফিসিয়েনসিতে ভুগছে। গোটা ব্যাপারটা 
একটা গড্ডালিকার শ্রোতে এগিয়ে যাচ্ছে। তানাহলে কলকাতা শহরের বুকে যেভাবে বে-আইনী 
বাড়ীর স্বর্গরাজ্য হয়ে যাচ্ছে সেটা নাগরিক সভ্যতার পরিপন্থী । কলকাতা শহরকে বে-আইনী বড়ী 
তৈরীর স্বর্গরাজ্য করে দেওয়া হয়েছে এবং কলকাতা শহরে নাগরিক সভ্যতার সংকট দেখা দিয়েছে 
আমি মনে করি শহর কলকাতাকে অসাধু প্রোম্রাটারদের কাছে বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে। কলকাতা 
শহরের বুকে বহু বে-আইনী বাড়ী তৈরীর ঘটনা ঘটছে, বহুতল বাড়া ভেঙে পড়ছে এবং তার ফলে 
মানুষের মৃত্যু ঘটছে। অথচ দোষী ব্যক্তিকে সাজা দেবার ক্ষেত্রে সরকারী তরফের থেকে কোন উদ্যেগ 
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পরিলক্ষিত হচ্ছে না তা যদি না হত তাহলে প্রোমোটার কুন্দলিয়ার মত মানুষ আজও শহর কলকাতায় 
এমন যথেচ্ছভাবে দাপটের সংঙ্গে সরকারকে বৃদ্ধাংগুস্ট দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারতো না। একটার 
পর একটা বাড়ী ভেঙে পড়ছে, তারা আবার সরকারকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে বহুতল বাড়ী করছে, 
নিজেদের কাজে নিয়োজিত করছে। আজকে সরকার যদি দোষী ব্যক্তিকে সাজা দেবার ক্ষেত্রে কঠোর 
হতেন তাহলে তারা এ জিনিস করতে পারতো না। 


এবারে আমি পরিকল্পনা বহির্ভূত খাত সম্পর্কে আপনাকে একটি দু'একটি কথা বলবো। 
পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে আপনার দপ্তর বেশী খরচ করছে। আপনার নন-প্লানড এক্সপ্লেডিচার বেশী 
হচ্ছে, প্রান্ত এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে না। মাইনা দিতে গিয়ে, ডি. এ বাড়াতে গিয়ে, কর্মচারীদের সন্ত 
করতে গিয়ে গ্রেটার ক্যালকাটার ডেভলপমেন্ট হচ্ছে না। ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে প্ল্যান্ড বাজেটে 
দেখছি আপনার পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে খরচ বেড়ে চলেছে এবং প্ল্যার্ড বাজেটে খরচ কম হচ্ছে। 
আমি আপনাকে একটা হিসাব দিচ্ছি-১৯৮৬-৮৭ সালে ছিল ২৪.৭৭ পারসেন্ট, ১৯৮৭-৮৮ সালে 
ছিল ৩০.৯ পারসেন্ট, ১৯৮৮-৮৯ সালে ছিল ৩১ পারসেন্ট, ১৯৮৯-৯০ সালে ছিল ১২.৬ পারসেন্ট। 
অর্থাৎ যে অর্থ প্লান্ড বাজেটে নাগরিকদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যায়িত হতে পারে, আমাদের কলকাতা 
শহর এবং বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে, আজকে যখন আমরা অর্থ সংকটে ভুগছি তখন এই চিত্র 
আমাদের কাছে একটা হতাশার চিহ্ন বহন করে। আপনার কাছে হিসাব আছে কিনা জানিনা, আপনি 
দেখবেন, গত বছর যে সাপলিমেন্টারী গ্রান্টের বই আমাদের সার্কুলেট কবা হয়েছিল স্টেট গভর্ণমেন্টের 
পক্ষ থেকে তাতে এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। 
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যে নবম অর্থ কমিশন ২।। কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল বন্তী উন্নয়নের জন্য, সেই টাকা দিয়ে 
ক্যালকাটা স্টেট ট্রা্পোর্টের বাস কিনেছিলেন। এটা কোন্‌ রাজ্য সরকার চলছে? নবম অর্থ কমিশন 
টাকা পাঠাচ্ছে ফর দি ডেভলপমেন্ট অব সুলাম এরিয়াজ, যেমন বস্ত্ীর স্যানিটেশন, স্মরেজ, এবং 
ড্রেনেজের জন্য সেই টাকা দিয়ে ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস কেনা হলো। আমি মাননীয় 
অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই ব্যাপারে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে বস্তীর সংগে রাজ পথের 
যোগাযোগ সুদৃঢ় করার জন্য এটা বরাদ্দ করতে হয়েছিল। এর থেকে লজ্জার কথা এবং ঘৃণার কথা 
কী হতে পারে? ২।। কোটি টাকা বস্তী বামীদের জন্য বরাদ্দ টাকা, সেই টাকা দিয়ে ক্যালকাটা ষ্টেট 
ট্রাসপোর্টের জন্য বাস কেনা হলো, এর জন্য যদি বস্তী বাসীরা আওয়াজ তোলে, তারা আপনাদের 
কাছ থেকে জবাব প্রত্যাশা করতে পারে, সেই জবাব যথাযথভাবে আপনি এখানে দেবেন। গত 
নির্বাচনের পর থেকে আর সুরেজের কাজ হচ্ছে না কলকাতায়। আর একটা প্রব্লেম, যখন তখন, 
যত ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন রাস্তা খোড়ে। আগে নিয়ম ছিল ক্যালকাটা ইলেকট্রিক 
সাপ্লাই কর্পোরেশন ক্যালকাটা কর্পোরেশনের অনুমতি নিয়ে তারপর রাস্তা খুঁড়বে। কিন্তু তারা এখন 
যখন তখন, যেখানে সেখানে রাস্তা খুঁড়ছে, ফলে কেব্ল ফল্ট ভীষণভাবে দেখা দিচ্ছে এবং নাগরিক 
জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আমি নিজে এই বিষয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম । আমি শুনতে 
পেলাম এবং শুনে বিম্মিত হলাম, সি. ই. এস. সি. ক্যালকাটা কর্পেরেশনের কাছ থেকে ৩০ কোটি টাকা 
বিল বাবদ পায় এবং তারা বলছে যতদিন না পেমেন্ট তারা পাচ্ছে, ততদিন পর্যস্ত তারা ক্যালকাটা 
কর্পোরেশনের আইন কানুন তার! মানবেন না। অর্থাৎ এইভাবে সি. ই. এস. সি. কলকাতা পৌরসভাকে 
সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখাচ্ছে। কাজেই আমি বলবো, ৩০ কোটি টাকা যা বাকী আছে বলে বলা হচ্ছে 
বা তারা দাবী করছে, এই ঘটনার সত্যতা যদি না থাকে তাহলে সি. ই. এস. সি. সম্পর্কে শক্ত 
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মনোভাব আপনাকে গ্রহন করতে হবে। কারণ সি. ই. এস. সি. যখন তখন যত্রতত্র রাস্তা খুঁড়ে নাগরিক 
জীবনকে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। আর যদি এই ঘটনা সত্য হয় তাহলে সেই বকেয়া টাকা অবিলম্বে 
পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেবেন। আমি 
আপনাকে বারবার আগে বলেছি যে টাউন '্যান্ড ক্যান্টরি প্লানিং গ্যাক্ট প্লেস করুন। আপনি প্রতি বছর 
বলেন আমরা আগামী বছর প্লেস করবো। কিন্তু আজ পর্যস্ত টি. এন. সি. পি. গ্যাক্ট পরিবর্তন করতে 
পারলেন না। ফলে কোন্‌ এলাকায় কত তলা বাড়ি তৈরী হবে, তার কোন নির্দিষ্ট নীতি আপনি গ্রহন 
করতে পারলেন না। আগেও বলেছি যে কলকাতা বেআইনী প্রমোটারদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে এবং 
যথেচ্ছভাবে তারা যেখানে সেখানে বেআইনীভাবে বহুতল বাড়ি তৈরী করছে। টি. এন. সি. পি. 
্ান্টের প্রকৃত অবস্থাটা কী, সেটা আপনি আমাদের জানাবেন। আপনার অবগতির জন্য জানাই, 
মেয়র ইন কাউন্সিল ১৫/৭/৯১ তারিখে একটা একটা ইন্টারভ্যু দিয়েছিল, ইন্ডিয়া টুডে একায়। তাতে 
তিনি বলছেন কলকাতায় বেআইনী বাড়ির সংখ্যা ৫ হাজার ২০০। আমাদের হিসাবে প্রায় ১০ 
হাজারের উপর চলে গেছে। কলকাতায় এই বেআইনী বাড়ি তৈরী আটকাতে গিয়ে নির্বাচনের আগে 
আপনি ৪/৬টা বাড়ি ভেঙে দিয়ে কিছুটা বাহবা দিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচন শেষ হয়ে যাবার সংগে সংগে 
বেআইনী বাড়ি ভাঙার পরিকল্পনা সব বন্ধ করে দিলেন, এটা ঠিক নয়। বেআইনী বাড়ি ভাঙা নিয়ে 
আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু যে বেআনী বাড়ি তৈরী হায়ে গেছে, অথচ সেখানে 
মানুষ প্রবেশ করেনি, সেই বাড়ি ভাঙার ব্যাপারে যে কোন উদ্যোগকে আমরা সহায়তা করতে প্রস্তুত। 


আজকে কলকাতা শহরে বেআইনী বাড়ী যে ভাবে গজিয়ে উঠছে তাতে সিউয়ারেজ প্রবলেম 
হচ্ছে, ড্রেনেজ প্র্রেম হচ্ছে। নাগরিক জীবনকে আজকে অস্বাচ্ছন্দোর নধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। 
আপনার কাছে তাই বলব, আপনি এ ব্যাপারে যে উদ্যোগ নিয়ে কান্গ শুরু করেছিলেন, সে উদ্যোগ 
মাঝ পথে থামিয়ে দেবেন না এবং বেআইনী বাড়ি ভাঙার প্রশ্নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। 
কলকাতা শহরের বেআইনী বাড়ির একটা তালিকা -_- ইল্লিগ্যাল বিল্তিণের একটা ওয়ার্ড ওয়াইজ্‌ 
তালিকা -_ তৈরী করা ব্যাপারে একটা উদ্যোগ নিতে পারেন কিনা, সেটাও আমি আপনাকে ভেবে 
দেখতে অনুরোধ করছি। পে-নিয়মে বাড়ি তৈরী ধরার ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসভা ঠিক মত দায়িত্ব 
পালন করছে না। এটা আমার একটা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ। কলকাতা পৌরসভার বিল্ডিং বিভাগ 
দুর্নীতির একটা আখড়া । কলকাতা পৌরসভার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট সম্পকে কলকাতার নাগরিকদের 
বহ্ু অভিযোগ আছে। এই বিভাগকে এখনই সক্রিয় করতে না পারলে, অসাধু ব্যক্তিদের প্রভাব থেকে 
মুক্ত করতে না পারলে বেআইনী বাড়ি তৈরী বন্ধ করা যাবে না। সুতরাং বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের 
বিষয়টিকে আপনাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে! আমি আপনাকে বলব, বাড়ি 
তৈরীর বেনিয়ম ধরার দিকে আরো বেশী করে নজর দিন। কলকাতা পৌরসভা যে ঠিক মত কাজ 
করছেনা, আমরা যে অভিযোগ গুলি করছি এগুলি সম্পর্কে আপনার মনোভাব জানতে আমরা 
আগ্রহী। আপনি জানেন এখানে বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় বু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্রদীপ 
কুগুলিয়ার বাড়ি ভেঙে পড়েছিল, সে সম্পর্কে আপনি তিন সদস্যের তদস্ত কমিটি তৈরী করেছিলেন। 
সেই কমিটির রিপোর্ট স্টেটসম্যান কাগজে বেরিয়ে গেল, কিন্তু সেই তিন সদস্য কমিটির রিপোর্ট 
আমাদের কাছে হাউসে আপনি উপাস্থিত করলেন না। আমরা সদস্য হিসাবে হাউসে জানতে পারলাম 
না, সেই বাড়ি ভাঙার কারণ কি ছিল। আজ পর্যস্ত প্রদীপ কুগুলিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জ শিট দিতে 
পারল না। এটা একটা প্রিসিডেন্ট। আরো! অনেক বাড়ি ভেঙেছে। বাঙ্গুরদের বাড়ি বেহালায় ভেঙে 
গেছে। আমি প্রিসিডেন্ট হিসাবে একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করলাম। এক্ষেত্রে আমরা পুলিশের 
কর্তব্যে অবহেলা দেখতে পাচ্ছি। পুলিশের যে তৎপরতা দেখানোর কথ! ছিল সেই তৎপরতা পুলিশ 
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আজকে দেখাতে পারছেনা । আপনি বলেছিলেন, পার্ক প্লাজা, বর্ধন মার্কেট, এগুলি সব ভেঙে দেওয়া 
হবে আদালতের রায় পাওয়া গেলেই। আদালতের রায় কি শীঘ্ পাওয়া যায়? এব্যাপারে আপনাকে 
একটা মনিটরিং সেল করতে হবে। আপনি নিজে তো আর আদালতে গিয়ে রোজ রোজ এটার খোঁজ 
করত পারেন না। মামলা গুলো কি অবস্থায় আছে দেখার জন্য আপনি দু'দিন অস্তত সমস্ত কিছু ছেড়ে 
দিয়ে এই বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন - দু'দিন আলিমুদ্দিন স্ট্রাটের পার্টি অফিসে গিয়ে একটু 
পার্টির কাজে মনোনিবেশ করা বন্ধ রেখে দপ্তরের কাজে মনোনিবেশ করে এই মামলা গুলির কতদূর 
কি অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে খৌজ খবর করুন। পার্ক প্লাজা, বর্ধন মার্কেটের মামলার কতদূর তা 
একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমাদের কাছে সংবাদ আছে মামলার কাজ এগোচ্ছেনা, দিনের পর দিন 
ডেট পড়ছে। আপনি ভাবছেন শীঘ্রই আদালত নির্দেশ দেবে পার্ক প্লাজা, বর্ধন মার্কেট ভেঙে দাও 
আর আপনি সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারদের নিয়ে গিয়ে বাড়ি ভাঙার ছবি তুলবেন। আপনি হয়ত 
জানেন না এই আনন্ত্রপুলাস প্রোমোটাররা প্রচণ্ড শক্তিশালী, এরা কলকাতা শহরকে গ্রাস করে নিচ্ছে। 
এদের ক্ষমতা যদি খর্ব করতে না পারেন এদের ওপরে চেক্ড গ্যাণ্ড ব্যালাল না রাখতে পারেন 
তাহলে কিন্তু জানবেন এরা একদিন কলকাতা শহরকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলবে। এদের প্রতিহত 
করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধের মনোভাব যদি আমরা গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে যে 
কথা আমি প্রথমেই বলেছিলাম, কলকাতা নগর সভ্যতার সংকট দেখা দেবে। আজকে তাই 
বুদ্ধদেববাবুকে বলি, আপনি যদি কলকাতা পৌরসভাকে দুনীতি মুক্ত না করতে পারেন তাহলে 
কলকাতা শহর বাঁচবে না। 
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সরকারী পক্ষ থেকে ৩৪টি বহুতল বাড়ির বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে সেই মামলা গুলির সমন্ধে 
আপনি অবহিত হোন এবং আপনাকে মনে রাখতে হবে এই মামলাগুলির ক্ষেত্রে যত বিলম্ব হবে তত 
বেশি করে আপনার দপ্তরের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস বাড়বে । এরপর আমি আপনাকে বলবো - এর 
আগেও এই বিধানসভায় আমি বলেছিলাম বাজারগুলিতে যে আগুন লাগছে তার তদস্ত রিপোর্ট 
দেখান। আপনি ১৯৮৯ সালে বলেছিলেন বাজাবে আগুন লাগার অনুসন্ধানের জন্য ৪ সদস্যের কমিটি 
তৈরী করা হয়েছে। আপনি নিজেই স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন ১৯৮৯ সালে। আমি বলছি কোন কোন 
বাজারে আগুন লেগেছে, লক্ষ্মীকাটরা, গণেশ কাটরা, ফ্যান্সি মাকে্ট, বাংলাবাজার (মেটিয়াবুরুজ), 
নিউমাকের্ট, ফিসমাকের্ট মঙ্গলাহাট (হাওড়া) নন্দরাম মাকের্ট, অরফ্যানেজ মাকের্ট, উল্টোডাঙ্গা 
মিউনিসিপ্যাল মাকের্ট, নিউ বৈঠকখানা মাকের্ট প্রভৃতি এত বাজারে আগুন লাগছে কেন? তার কারণ, 
বাজারগুলিতে আগুন লাগাবার পর প্রোমোটারদের উদ্দেশ্য ছিল বাজারগুলিতে দখল নেওয়া। এই 
আনক্কুপিউলাস প্রোমোটাররা বাজারগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বিল্ডিং প্রোমোট করবে। তাই আমি 
বলছি, ৪ সদসোর যে রিপোর্ট কোথায় গেল? হাউসকে এই ব্যাপারে আপনি অবহিত করান। আজকে 
আপনি করপোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে কুক্ষিগত করে নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের আমি 
বিরোধিতা করছি এবং আপনার প্রতি আর একটি সুস্পষ্ট অভিযোগবিরোধা পৌরসভাগুলির উপর 
বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছেন। যে মিউনিসিপ্যালিটি গাল কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত সেই 
পৌরসভাগুলির প্রতি আপনার বিমাতৃসূলভ আচরণ এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অবরোধ সৃষ্টি 
করার চেষ্টা করেছেন। ইকনমিক ব্লকেড করেছেন যেখানে যেখানে কংগ্রেসের পৌরসভাগুলি আছে 
সেখানে সেখানে আপনার খড়াহস্ত নেমে এসেছে। এখানে আমাদের আজকে ২জন পৌরসভার 
চেয়ারম্যান আছেন, তাঁরা যখন বক্তব্য ব্লাখবেন তখন বিস্তৃতভাব বলবেন। আমি এই সম্পর্কে 
আপনাকে আবেদন করবো, বিরোধী পৌরসভাগুলিব প্রতি গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দেখান। 
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অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দেখাবেন না। আপনি দুনীতির জন্য বহরমপুর পৌরসভা 
ভেঙে দিয়েছিলেন। তারপর বহরমপুর পৌরসভার নিব্চনের ফল দেখলেন এবং সেখানে 
বিধানসভার নিবচচিনের ফলও দেখলেন। আপনি ডায়মন্ডহারবারের টাকা কেটে নিয়েছেন। সর্বত্র এই 
অভিযোগ আসছে। সল্টলেক সিটিতে জমি হস্তাত্তর হয়ে যাচ্ছে। আজকে কলকাতাশহরের প্রশ্ন 
আপনাকে এইকথা নিশ্চই বলবো, তার কারণ আপনার জানা দরকার, ডেমোগ্রাফিক ইনভেসটিগেশনে 
বলেছেন এসটিমেটেড পপুলেশন কলকাতায় ২ হাজার ১১ সালে ১৭ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। ভয়ঙ্কর 
অবস্থা। ১৯৮১ সালে যেটা ১০ মিলিয়ন ছিল সেটা ২ হাজার ১১ সালে ১৭ মিলিয়ন ক্রস করবে 
কলকাতা শহরে এবং তার পাশাপাশি মানুষের এই যে প্রেসার যে চাপ সেই চাপকে যদি আমাদের 
অটকে রাখতে হয় তাহলে পরিবেশের সমতা রাখতে হবে এনভায়রনমেন্টের সমতা রাখতে হবে, 
দৃষ্টিভঙ্গীকে সায়েনিটিফিক করতে হবে কি করে ভবিষ্যতে এই চাপকে মোকাবিলা করা যায়। আমার 
তাই মনে হয় আপনাকে এই বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। সম্টলেক সিটিতে জমি বন্টনের ক্ষেত্রে অনেক 
অভিযোগ আসছে। জমি হস্তান্তর হচ্ছে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বিধাননগরকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন ছিল 
সেই স্বপ্নকে আপনি পূরণ করতে পারছেন না। আ- ও - ইউ এই কথা বলে জমিহত্তান্তর হয়ে 
যাচ্ছে। কলকাতার বাজারগুলি সম্পর্কে বলার কিছু নেই, বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি। 
নিউমাকেট, ল্যাসডাউন মার্কেট, এস. এস. হগ মার্কেটের সমস্ত কাগজপত্র এই হাউসে প্রেস করুন। 
এখানকার টেন্ডার স্ক্যানডাল সম্পর্কে বিমান বসু নিজেই - আপনাদের পার্টির নেতা - কলকাতা শহরে 
হগমার্কেট নিউ মার্কেটের ষ্টল বন্টনে দূর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন। 


এটাই আমাদের পক্ষ গেকে অভিযোগ ছিল। তারপর আপনি ষ্টল বন্টন নিয়ে কোন তদস্ত 
করাতে পারেন নি। বিভিন্ন বাজার কি দরে লীজ দেওয়া হয় সেটাই আমি এখানে বলছি। ১৯৮৭ সালে 
বিধানসভার নির্বাচনের আগে ৪টি বাজারকে প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিয়েছেন, আর তার বিনিময়ে 
দলীয় তহবিলে কোটি কোটি টাকার লেন দেন হয়েছিল এই পশ্চিমবাংলার বুকে। আজকে কি দরে 
আপনারা বাজার দিয়ে দিয়েছিলেন শুনুন। নিউমার্কেট ১০৮ টাকা পার স্কোয়ারফিট যেখানে আড়াই 
হাজার টাকা বাজার দর। ল্যান্সডাউন মার্কেট ৪৬.৫০ পার স্কোয়ার ফিট, যেখানে প্রিভিলিং রেট 
১০০০ টাকা, লেক মার্কেট ১৭.৫০ পার স্কোয়ার ফিট, যেখানে প্রিভিলিং রেট ৭০০ টাকা, 
নিউআলিপুর মার্কেট ৮.৭০ টাকা পার স্কোয়ার ফিট, যেখানে প্রিভিলিং রেট ৬৫০ টাকা। কোটি কোটি 
টাকা মুনাফা লুটেছে এ' বাজারিয়া , কানোরিয়া আর নেট লস হয়েছে ৬৯ কোটি টাকা। সরকার 
কলকাতা (পৌরসভায় নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এ” নিউ মার্কেট বা বিভিন্ন বাজার প্রোমোট করার ক্ষেত্রে 
যদি নিজে উল বিলি করতেন তাহলে বোধহয় এ রকম হোতো না। কোন কোন বাজার কি দরে বিলি 
হয়েছিল বা কোন কোন তারিখে তা সই হয়েছিল সবই আমার কাছে আছে। ১৯৮৭ তে মার্চ মাসে 
নিব্চিন ছিল কাজেই নিউমার্কেট ১০,১,৮৭ তারিখে, ল্যাডাউন মার্কেট এ' একই সময়ে ১৭.২.৮৭., 
লেক মার্কেট ৪.৪.৮৭ এবং নিউ আলিপুর মার্কেট ১৭.৩.৮৭ তে। সমস্ত বাজার গুলি প্রোমোটারদের 
সঙ্গে চুক্তি করে সই হয়েছিল, এগুলি আমাদের কাগজ নয় ক্যালকাটা কপোর্রেশনের অরিজিন্যাল 
পেপার রয়েছে, আপনারা অর্ডার পেপার দেখতে চেয়েছিলেন তার কপিও আমার কাছে রয়েছে। 
কোন্‌ দরে কত রেটে কত স্কোয়ার ফিটজায়গার জন্য বাজারিয়া, কানোরিয়ারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। তার 
সিগনেচার করা কপিও আছে। আপনি নীরবতা অবলম্বন করে বসেছিলেন, আমার মনে হয় আপনি 
আপনার বিবেকের কাছে লঙ্জা পেয়েছিলেন্‌ এই দুর্নীতির জন্য, তবে আপনি একে সমর্থন করেন 
বলে আমি বিশ্বাস করি না। এই রকম অনেক ব্যাপার আছে, সব বললে এখুনি ঝুলি থেকে বিড়াল 
বেরিয়ে পড়বে। আপনি আজকে এই টেন্ডারের প্রশ্নে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে সভাকে 
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অবহিত করুন। তারপর আপনার ফায়ার গ্যান্ড কন্ট্রোলও অব্যবস্থা রয়েছে, এখানে অরিজিন্যাল 
বাজেটে এ জন্য তিন কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, খরচ হয়েছে ১.৫৭ কোটি টাকা, এবার পারচেজ অফ 
ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট, এজন্য ছিল ৩.২০ লক্ষ টাকা, খরচ হয়েছে ১.২৫ লক্ষ টাকা। এই রকম 
ভাবে খরচ হচ্ছে। আমরা দেখব অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ক্ষেত্রে বহুতল বাড়ী হয়েছে একই অবস্থা - এখন 
ক্যালকাটা সিট হ্যাজ বিকাম এ টাওয়ার অফ ইনফার্নো, কলকাতা সহর একটা জতুগৃহ হয়ে গেছে। 
৫০০ বহুতল বাড়ী হয়েছে, ফায়ার ইকুইপমেন্টস যন্ত্র নেই। আগুনে সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ১৯৮৬ 
থেকে ১৯৯১ এর মধ্যে ১৫৬ কোটি টাকা আর মানুষের মৃত্যু হয়েছে ১০৯০ জন। আপনার এই 
দপ্তরের যথাযথ দায়িত্ব আপনারা পালন করতে পারছেন না, কলকাতা জতুগৃহ হয়েছে । আমি আমার 
কাট মোশনের স্বপক্ষে আবার বলতে চাই যে কলকাতা সহর অসাধু প্রোমোটারদের কাছে বিক্রি হয়ে 
গেছে। ছেটি, মাঝারি নগর উন্নয়ন খাতে টাকা খরচ করতে পারছেন না, নগর উন্নয়ন মন্ত্রী হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে প্রত্যাশা আপনার উপর ছিল তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আমি 
আমার কাট মোশনকে সমর্থন করে করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


গীলঘনতিব ঝি লাললীয় কখীকাত জব জীব ভ্মাই বন্থুমণা, মানলীয় শী ন আ 
বজত প্রহ্া ক্তিত ই শী তজকা লগ্ন কলা % জীব নিতীগী অবুকন মাললীম জুতীঘ নল্বীনাচযা 
জী শাম্গ নিঘ ই লি তজক্কা নিতীগিলা শী কহ্লা | নতত হাম কী বান ই জীত হুর 
কী ত্রান "শী ই কি বাত্যতাল ক গামঘা হী লন্তত জাজ লক জলা ধা কী জীত জী 
জী নত ট্রহ্হা কিয়া জালা £, নিতীপ্ী অবৃভ্ী কী ঘহ্ম্মা নিহাঘিনা ক্বলা ৰনল যার্ী 
&| সস অন লা বিক্ষাজ ক লিঘ জাতী-ন্বত্তী ভু ম্ঘুবিসঘলিতী নারী যাধী &। হককী 
নিকাজ কল লিঘ কু নিত লা শর ই, লাই নিতীঘী অতজ্বী 30 দিলত মল ৭৫ 
হক ন্রিবীগিনা মী ন্রীল বাত। লমলা ই জজ তলক্ক কতা কী ঘ্রাজ্জা লমা &| নিহীঘ্রী 
অহভ্য লিললিলা মাঘ | 


জা শ্রী ঘূক নাল জৌত কন্তলা ভ্ান্ুনা দু, যন্ত বলালিক ঘুরি & হক নাল্তী বর্ম 
নালী ম হি ঘক ব্তাজ ভণভা ঘানী মিলাকত কিভী লত্ কী সণিক্ষিয়া কী জোহা কী 
জাত লী অন্ত লামুনকিল 8, ভলাই নিতীঘী জলজ যন্তী আহা কততী ই। জাজ অৰককি 
বঙ্কা কী জাণ্রিক ত্থিলি ভতমতা শর্ী 8, ভলাই নিতীঘী জনুজ্ী ল্রাঘা ঘজা জনলা আ 
ন্রাডলবিক্ত নম্ভী ই&| আত অঘী ক্ষাততা ই অথ কলকলা কাত্নীতহাল নর ল্য জান কতচ্জন 
বীককা জা বভা & লী নিতীঘী অলুকনী ভ্রাতা হজন্ডা নিতীঘ কিঘা জা বা উ। 


ম ক্য়জী অন্ভ্যাঁ, নিবীঘ্ী জভ্কী জ জনুতীণ্র ককমা কি 78 কি ন্ুলি জন জন 
ম্যুনিজ্যলিতী মল অতকাত মঁ গর তল জনন আনলীমী নল নিজ লত্ধ কা ক্ষান কযা? 
তজ অনয জীব জা ম নয়া ঘক্কী 8? মন্ত জাত অজ্ঠী লতত্ধ জানল ₹। কন্তা আলা 
্ট কগ্রনী জীব কতলী মী মক ভীলা ই্ালাই নিধীঘ্রী হল ক ললা পরী বিল্রাথ হাকং 
হা মন্তীতয ননী ₹& দগ্রিল ঘযাল লি জীলক্ত জান ক ত্রান তল্টীন কীন জা মন্তান 
কাম কিতী গ্রী। অক্তলঘুত ম্ূলিজতীল্তী ল কতদ্মেন ই কন্তল নং তজকা নিতীঘ কিতা জা 
ত্তা £| কনা আলা ই লী কঁয়রজী অন্রজ্য লিলমিলা জাতী উ। ল্ল আঘলীমী জী ক্কন্তলা 
্রা্তলা && কি জাজ জন ভ্মলীম কুভ কংলা শ্ান্তরী ই লী তক্ন্দী জালীঘলা ভীলী ই 
অন অতক্কাত ব্রলী ই| জী 78 জী কিজ লত্ভ তী মগ্রিল বযাল মি ম্তুলিজধীক্তী, কাত্ণীংহাল 
কী ম্যন্রা লামু ক্ষিযা যা | ঘৃমিলিকটতিশ আবতগা কী হুজকন কিয়া শমা | 
ভিভীন্ত্লাহজহান আছি ঘাঁতত, হা্টি কতা নিকল্্ীকতঢা কিতা শঘা উই| জানলীম কী মলা 
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ঘীমা ক্ি জামলীম অনল হাজল মী হী জন্তু ই শঘ্‌ গ্রা। কুন কতলা ভানুত শ্রী? 
কবল কাম কা নক্রাল কত শ্ব। জাঘলীম নয়া করত শত থী? কাতণীইহাল ক আমল অলভযাঘ 
ঘ্তার্ভ ক্র জা থা জীত আজ নিক ক জাগ্র-ঘী-জাথ কতচ্জন কী তীক জমান | 
ম ভাগ ভ্ী যন কুন্ুলা ভরান্লা কুঁ কি জাজ যন্ী ঘলা লতা ই কি ত্জ অমল জীং 
আজ ল নয়া দন্ত ই। 


জাঘলীমী কী জামন জি ন্বুলা লি জীনকত জান ক্তা বিষয় খ্া। জন 78 দঈ 
আলা ক্রতাযা বাতা জীত অন্ব নালস্ষল্ত জতকাত দ জাতী জীত 78 ক ন্বা অনা কী 
অনভ্যাজী মি জাত উ্ঘা ই| জজ নালী ক্রী জুবিঘা ই| কুলিজ কী জলভ্যা মন্তুল জর্জী 
নম্ভী ই। হৃজক ভাগ ভী ভ্রান্রক্তা ম্যুনিজ্বল ক্রাতণীবস্াল 1980 জী অল্ালল কিয়া জা হন্তা 
ই জীত নিকাজ কক লি জু ঘভ্ভল ক তৃত্বী ই। জাজ কলি নতিিহা মি নিহীঘ কাল নং 
তই ই লী কয় ক অন্ভ্যী ল্রাা ভ্রাতা হজক্কা নিতীণঘ্র হী হা ই। জানকী যাল ভীমা 
1989 ম ভুত স্বুনান ঈ 18 নর্থ ঈ তদ্ঘ ক যুবতী ক্রী মহান কতা আপ্িকাত হিয়া 
ই। অন্রকি ঘগ্িল ব্রমাল মঁ ভাত্নীইহান ক ন্থুলা লি বল্পুল দন্তলি অজ অন্ত জুবিঘা হিয়া 
জা ত্ন্া ই| অন্ত কা লীমী কী নিহীঘ অণিক্তাত কী ন্বান ইল কী ত্রান লত্বী ই তৃ্ী 
জন ম জাললী কী অনিতা কী নাল জান কন ক্ম়নজ ক জমান মী জী শততন্রকিযা ভীর্লী 
গ্রী, দারা ক্লু ভ্ী জানমী কী অ্ুবিঘা তরী জার্লী গ্রী। জাজ নী ঘ্রান ননী ই| জাজ জর 
নালী কী ভুবিঘা ই উপ ক্রী জুতিঘ্রা ইলী নয়া ঘন্ত সমলি ক্দী বান লী 8? নয়া অন্ত 
অন্ত্রী অলালল লন্ভী ই০ হুমাহী অত্কাত কী জীত 1991-92 ম লব নিক্তা নত চ্যান 
বিঘা আা হা ই! জত বর্মন 55 কতীত্ত ঘযা আী০ তুল ভী০ ঘৃ০ কী ক্তান কতন 
কী বিঘা ই। জিজজী ভুলি ক্কা ক্ষান পাক্ষিক ক্াল্মণীত্ কা কাম ভ্ীযা জীত নিকাজ 
ক্রা ক্কান ভ্ীযা। জিজতী ভাঁত- ন্রত্তি অমভ্যাজী কী লূত কিতা জালা জাত ঘিত্রলি জাহযা। 
গজ জান বত্বতী ই কি 12 কাত্ঘীংহান জীত 22 ম্ঘুলিজনলিতী ই জী এমন ক্যাম কী 
স্বুলাভ ভন জী ক্ত তই ই তত তৃত্যা মল কা ওজ্ঠভী লত্ত কাল কিয়া জা ত্ভা ই। 


ইন অন্ত শী কী কি জী০ তদণ ভী০ ভ্রাতা জজ্ভা কান ভীত তা ই| হণ জান 
ভী০ জীত জী০ ঞার্তও ভী০ ভীনী স্ত্রী জতানুলীয ক্কাম কিতা ই| যন পী গাদন জা লি 
ঘক্ক তনলব্পি ই| কর্মঘাত্যী কী কুন অলভযার্ ই! জিলনত কতকাত নিহীঘ যান ই ভগ 
ই। কিলাল্জীল জিতুন তু জী০ তলত ভী০ তৃঙভত 'জহত লাঁকল ঘাঁভী ক্রী ২০ লা 
ভনযা কর্মঘাত্যী ক্কী ভী০ ঘ০, ₹০ ভী০, ০, ঘৃভ ভীত ত্রীনজ ইন কা হম্মলীলিন্টঙ্ান 
কিতা শঘা ই| হকি জগ ভ্ী ঈ অন্ত ন্বাল ঘী কনা ভাহলা ভু কি ভীন্তী-ভীত্রী ক্ু্ভ 
জমভযাঘ ই। ম্যুনিজটীজ্ভী হুল জীত €ঘান ই ত্ী ই ভীত ট কমীজন 'ক্কা চযাল হজ 
আত হিলায়া মঘা ই। হাত্ঞ অত্কাত হজ জীত বিহীন চাল ই তৃ্ী ই| 25 ত্যুরিল ব্রলাযা 
যযা | 1991 ঈ হলি জীত ভ্ঘাতা কিযা ঘা ই। কতা মনত জলমুত্ত্রী কান লম্তী ই? 


মি জঘল আগ ভী ভ্রাজকত কয়ন্জী নন্দ  জনুতীঘ কতা কি জা এজ্ভা লহ 
ইন্্রী ক্ষি কযা কিয়া শমা ই, জা জালবী ই কি ভনভা কী লীম ক্ুলী তাততন ক লাল 
জী আলটী গ্। ্বত্তা গীত কুলকলা ক বিক্া ক লি ভমাহী জতকাত ন ৰা কিয়া 
ই ক্রয় কী জমা মল ঘতলিলিজুত্ত কিজ লতন্র ঘযু হী ঘা খ্রা। ভনক্তা ₹ নিকাজ 
ক লি কীর্ত ক্যান লম্বী না গ্রা। তন্ই তত কক মানত ক তথ নম ঘৃত্ত ্ান্ত লীন 
ক জন মক্তুন্ভ শী নম্তী বিয়া জালা গ্রা। ৭9২ ক ঘন্বল ভললীমী ল যন্তী বপ্রা। তাজ্য 
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1984 ম্বনত্তা ক্তাত্নীইঙ্বান কতা হান্তন কিয়া াযা। ত্বল্ই ঘম্বর্ত, লিল্জী, মলা গাহি 
হবান্ততী তীজা জ্যনজ্প্রা হিমা শায়া | হকি নিক্তাজ ক লিত কীল্ল অতন্াত হী মান কিতা 
বাা ক্কি ভ্তরত্তা ক নিক্তা ক্র লিত 500 ক্রতীত জঘযী ব। মাত ভ্লাং কয়জী অন্ন 


এল বন 
জন্তযীম হি? ইমাং জী শাটজী লতা ঘিক্ষাজ কী নান কততী ই, ত্তল্ই মী জগ 
হিল্টী লন ক লিঘ ক্রহ্থা গ্রা তযা যা তক ততই তাভ্য ক নিক্াজ কী ঘ্রান কত তই 


সুজন জিপ বল্পককু রুপি 
জজা ক্কাম ত্ণী | ভনাতী অতকাত জীব আনজ্খা অব তলজ কন্বলী ই লী ত্র ঘি 
দ্ভুতানি ই। জাঘক্দী ঘলা ঘীযা তত জল নাটিজ্ঞ মগ্পী স্পী সিঘতজল নাজ মূল্মী খ্। 
লন তনভী জনুতীঘ ক্িঘা শ্রাক্কি জান ইনলীম হিল্পী ভল। হাজীর যাঁধী ন জন্চুল ননী 
জ ঘতত্তা ক নিকাজ ক জম্বন্মা পম নান কং। ত্তল্থীল ক্ন্তা তাজলীণি হী তন্বী ই, হলন্ার্জী 
ভী তৃন্ধা ই| হুজক্টি জাগ্ত লি জঅন্তী তন্তুমা কি নক ক্যাত্নীংঙাল ক নিকান্স ক লিঘ ক্কানর্জী 
ঘন্থু বরাত নিতীঘ কিত ই। অন্র অত হার্ন কি ঘ্রাণ &| তূহাতী বাল ই জাজ জন বাল 
ক্রী জনভ্যা, ঘালী ক্রী জঅপকঘা জি ক্রার্জী ঘ্ব লক নত কিয়া আ ন্বুক্তা ই, জঘলীম 
স্বা নল্রাি ই| ক্রপ্রলী জীত কতলী লি ক্ষর্ক শ্রীলা ই| জী গন্ভা কল লক ভুলী ভার্তল 
ক নাল. সজিভু গা জাজ নন্ধী ক্ধি 80 মান 80 জনতা মি শধী &। জাজ জুঁলিজ 
ক্রী অনক্যা লন্ভতী ই| তিক জঘলীশী ল্রাহা নিতীগ্র ক্ষিঘা আ ত্া ই| ঘিল্তী লি ঘুক্ত কন্তানল 
ই “জিলকি মক্ষান ভুত হীহী ক ঘীতী ই বি ুততী ক তত অহ্খত লন্তী দক্কা ক্তণ 
“দাই কাজী নন্দ আ ₹লঘা কত্দ্াল কিত & নী বা ক পিক কী আাতী নয়া কী? 


ঘন্তী ক্ত্তন ভ্ঘ লাললীয় দগপী লি জী ঘজত উহা চি ই তজক্তা অমল কতণী 
ত্র্ঘ জীত নিতীঘী হান্রকমী ভ্রাহা ঘ্িবীঘ দ জী শামা লি € লহক্ষা নিকীঘিলা তী জং 
লা অক্ত্য হীম কতণা ভু 


[425 - 4.35 7১, 


শ্রী শংকর দাস পাল ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, পৌরমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার 
বিরোধিতা করে এবং আমরা যে কাট মোশান পেশ করেছি তা সমর্থন করে আপনাদের মাধ্যমে কিছু 
কথা বলতে চাই। আমি প্রথমে যে বইটি আমার হাতে এসেছে, বুদ্ধদেব বাবুর বাজেট বক্তৃতায় যা 
লেখা আছে তা থেকে উল্লেখ করছি -“গণতান্ত্িক রাজনীতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা দ্বথহান এবং 
নগর এলাকাগুলির উন্নয়নের দায়িত্ব যে এসব এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপরই ন্যস্ত থাকা 
উচিত এই নীতির প্রতি আমরা ও আস্থাশীল।” আর একটা লিখেছেন, “ মহাশয়, আপনার জানা 
আছে যেস্থানীয় পৌরসংঘগুলি চরম আর্থিক অনটনে ক্রিষ্ট। বিপুল মূল্যবৃদ্ধি এই পরিস্থিতিকে আরো 
জটিল করে তুলেছে। এই কারণে এ পৌরসংঘগুলিকে অধিকতর নার্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা 
আমাদের বিবেচনা করতে হয়েছে।” এটা স্যার, ওনার বক্তব্য। এখন স্যার, আমি আপনাকে স্মরণ 
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করিয়ে দিতে চাই, গ্যডমন্ড বার্গ একজন মস্তবড় পালার্মেন্টেরিয়ান। তিনি একটা কথা লিখেছেন- 
ডেমোক্রেসি ফর দি পিপল্‌ বাই দি পিপল্‌ অফ দি পিপ্ল। কিন্তু স্যার, বহরমপুরের ব্যাপারে, 
সেখানকার পৌরসভার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থাটা ঘটে গেল। মাননীয় পৌরমন্ত্রী যেখানে 
লিখছেন, “... গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা দ্যর্থহীন ...।” গণতান্ত্রিক রীতিনীতির 
প্রতি তার শ্রদ্ধা সবএ অর্থহীন, পচা কথা এবং বাস্তবে বিরোধীতা । তার প্রমাণ বহরমপুর পৌরসভা । 
বহরমপুর পৌরসভার ব্যাপারে কিছু কথা বলতে হবে বুদ্ধদেব বাবুকে। উনি যদি জেদ ধরে থাকেন, 
তার উত্তর উনি পেয়েছেন। উনি সরকারে আছেন, সাত মাস হয়ে গেল পৌরসভায় আজ অচল অবস্থা 
সৃষ্টি হয়েছে সেদিকে ওঁর দৃষ্টি থাকা উচিত। 


পৌরসভার বাজেট ২১.৬.৮৭ তারিখে - তার বাজেট বই হাউসের সামনে দেখিয়েছেন, এই 
বইকে একেবারেই বিশ্বাস করিনা, বাজেট বইটি একটি ফলস্‌ বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং মানুষ সেটা 
বুঝতে পেরেছে। এই পবিত্র বিধানসভায় গত ২১.৬.৮৭ তারিখে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায় 
মহাশয় বলেছিলেন মাননীয় পৌরমন্ত্রীকে যে, তিনি কি বহরমপুর পৌরসভা ভেঙ্গে দেবেন। তার 
উত্তরে মাননীয় বুদ্ধদেববাবু বলেছিলেন যে আমরা ভাঙ্গিনা, গড়ি। এটা কোন বুর্জোয়া কাগজের কথা 
নয়, এটা আপনাদেরই গণশক্তি কাগজের কথা। উনি ১৯৮৯ সালেও একই কথা বললেন। 
তারপরেএকটা ঘটনা ঘটে গেলো । রাজীব গান্ধী নগরপালিকা বিলে আমাদের কটকে ডাকলেন, গোটা 
ভারতবর্ষের সমস্ত চেয়ারম্যানদের ডাকলেন। কিন্তু এখান থেকে পৌরমন্ত্রী নির্দেশ দিলেন যে কোন 
পশ্চিমবঙ্গের কোন পৌরসভা থেকে কোন চেয়ারম্যান নগরপালিকা বিলে কটকে যেতে পারবে না। 
স্যার, আমি কিন্তু গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে রাজীব গান্ধীকে বললাম, রাজীবজী, আমি মিটিংয়ে 
এসেছি, কিন্তু মিটিং থেকে গিয়ে দেখবো যে আমার বহরমপুর পৌরসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন। তারপরে 
১৯৮৯ সালের ফোর্থ আগষ্ট (৪ঠা আগষ্ট ) এক রাতের অন্ধকারে নির্বাচিত পৌরসভা বোর্ডকে ভেঙ্গে 
দেওয়া হল।. চমতকার কথা, আমরা তারপরে হাইকোর্টে গেলাম, হাইর্কোট রায় দিলেন ২২ শে 
সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সাল। কিন্তু মাননীয় পৌরমন্ত্রী সেই জবাবের সুযোগ না দিয়ে অযোগ্য পরিচালনার 
অভিযোগ করে চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করলেন। এইভাবে কোন ব্যাক্তিকে খারিজ করা যায়না। 
অবশ্যভ্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির । সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার হানি, বক্তব্য না শুনে 
জনপ্রতিনিধিকে দোষারোপ করে কলঙ্কিত আরোপ করা চলে না। ১৯৮৯ সাল চলে গেলো, ১৯৯০ 
সাল চলে এলো । এই ১৯৯০ সালের পৌর ইলেকশনে সিপিএমের ভরাডুবি হল! বহরমপুরে সিপিএম 
১ তাও ৬ ভোটে জিতে, আর এস পি ১টি এবং সেখানে ৩০ এর মধ্যে ২৬টি আসন পেলো। 


অথাৎ সি পি এম ১টি আসন পেলো ৬ ভোটে জিতে, আর এস পি পেলো এবং কংগ্রেস 
সেখানে ২৬টি আসন পেলো। একটা অন্যায় তো বেশীদিন চলতে পারে না। উনি ভাবছেন ওনার তো 
একটা দায়িত্ব আছে, তাই উনি পশ্চিমবঙ্গের জ্যেঠামশাই হয়ে বসে থাকুন আমার কোন আপত্তি নেই। 
কিন্তু ওনাকে বহরমপুরে জ্যেঠামশাইগিরি করতে দেবোনা। বহরমপুরে আমি যতদিন থাকবো ততদিন 
আমি ওঁনাকে ওখানে জ্যেঠামশাইগিরি করতে দেবো না। অতএব, বুদ্ধদেববাবুকে বলি, ওনার ক্ষমতা 
আছে, ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, কিন্তু এটাও জেনে রাখবেন আমিও স্পোর্টস ম্যান। আমি আগেই 
বলেছি যে ক্ষমতা থাকলে তার একটাই পথ টাকা বন্ধ করে দেওয়া। উনি তখন ঠিক করলেন যেকরেই 
হোক টাকা বন্ধ করে দিতে হবে। আমি তখন দিল্লীর থেকে গিয়ে গঙ্গা গ্যাকশান প্ল্যানের জন্য টাকা 
নিয়ে এসেছি। তখন দিল্লীতে রাজীব গান্ধী প্রধান মন্ত্রী, তিনি ওই টাকা দিয়ে দিলেন। সেই সময়ে 
অজিত পাঁজা, প্রিয়রঞ্তন দাস মুলী দিল্লীতে, তাঁরাও সম্মতি দিলেন। কিন্তু এখানে পৌরমন্ত্রীর সেটা 
সহ্য হল না, একটা পৌরসভা টাকা নিয়ে আসবে, এটা কি করে হয়, এতে বাধা দিতেই হবে। রাজীব 
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গান্ধী তখন দিল্লীতে আছেন, অজিত পাঁজা এবং প্রিয় রঞ্জন দাস মুলীও তখন দিল্লীতে, তারা আমার 
কাজে খুশী হয়ে ওই টাকা দিলেন, আমি বললাম ফান্ড ডাইভারশান করা হবে। আমি বারেবারে 
বলেছি যে, ফান্ড ডাইভারশান করছি, করবো রাজ্য সরকারকে নিশ্চয় টাকা দিতে হবে, সময়মত টাকা 
চাই। আমরা তো আর ভিক্ষা চাইছি না, আমাদের দেয় টাকা আপনাদের দিতে হবে। আমার ওখানে 
স্যাংসান্ড পোস্ট ৫৪৭, বারেবারে ওই পোস্টের জন্য মন্ত্রীকে বলেছি কিন্তু উনি দিচ্ছেন না। আমি 
স্বীকার করছি ক্যাজুয়াল লেবার নিয়েছি, কেন নেবো না, কেন ওনার মনে নেই। ইলপাস মিটিং 
হয়েছিল শিশির মঞ্চে, সেই মিটিংয়ে সমস্ত পৌরসভার চেয়ারম্যানদের এবং উনি ভাইসচেয়ারম্যানদের 
ডেকেছিলেন। শিশির মঞ্চে সেই ইলপাস মিটিংয়ে তিনি বলেছিলেন পৌরসভায় লোক নিচ্ছে আমি 
জানি, কিছু করতে পারছি না, এবং সেইকারণে 'একটি কমিটি করবো। আপনি তো বললেন কমিটি 
করবেন, দায়িত্ব নেবেন কিন্তু আর্চযের ব্যাপার যে আজ ২বছর হয়ে গেলো সেই ইলপাস মিটিং হয়ে 
গেলো শিশির মঞ্চে অথচ আপনি কোন ব্যবস্থা নিলেন না। এইভাবে ভীওতা দিয়ে আর কত দিন 
চলতে পারে; কেবল ভাওতা দিয়ে একটা রাজাসরকার বেশীদিন চলতে পারেনা । এই ভাওতার ফলে 
আজকে ত্রিপুরা হাত ছাড়া হয়েছে, কেরালা হাতছাড়া হয়েছে। মনে রাখতে. হবে এই ভাওতা দিয়ে 
বৃহত্তর কাজকরা যায় না। 
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উনি আমাকে বলেন লোক ছাড়িয়ে দাও, স্যার আমি ছাড়াব কি, উনি চিঠি পত্র পড়েন কিনা 
আমি জানিনা, ওনার অফিসাররাই দায়ী। অফিসাররাই ভয়ে কথা বা'লন না। মানুষকে জন্মিলে মরিতে 
হয়, কিন্তু মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বয়স হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ুকামনা করি, 
উনি পশ্চিমবাংলায় রাজত্ব করুন, উনি আমেরিকায় যান আমাদের রিপ্রেজেন্ট করুন। আজকে 
অফিসারদের হিসেব করে কথা বলতে হয়, ভাবছে উনি যদি আবার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন - 
সেইজন্য ওরা ভয়ে কথা বলতে চায়না । তাই ওদেরকে খুব হিসেব করে কথা বলতে হয়। স্যার, আমি 
আশা করবো পৌরমন্ত্রীর কান্ডজ্ঞান ফিরে আসবে, ফিরে আসবে তার মূল্যবোধ তার পলিটিক্যাল 
ডেক্সটারিটি। কিন্তু স্যার আজকে আপনি চিন্তা করতে পারছেন না পৌরসভায় আমরা যে জিনিসগুলি 
চিত্তা করি - আমি ৩৭ বছর ধরে পৌরসভার সঙ্গে যুক্ত আছি, কিন্তু স্যার, আপনার এ চেয়ারে এক 
সময় বসতেন শঙ্কর দাস ব্যানাজী তিনি কিন্তু কোনদিন অঞ্চল প্রধানের পদ ছাড়েননি । আমাকেও 
সরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বহরমপুর পৌরসভা ছাডাতে পারেননি - এটা গ্যারান্টি 
দিয়ে বলতে পারি আপনারা বারবার চেষ্টা করেছিলেন আবার আপনাদের নেত্রী আমার বিরোধী 
প্রার্থী তিনিও আমার কাছে হেরে ভূত হয়ে গেলেন। স্যার, উনি অনেক কথা বলে এসেছিলেন, তাই 
আজকে জানাচ্ছি, উনি পৌরসভার কিছু খবর রাখেন না, উনি রাইটার্সে বসে থাকেন আর লালবাতি 
দেখিয়ে এনগেজ থাকেন আর পার্টির কাজ করেন। পার্টির কাজ তো নিশ্চয় করবেন, তা নাহলে 
এতগুলো ক্যাডারের পেট চলবে কি করে? স্যার, সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশান বোর্ডকে উনি বহরমপুর 
পৌরসভায় নিয়ে গেলেন, বহরমপুর পৌরসভাতো এপগ্রিকালচারাল ডিস্টিক্ট, ইনডাষ্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্ট নয়। 
আমরা ভেবেছিলাম সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশান বোর্ড যে ট্যাক্স নিধরিণ করবে তা গরীব মানুষের পক্ষে, 
কিন্তু গরীব মানুষেরা তো ট্যাক্স দিতে পারেনা সে ক্ষেত্রে ওদের এ হারের ট্যাক্স কি করে দেবে! কিস্ত 
বহরমপুরের মানুষ সচেতন তারা হাইকোর্টে কেস ফাইল করে দিল ফলে ওরা ট্যাক্স ইমপৌজ করতে 
পারল না। আজকে তিন বছর হয়েগেল বহরমপুর পৌরসভা কোন ট্যাক্স পাচ্ছে না। আজকে 
বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির যারা প্যানেল অফ এযাসেসারস আছে তাদেরকে দিয়ে যদি ওল্ড সিস্টেমে 
ট্যাক্স নির্ধারণ করা হোত তাহলে এই অবস্থা হোত না। আজকে বহরমপুব মিউনিসিপ্যালিটি এই যে 
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৩ বছর ধরে বঞ্চিত হচ্ছে তার জন্য দায়ী কে - তার জন্য দায়ী হচ্ছেন আমাদের বামফ্রন্টের মন্ত্রী 
বুদ্ধদেব বাবু। এবারে দ্বিতীয় প্রন্মে আসছি সেখানে সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশান বোর্ড নেয়ে যখন এই অবস্থা 
তখন সেখানে এনহালসমেন্ট অফ পে করে দিলেন। যেহেতু হাতে কলম আছে, তাই অফিসারকে একটা 
ডিক্লেশন দিয়ে দিলেন এবং একটা সার্কুলার হয়ে গেল - এনহান্স অফ পে হয়ে গেল। টাকা কোথায়, 
পৌরসভা তো চলেই না, উনি বলে দিলেন ওউন ফান্ড, পৌরসভার নিজের চলবারই ক্ষমতা হয় নেই। 
উনি কি ভাবেন আমি জানিনা, যে ভুল একবার করেছেন সেই ভুল উনি বারবার করে যাচ্ছেন। আমি 
বারবার ওনাকে বলছি জেদ করবেন না, রিজিড হবেন না। আমি বলেছি এখানে আমার বা আপনার 
কি আছে, আসুন না, আমার যদি অপরাধ হয়ে থাকে আমাকে জেলে ভরে দিন , আমার যদি কোন 
ডিফালকেশান হয়ে থাকে আপনারা আমাকে জেলে ভরে দিন - কিন্তু বুদ্ধদেব বাবু আপনি এত রিজিড 
হচ্ছেন কেন? এখানে যদি ডাইভারশান - এর কারণ হয়ে থাকে তাহলে আমার আগে আপনাকে 
ঢুকতে হবে, জ্যোতিবাবুকে ঢুকতে হবে, তারপর আমি যাব। কারণ ডাইভারশান ইজ নট গ্যান 
অফেল। 


আমি যতটুকু আইন জানি। এটা বুদ্ধদেববাবু বোঝাবার চেষ্টা করবেন, এত রিজিড হবেন না। 
তারপর এনহ্যান্সমেন্ট আন্তার রোপার ব্যাপারে বলেছেন স্টাফ বেড়েযাচ্ছে। ওরা তো শ্রমিক দরদী 
সরকার তাঁদের মাইনে বাড়িয়ে যাচ্ছেন, টাকা তো দেবার ব্যবস্থা করবেন, অথচ এদিকে বলছেন সব 
ওউন ফাল্ড। উনি টাকা দেবেন না, অথচ সব ইচ্ছামত বলে যাচ্ছেন। উনি বোনাস ডিক্রেয়ার করে 
দিলেন, নিশ্চয় দেব সব ওউন ফালন্ড। মিউনিসিপ্যালিটি গুলির মাহিনা দেবার ক্ষমতা নেই, তেল 
আনতে নুন ফোরায় আর উনি মাতব্বরি করে যাচ্ছেন আর কাগজে বেরিয়ে যাচ্ছে ওনাকে কিছু বলা 
যাবেনা। কিন্তু বুদ্ধদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করি কেয়া কাম কিয়া হ্যায়, হামনে বহুত কাম কিয়া হ্যায়, 
আপনে কুছ নেহি কিয়া হ্যায়। 


এই ইতিহাস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ চলবে? আজকে চিস্তা করতে হবে। আমি বারবার বলে আসছি 
যে, সাত মাস ধরে বহরমপুর পুরসভা স্ট্রাইক আছে। আমি জানিনা, আমার কাছে কতকগুলি জি. ও. 
এসেছে স্যার, এই জি. ও. তে সরকারের টাকা যায় এই জি. ও.তে বহরমপুরের কোন নাম নেই। এতো 
রিজিড হবেন কেন হবেন স্যার? আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাইছি, সমস্ত পুরসভার নাম আছে, 
আলোটমেন্ট হয়েছে কিন্তু বহরমপুরের কোনো নাম নেই। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি স্যার, 
আর বেশীদিন বহরমপুরের লোককে কষ্ট দেওয়া যাবে না, বহরমপুরের মানুষ ধৈর্যচ্যুত হয়েছেন। 
বহরমপুরের মানুষ পাঁচ তারিখে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে বন্ধ ডেকেছেন। কংগ্রেস থেকে বারো 
তারিখ বন্ধ ডাকা হয়েছে। একটা কথা জেনে রাখবেন যে, লেবু কচলালে বেশী সেটা তেতো হয়ে যায়। 
আমিস্যার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বৃটিশ আমলে সতীশ সামস্তর কথা আপনাদের মনে 
আছে, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বেশী তেঁতো করবেন না। সতীশ সামস্ত বৃটিশের 
সময় কয়েকদিন দেশ স্বাধীন করেছিলেন, আমি বাববার স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছি যে একটা ছোট 
জিনিষফকে এতো বড় করে দেখবেন না! অজয় মুখাজীর কথা ভুলে যাবেন না। মিদনাপুর স্বাধীন 
হয়েছিলো। একটু স্পোর্টসম্যান ম্পিরিটে আসুন না। বুদ্ধদেববাবু একটু স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নিয়ে 
আসুন না। অসুবিধা কোথায় আছে? খেলায় তো থারজিৎ আছেই, উনি না হয় আমার কাছে তিনবার 
হেরেইছেন। কি হয়েছে তাতে £ আপনাদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভি. পি. সিংয়ের 
দল, এন. টি. আরের. দল সেই দলে এন.১টি. আর। কিসব যাত্রা, টাত্রা, থিয়েটার করেন। তার 
সরকারকে আমাদের ইন্দিরা গাণ্ী ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, স্যাব এটা আমি ওনাকে শিক্ষা দেবার জন্য, 
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বোঝাবার জন্য বুদ্ধদেববাবুকে বলছি, এন. টি. আরের সরকারকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন কিন্ত ইন্দিরা 
গান্ধীর একটা স্পোর্টস্যান স্পিরিট ছিলো এবং আমাদের পার্টির লোকেরা যখন বললেন যে ম্যাডাম 
এটা ঠিক কাজ হয়নি। নিবাঁচিত সরকারকে ফেলে দেওয়া যায়না। ম্যাডাম তখন এন. টি. আরের 
সরকারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী এন. টি. আরের সরকারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । আমি 
ভেবেছিলাম বুদ্ধদেবাবু জেদ করবেন না। কি আছে বুদ্ধদেববাবু - আপনিও আপনার নিজের টাকা 
দিচ্ছেন না, আমি ও আমার নিজের টাকা দিচ্ছি না। অতএব আসুন না, অসুবিধা কি আছে? কিছুদিন 
আগে একটা চিঠি পেলাম, এখান থেকে একটা কমিটি যাচ্ছে, মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডাইরেক্টেরেট 
থেকে, অফিসাররা যাচ্ছেন। ডি. এমের. অফিসে আমাকে ডেকে পাঠালো। যখন অফিসাররা গেলেন 
আমি বললাম, আপনারা কোথা থেকে এলেন মশাই? বললেন এনকোয়ারী কমিটি থেকে আসছি। বা 
আপনারা এনকোয়ারী কমিটিতে কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটিতে তালা ঝুলছে। বা আপনারা বাইরে থেকে 
কি করে এনকোয়ারী করবেন? যাক, আপনাদের টি. এ. ফি. এ আসবে। ঠিক আছে, অসুবিধে হবে 
না। আপনারা যখন এসেছেন তখন তালা খুলুন, তখন ওনারা বললেন সেটা কি করে পারবো? 
তাহলে বুদ্ধদেববাবু জেনেও না জানার ভান করছেন। তালা ঝুলছে উনি অফিসারকে এনকোয়ারী 
করতে পাঠালেন। আমি স্যার আপনার কাছে নিবেদন করছি, এই এতোগুলো আমাদের 
অপোজিশানের লীডার শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয়ও কিন্তু জ্যোতিবাবুকে চিঠি দিয়েছিলেন যে, 
বহরমপুর সম্বন্ধে চিন্তা করুন। মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন। আমি তাই বুদ্ধদেববাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, 
রিজিড হবেন না। আসুন, যদি আপনি আমার সঙ্গে বসতে না চান, আমাদের নেতা আছেন যাঁরা 
কংগ্রেসের তাঁদের সঙ্গে বসুন। জট ছড়ানোর কথা চিঠিতে জানিয়েছি। সিভিল সাপ্লাই গঙ্গা আকশান 
প্যান যেটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন। আই. ডি. এস. এম. টির টাকা ২৫০, মনে রাখবেন 
মাইনে দেবার জন্য দুশো পঞ্চাশ টাকা । আর আন্ডাব্‌ সিক্সটি সিক্সে, ফোর প্রভাইসোতে আমি চাকরি 
দিয়েছি, যেটা চেয়ারম্যানের ক্ষমতা আছে। চেয়ারম্যানের ক্ষমতাবলেই আমি চাকরি দিয়েছি। দুশো 
একাম্ন করিনি, দুশো একান্ন করলে স্টেট গভর্ণমেন্টের আপ্রভ্যাল নিতে হতো। এইগুলি বোঝাবার 
চেষ্টা করছি, কারণ আপনি ব্যস্ত বাগিস লোক। আপনার সময় নেহ আমি জানি। কিন্ত এইগুলি 
বোঝবার চেষ্টা করবেন। জ্ঞান চক্ষু একটু উন্মিলিত করবেন। স্যার, এই কথাগুলিই আমি শুধু 
বুদ্ধদেববাবুকে বলবো। আইনের ব্যাপার হলে - আপনি স্যার স্পীকার ছাড়াও একজন আইনজ্ 
মানুষ। স্যার, আমার মনে হয় বুদ্ধদেববাবু হাইকোর্টে কেস করবার আগে আপনার কাছে থেকে যদি 
আইনের পরামর্শ নিতেন তাহলে আমার মনে হয় এতো ভুল উনি করতেন না। উনি এতো ভুল 
করতেন না। ওঁনাকে অফিসাররা বারণ করেছিলেন, এইভাবে কেস হয় না। কিন্তু উনি রিজিড। শঙ্কর 
দাস পালকে দেখে “নবো। আমি জানিনা, আমার সঙ্গে ওনার কোনদিন পরিচয় নেই। যা 
মিউনিসিপ্যালিটি করতে এসে পরিচয়। উনি অবশ্য, যখন আমি চেয়ারম্যান ছিলাম, যেহেতু চেয়ারম্যান 
স্যার, গায়ে গন্ধ, টন্ধ আছে - আমার সঙ্গে উনি দেখা, টেখা করতেন না। অবশ্য এম. এল. এ। হওয়ার 
পর একদিন দেখা করেছেন। যেটা উনি করেছেন স্যার সেটা আমি বলবো। এইটাই স্যার আমার 
বক্তব্য। তাই আপনার মাধ্যমে, আপনি আমাকে বলবার সুযোগ দিয়েছেন, আমি আপনাকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে এবং বৃদ্ধদেববাবুর জ্ঞান চক্ষু যাতে উন্মিলীত হয় আমি সেই অনুরোধ করে এবং এই প্রার্থনা 
জানিয়ে এবং বাজেটের বিরোধীতা করে এবং কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্যশেষ 
করছি। 
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শ্রী শাস্তিরঞ্জন গাঙ্গুলী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী বাজেট 
করাল কালোছায়া অবশ্যস্তাবী পশ্চিমবঙ্গের উপর চেপে বসেছে। কেন্দ্রের সংখ্যালঘু সরকার ৭,৭১৯ 
কোটি টাকার একটি ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন। তারা দাম বাড়িয়েছেনচিনি, সারের ও পেট্রোলের 
চিনির দাম বাড়বে ৮৫ পয়সা। দেউলিয়া বাজেটের শতকরা ৩৪ ভাগ আসবে দেশী ও বিদেশী খণ 
থেকে। মারুতি জিপসীর দাম বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু আনুপাতিক ভাবে দাম বেশী বাড়ছে আলু, পেয়াজ, 
ভোজ্যতেল, খাদ্যশষ্য ও অন্যান্য পণ্যসাম্্রীর। এর জন্য দেশে হাহাকার উঠবে। এই যেভাবে করের 
হার বাড়িয়েছেন, তাতে সাধারণ মানুষের ক্রয় - ক্ষমতা হাস পাচ্ছে। কেন্দ্রের এই প্রতিক্রিয়াশীল 
কংগ্রেস সরকার বারবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উপদেশ দেন নিজেদের পায়ে “দাঁড়াবার জন্য। আমি 
বলি, পশ্চিমবঙ্গ নিজের পায়ের উপর দাড়িয়ে আছে। তার প্রমাণ হল এই আর্থিক ডামাডোলের 
দিনেও জনপ্রিয় সরকার পর পর চারবার ঘাটতিহীন বাজেট পেশ করেছেন। তারা নতুন কর 
বসিয়েছেন মাত্র ৬৭ কোটি টাকা। এর বেশীটাই আসবে জেনারেটর, লিফট্‌, কেবল টিভি-র থেকে। 
তাই প্রথমেই জনমুখী অর্থনীতির এই সাফল্যকে অভিনন্দন জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার 
আগের বক্তা বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান যে বক্তব্য রেখে গেলেন সে সম্পর্কে আমি 
পরে উল্লেখ করব। আমি কলকাতা সম্পর্কে প্রথমে বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, 
রাজারামমোহন রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন দাস ও সুভাষচন্দ্রের ৩০০ বৎসরের তিল তিল করে গড়ে 
ওঠা তিলোত্তমা সুন্দরী এই কলকাতা। ১৯৮১ সালে খাস কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ লক্ষ 
৫হাজার। এই লোকসংখ্যার ৩০ ভাগ থাকে বস্তিতে । কলকাতা পৌরনিগমের প্রতীকে লেখা আছে 
পুরশ্রী বিবর্ধন। কিন্তু শ্রীময়ী কলকাতায় খাটা-পারখানা আছে প্রায় দেড়লক্ষ। আর ৫৬ হাজার 
নগরবাসী থাকেন ফুটপাতে । কপোররেশান কংগ্রেসী আমলে ছিল কায়েমী স্বার্থের। মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
নেতা কপোরেশানকে কুক্ষিগত করে রে খেছিলেন। এই পৌরনিগমকে অর্ধেক চাকুরে ছিলেন অদৃশ্য 
ভূত কেবল বেতন নেবার দিন দৃশ্যমান হতেন। বামফ্রন্টের আমলে এল প্রগতির জোয়ার, 
অচলায়তনের প্রাটীর ভাঙ্গল, এল নতুন দিন। আমার বিরোধী বন্ধুরা নানা কথা বলেছেন। কলকাতা 
পুরবাসীদের জন্য ৪.১৪টি হাসপাতাল শয্যা ও ৩.৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। 


এই গড় কত উচু তারা একটু খতিয়ে দেখতে পারেন এই অনুরোধ তাদের আমি করব। একথা 
আমরা বলছিনা যে তিলোত্তমা সুন্দরী কলকাতাকে বামফ্রন্ট মনের মত করে গড়ে তুলতে পেরেছে। 
পারব কি করে, কেন্দ্রীয় তহবিলে রাশ বেঁধে রাখা হয়েছে আপনারা জানেন। এই রাশ বেঁধে রাখা 
সম্পর্কে আমি পরিষ্কার বলতে চাই বিগত কর্পোরেশনের মেয়র শ্রদ্ধেয় কমল বসুর নেতৃত্বেকলকাতার 
নাগরিক সমিতি প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে কলকাতার উন্নয়ন করার জন্য ১৮২৫ 
কোটি টাকা দাবি করে একটা স্মারকলিপি দিয়েছেন। রাজীব গান্ধী কথা দিয়েছিলেন হ্যা, এই টাকা 
দেব, তার একটা পয়সাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেয়নি। বর্তমানে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সরকার 
সেখানে বসে আছে, এ টাকাটা পৌর বিভাগের খরচ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে যাতে 
আদায় করে এনে দেন এই অনুরোধ আমি ওদের কাছেরাখব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রীয় 
তহবিলে রাশ ওরা বেঁধে রেখেছেন, আমি সেই সম্পর্কে আপনার নজরে আনছি। কলকাতা পুর 
নিগমের আয় এত অপ্রতুল যে কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন খাতে রাজ্য সরকারকে গত বছরে ১৪ 
কোটি টাকা অনুদান দিতে হয়েছে। তাই এক কথা বলা যায় যে তীব্র আর্থিক অনটনের মধ্যে ও বাম 
শাসনের আমলে কলকাতা যথেষ্ট প্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। তার প্রমাণ পর পর কলকাতা পৌর 
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ভোটে বামফ্রন্টের জয়। এক কর্মকান্ডের মধ্যে ও বামফন্ট পরিতৃপ্ত নয়। সুন্দরী কলকাতাকে 
সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে গেলে আরো অনেক কিছু করতে হবে। সর্ব প্রথম সমস্ত বস্তিতে স্বাস্থ্য সম্মত 
পায়খানার ব্যবস্থা করতে হবে, সমস্ত খাটা পায়খানা নির্মল করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমার 
বিধানসভা কেন্দ্র শ্যামপুকুর কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কিছু সমস্যার প্রতি মাননীয় পৌরমন্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। (১) ২৩ নং বাগবাজার স্ট্রীট বস্তি। এখানে অধিকাংশ ঘর আলোর অভাবে অন্ধকার 
হয়ে আছে। কলকাতা প্রায় বস্তি অন্ধকারে ডুবে আছে। কিন্তু ওই ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসে ফর্ম 
আনতে গেলে ফর্ম দিয়ে দেয় এবং বলে পৌর পিতাদের সই করে ফর্ম জমা দিলে ইলেক্ত্রিক লাইন 
পাবে। বস্তিবাসীরা সেই ফর্ম ফিল আপ করে পৌর পিতাদের স্বাক্ষর করিয়ে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিসে 
জমা দেওয়ার পর বিগত ২ বছর একটা বস্তিতে ও বৈদ্যুতিক আলোর জন্য কোন মিটার দেওয়া হয়নি। 
এই সম্পর্কে আমি পৌরমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে সমস্ত বস্তিগুলিতে আলোর ব্যবস্থা করা যায়। 
এই দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন। এখানে বেশীর ভাগ বস্তিতে কোন প্রস্রাবাগার নেই। ১৯ এ শিবশঙ্কর 
মল্লিক লেন বস্তি। এই অঞ্চলে বস্তিবাসীদের পাণীয় জলের তীব্র সমস্যা। বস্তির ভেতরে রাস্বা 
মেরামতের বস্তির বহুমানুষের বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার মুখে। বাড়ি ঠিক করার অর্থ এদের নেই। এ ব্যাপারে 
সরকারকে ভাবতে অনুরোধ করছি। একই অবস্থা ৬ নং বস্তি, ফুলবাগান বস্তি প্রভৃতি । ১৫/১/১ এ 
বিশ্বকোষ লেনের একটি গলি কপোঁরেশান গলি নামে পরিচিত, যেভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় গলিটি 
পড়ে আছে তাতে গলির দুপাশে বাড়িগুলিতে মানুষের থাকা অসম্ভব হয়ে দঁড়িয়েছে। কলকাতা 
কপোরেশানের কোন মেন্টেন্যাল নেই। বর্তমান বাজেটে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, রামমোহন সরণী, মানিকতলা 
মেইন রোড, ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড প্রভৃতি রাস্তার পরিবর্ধন ও সংস্কার করার জন্য উপযুক্ত অর্থ 
বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু চিতপুর, ধর্মতলা স্ট্রাট, মহাত্মা গান্ধী রোড, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানাজী রোড 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাস্তাতে যানজট দূর করতে প্রশস্তি করণের কর্মসূচী নিতে হবে। 
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গত কয়েক বছরের পুরাতন জলের পাইপগুলি আসতে আসতে পরিবর্তন করে জল 
সরবরাহের বাধা দূর করা যায় কিনা __ তার জন্য। আমি পৌরমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি শহরের 
বড় বড় স্থানে বামফ্রন্ট সরকার প্রশস্ত পাইপ বসিয়েছেন। আরো প্রয়োজন আছে। টালির নালার 
উপযুক্ত সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সামান্য সংস্কার হয়েছে । গঙ্গার জোয়ারের জল টালির নালা 
দিয়ে ঢুকে বীশদ্রোনি, গড়িয়া প্রভৃতি পার্ধবর্তী নীচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে সেখানকার অধিবাসীদের 
অশেষ দুর্গতি ঘটায়। এটা সংস্কার করা দরকার। এটা সংস্কার করে সেখানকার মানুষগুলিকে যদি 
বাঁচানো না যায়তাহলে সেই ষ্ট্যাগন্যান্ট জলে বে বিশাল মশক বাহিনী গজিয়ে উঠবে তার হাত থেকে 
এলাকার মানুষদের বাঁচানো খুবই মুফ্ষিল হবে। ইতিমধ্যেই সেই এলাকার মানুষকে ম্যালেরিয়ায় 
আক্রান্ত অবস্থায় হসপিটালাইজড্‌ করতে হয়েছে। এই সংবাদ আমি পেয়েছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা মাত্র ৩১৭ টি। এর মধ্যে বেহালায় ১৮টি, গার্ডেনরীচে ২০টি আছে। আরো প্রয়োজন আছে 
তা নাহলে কলকাতার স্বাক্ষরতা শতকরা ৬৯ থেকে বাড়বেনা। কলকাতা বস্তি উন্নয়ন প্রসঙ্গে আমি 
বলতে চাই - কলকাতার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক সংখ্যা গড়ে ৩১৪৭৭৯ জন। বস্তি এলাকায় 
লোক সংখ্যা ১৬২,৮৬৬ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। বস্তির উন্নতি ব্যতিরেকে কলকাতার উন্নতি 
অসম্ভব। মেট্রো রেলের কাজের গাফিলতির জন্য রাস্তায় যান জটের সৃষ্টি হয়েছে। মেট্রো রেলের 
ভিতর গর্ত করা আছে। তার মধ্যে জল ঢুকে ভয়ঙ্কর নোংরা অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে 
মশার উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকমের জার্মস তৈরী হয়ে কলকাতাবাসীকে আক্রমন করছে 
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এবং তার ফলে তারা ম্যালেরিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এইগুলি সংস্কার করার জন্য 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এবার আমি বহুতল বাড়ির ব্যাপারে 
বলতে চাই। আমি আগেই বলেছি, কায়েমী স্বার্থের বাস্তিঘুঘুদের বাসা ছিল এই পৌরসভা - বামক্রন্ট 
শাসনের আগে। তার ফল আমরা এখনো ভোগ করছি। তার প্রমান বেআইনী বহুতল বাড়ী। 
ভবানী পুরে প্রদীপ কুম্ডলিয়া, কলিল লেনে বাড়ী ভেঙ্গে পড়ায় বহু প্রানহানি হয়েছে। এখনও 
রাজাবাজার, খিদিরপুর, বড়বাজার অঞ্চলে - আরো দু একটি অঞ্চলে বহু বেআইনী বাড়ী আছে এবং 
গড়ে উঠেছে। এরা কোন আইনের তোয়াক্কা করে না। কোন প্ল্যানের প্রয়োজন - বোধ করে না। এদের 
বিরুধে কিছু ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হলেও, সেটা যথেষ্ট নয়। মাননীয় পৌরমন্ত্রীর কাছে আমার 
নিবেদন, আরো শক্ত হাতে এদের মোকাবিলা করতে হবে, আরো শক্ত আইন তৈরী করতে হবে। এই 
সব বেআইনী বাড়ীর প্রমোটার ও সাহায্যকারীদের কারাদন্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশ দৃষণ- 
এর ব্যাপাবে আমার বক্তব্য হল এই - প্রচুর গাছ কলকাতায় লাগানো হয়েছে। পরিশেষে আমি বলি 
যে, পৌরসভা থেকে দুর্নীতি সম্পূর্ণ ভাবে নির্মূল করা যায়নি। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই 
যে, কলকাতা পৌর নিগমকে দুনীতি মুক্ত করে বাম ফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপায়িত 
করার জন্য মাননীয় পৌর মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই কথা বলে মাননীয় পৌর বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের ব্যয় মঞ্জুরীর দাবীকে সমর্থন জানাচ্ছি। 


শ্রী অজয় দে ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পৌর দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আজ এই সভায় 
২৬, ৩৭, ৯০ নং দাবীর অধীন যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করে এবং 
আমাদের দলের যে তিন জনু মাননীয় সদস্য কাটমোশান এনেছেন তা সমর্থন করে আমি কয়েকটি 
কথা বলতে চাই। স্যার, নাগরিকদের সুখ - স্বাচ্ছন্দ্যের জন। পৌর দপ্তর যে ভূমিকা পালন করছেন 
তাতে নাগরিকতা সুখ - স্বাচ্ছান্দ্য পাচ্ছেন না। স্যার, আমরা জানি, ১৯৭৬ সালে যেখানে পার কাপিটা 
খরচ হ'ত ৮৫ পয়সা সেখানে ১৯৯০/৯১ সালে পার কাপিটা খরচ হচ্ছে প্রায় ২৫/৩০ টাকা। কিন্তু 
এর বেনিফিট মানুষের কাচে পৌছাচ্ছে না। এখন অনেক পৌর এলাকা আছে যেখানে জল নেই, বিদ্যুৎ 
নেই, রাস্তা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা দিচ্ছেন কিন্তু মানুষ তার সুযোগ সুবিধা থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছেন। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে, প্ল্যান মাফিক কাজ হচ্ছে না। এর ফলে মানুষ বঞ্চিত 
হচ্ছে। সেখানে সমস্ত টাকা নন প্ল্যানে খরচ হচ্ছে। এখন বিভিন্ন পৌরসভায় এক্সিকিউটিভ অফিসাররা 
আছেন, সেখানে তারা পোর্টেড হয়েছেন, হেল্থ অফিসার রয়েছেন, পি. ডরু. ডি'র ইন্জিনিয়ার 
রয়েছেন, তাদের সেখানে তদারকির দায়িত্ব রয়েছে, গভর্নমেন্ট তাদের মাহিনা দিচ্ছেন কিন্তু তার 
সুযোগ সুবিধা মানুষ পাচ্ছেন না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় একটি 
স্কীম আছে - আই. ডি. এস. এম. টি - তার পূর্ন তদারকির দায়িত্ব মিউনিসিপ্যাল ইন্জিনিয়ারিং 
ডাইরেক্টেরটের উপর । সেখানে যে কাজ হচ্ছে তাতে সমস্ত জায়গায় কাজে বিপর্যয় ঘটছে। আমি নাম 
করে বলতে পারি। এর ৪০ পারসেন্ট স্টেটের, ৪০ পারসেন্ট সেন্টারের এবং ২০ পারসেন্ট টাকা 
পৌরসভার ওন সোর্সের ৷ সেখানে খড়গপুর, সিউড়ি, লালবাজার, ইত্যাদি জায়গায় যে সুপার মার্কেট 
গড়ে উঠছে তার কোনটার ছাদ ফাটা, কোথাও জল পড়ছে এই হচ্ছে অবস্থা। যাদের তদারকির দায়িত্ব 
তারা করছেটা কি? স্যার, আপনি শুনলে তাবাক' হয়ে যাবেন যে মালদহ জেলাইংলিশবাজারে স্কীম 
চেঞ্জ কার হ'ল কিন্তু সেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কোন গ্যাপ্রভ্যাল নেওয়া হল না, কাজ করা 
হল স্কীম চেঞ্জ করে। স্যার, আমি একটি €পীরসভার চেয়ারম্যান, বঞ্চনার কথা আমি জানি কাজেই 
আমাকে বলতেই হবে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনা হচ্ছে। আমরা দেখলাম যে পৌর নির্বাচনের আগে দুটি 
জি. ও. বেরুলো পর পর দু দিন। ২৯.৩.৯০ তারিখে একটি জি. ও. তে ১১টি পৌরসভাকে ৫০ লক্ষ 
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টাকা, ৩০.৩.৯০ তারিখের আর একটি জি. ও. তে ২০ টি পৌরসভাকে এক. কোটি টাকা দেওয়া হল। 
সেখানেও কিন্তু দলের ব্যাপারটা দেখা হল। একটি কংগ্রেসী পৌরসভাকে তা দেওয়া হয়নি। সমস্ত 
জায়গায় ভোটের জন্য এই জিনিষ করা হয়েছে। স্যার, আমি একটা পৌরসভার চেয়ারম্যান, আমি 
দায়িত্ব নিয়ে কয়েকটি কথা বলছি। আমরা জানি গোটা দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। স্যার, 
আমার পৌরসভায় আমরা স্বাস্থ্য ক্লিনিক চালাচ্ছি। বছরে সেখানে ৩।। লক্ষ টাকা খরচ হয়। সেখানে 
রাড টেষ্ট, এক্স-রে, স্পুটাম টেষ্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন রোগের স্পেশালিষ্টরাও আছেন। 
কংগ্রেসী পৌরসভা, সেইজন্য এক পয়সাও দেবেন না এই হচ্ছে অবস্থা। 


[5,05 - 5.15 ৮.৯] 


আজকে ১১টি পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য এল. আই. সি খণ দিলেন ১৪ কোটি 
টাকা। কিন্তু আসল টাকা দুরের কথা সুদের টাকাও হচ্ছে না। এল. আই. সি লোন সব ডিপার্টমেন্টে 
বন্ধ করে দিয়েছে। তারপরে পৌরকর্মচারীদের সম্পর্কে ১৯৮১ সালে পে কমিশনের রিপোর্ট বের হল 
যে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মত সমস্ত জায়গায় পৌর কর্মচারীরাও এটা পাবেন এবং ২০।৪1৮৮ 
তারিখে একটা অর্ডার বের হল। “গ্যাপেনডিক্স “ও” - তে বলেছেন যে 1০8৬০ 210 96175106 
00170010( হ0195 (0 1৬1017101791 071010995 ৬/010 109 8 [001 ৮/101) 017০ ১0409 
00৬1)1)01 011[19/995. কিন্ত আজ পর্যস্ত তারা লীভ এনক্যাসমেন্ট পাচ্ছেন না। প্রায় ১০ 
হাজার কর্মচারী এই লীভ এনক্যাসমেন্ট পাচ্ছেন না। একথায় হয়ত বলবেন যে রাজ্যসরকারী 
কর্মচারীরা অবসর করেন ৫৮ বছরে, আর পৌরসভার কর্মচারীরা ৬০ বছর পর্যস্ত থাকেন। কিন্তু 
কপোররেশানের কর্মচারীরাও তো ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু সে ক্ষেত্রে তারা সেই 
সুযোগ পাচ্ছেন। পৌরসভার প্রায় ২০ হাজার কর্মচারী এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই রকম 
বৈষম্য হবে কেন? এটা আপনাকে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করবো । সেই সঙ্গে সঙ্গে একথা বলবো 
যে পৌর যারা রিটায়ার স্টাফ, যারা রিটায়ারমেন্ট করেছেন, আফটার রিটায়ারমেন্ট তাদের 
গ্রাচ্যুইটি, পেনশান-এর টাকা রাজ্য সরকার দিচ্ছেন না। এগুলি যদি না দেওয়া হয় তাহলে আসবে 
কোথা থেকে? যদি বলেন যে পৌরসভার তহবিল থেকে দিতে হবে তাহলে পৌরসভা পাবে কোথা 
থেকে"? ডি. এ এ. ডি. এ কত দেওয়া হচ্ছে? সে ক্ষেত্রে যারা বিটায়ার করে যাচ্ছে, আফটার 
রিটায়ারমেন্ট তাদের পেনশান, গ্রাচ্যুইটির টাকা দেন নি। সে ক্ষেত্রে ৮০ পারসেন্ট সাবভেনশান দেওয়া 
হোক। পুজো বোনাস মাত্র ২০ পারসেন্ট দেওয়া হচ্ছে। এই টাকাটা ২০ পারসেন্ট থেকে বাড়ানো 
হোক, এই আবেদন করছি। তারপরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফিনান্স কমিশন গঠন করলেন। ৫ বছর 
আগে ফার্টর ফিনা্গ কমিশন গঠন করেছিলেন ঢাকঢোল পিটিয়ে। সেই ফিনাল প্রায় ৪০/৪২টা 
সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকার একটাও গ্রহণ করেনি। গত ৬ 
বছর পরে আবার তৃতীয় অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে। বর্ধমানে পৌরসভার চেয়ারম্যানদের একটা 
সভা হয়েছিল। আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা বিভিন্ন পৌরসভা থেকে সাজেশানস 
পাঠিয়েছিলাম কমিশনের কাছে। অর্থ কমিশনের কাছে আমরা যে সুপারিশগুলি বিভিন্ন পৌরসভার 
চেয়ারম্যান এবং ভাইস - চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে পাঠিয়েছিলাম, যে পরামর্শগুলি দিয়েছিলাম তার 
প্রতি আশা করি নজর দেবেন। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা বলবো। একটা নুতন বিধান এখন 
আনা হয়েছে। সেই বিধানটা হচ্ছে শহরের যে ডেভলপমেন্ট-এর কাজ হবে সেটা তদারকীর জন্য 
জেলা পরিষদের সভাপতি তার চেয়ারম্যান হবেন। এটা একটা আগের কথা। আমি গ্রামগঞ্জকে ছোট 
করতে চাই না। কিন্তু আজকে শহরের কোন জায়গায় রাস্তা হবে, কোন জায়গায় ড্রেন হবে সেটা ঠিক 
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করে দেবেন জেলাপরিষদের সভাপতি । এতে নির্বাচিত প্রতিনিধি, যাকে শহরের নাগরিকরা নির্বাচিত 
করেছেন তার ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থার আমি প্রতিবাদ করছি। সঙ্গে সঙ্গে একথা বলতে 
চাই যে আজকে বিভিন্ন জায়গায় যে কংগ্রেস বোর্ডগুলি আছে সেগুলির উপরে আঘাত আসছে। আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করবো যে এই বিষয়গুলিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নয়, 
শহরের মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে দৃষ্টি দেবেন। আমি বিশেষ করে আমার ওখানের একটা ঘটনার 
কথা এখানে বলবো। আমার ওখানে যেভাবে ক্লিকগুলি চলছে, ৩।। লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। 
৫টি পৌরসভা আমার এলাকায় চলছে ৩।। লক্ষ টাকা অনুদানে। এই সামান্য টাকা যদি ভাগ করা 
যায় তাহলে কি অবস্থায় দীড়ায় এবং তাতে কি উন্নয়ন মূলক কাজ হতে পারে? কাজেই এগুলির প্রতি 
দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই কথা বলে এই বাজেটের. বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নির্মল দাস £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৌর বিষয়ক 
বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এর বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী 
দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন এসেছেন, তার বিরোধিতা করছি। আমরা জানি, বিরোধী 
দলের বন্ধুদের অনেকের বক্তব্য বিষয় হলো প্রশাসনিক পরিচ্ছন্নতা এবং নগর উন্নয়ন সম্পর্কে। নগর 
সভ্যতার কথা ওঁরা বলতে চেয়েছেন। নগর সভ্যতার সংকট সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন। নগর সভ্ভতার 
সংকট আসলে ধনতান্ত্রিক সংকট। ওরা যা এনেছেন সেটা আসলে হলো ধনতম্ত্রের সংকট। নগর 
সভ্যতার সংকট এবং নগর উন্নয়ন সংকটের উদ্যোক্তার হচ্ছে আমাদের রাজ্য কংগ্রেস | কারণ 
মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যখন সিদ্ধার্থ শংকর রায় এলেন, আসার পরে তিনি যেটা শুরু করলেন, সমস্ত নির্বাচিত 
পৌরসভাগুলোকে তিনি বাতিল করে দিলেন। তারপর এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার বসালেন খুশীমত। এখানে 
আমাদের বহরমপুরে থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তিনি আবার সেইকথা বললেন। সেই যুগে যেমন 
আমরা দেখেছি সিগারেটের খাপের মাধ্যমে নাম লিখে নিয়োগ হতো, খুশীমত নিয়োগের যুগটা তিনি 
ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। স্বায়ত্ব শাসন মূলক প্রতিষ্ঠাণে তারা যা ইচ্ছে তাই করতে চেয়েছেন। কিন্তু 
তা তারা করতে পারেন না। যেমন দাজিলিং-এ * * * প্রথমে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর 
তিনি স্বায়ত্ব শাসন মূলক প্রতিষ্ঠাণ গড়তে রাজী হলেন, তারপর রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নিলেন, কিন্তু তার কোন হিসাব না দিয়ে তিনি তারও টাকা চাইতে শুরু 
করলেন। এখন শঙ্কর দাস বাবু তাই যদি মনে করে থাকেন তাহলে মুক্কিল। আমি খুশী হতাম, তার 
যে পৌরসভা সেই পৌরসভাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কত টাকা তিনি পেয়েছেন, তা যদি 
তিনি উল্লেখ করতেন - কিন্তু তা তিনি উল্লেখ করলেন না। সেই টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট 
উনি দিতে পেরেছেন কী? মাননীয় শংকরদাস বাবুর কাছে এটাই আমার প্রশ্ন। তা যদি না দিতে পারেন 
তাহলে আবার টাকা চাইতে পারেন কী করে? আমাদের নিয়ম মানতে হয়, সব পৌরসভার জন্য 
একটা নর্মস আছে। অনুশাসন সকল মানতে হবে। * * * যে ভাবে ভেবেছিলেন কোটি কোটি টাকা 
পাবেন, সবকরে দেবেন-_ 


মিঃ স্পীকার $- সুভাষ ঘিসিং নামটা বাদ যাবে। 


মাননীয় সদস্য শঙ্কর দাস বাবু বললেন বহরমপুর বন্ধ করে দেবেন, স্তব্ধ করে দেওয়া হবে। 
বোরো উগ্রপন্থীরাও তো বন্ধ করে দেয় আসামে, আসামের জন জীবন স্তব্ধ করেদেয়। সেই ভাবে গুটি 
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পারে, তাতে বর্তমান সমস্যার সমাধান হবেনা। স্বায়ত্ব শাসন মূলক প্রতিষ্ঠানে আমাদের যে অবস্থার 
মধ্যে দিয়ে চলতে হবে, আমার বিশ্বীস মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সেটা উপলব্ধি করতে পারেন। 
আমরা জানি মন্ত্রী সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স মার্কেটিং ফান্ডের জমি আলিপুরদুয়ার নিউ 
টাউন যেটা আমার নির্বাচনী এলাকা, সেখানে যারা বসবাস করছে, তাদের মধ্যে সেই জমি বিলি করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। কিন্তু সেটা চ্যালেঞ্জ হয়, একজন ওভারসিয়ার এবং একজন, এস. এল. আর. 
ও"র দ্বারা। 


[5,15 - ১.25 ৮৮৮. 


সে সমস্ত জমির যারা মালিক যাদের দেওয়ার জন্য রাজ্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধাস্ত হল, কিন্তু সে 
সিদ্ধান্তকে চ্যালেগ্র করল কারা? চ্যালেঞ্জ করল ওভারশিয়াররা, চ্যালেঞ্জ করল এস এল আর ও - 
রা। অবস্থাটা কোথায় দেখুন! বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, দেবব্রত বন্দ্যোপাধায়, প্রশান্ত শুর, জ্যোতি বসু 
রাজ্যের মন্ত্রী হয়েই কি সব কিছুর পরিরর্তন হয়ে গেছে? না হয় নি। সেই একই অবস্থা চলছে। মন্ত্রী 
পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায়নি, যাবে না, এই ব্যবস্থায় যায়না। 
উত্তরাধিকার সুত্রে, কংগ্রেসের উত্তরাধিকার সুত্রে যা আমরা পেয়েছি তার অনেক কিছুই আমাদের বহণ 
করে চলতে হচ্ছে এবং সংবিধানের মধ্যে দিয়ে । আজকে আমাদের পশ্চিম বাংলার মানুষের সৌভাগ্য 
যে অসাধু প্রোমোটরদের বিরুদ্ধে মাননীয় পৌরমন্ত্ী ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা শুরু করেছেন? যখন তিনি 
এই চেষ্টা প্রথম শুরু করেন তখন আমরা দেখেছি এখানে একজন ব*লকাতার প্রাক্তন সদস্য সুলতান 
আমেদ এবং হাওড়ার একজন প্রাক্তন সদস্য অশোক ঘোষ বলেছেন, প্রোমোটরদের হাত থেকে 
শহরকে হক্ষা করতে হবে। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁরা এখানে এ" বক্তৃতা করেই বাইরে গিয়ে 
প্রোমোটরদের হয়ে আন্দোলন করেছেন। তারা নানা - রকম কেচ্ছা কেলেঙ্কারি শুরু করে দিয়েছিলেন। 
এটা আমরা দেখেছি। এটা তো আজকে ভূলে গেলে চলবে না। ওদের নীতি হচ্ছে, আমরা যা বলব 
তা তুমি করবে, আমরা যা করব, তা তুমি করবে না। এটা কোন্‌ নীতি এই নীতি আজকে ওঁদের 
বর্জন করতে হবে। বিরোধী দলের সদস্যদেরও একটা দায়িত্ব আছে। আজকে নাগরিক সভ্যতার 
সংকটের মূলেই রয়েছে অতীতে কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি আমরা জানি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন পৌর 
এলাকায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্ত্র বাসা বেঁধেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দু'রকম নীতি গ্রহণ করার 
জন্যই আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি। একদিকে পূর্ববাংলা থেকে যারা এসেছিলেন তারা চিরকালই উদ্ধাস্ত, 
৪৪ বছর ধরে উদ্বাস্ব। তাদেব সমস্যা সমাধানের জন্য ৪৪ বছর ধরেই আমরা দাবা জানিয়ে আসছি। 
অপরদিকে ধারা পশ্চিম পাকিস্থান থেকে এসেছিলেন তারা তরবারির জোরে, হিম্মদ নিয়ে তাদের 
অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন। এর জন্য দায়ী হ'ল কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি। স্যার, তারা ৪৫০ 
কোটি টাকার প্যাকেজের কথা শুনেছি। একটু আগে আমার বন্ধু মাননীয় বিরোধী সদস্য বললেন, 
সরকারের টাকা বুদ্ধদেববাবুর সম্পত্তি নয়, কোন হরিদাস পালের সম্পত্তি নয়, সম্পদ জনগণের । 
তাহলে আমি তকে জিজ্ঞাসা করি, প্যাকেজ কিসের? কার পৈতৃক সম্পত্তি ভারতবর্ষের কোন্‌ 
পরিবারের সম্পত্তি? আমরা আমাদের উদ্বান্ত্রদের জন্য ন্যাব) পাওনা পাই নি। আমাদের এখানকার 
পাট, আমাদের এখানকা র চা, আমাদের এখানকার তামাক, আমাদের ফুড ইডাষ্ট্রির মাধ্যমে কোটি 
কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আসছে। অথচ আপনাদের মুক্ত বিহঙ্গ উত্তরাধিকারী মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
মনমোহন সিং, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্ণর, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র, তিনি কি 
করছেন? রাজ্য গুলিকে শতকরা ১৩ টাকা মাত্র দিচ্ছেন। কেন ৭৫ টাকা নয়? আপনারা নাগরিক 
সভ্যতার উন্নতি চাইছেন। আমরাও চাই। তাহলে আসুন এগিয়ে, সেইভাবে অর্থ বরাদ্দকরুন। আমরা 
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সীমিত ক্ষমতার মধ্যে, সীমাবদ্ধতার মধ্যে যা করছি তা নিঃসন্দেহে অপ্রতুল। আমাদের আত্ম 
প্রবোঞ্চনার অবকাশ নেই। বেন্ত্রীয় সরকারের নীতির ফলেই, ৪৪ বছর ধরে কংগ্রেসের অনুসৃত 
নীতির ফলেই গোটা ভারতবর্ষ আজকে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলের সর্বনাশ হয়েছে, এখন 
শহরাঞ্চলেরও সর্বনাশ করছেন। গ্রামাঞ্চলের সংকটের জন্য কোটি কোটি মানুষ শহরে কিছু সুযোগ 
সুবিধা পাওয়া যাবে এই প্রত্যাশায় শহরের দিকে পা বাড়াচ্ছে। প্রতিদিন, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ 
শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। এটাই স্বাভাবিক। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এটাই পরিণতি। যত দিন যাবে 
তত দিন পৌর এলাকার.এদিকে মানুষ বেশী করে আসবে। তাকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা বর্তমানে 
কোন রাজ্য সরকারের নেই। রাজ্য সরকারের পক্ষে বর্তমান ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। যদি কেন্দ্রীয় 
নীতি, আর্থ - সামাজিক নীতির পরিবর্তন না হয়, তাহলে কখনই সম্ভব নয়। সেই জন্যই তো আমরা 
কলকাতা শহরের জন্য হাওড়া শহরের জন্য আমাদের যা পাওনা তা বারবার দাবী করছি। কলকাতার 
উন্নয়নের জন্য, হাওড়ার উন্নয়নের জন্য এবং অন্যান্য পৌর এলাকা গুলির উন্নয়নের জন্য অবশ্যই 
আমাদের অর্থের প্রয়োজন আছে। অর্থের ব্যবস্থা না করে কোন রকম উন্নয়নমূলক কাজকর্মে হাত 
দেওয়া যায় না। কেউ যদি মনে করেন বহরমপুরে কিছু কাজ-কর্ম করেছি, অতএব আমার পাওয়ার 
আছে, ক্ষমতা আছে আমি কিছু লোককে নিয়োগ-পত্র দিয়ে দেব! আপনি কায়দাটা ভালই নিয়েছেন। 
কায়দাটা কি? বুদ্ধদেববাবু, আপনি আসুন, কাদের কাদের চাকরী খতম করতে চান, করুন। তারপর, 
পরে আমরা বলবো, বন্ধু গণ, আপনারা বন্ধ করুন। বুদ্ধদেববাবু আপনাদের চাকরী থেকে নাম কেটে 
দিয়েছেন। ৭ মাস ধরে কেন পৌরসভা অচল হয়ে থাকবে তার জবাব আপনাকে (শঙ্করবাবু কে) দিতে 
হবে। বিগত নির্বাচন আপনারা করতে দেননি। আপনি কেন প্রাওরিটি দেননি আনুসঙ্গিক অন্যান্য 
কাজগুলির ক্ষেত্রে? কেন সেখানে জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থা করেননি? যাদের আপনি নিয়োগ 
করেছেন - কেন তাদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা করতে পারেননি? যেমন মনমোহন সিং চিত্তা 
করেন, যেমন পি. ভি. চিস্তা করেন, সেইরকম কেন আপনি চিস্তা করেননি যে আমি কি করে নিয়োগ 
করবো? সেইজন্য সঙ্গত কারণেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন নিয়োগ হবে না। আপনারা নির্বাচনী 
ইস্তাহারে বলেছেন ৪০ লক্ষ মানুষকে নিয়োগ করবেন। কিন্তু কেন্দ্র বলছে, নিয়োগ হবে না, ছাঁটাই 
হবে, তেমনি স্বায়ত্বশাসনের প্রতিনিধি হিসাবে আপনারা উচিৎ ছিল যাকে নিয়োগ করছি তাকে 
নিয়মিত বেতন দিতে হবে এটা নিশ্চিত করা। এটা আপনার ব্যর্থতা, এটা ঘটনা, কোন রিজিড 
ফ্রেক্সিবিলিটির ব্যাপার নয়। আপনি যা অনিয়ম করেছেন সেই অনিয়মের পরিবর্তন দরকার। 
রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নাগরিকদের -বিড়ম্বনা দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে না, এর 
অবসান দরকার । সেইজন্য দরকার হচ্ছে নিয়ম - নীতির অনুশাসনের মধ্যে আসতে হবে, সব মানতে 
হবে। আমরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে রাজ্য পরিচালনা করছি। সঙ্গত কারণেই আমরা জানি, সেইজন্য 
এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে যা কিছু করা যায় সেই চেষ্টা আমাদের করতে হচ্ছে এবং করতে হবে। তারই 
ভিতর দাঁড়িয়ে যারা ধনতন্ত্রের পক্ষের লোক যারা বাজোরিয়া, কুন্দলিয়ার পক্ষের প্রতিনিধি তারা কেন 
মানবেন না - এটাই আজকে প্রশ্ন? আমরা দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসী রাজত্ব দেখেছি। 
আমরা দেখেছি, নাগরিক সভ্যতা বিকাশের জন্য কিছু কিছু জায়গায় গোদ হয়েছে। কলকাতাকে বলা 
হত দুঃস্বপ্নের নগরী, মিছিল নগরী। কলকাতাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তারজন্য আমরা আরো অধিক 
বরাদ্দের কথা বলেছি, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার কথা বলেছি। সেই আর্থিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য 
আপনারা আমাদের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হবেন। পরিশেষে আর একটি কথা বলি, বিধায়কদের 
পৌরসভা পরিচালনার কাজে যাতে রাখার ব্যবস্থা করা যায় তারজন্য আমি মাননীয় পৌরমন্্রী 
মহাশয়কে দেখতে অনুরোধ করবো। এই কথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে এবং কাট - মোশনের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শিবদাস মুখাজীঁ £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌরমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ 
করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং কাট - মোশানের পক্ষে কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। আমি এখানে 
কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির কথা বলবো, অন্য কোন কথা বলবো না। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটিতে 
১৯৮৮ সালের জুন মাসে ওনারা এসেছিলেন। আসবার পর আমরা দেখাতে পেলাম তত্কালীন সময়ে 
যে ৭ বছরের পাপ ওনারা রেখে গিয়েছিলেন সেই পাপের বোঝা আমাদের পৌরসভার উপর চাপিয়ে 
দেওয়া হল। আমি দেখলাম এবং আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম - বামফ্রন্ট সরকার বলে যে তারা গণতন্ত্রকে 
বিশ্বাস করে - ১৯৮৮ সালের পর যে পৌর বোর্ড ছিল তাকে এক্সটেনশন দিয়ে দিয়ে ৭ বছর ধরে 
রেখে দিয়েছিল। এইভাবে কৃঞ্নগর পৌরসভাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এটাই কি গণতন্ত্রের নমুনা? 
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এটা একটা গণতন্ত্রের নমুনা। এই গণতন্ত্র ৭ বছর রাখার পরিপ্রেক্ষিতে সি. পি. এম এবং 
জনতাদল আতাত করে কৃষ্ণনগর পৌর বোর্ড দখল করেছিলেন, সেদিন কংগ্রেস দল কোন নমিনেশন 
পেপার ফাইল করেন নি, উইথড্র করেছিলেন। আমরা যখন পৌর বোর্ডে আসি তখন ১৯৮৮ সালের 
জুন মাস, তখন দেখেছিলাম পৌরসভায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দেনা রেখে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে 
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং কমিশনাররা পালিয়ে গেছেন। আমরা দেখেছি যে, 
কৃষ্ণনগর পৌরসভায় তীরা১০৮ জন অসাধু কর্মচারী নিযুক্ত করে পালিয়ে গেছেন। মাননীয় পৌরমন্ত্র 
- বহরমপুর পৌরসভা অস্থায়ী কর্মচারী নিয়েছিলেন বলে তা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন - কিন্তু কষ্ণচনগর 
পৌরসভার ব্যাপারে এসব অস্থায়ী কর্মচারীদের আমাদের ঘাড়ে বসিয়ে হিসাব নিয়ে চলে যান। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি দেখতে পেলাম - এই বে-আইনী কাজের জন্য -_ আমরা ১৯৮৮ 
সালের জুন মাসে ক্ষমতায় আসার পর কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটিতে -__ মাননীয় পৌরমন্ত্রী বসে 
আছেন __- আমি এখানে দায়িত্ব নিয়ে বলছি উনি খৌঁজ খবর নিয়েছেন আমরা কোন বে-আইনী 
কাজে লিপ্ত নই। আমাদের পৌর বোর্ড কোন কর্মচারী নিয়োগ করেন নি। অনেকবার তদন্ত করেছেন, 
দেখেছেন সেখানে মিউনিসিপ্যালিটিতে কোন অসাধু কাজ হয় নি। ওরকম করলে এ বহরমপুরের মত 
কৃষ্ণনগর পৌরসভাকেও ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করা হোতো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের আই. 
ডি. এস. এম. টি. তে টাকা দেওয়া হয় সেই টাকার পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিয়ে, বন্ধ করে দিয়েছেন। 
এর ফলে কৃষ্ণনগর উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, এর একটা স্কীম আমরা পাঠিয়েছিলাম পৌরসভার 
মাধ্যমে। কৃষ্ণনগরের নাগরিকদের পানীয় জলের অভাব, বিশেষ করে শক্তিনগর এবং কালীনগর 
উদ্বাস্ত কলোনীতে, তারা এ পৌর এলাকার মধ্যে বাস করছেন, তাদের পাইপ লাইন আমরা দিতে 
পারিনি। সেখানে জল যাচ্ছে না, আমাদের কৃষ্ণনগর পৌরসভা থেকে আমরা স্বীম পাঠিয়েছি, কিন্ত 
অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় মাননীয় পৌরমন্ত্রী সেই স্কীম বাতিল করে দিয়ে আমাদের কে জল দেওয়ার 
জন্য পাম্পসেট দিলেন। সেই স্বীমের পরিবর্তে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার স্বীম পাঠান হয়েছিল, 
সেটাকে বাতিল করে ২০ লক্ষ টাকায় ৪টে পাম্প সেট দিয়ে ৪টে জায়গায় পাম্প মেশিনের কথা 
বলেছেন। ওনার ডিপার্টমেন্টে চিঠি গেলে আমলাতন্ত্র থেকে বলা হল যে, কৃষ্ণনগর পৌর বোর্ড কে 
রেজলিউসন করতে হবে। আমরাতাই কমিশনার, চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান রেজলিউসন 
করে পাঠিয়েছিলাম যে আপনি এর মাধ্যমে করবেন, কৃষ্ণনগরে জলের অভাব, আপনি যা করবেন 
পৌর বোর্ড তাই মেনে নেবেন। পি. এইচ. ই. ডিপার্টমেন্ট করার পরে ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বাকি 
আছে, কানেকশন হচ্ছে না, করার জন্য অনেক চিঠি দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে 
চাই যে কৃষ্ণনগর হাইদ্রেন করার জন্য আমরা স্বীম পাঠিয়েছিলাম, সেই স্কীমকে বাতিল করে দেওয়া 
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হয়েছে, সেই স্কীমের জন্য ওনার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী শ্রী অর্থপ্রভ দে রিসিভ করে নিয়েছেন, 
২৩.৩.৯১ তারিখে সেটা আজ পর্য্যস্ত হয় নি। আমি দেখাতে চাই যে এটা কি করে সম্ভব হল। এ 
অর্থপ্রভ দে মহাশয় ২৩.৩.৯১ তারিখে যেটা নিয়েছেন, আজ পর্যস্ত হাইড্রেনের ব্যবস্থা হল না। আর 
একজন মন্ত্রী মহাশয় রয়েছেন দেবব্রত বাবু উনি বাড়ী যাবার সময় গাড়ী নিয়ে যেতে পারেন কিনা 
সন্দেহ, তা সেই ১৯৮৯ সালে পাঠান হয়েছে, আজও সেই হাইড্রেনের টাকা দেওয়া হল না। 


আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম, আমরা যখন পৌর বোর্ড দখল করে ক্ষমতায় এলাম তখন ১.২৫ 
কোটি টাকার দায় আমাদের উপর চাপলো। ইলেকশনে আমরা ২৩টি সিট দখল করেছিলাম, সি. পি. 
এম. সিম্বলে সিট গেল মাত্র একটি। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জেতা সত্বেও আমাদের প্রয়োজনীয় 
টাকা দেওয়া হল না। পরে সৌগতবাবু মন্ত্রীর সাথে কথা বলে টাকা আদায় করে দেবার পর আমরা 
কর্মচারীদের মাইনে দিতে পেরেছিলাম। | 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে পৌরমন্ত্রী মহাশয় রয়েছেন। তার এই বাজেট ভাষণের বইটিতে 
কল্যানীর অনেক উন্নতির কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু কল্যাণীর রাস্তাঘাটের উন্নতির কথা এতে নেই। 
আমি তাঁকে সেখানকার রাস্তাগুলি দেখবার জন) বলবো। এই বলে বাজেটের বিরোধিতা করে এবং 
আমাদের কাট মোশনকে সমর্থন করে শেষ করছি। 


শ্রী নির্মল মুখাজী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় পৌর 
এবং নগর উন্নয়ন খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। তিনি 
যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে কত কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এটা নিশ্চিতভাবে বিবেচনার বিষয় 
অবশ্যই। তার সাথে সাথে বিচার করতে হবে, এই বাজেটের ছত্রে ছত্রে এই বিষয়টা প্রতফলিত হয়েছে 
কিনা, যে মাননীয় মন্ত্রী এবং এই মন্ত্রীসভার গ্ণতন্ত্রের উপর শ্রদ্ধা আছে কিনা, স্বায়ত্ব শাসনের প্রতি 
যত্রুসহকারে দৃষ্টি দিয়েছেন কিনা? আমি বলি গণতন্ত্রের প্রতি পরিপূর্ণ মযাদা এবং স্বায়ত্ব শাসনকে 
আরো সম্প্রসারিত করবার ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। এই 
টোটালিটির উপর এই বাজেটের বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। আমি বিরোধী দলের কাছে আবেদন 
করছি, আমি কোন কটুক্তি করতে চাই না, আমি কেবল স্টেটমেন্ট অফ ফাাক্টস্‌ একটি চিত্র আপনাদের . 
কাছে রাখতে চাই - গণতন্ত্রের প্রতি, স্বায়ত্ব শাসনের প্রতি কংগ্রেস দল যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তাদের 
শ্রদ্ধা ছিল কিনা। স্বায়ত্ব শাসনের প্রতি দৃষ্টি ছিল কিনা সেটা একটু বিশ্লেষণ করে দেখবেন। আমি স্মরণ 
করতে চাই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের নাম, আমি স্মরণ করতে চাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নাম যাঁর 
নাতি বর্তমানে আমাদের বিরোধী দলনেতা, আমি ম্মরণ করতে চাই যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নাম, 
আমি স্মরণ করতে চাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের নাম, ধারা কলকাতা কপোঁরেশনে দাঁড়িয়ে 
বলেছিলেন, ভারতবর্ষ যতদিন ব্রিটিশের নাগপাশে আবদ্ধ থাকবে তর্তদন তাঁরা ভারতবর্ষের 
পৌরসভাগুলিতে স্থায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। তাদের সেই কথা সকলের মনে আছে। 
ভারতবর্ষ অবশেষে স্বাধীন হোল ১৯৪৭ সালে, কিন্ত তাদের যে প্রতিশ্রতি দেশের মানুষের কাছে, 
সেই প্রতিশ্রুতির কথা কিন্তু ভুলে গেলেন কংগ্রেস। একথাগুলি বলছি স্মরণ করবার জন্য যে, স্বায়ত্ব 
শাসনের প্রতি তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। ১৯৪৭ সালে যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হোল সেদিন 
পৌরসভার সংখ্যা ছিল ৬৯। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত দীর্ঘ ৩০ বছরে 
পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা এবং নোটিফাইড এরিয়া কয়টি বাড়িয়েছিলেন তারা? মাত্র ১৪ টি। আর 
১৯৭৮ থেকে ১৯৯১ - এই যে ১৪ বছর, এই ১৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকার পৌরসভা এবং নোটিফাইড 
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এরিয়া বাড়িয়েছেন ৩২টি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভা, কপোররেশন এবং নোটিফাইড এরিয়ার 


সংখ্যা ১১৫। 
[5.35 _ 5.45 7.1] 


সুতরাং স্বায়ত্ব শসন সম্প্রসারণের কথা কংগ্রেসের মুখে শোভা পায় না, পাওয়া উচিৎ নয়। 
পরের বিষয় হলো গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থাৎ সার্বজনীন ভোটাধিকার। যে কথা আমাদের 
রাষ্ট্রনায়করা বলেছিলেন। আমাদের পশ্চিমবাংলার কলিকাতা কপোরেশানে হলো, পশ্চিমবাংলার 
পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে হলো। গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটা লড়াই শুরু করেছিলাম। গোটা 
ভারতবর্ষের কথা তো ছেড়েই দিলাম পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যস্ত 
দিনের পর দিন লড়াই করতে হলো সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিজ্তিতে নিবচিন করতে হবে। ১৯৬৫ 
সালে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হলো ২১ বছর তার বয়েস সীমা হলো। আমরা আন্দোলনের 
মধ্যে দিয়ে সেই ভোটাধিকার আদায় করেছিলাম। পরবর্তীকালে আমি আপনাদের স্মরণ করতে বলি 
যে আমরা থেমে থাকি নি, পশ্চিমবাংলা থেমে থাকে নি। আমরা ৩২ টি পৌরসভা এবং নোটিফায়েড 
এরিয়া করেছি এবং ভারতবর্ষে ইতিহাস সৃষ্টি করেছি যে আমরা কেবল মাত্র আন্দোলন করিনি, ২১ 
বছরের বয়স সীমাকে ১৮ বছরে নামিয়ে এনেছি ১৯৮৫ সালে! সেই দিন আপনাদের মনে আছে - 
সভায় নাম করা যাবে না - কংগ্রেসের নেতা যার আজকে প্রতিদিন টি. ভি- তে মুখ দেখা যায় খুব 
বেশী বেশী করে সেই ভদ্রলোক মামলা করেছিলেন হাই - কোর্টে। কেন? না, ১৮ বছর বয়স সীমা 
ভোটাধিকার করলে ভোটাররা চিস্তার দিক থেকে, বুদ্ধির দিক থেকে পরিপক্কতা আসে না, বালখিল্লতা 
থাকে। তিনি হাই "্ গেলেন, হেরে গেলেন। সুপ্রিম কোর্টে গেলেন, হেরে গেলেন। ১৮ বছরের 
ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো গোটা পশ্চিমবাংলায়। আমি একটা কথা বলি হোয়াট [০0 [7011 
00০11116101 1111[16161705 (00900161955 1) 0010121 00৬০া)7101) 
17100121)61015 (0710110. ১৯৮৯ সালে ১৮ বছর বয়সের ভোটাধিকার মেনে নিতে বাধ্য 
হলো। পশ্চিমবাংলায় আমরা পথ দেখিয়ে দিয়েছি আমাদের সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে। 
সাথে সাথে এখানেই থেমে থাকি নি। কলিকাতা পৌরসভায় একটা নূতন যুগান্তকারী নিয়ম প্রনয়ন 
করা হয়েছে। কলিকাতা এবং হাওড়ার ক্ষেত্রে মেয়র ইন কাউঙ্গিল কনসেপ্ট ভারতবর্ষে এই প্রথম। 
শায়তু শাসনের জন্য আমরা যে আন্দোলন করেছি, সংগ্রাম করেছি সেই স্বায়তু শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে 
মেয়র ইন কাউন্সিল করা হয়েছে। আনন্দের কথা, বিরোধী দলের সদস্যরা শুনে আনন্দিত হবেন অল 
দলমত নির্বিশেষে বলেছেন কলিকাতা এবং হাওড়ায় যে মেয়র ইন কাউন্সিল করা হয়েছেএট। 
এতিহাসিক। আমাদের কপোঁরেশানের ক্ষেত্রে মেয়র ইন কাউন্সিল গঠন করা হোক। পশ্চিমবাংলার 
মানুষ হিসাবে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি নাঃ নিশ্চয় কংগ্রেস বন্ধুরা বাইরে বিরোধিতা করবেন 
কিন্ত বাংলার মানুষ হিসাবে ভেতরে ভেতরে নিশ্চই গর্ব বোধ করেন যেটা তারা প্রকাশ করতে পারেন 
না। আমি বলতে চাই শুধু মেয়র ইন কাউন্সিল নয়, এটাকে আরো সম্প্রসারিত করা হলো বোরো 
লেভেল পর্যস্ত। ওনারা টাকা - কড়ির কথা বলেন, কি উন্নয়ন হয়েছে এই কথা বলেন। আমি তাদের 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থ শংকর রায় মহাশয় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 
এলেন, তীর প্রথম কাজ হলো এই কলিকাতা কপোরেশানের নিবচিত মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র - 
ওঁদের দলের লোক ছিলেন - যাঁরা ছিলেন তাদের ঘাড় ধরে বার করে দিলেন। কলিকাতা কপোররেশানে 
তার আসনে বসিয়ে দিলেন এডমিনিন্টেটর। গোটা পশ্চিমবাংলার সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলি 
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[2710 0807856, 1991] 
অধিগৃহীত হয়ে গেল। যত দিন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত আর কোন 
মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন করেন নি। | 


স্মরণ করে দেখবেন, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, শায়ত্ব শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা। আমার দুঃখ লাগে, 
সুব্রত মুখাজী আজকে এখানে নেই, তার কথা মনে করলে দুঃখ লাগে। তাকে যখন অধঃপতিত করা 
হলো, অর্থাৎ পুলিশ দপ্তর কেড়ে নিয়ে পৌর দপ্তর দেওয়া হল। আজকে অধঃপতিত নয় পৌর দণ্তর। 
বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিটি দপ্তরই গুরুত্বপূর্ণ, জনস্বার্থবাহী। কিন্তু সেদিন পৌর দপ্তর অধঃপতিত 
দপ্তর, সেই দপ্তর তার হাতে এলো। পুলিশ দপ্তর কেড়ে নিয়ে এ দপ্তর তাকে দেওয়া হলো। সুদীপ 
বাবু এখানে বসে আছেন, তিনি সেদিন কংগ্রেসের জোরালো যুবনেতা। এসপ্রানেড ইস্টে, তিনি সিধু 
- কানহু - ডহরে সিদ্ধার্থবাবুর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “বড় ফাষ্ট বল করছেন। তাকে মনে রাখতে হবে 
আমরা যারা ফাস্ট বলে ব্যাট করতে পারি, আমরা গুগলি বলেও খেলতে পারি।' এই কথা সেদিন 
সুদীপবাবু বলেছিলেন, কারণ পুলিশ দপ্তর যেদিন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তার বন্ধু সুব্রত বাবুর কাছ 
থেকে। আমি শুধু স্টেটমেন্ট অব ফ্যাক্টস করছি। কিন্তু ১৯৭২ -৭৩ সালে কলকাতা কপোঁরেশানে 
রিসিট বাজেট ১৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা এবং এক্সপেন্ডিচার ছিল ২৩ কোটি ১২ লক্ষ 
১০ হাজার টাকা, ডেফিসিট ছিল ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ্য ২৪ হাজার টাকা । পার্সেন্টেজ অব ডেফিসিট ৩৪ 
পার্সেন্ট এবং গভর্ণমেন্ট গ্রান্ট ছিল ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। পারসেনটেজ অফ ডেফিজিড 
৩৪ পারনেন্ট এবং গভর্ণমেন্ট গ্র্যান্ট ছিল ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। গভর্ণমেন্ট গ্র্যান্ট কত, 
না, ৩৪ পারসেন্ট। ১৯৭৬ - ৭৭ সালে ২৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯১ হাজার রিসিট, এবং এক্সপেন্ডিচার 
ছিল ৩৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার। ডেফিজিট ১০ কোটি টাকার কিছু বেশী। পার্সেন্টেজ ছিল 
8৪ পার্সেন্ট। আর গঞ্তামেন্ট গ্রান্ট ছিল ৮ কৌটি ১ লক্ষ ৭৭ হাজার, পার্সে ন্টেজ ছিল ৩২ পার্সেন্ট। 
১৯৯০- ৯১ সালে রিঁসিট ২০৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, এক্সপেন্ডিচার ২২৪ কোটি ৯০ 
লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, ডেফিসিট ১৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা এবং পার্সেন্টেজ অব ডেফিসিট 
৮ পার্সেন্ট । আর গর্ভণমেন্ট গ্রান্ট কত? গভর্ণমেন্ট গ্রান্ট ছিল ১১৭ কোটি ৯২ লক্ষ ৪১ হাজার। 
পার্সেন্টেজ অব গভর্ণমেন্ট গ্রান্ট ৫৬ পার্সেন্ট। তাহলে পৌরসভাগুলো চলুক, ভালভাবে চলুক 
জনকল্যানমুখী কাজগুলো - দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন বিগত দিনে, যেটা আমি বলল", সুব্রতবাবুকে 
অধঃপতিত করা হয়েছিল, ডিমোট করা হয়েছিল, এই কারণে '৭২ - ৭৩ সালের এবং ৭৬ -'৭৭ 
সালের হিসাবটা দিয়ে বললাম। কর্মচারীদের কথায় আসি। পৌরসভা করতে গিয়ে কর্মচারীদের কথা 
স্মরণ করার আছে। আমি অফিসারের কথা বলছি না যে সে কত স্যালারী পেত। আমি একজন 
মজদুর, যে প্রতিদিন শহরের জজ্ঞাল পরিষ্কার করে। ১৯৭৬ - ৭৭ সালে কলকাতা কপোরেশানে বা 
পশ্চিমবঙ্গের কোন মিউনিসিপ্যালিটিতেও কত বেতন ছিল? তখন বেতন পেত ২১৩ টাকা ৩৫ পয়সা 
সর্বসাকুল্যে। আর আজকে কলকাতা কপোঁরেশনে বা পশ্চিমবঙ্গের কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে সেখানে 
বেতন পান ১২৯৪ টাকা। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যারা শহরকে পরিষ্কার পরিছন্ন রাখে তাদের সম্বন্ধে 
এই ছিল দৃষ্টিভঙ্গী। আর এই যে টাকা আজ রাজ্য সরকার দিচ্ছেন, রিসিট' ৮০ পার্সেন্ট, ডিয়ারনেস 
গ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছে। 


[5.45 _ 5.55 7৮1৬1.] 


সুতরাং ওদের সময়ের পৌরসভার প্রতি রাজাসরকারের দৃষ্টিভঙ্গী, আজকের রাজ্যসরকারের 
দৃষ্টিভঙ্গীর একটা তুলনামূলক হিসাব আমি জাপনাদের কাছে রাখলাম। এরপরের বিষয় কলকাতা 
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শহরের কথা বলি - কলকাতা শহর বাংলার গর্ব, ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং এশিয়ার 
একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদনার কথা কলকাতার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
আজ পয্যস্ত একটি পয়সাও দেন নি। মনে পড়ে কি আপনাদের বিধান চন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 
তখন ওই কলকাতার টানা পলতা ওয়াটার পাইপলাইন ডেভোলাপমেন্টের জন্য ২/৫ লক্ষ টাকা 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আনতে পেরেছিলেন? ওই প্রথম আনা এবং ওই শেষ আনা, আর 
কেউ আনতে পারেন নি। আমরা কলকাতার মানুষ কলকাতার উন্নয়নের জন্য নগর জীবণের স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ দাবী করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি পয়সাও পাই নি। 
শেষ পর্য্যন্ত চার্লস কোরিয়া কমিশন বসাতে হয়েছিল, সেই চার্লস কোরিয়া কমিশানের রিপোর্টে বলা 
হয়েছিল যে দিল্লীর উন্নয়নের জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, দিল্লীর উন্নয়নের জন্য টাকা 
বাড়বে না। সেই চার্লস কোরিয়া কমিশনের রিপোর্ট বস্তাপচা হয়ে পড়ে আছে। ১৮৮৭ কোটি টাকা 
আজকে উপেক্ষিত, জানিনা কবে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা জানি কলকাতার মানুষ সংগ্রাম, 
আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দাবী আদায় করবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে ওই ১৮৮৭ কোটি টাকা দিতে হবে। 
যদিও রাজ্যসরকার অনেক দিচ্ছেন কিন্তু তবুও রাজ্যসরবারের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। 
গেটা পশ্চিমবঙ্গ যে পৌরসভাগুলি পরিচালিত প্রাইমারি স্কুলগুলি আছে সেগুলি আমি মনে করি 
আন্ডার ওয়ান আমব্রেলায় অর্থাৎ একটা ছাতার তলায় আসা পৌরসভার অধীনে যে বিদ্যালয়গুলি 
আছে তাতে রাজ্যসরকার যে অনুদান দিচ্ছেন' সেই অনুদানের হার বাড়িয়েদিতে হবে। দ্বিতীয় কথা 
হচ্ছে যে, আমাদের পৌরসভার আকাশ শূণ্য কিন্ত মাটির নীচের সমস্ত পৌরসভার অধীনে। সাব- 
সয়েল ব্যাবহার করেন যেসব এজেন্সিগুলি যেমন ক্যালকাটা ইলেন্টি সাপ্লাই, তারপর স্টেট ইলেন্ট্রিসিটি 
বোর্ড এবং টেলিফোন এবং গ্যাস, এদের এই সাব-সয়েল ব্যবহার করার বিনিময়ে কোন টাকা দেন 
না পৌরসভাকে। এরা কোন চার্জ দেয় না। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো মাননীয় স্পীকারের 
মাধ্যমে যে, আগামী দিনে আইন করে এই সাব-সয়েল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নতুন আইন প্রনয়ন 
করুন যাতে বাড়তি রেভিনিউ কিছু আনতে পারবেন, এতে রাজ্যসরকার কিছু সুযোগ পেতে পারবে। 
রাজাসরকারের অর্থ অত্যত্ত সীমাবদ্ধ কিন্তু তাসত্েও আগামীদিনে আরো বেশী দেবেন এবং আরো 
গ্যাভিনিউস তাদের ইক্সপোর করতে হবে। পৌরসভাগুলি যাতে নিজের পায়ে দাড়াতে পারে তারজন্য 
রাজ্যসরকারকে সাহায্য এবং সহযোগীতা করতে হবে। এই কথা বলে বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন কর 
সমস্ত কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্রীকামাখ্যা চরন ঘোষ £ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পৌরসভা বিষয়ক ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী যে বাজেট 
পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। আমার পূর্বেকার বস্তা মাননায় বিধায়ক যে নগর সম্বন্ধে 
বললেন তাতে সুদীপ বাবু যেকথা বলেছেন ত।র জবাব দিয়েছেন। উনি বলেছেন আপনি জানেন 
ভালো করেই যে আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন পৌরসভার নির্বাচন হ'ত না। আসলে কোন 
রেগুলারিটি ছিল না। এই হচ্ছে প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তখন কপোরেশান সম্বন্ধে একটা 
কথা শুনতাম যে কপোররেশান নয়, চোরপোরেশান। এই আপনাদের আমলে এই সুনাম ছিল 
কপোররেশানের। | 


১৮ বছরের ভোট নিয়ে অনেকে বলে গেলেন তারা যাতে সকলে ভোটের সময় ভোটাধিকার 
না পায় তার জন্যই চেষ্টা হয়েছিল। নগর সম্বন্ধে উনি এখানে অনেক কিছুই বলেছেন আমি তাই 
জেলার পৌর সভা গুলির সম্বন্ধে বলছি। জেলার পৌরসভা গুলিব একটা পার্থক্য আছে যেখানে 
কংপ্রেস ছিলো, যেমন খড়গপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে তখন কিছুই কাজ হয়নি দুনমি হয়েছিলো । সেই 
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খড়াপুর মিউনিসিপ্যালিটির পৌর কর্মচারীদের এখন বেতন বেড়েছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড হয়েছে এবং 
পেনশানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তারা নূতন নূতন মিউনিসিপ্যাল হল করেছে তাদের সার্ভিসও খুব 
_ ভালো। পাশেই আছে মেদিনীপুর শহরের মিউনিসিপ্যালিটি সেখানে জল পাওয়া যায় না, যে খাতে 
বামফ্রন্ট সরকার টাকা মঞ্জুর করেছিল সেই খাতে টাকা না খরচ করে অন্য খাতে খরচ করা হচ্ছে। 
সেখানে অনেক নুতন লোক নিয়োগ করেছিলেন সেইজন্য তাঁদের বেতন দিতে হচ্ছে ফলে আজকে 
প্ল্যান খাতের টাকা কম খরচ হচ্ছে । আর নন প্লানের খাতের টাকা বেশী বেশী খরচ হচ্ছে। তার জন্য 
দায়ী কে? যে সমস্ত জায়গায় প্লান খাতের টাকা খরচ করার জন্য পান তাদের মানসিকতা আছে কি 
নগরের ডেভলাপমেন্টের জন্য? পৌরবিভাগের একটা প্রধান কাজ রাস্তাঘাট স্যানিটেশান এবং খাটা 
পায়খানাকে স্যানিটেশানে পরিণত করা ও বস্তিবীসীদের উন্নয়ণ করা। ওদের আমলে শুনলে দুঃখ 
লাগবে যে মিনি মার্কেটে কিছু বস্তির লোক থাকে। তাদের ওখানে কুয়োর জন্য আমরা অনেক চেষ্টা 
করেছিলাম। কুয়োটা অর্ধেক খোঁড়া হয়ে পড়ে আছে কিছুই করেনি। ওই মহল্লার অন্য মহল্লীয় গরীবরা 
থাকে সেখানকার একটা রাস্তা কিছুটা হয়ে বন্ধ আছে। মাননীয় মন্ত্রী যে টাকা দিচ্ছেন রাস্থা করার জন্য 
সেই টাকাতে যে রাস্তা হচ্ছে সেই রাস্তায় যদি বাস চলে তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে সেই রাস্তা খারাপ 
হয়ে যায়। আজকে মেদিনীপুরে রাস্তা সংস্কারের নামে দেখা যাচ্ছে টাকা তছনছ হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ 
যে টাকা পায় মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে সেখানে দেখা যাচ্ছে তাদের কোন টাকা নেই |বান্বের 
কোন টাকা নেই এবং পানীয় জল শহরের লোক পায়না। পানীয় জল ওদের পছন্দমত লোকেরা 
ফেরুল থেকে কানেকশান নিয়ে অনেক গর্ত করে জল রাখে এবং সেই জল আবার ট্যাঙ্কে উঠছে, ফলে 
শহরের পাইপে জল আসছে না এইসব ঘটনা ঘটছে। আজকে এই মিউন্সিপালিটিতে একটা দপ্তর 
এসেছে মাননীয় মন্ত্রীর উদ্যোগে সেখানে এম. ই. ডি. চালু হয়েছে। আজকে এম. ই. ডি. দের সরাসরি 
দায়িত্ব দিতে হবে। মাননীয় চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ রেখে এই দায়িত্ব তাদের দিতে হবে তাহলে 
পরে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির কাজের সুবিধা হবে। এছাড়া যে ফায়ার ব্রিগেডের কথা বলা হয়েছে 
মেদিনীপুরে এতো অনেক আগেই মঞ্জুর হয়েছে - কিন্তু সেটা হয়নি। ডি. এম. কে বলা হল একটা 
জায়গা পাওয়া গিয়েছে, মর্ডানাইজেশান ভাবে করার জন্য তার টেন্ডার ডেকে কাজ খুব শীঘ্ব শুরু 
হবে- এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে কাট মোশানের বিরোধীতা করে বক্তব্য শেষ করছি। 


জী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £- মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে বুদ্ধদেব বাবু যে বাজেট পেশ 
করেছেন এই বাজেটকে সমর্থন করার মত কিছু নেই, তাই এই বাজেটকে সমর্থন করছি না। যে 
কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে সেইগুলিকে সমর্থন করছি। 
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যে বাজেট তিনি পেশ করেছেন - এই বাজেটে কতকগুলি পরস্পরবিরোধী ব্যাপার রয়েছে। 
একদিকে বিভিন্ন পুরসভাগুলি ভীষণভাবে আর্থিক সংকটে ভুগছেন এবং কর্মচারীদের মাইনে দিতে 
পারছেন না। উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না। আমি বাজেট বক্তৃতার সময় বলেছিলাম যে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের 
টাকা - যে টাকা ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য এসেছে, কোলকাতার উন্নয়নের জন্য এসেছে, এবং 
অন্যান্য পুরসভাগুলির উন্নয়নের জন্য যে টাকা এসেছে সেই টাকা খরচ হচ্ছে না, ফেরৎ চলে যাচ্ছে। 
এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে মাননীয় বুদ্ধদেববাবু বাজেট পেশ করেছেন - বুদ্ধদেববাবুর রাজনৈতিক 
যে বক্তৃতা নির্বাচনের আগে ছিলো সেই বক্তব্যের মধ্যে, আমরা জানতাম যে বামফ্রন্ট সরকার 
মানুষকে কিছু দিতে না পারুক তারা সবচেয়ে বেশী লড়াই করবেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে । কিন্তু দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য লাগে না। সীমিত, সীমিত ক্ষমতা বলে তারা 
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যেরকম চীৎকার করনে, আশা করেছিলাম যে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই 
চালাবেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে অসুবিধা নেই। একটা কথা আছে, সাপ যদি পায়ে কামড়ায় 
তাহলে-দড়ি বেঁধে দিলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়, কিন্তু সাপ যদি মাথায় কামড়ায় তাহলে 
তখন আর কিছু করবার থাকে না। দুর্নীতিতো শুরু হয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রীটথেকে। আমার সামনে 
বুদ্ধদেববাবু আছেন - বাইরে যখন রাজনীতি করেছি তখন থেকে শুনে আসছি - চিরকাল সৎ এবং 
নিষ্ঠাবান মানুষ বলেই ধারণা ছিলো। সদর দপ্তর থেকে দুর্নীতি.শুরু হয়েছে। আমি আপনাকে বলি, 
যথাযথ উত্তর দিয়ে আমাকে বলবেন। দুর্নীতির সদর দপ্তর হচ্ছে আলিমুদ্দিন স্ত্রীট। সারা রাজ্যে মানুষ 
যখন দুর্নীতি করে তখন কিছু বলবার থাকে না। আলিমুদ্দিন স্্লীটে পুরসভার একটি স্কুল ছিলো সেই 
স্কুলটা জবরদখল করে সেখানে আলিমুদ্দিন স্্রীটের অফিস হয়েছে। সেখানে আপনাদের প্রেস তৈরী 
হয়েছে। আপনাদের বাড়ীর যে ভ্যালুয়েশান সেই ভ্যালুয়েশান ১৯৮৪-৮৫ এ ফোর্থ কোয়ার্টারের পর 
যে ভ্যালুয়েশান করেছিলেন সেই ভ্যালুয়েশানে বাড়ীর কি ভ্যালুয়েশান হলো? হলো ৮৮ হাজার ১১৫ 
টাকা। ও. ভি. আর.করে, হিয়ারিং করে কমিয়ে নিলেন ৫৫ হাজার ৮০ টাকা। অপরাধ নয়? হিয়ারিং 
করে কিসের ভিত্তিতে কমালেন? আপনারা ক্ষমতায় থেকে, পার স্কোয়ার ফুটের আযসেসমেন্ট হলো 
মাত্র ৩৪ পয়সা করে। কোলকাতার মতন জায়গায়, কমপ্রিহেনসিভ এরিয়ার মধ্যে নতুন বাড়ীর 
কনস্্রাকশান হচ্ছে ৩৪ পয়সা করে। দেখাতে পারেন যে, কোলকাতা শহরে যে সমস্ত নতুন বাড়ী 
হয়েছে তার একটারও পার স্কোয়ার ফিট ৩৪ পয়সা করে? ক্ষমতার পূর্ণ মাত্রায় অপব্যায়হার করে 
কোলকাতা শহরে আলিমুদ্দিন স্ট্রাটের মতন একটা জায়গাতে আপনারা ৩৪ পয়সা হিসাবে পারক্কোয়ার 
ফুট করেছেন। স্বীকার করে নেবেন হাউসের মধো। এইভাবে আপন।রা নিজেরা ক্ষমতার অপব্যবহার 
করেছেন। এরপর কি দাড়ালো? দোতলা, আড়াইতলা, তিনতলা এবং চারতলা কনস্ট্রাকশান করেছেন। 
কত বাঁডলো? আগে যে স্কোয়ার ফিট ছিলো তার থেকে অনেক বেশী স্কোয়ার 'ফিট বেড়ে গেলো। 
এখানে ভীষণভাবে দুনীতি হয়েছে। আজকে কোলকাতা শহরে পার স্কোয়ার ফুট কনস্ট্রাকশান চার্জ 
কত? কোলকাতা শহরে পার স্কোয়ার ফুট কনস্ট্রাকশান চার্জ হচ্ছে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। যে কোনো 
এরিয়াতে বাড়ী হলে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা স্কোয়ার ফিট চার্জ লাগে। আর আপনাদের সদর দপ্তর 
সেখানে পার স্কোয়ার ফুট মাত্র একশ টাকা হিসাবে আযাসেসমেন্ট করেছেন। যার পরিমাণ ১ লক্ষ ২৯ 
হাজার ৩৪৮ টাকা সবচেয়ে অদ্ভুত কথা - এরপর আবার আপনারা হিয়ারিংয়ে যাবেন এবং কমিয়ে 
আনবেন কনস্ট্রাকশান চার্জ ৬০ থেকে ৬৫ টাকায়। 


এইভাবে আজকে আপনারা ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। মাথায় যদি সাপ কামড়ায় তাহলে 
রোখা যাবে না, আপনারা দৃনীতি রখবেন কোথা থেকে। আপনাদের দূরনীতির সুত্রপাত হচ্ছে 
আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে। এরপর আমি আসছি পাক্তন মেয়র কমল বসুর সম্বন্ধে স্যার, আমি দুঃখিত, 
আমি নতুন সদস্য। আমি সব জানিনা । কমল বসুর নামটা-আমি উইথড্র করে নিচ্ছি। যিনি প্রাক্তন 
মেয়র ছিলেন, তিনি কি করেছিলেন? কি দুনীতি করেছিলেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কেউ যদি 
বাড়ী বিক্রী করেন তার ট্যাক্সটা আযসেসমেন্ট হবে সে ষে দামে বাড়ীটা বিক্রি করছে তার উপর। সেই 
দামের উপর কপোরেশান ট্যাক্সুটা ধর। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, প্রাক্তন মেয়র কি করলেন। প্রাক্তন 
মেয়র যখন তার বাড়ীটা বিক্রী করলেন বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে তখন বাড়ীটার দামটা কম করে দেখানো 
হল। সেখানে সেল ভ্যালুর উপর ট্যাক্স হল না অর্থাৎ যাদের কাছে বাড়ীটা বিক্রী করলেন, তাদের 
বললেন - তোমাদের ট্যাক্স কমিয়ে দেব, তোমরা আমাকে টাকাটা বাড়ীয়ে দাও ।এইভাকে তিনি 
কলকাতা পৌরসভাকে চীট করেছেন। নিজের পয়সা বাড়িয়ে দিয়েছেন. আর ভ্যালুয়েশান কম করে 
দেখিয়েছেন। ভ্যালুয়েশান হল অন দি বেসিস অফ রেস্ট, যা কি না কপোরেশান আইন অনুযায়ী 
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প্রোভাইড করেন। যা করা উচিত ছিল, প্রাক্তন মেয়র তার বাড়ী বিক্রি করার সময় করেননি। 
এইভাবে তেনি পৌরসভাকে চিট করেছেন। 


শ্রী ননী কর £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, “উনি এইভাবে হাউসে প্রা্তন কমল বসুর নাম 
করেছেন এবং বারবার বলেছেন যে চীট করেছেন এটা কি এখানে বলা চলবে? 


গ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় £- স্যার, আমি নতুন সদস্য আমি ঠিক জানিনা, আমি কমল বসুর 
নামটা উইথ ডু করছি। এরপর আমি আসছি আপনারা কিভাবে বিগ হাউসকে তোষন করছেন। গ্রান্ড 
হোটেল আযসেসমেন্ট করা হয়েছে ১৯৮৫-৮৬ সালে এবং তার সম্পত্তির ভ্যালুয়েশান করা হয়েছে 
সাড়ে তিন কোটি টাকা। এই সাড়ে তিন কোটি টাকার উপর ট্যাক্স হবে। এরপর বিভিন্ন সংবাদ পত্রে 
পেরোলো গ্রান্ড হোটেলের ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হবে বলে এবং এনিয়ে ভীষণভাবে আলোচনা হল। 
তৎকালীন মেয়র বললেন এই সমস্ত বাড়ীর ট্যাক্স কমবে না। তারপর আলোচনা হল, আন্ডার হ্যান্ড 
হল, বিভিন্ন জায়গায় পার্টি অফিসে যোগাযোগ হল, তারপর সেই সাড়েতিন কোটি টাকা ত্যানুয়াল 
ভ্যালুয়েশান কমিয়ে ৬৬ লক্ষ ৬৪ হাজার, ৫৪০ টাকা করা হল। এরপর আরও দুঃখজনক ঘটনা যেটা 
সেটা হল এই আ্যানুয়াল ভ্যালুয়েশান ১৯৯০-৯১ সালে দাঁড়াল ৮২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৪০ টাকা। 
অর্থাৎ সাড়েতিনকোটি টাকা থেকে এই আ্যানুয়াল ত্যালুয়েশান নামিয়ে এনে আজকে ৮২ লক্ষ ৪৬ 
হাজার ৩৪০ টাকা করা হল। আরও বড কথা এবং যেটা মন্ত্রীমহাশয়ের জানা উচিত কপোররেশানের 
স্টাফ যারা ভ্যালুয়েশান করতে গেলেন, কর্তৃপক্ষ তাদেরকে গ্রান্ড হোটেলের ভেতর ঢুকতে দেননি। 
কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আপনারা? দুর্নীতি আপনাদের রক্ধে রন্ত্রর। আজকে আপনারা কোরাপসানকে 
লিগালাইজড্‌ করে দিয়েছেন, কোরাপসানকে আইনসিদ্ধ করে দিয়েছেন। কলকাতা পৌরসভায় তাই 
সর্বত্র দূর্নীতি চলছে। 


[6.05 -6.1১ 1১1১1. 


পৌরসভার ৬৩ টি গাড়ি বিক্রি হবে, আমার কাছে পৌরসভার এম আই সি রিপোর্টের কপি 
আছে, ৬৩ টি গাড়ি ২২।। লক্ষ টাকায় বিক্রি করবেন। একটা গাড়ি বিক্রি করতে করতে হলে এক্সপার্ট 
রিপোর্ট ফাইনান্স কমিটির রিরোর্ট, এ্াকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট চাই যে একটা গাড়ীর দামকত 
হবে। কিন্তু সেইসব রিপোর্ট কিছু নেই। যে গাড়ীগুলি ২/১ হাজার টাকা খরচ করলে অন রোড করে 
দেওয়া যেতে পারে সেই গাড়িগুলি অসৎ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ২২ লক্ষ টাকায় বিক্রি 
করা হচ্ছে। আমার কাছে এম আই সি রিপোর্ট আছে, এই এম আই সি রিপোর্টের মধ্যে এক্সপার্ট 
কমিটির রিপোর্ট, ফাইনান্স কমিটির রিপোর্ট, এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট, কোন একটা রিপোর্ট 
নেই। এইভাবে গাড়ীগুলি বিক্রি করে দেওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে। আজকে পৌরসভা চালাবেন কি করে? 
স্যার, আন্দোলন করলে মাইনে কাটা হয় কিন্তু ক্যালকাটা কপোররেশানের ইতিহাসে স্ট্রাইক করলে 
ওভারটাইম পাওয়া যায়, অবশ্য তাদের সিটু কর্মী হতে হবে। ধাপা গ্যারেজের সিটু কর্মীরা কাজ বন্ধের 
নোটিশ দিল, কাজ বন্ধ করে ডিসিপ্লিন ভাঙল, অথচ তাদের ওভারটাইম দেওয়া হয়েছে। আপনারা 
বহরমপুরে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে চিৎকার করছেন; হ্যাঁ, সেখানে লোক নিয়োগ হয়েছে, কিন্ত 
বুদ্ধদেব বাবু ক্যালকাটা কপোরেশানকে জিজ্ঞাসা করুন সেখানে কতগুলি ক্যাজুয়াল রাইটার 
নিয়েছিল। আইন অনুযায়ী সরাসরি জুনিয়র এ্যাসিস্ট্যান্ট নিতে পারবে না বিলো কোয়ালিফায়েড 
পাসেনিস হলে, সেখানে ৬৫০ জন বিলো কোয়ালিফায়েড মানুষকে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ক্যাজুয়্যাল 
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রাইটার হিসাবে নিয়োগ করলেন। আজকে তাদের অনেকে অফিসার হয়ে গেছে। আজকে আপনার 
শঙ্কর দাস পালের সঙ্গে চিৎকার করছেন কেন লোক নিয়েছেন। আইন ভেঙ্গে বামফ্রম্টের ৬৫০ জন 
ক্যাজুয়াল রাইটার নিয়োগ করা হয়েছে যাদের বোৌয়ালিফিকেশান ছিল না। ডেলি রেটে ক্যাজুয়াল 
রাইটার নিয়ে পরবর্তীকালে তাদের পার্মানেন্ট করা হয়েছে। শঙ্কর দাস পাল আইন ভেঙে লোক 
নেয়নি, কিছু বেকার ছেলেকে তিনি চাকরি দিয়েছেন, তারা কেউ শঙ্কর দাস পালের আত্মীয় নয়। 
আজকে ফান্ড ডাইভার্সিফিকেশানের কথা বলছেন। ফান্ড ডাইভাসিফিকেশান আপনারা করেননি? 
পানিহাটি পৌরসভায় ফান্ড ডাইভার্সিফিকেশান করা হয়নি? সি এম ডি এ পাহাটিতে ডিপ 
টিউবওয়েল করার জন্য যে টাকা দিয়েছিল সেই টাকা আপনারা অন্য খাতে খরচ করেননি! প্রয়োজন 
পড়লে টাকা না থাকলে একটা ফান্ড থেকে টাকা আরেকটা ফন্ডে নিয়ে যেতে হবে এই জিনিস সবর্ত্র 
চালু আছে - আপনাদের পৌরসভায় চালু আছে, আমাদের পৌরসভায় চালু আছে। আজকে টাকার 
অভাবে বহু পৌর সভায় উন্নয়নমূলক কাজ চলছে না। বামফ্রন্ট পরিচালিত বারুইপুর পৌর সভা 
যেখানে আমি প্রতিনিধিত্ব করছি সেখানকার সি পি এম পৌর প্রধান নোট লিখছেন সরকার যে টাকা 
দিচ্ছেন সেই টাকায় পৌরসভা চালান যায় না। সরকার যে অল্প টাকা দিচ্ছেন তাতে উন্নয়নের কাজ 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আজকে আমার বক্তৃতায় যেকথা বলতে চাই আপনারা ডাইভার্সিফিকেশান অব 
ফান্ড করছেন, আপনারা রাস্তাঘাটের উন্নয়নের কাজ করতে বার্থ হয়েছেন, কলকাতা সহ সারা 
পশ্চিমবঙ্গে পানীয় জল সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছেন, চাকরির ক্ষেত্রে স্বজন-পোষণ, দুর্ণীতির চূড়ান্ত 
করছেন। এই দুর্নীত্্রিত্ত সরকারের বাজেট সমর্থন করার অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না, 
সেজন্য এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাটমোশান সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী মদন মোহন নাথ £- মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌরমন্ত্রী নগর উন্নয়ন বাবদ স্থানীয় 
সংস্থা, পঞ্চায়েতী রাজ উন্নয়ন ইত্যাদি বাবদ যে বরাদ্দ চেয়ে দাবী পেশ করেছেন আমি সেই দাবীর 
প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি সমথর্নে আমার বক্তব্যে যাওয়ার আগে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা 
এই দপ্তরে ছাঁটাই চেয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তার সম্বন্ধে আমি অল্প দু একটি কথা উল্লেখ করতে 
চাইছি। তারা কলকাতা কপোররেশাণে আন-অথারাইজড কনস্ট্রাকসনের কথা বলেছেন এবং তার জন্য 
কলকাতা করপোরেশানে যে ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে --প্রদীপ কুন্দলিয়া ইত্যাদির কথা বলেছেন। 
এটা সবই ঠিক যে, এই আনঅথারাইজড কনস্ট্রাকসান সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রেই একটা 
মেনাস। আনঅথারাইজড কনস্ট্রীাকসান মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতেও হয়। কিন্ত সেই আনঅথারাইজড্‌ 
কনস্ট্রাকসানের ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটি গুলিকে কোর্টের দুর্ভোগে ভুগতে হয়__ এটা সত্য কথা 
অর্থাৎ আইনের ব্যাপারগুলিঠিকমত না মিললে প্রতি বছরই এটা দেখা যায়। আমি অনেক 
মিউনিসিপ্যালিটির খবর বলতে পারি যেখানে বারে বারে কোর্টে গিয়ে ইনজাংসান নিয়ে আসা হয়েছে 
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশানের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি হাইকোর্টে গিয়ে ইনজাংসান নিয়ে আসা 
হয়েছে, এ আনঅথারাইজড কন্ষ্ট্রাকসান রোখা যায়নি। কলকাতা কপোরেশনে যারা আনঅথারাইজড 
কনক্ট্রীাকসন করে তারা কি ধরণের পার্টি সেটা আমরা জানি এবং তারা এ ধরণের আনঅথারাইজড 
কনস্ট্রাকসনের পিছনে যে মদত পায়, সেগুলিও আমরা জানি। অতএব সেই ক্ষেত্রে এই কনস্ট্াকসনগুলি 
রোখা শক্ত। এটা সবাই জানার পরেও যারা মিউনিসিপ্যালিটির কথা বলেন-__ এইগুলি জানি বলেই 
আমি বলছি যে, এই সব দিক চিন্তা ভাবনা করে মাননীয় পৌর মন্ত্রী সেই পুরনো৷ পচা আইনের মধ্যে 
যে সব ক্রুটি বিচ্যুতি ছিল সেইগুলিকে যথাযথভাবে সংশোধন করার জন্য সংশোধনী এনে দিলেন। 
আমরা দেখলাম কলকাতা কপোঁরেশানের মত আনঅথারাইজড কনস্ট্রাকসনে বাধা দে বার জন্য ১৯৮০ 
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[2770 28862051, 1991] 
সালে হাওড়া কপোর্রেশানের আইন আনার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং আমরা জানি ঠিকই বলেছেন, 
ইন্টারেন্টেড পার্টির পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে যাওয়া হয়েছে এবং সেই আইন পাশ করানোর 
ব্যাপারে ইনজাংসান করা হয়েছে। যাইহোক, ১৯৯০ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে এ ইনজাংসান 
ভ্যাকেট করা গেছে এবং চূড়ান্ত ভাবে ১৯৯০ সালের ১২ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। আমরা 
ভরসা রাখি যে, এইবারে আনঅথারাইজড়্‌ কনস্ট্রাকসনের ব্যাপারে কপোঁরেশন কিছু কিছু কার্যকরী 
ব্যবস্থা নিতে পারবে এবং আমরাও চাইব এই রকম ক্ষেত্রে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল গ্যাক্টের যথাযথ 
ভাবে এ ধরণের সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হোক । কারণ, এঁ দুর্ভোগ প্রতিটি মিউনিসিপ্যালিটিকেই 
ভোগ করতে হচ্ছে __ এটা সত্যি কথা অতএব ঠিক মত ভাল বললে স্বীকার করতে হয়। বস্তি 
ইন্প্রভমেন্টের ২।। কোটি টাকার ডাইভার্মিফিকেসন হয়েছে, বললেন। এই ঘটনা আমার জানা নেই, 
জানি না __হতে পারে। হয়ে থাকলে ঠিক হয়নি। আমি বলব বস্তির টাকা অন্যত্র গেলে, আবার ওটা 
বস্তি উন্নয়নেই ডাইভার্সিফিকেসন করে দেবেন কিন্তু বস্তি ইন্প্রুভমেম্টের ব্যাপারে ১৯৭৮ সালের 
আগের ব্যাপরগুলি একটু আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে, ১৯৭৮ সালের আগে এখানকার সমস্ত 
কপোঁরেশান, পৌরসভাগুলি কংগ্রেসের পরিচালনাধীন ছিল।কলকাতা কপোঁরেশন থেকে শুর করে 
সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বস্তির হাল কি রকম ছিল সেটা একটু খানি আলোচনা করা যাক। 
কলকাতা কপোরেশানের বড় বড় বস্তিগুলির ভিতর ঢোকার অভিজ্ঞতা বেশী হয়নি। কিন্তু আমাদের 
মিউনিসিপ্যালিটিুলির ভিতর যে ছোট ছোট বস্তি ছিল সেখানকার হাল আমরা জানি। সেখানে ছোট 
ছোট খোলার ঘর সার দিয়ে তৈরী কর! হত এবং তার সামনে রাস্তা বলে কিছু নেই। তার উঠোনেই 
রাস্তা, আবার সেই উঠোনই ড্রেন। জল নিকাশী ব্যবস্তা বলে কিছু নেই। বৃষ্টিপাত শুরু হলে দেখা গেছে 
আশপাসের সব নোংরা জল এসে এ উঠোনে জমা হত, বেরনোর রাস্তা ছিল না। এ খোলার 
ঘরগুলিতে দরিদ্র গরীব মানুষণ্ডলি বাস করতো। তাদের কয়েমাস ধরে এ দূষিত নোংরা, দুর্ঘন্ধযুক্ত 
জলের মাঝেই বাস করতে হত এবং এ বিষাক্ত হয়ে ওঠা জলের ভিতর দিয়েই তাদের চলাফেরা 
করতে হত, সেটাই তাদের রাস্তা । 


(6.1১ -6.25 1১.11.] 


এই ছিল বস্তির হাল। ব্যারাকপুর সাবডিভিসানে ১৪ টি পৌরসভার কথা আমি জানি। সেখানে 
১৯৭৮ সালের আগে বস্তিগুলির যে অবস্থা ছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না। এখন বস্তি উন্নয়নের 
টাকা আদায় করে বস্তির উন্নয়ন করা হয়েছে। তারপর সি. ইউ. ডি. পি" থ্রি'র কাজ করা হয়েছে। 
এই কাজের মাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে বস্তির উন্নয়ন করা হয়েছে। আমরা দেখেছি এই সি. ইউ. ডি. পির 
৬৪ কোটি টাকা পুরোটাই মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে বরাদ্দ করা হয়ছে এবং সেখানে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে যে বস্তি ইমপ্রভমেন্টের কাজে গুরুত্ব দিতে.হবে। যারা গুরুত্ব দেবে তাদের আরো বেশী টাকা 
দেওয়া হবে এ কথা বলা হয়েছিল৷ যে সব মিউনিসিপ্যালিটি গুরুত্ব দিয়েছিল সেই মিউনিসিপপ্যালিটির 
বস্তিবাসীরা আর কিছু না হোক পায়ে চলার জন্য ইটের রাস্তা পেয়েছে, ড্রেন করে সেখানে জল 
.নিকাশীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে পায়খানার কোন ব্যবস্থা ছিল না, শিশুরা ঘরের সামনেই 
পায়খানা করতে বসে. যেত, এক দিকে রান্না হচ্ছে আর তার সামনেই বাচ্ছারা পায়খানা করছে এই 
ছিল অবস্থা, সেখানে সি. ইউ. ডি.পি'র টাকায় হোক বা বস্তি ইমপ্রুভমেন্টের টাকাতেই হোক স্যানিটারি 
পায়খানার ব্যবস্থা করা গিয়েছে। যেখানে জায়গা পাওয়া গিয়েছে সেখানে আলাদা ভাবে করা হয়েছে 
আর যেখানে জায়গা পাওয়া যায়নি সেখানে কমিউনিটি ল্যাট্রিন করা হয়েছে। এইভাবে বস্তিগুলিকে 
মানুষের বাসের উপযোগী করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা শুধু এ ২ কোটি টাকা 
ডাইভারসিফিকেসানের কথা না বলে যদি এইসব কথাগুলি বলতেন তাহলে তারা সততার পরিচয় 
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দিতেন। কোলকাতার বস্তি ইমপ্রভমেম্টের জনা যে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে তার কি অবস্থা 
হয়েছে সেটাও যদি বলতেন তাহলে বুঝতাম তারা সত্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে কথা. বলছেন। তারপর ওয়া 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ৩০ কোটি টাকা বাকির কথা বলেছেন। সি ই এস সি এলাকার সমস্ত 
মিউনিসপ্যালিটিরই বাকি কিন্তু এরজন্য দায়ী কে? রাজ্যসরকার তো যথেষ্ট সাহায্য করছেন, অনুদান 
দিচ্ছেন, উন্নয়নমূলক কাজ করার চেষ্টা করছেন কিন্তু বাকি কেন পড়ে থাকছে সেটা ভেবে আপনাদের 
বলতে হবে। 

(এই সময় লাল বাতি জুলে যায়) 


স্যার, পরিশেষে আমি বলব, মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে যদি ১১০ টাকা বস্তা সিমেন্ট কিনতে 
হয়, ১২।। হাজার টাকা টন দিয়ে লোহা কিনতে হয় তাহলে অনুদান থাকা সত্বেও কন্ত্োয় সরকারকে 
এখানে খণের ব্যবস্থা করতে হবে কারণ মূল্য বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রায় সরকার দায়ী। স্যার, উত্তর 
ব্যারাকপুর পৌরসভায় ১৯৬৪ সালের পর ১৯৮১ সালে নির্বাচন হয়। ওদের আমলে সেখানকার 
বস্তিগুলির উদ্বাস্ত্র কলোনীগুলির অবস্থা কি ছিল তা সবাই জানেন। উদ্বান্ত্র কলোনীগুলি সম্বন্ধে বলতে 
গেলে তারা বলতেন, ওরা তো ট্যাক্স দেয় না, ওদের জন্য কি উন্নয়নমূলক কাজ হবে? আজকে কিন্ত 
সেই উদ্ধান্ত কলোনীগুলির হাল পাল্টে গিয়েছে। সেখানে স্যানিটারি পায়খানা হয়েছে, রাস্তা হয়েছে, 
ড্রেন হয়েছে। স্যার, এই কথা বলে মাননায় মন্ত্রীমহাশয়ের বাজেটকে সমর্থন করে এবং সমস্ত ছাটাই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তবা শেষ করলাম। | 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, পৌর মন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ কবেছেন, 
সেই বাজেটের উপরে আমার কতকগুলিকাট মোশান আছে, আমি সেগুলির সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য রাখছি। মাননীয় পৌর মন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে অনেক কিছু দাবী করেছেন। তিনি দাবী 
করেছেন যে গত ১২ বছরে ২২টি নতুন পৌর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং আগামী বছরে আরো 
কিছু গড়ে তুলবেন। ৩ শত বছর পূর্তি উৎসব কলকাতায় হয়ে গেল। এই ৬ শত বছর পূর্তি উৎসব 
' উপলক্ষে কলকাতার স্বাভাবিক উন্নয়ণের জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তার জন্য পারসপেকটিভ 
প্ল্যান টু ক্যালকাটা ১০০১ শীর্ষক একটা পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, যদিও টা আমার এখনও হস্তগত 
হয়নি। তাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ইত্যাদি অনেক কিছু দিষেছেন। সম্প্রতি ১৯৯১ সালের 
আদমসুমারিতে পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে বড় ৪০টি শহরে লক্ষ্যাধিক মানুষ আছে এই রিপোর্ট 
প্রকাশিত হয়েছে। পৌরমন্ত্রীর এই সব বক্তৃতা শুনলে মনে হবে যে পশ্চিম বাংলার না জানি কি 
অগ্রগতি হয়েছে। আর্ত-সামাজিক উন্নয়ণ, নগর উন্নয়ণ, নাগরিকদের উন্নয়ণে ব্রতী ইত্যাদি কথা 
শুনতে ভাল লাগে। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, শহর উ্নয়ণ, এটা শুধু জনসংখ্যার তথ্য দিয়ে হবেনা। যথার্থ 
শহর কাকে বলবো? নাগরিক হিসাবে আধুনিক শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ তারা পাচ্ছে কিনা তার উপরে 
এটা নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট শহরের কথা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু খোদ রাজধানী কলকাতা 
শহরের অবস্থাটা কি দেখছি আমরা? ৩ শত বছরের পূর্তি উ“সব এত ঢাকঢোল পিটিয়ে পালিত 
হয়েছে। এই তিন শত বছর পূর্তি উৎসবের মধ্যে দিয়ে উন্নতি কিছু হয়েছে কি? সাধারণ মানুষ কি 
আশা করে? কিছু সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা, কলকাতার রাস্তাঘাট, সেখানকার স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, যান-বাহন 
এগুলির উন্নতি হবে, বস্তির উন্নয়ণ হবে, কিছু স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, 
এগুলি মানুষ আশা করেছিল। কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে কি দেছি? স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির দিকে নজর ন। দিয়ে 
বুদ্ধদেববাবু কি করলেন? না, উৎসব অনুষ্ঠানের দিকে নজর দিলেন। নাচ-গান, খেলা, মেলা, এগুলি 
দিয়ে ও শত বছরের পূর্তি উৎসবের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল এবং ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ীতে 


156 85831. 20২0022701105 

[2770 4585056 1991] 
জ্যোতিবাবু বুদ্ধদেব বাবু চড়লেন। অতীতকে ফিরিয়ে আনার জন্য স্মরণ করিয়ে দিলেন যে এটাই 
হচ্ছে সিম্বলিক এক্সপ্রেশান, বাস্তবে এর একটা মানে আছে। ঈশপের একটা কথা আছে যে রেতে মশা 
দিনে মাছি। সেই যুগে আমরা ফিরে যাচ্ছি। এটাই হচ্ছে বুদ্ধদেববাবুর সিম্বলিক এক্সপ্রেশান। ৩ শত 
বছরের পূর্তি উৎসব পালিত হল কিন্তু প্রাপ্তিযোগ কি? প্রাপ্তিযোগ শুন্য। অর্থাৎ যে হতশ্রী 
জীর্ণ দারিদ্রে চেহারা দিয়ে ৩ শত বছরের শতাব্দীকে শেষ করলেন সেই হতশ্রী, জীর্ণ দারিদ্র চেহারা 
দিয়ে কলকাতা মহানগরীর চতুর্থ শতাব্দীতে যাত্রা শুরু করলো। এটা কঠোর সত্য, এটাকে অস্বীকার 
করা যাবেনা। এখানে যে কথা বলা হয়েছে সেটা ভুল বলা হয়েছে। কারণ ৩ শত বছর পূর্তি উৎসব 
শেষ হয়েছে ২ বছর আগে এবং কলকাতার মহানগরীর স্বাস্থ্য আরো ভেঙ্গে গেছে, নাগরিকদের 
দুঃখদুর্দশা আরো ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক আকার নিয়েছে। এই বাস্তব সত্য, এটাকে অস্বীকার করা 
যায়না। 
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আরও মারাত্মক রূপ নিয়েছে, এটা বাস্তব অবস্থা বলছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। 
আজকে তা নাহলে এ পারস্পেকটিভ প্ল্যান আপনারা যে বলেছেন, এই পারম্পেকটিভ প্ল্যান ফর 
ক্যালকাটা, এই সব তো অনেক বড় কথা। আপনারা ন্যুনতম নাগরিকদের প্রয়োজন, এবং দাবী 
পূরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থ। জুরাজীর্ণ রাস্তাঘাট, যান বাহন- সামনের বৃষ্টিতে গলি থেকে রাজপথ সব ডুবে 
যাবে, তার উপর লোডশেডিং এর যন্ত্রণা, সমস্ত দিক থেকে আপনারা বিপযস্তি। আপনাদের চোদ্দ 
বছর এর রাজত্বে আপনারা নাগরিকদের এই জায়গায় নিয়ে গেছেন আজকে । আজকে কলকাতার 
কতক গুলো জিনিস, যেমন সবুজ, সবুজ কোলকাতার প্রাণ, তা কী করে নিভে যাচ্ছে? কলকাতার 
১৪১টা ওয়ার্ডে ২২৩টা পার্ক আছে, সেই পার্কগুলো, সেই স্বয়্যার যেগুলো আছে সেইগুলো দেখাশুনা 
করার জন্য আপনার আলাদা দপ্তর আছে, নির্দিষ্টভাবে আছে। তারা কী করে সার! বছর? এর জন্য 
বছরে ৫০/৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে, পার্কগুলো মেন্টিন্যালসের জন্য। যদিও আমরা জানি এই টাকার 
অঙ্ক কম। কিন্ত যদি এটা সদব্যবহার হয়, যদি কাজ হয় তাহলে এই অবস্থা হয় না। আজকে এইগুলোর 
অবস্থা কী? আজকে অরা অরণ্য সপ্তাহ পালন করছেন, কোটি কোটি চারা বিতরণ করছেন, কিন্তু 
আপনারা যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা, তা ঠিক মত করছেন না, বিপর্য্যস্ত। যেমন সাউথ ক্যালকাটার ঢাকুরিয়া 
লেকে যে বন ছিল, সেখানে আজকে গাছগুলোকে অকারণে সংহার করা হচ্ছে, গল্ফ এরিয়ায়, 
টালিগঞ্জ রেস কোর্সের সংরক্ষিত এলাকা, সেটাকে পর্যস্ত আপনারা কমিয়ে আনছেন। পাতা রেল 
চলছে। ময়দান, যেটা যেটা কলকাত ফুসফুস, লাঙ্স, তা আসতে আসতে শুকিয়ে যাচ্চে। ময়দানে 
সবুজ সৃষ্টির যে উদ্যোগ তা আপনাদের নেই। কলকতায় বড় বড় বাড় হচ্ছে সবুজ নষ্ট হচ্ছে, সেখানে 
দেখছি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে আইন সেই আইন লঙঘন করে তা হচ্ছে। জলাশয় 
যেগুলো রয়েছে, সেগুলো সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সেইগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নানা প্রশ্ন 
এখানে উঠেছে এই বেআইনী বাড়ি তৈরী সম্পর্কে এবং দুর্ণীতি সম্পর্কে । আজকে কী অবস্থা চলছে, 
ইফ আই এ্যাম নট মিসটেকেন, আপনি নিজে অসহায় অবস্থায় গত বাজেটে বলেছেন যে আজকে 
কলকাতা শহর অসাধু প্রমোটারদের হাতে চলে যাচ্ছে। কুন্দলিয়াদের মত অসাধু প্রমোটারদের হাতে 
কলকাতা চলে যাচ্ছে। হাজার হাজার বেআইনী বাড়ি কলকাতয় তৈরী হচ্ছে, আপনার বিল্ডিং দপ্তরের 
কোন কন্ট্রোল নেই। যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা কোন বেআইনী বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়ে তখনই 
আপনি বলছেন যে এই সমস্ত অসাধু প্রফ্টারদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আমরা আইন করার ব্যবস্থা 
করছি। চোদ্দ বছর ধরে এই কথা বলছেন, আর কবে আনবেন? আজকে দুর্ণীতি এই রকম একটা 
অবস্থায় পৌঁছে গেছে। কলকাতা শহরে বাজার পুড়ে যাবার ব্যাপারে নানা সংশয় আছে আপনাদের 
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দলের নেতৃত্বের তরফ থেকেও এই সব প্রশ্ন এসেছে। দুর্ীতি আজকে কোন্‌ জায়গায় চলে গেছে। 
আজকে সি. এম. ডি. এ. এলাকয় এক শ্রেণীর অসাধু ল্যান্ড ডেভলপার, তারা সরকারী খাস জমি বেচে 
দিচ্ছে, ফলে যারা কিনছে, তারা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ছে। কলকাতর উপকণ্ঠে সোনারপুর, 
জমি যারা কেনা বেচা করছে মধ্যবিত্ত, তারা ভিকটিম হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা তারা অর্জন করছে। 
আমরা শুনেছি আপনি নিজে এবিষয়ে খুবই চিস্তিত। কিন্তু আপনি কি করতে পারছেন? আপনার 
চোখের সামনে এ জিনিস হচ্ছে। সি এম ডি এ-র সার্কুলার আছে কোন রকম গ্যাডভান্স দিয়ে 
থাকলেও জানাতে হবে। সি এম ডি এতে আজকে কি অবস্থা চলছে দেখুন! আজকে এটাই রিয়েলিটি, 
এই রকম দুর্নীতি চলছে। সি এম ডি এ এলাকায় কলকাতার উপনগরী তৈরী হচ্ছে, খুব ঢাক ঢোল 
পিটিয়ে বলা হল লটারীতে জমি বিক্রি হবে। লটারী হল, কিন্তু আজ তিন বছর ধরে জমি বিলি হল 
না। পঞ্চায়েত থেকে যে জমি পাওয়ার কথা--পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে যথাযথ পারমিশন না নেওয়ার 
জন্য-_তা এখনো পাওয়া গেল না। অথচ তাড়াতাড়ি লটারী হয়ে গেল! পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট বাধা 
দেওয়ার ফলে তিন বছর ধরে সেই জমি বিলি করা সম্ভব হল না। ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কনফ্লিক্ট এমন 
কি ঘটল যে তিন বছর লেগে যাচ্ছে? আজকে এগুলি বিচার করে দেখতে হবে। আজকে নগর উন্নয়ণে 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, বিকেন্দ্রীভূীত পরিকল্পনা ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে। আমরা জানি দেহের সমস্ত 
রক্ত যদি মুখে কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে সুলক্ষণ নয়। সুতরাং শুধু কলকাতা নয়, 
গোটা রাজ্যে যত ছোট মাঝারি নগর আছে, পৌরসভা গুলি আছে তাদের সকলরে কতটুকু করে 
উন্নতি হয়েছে তারই ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে আপনার পারফরমেন্স বিচার করতে হবে। গত বাজেটের 
সময় আমি বলেছিলাম, ইন্ট্রিপ্রেটেড ডেভলপমেন্ট স্বীম স্মল এবং মিডিয়াম টাউন গুলির উন্নয়নের 
জন্য যা আছে তা ঠিক ভাবে রূপায়িত হচ্ছে না, টাকা ঠিক মত খরচ করতে পারছেন না। টাকা খরচ 
না হয়ে পড়ে'থাকছে, টাকা ফেরত চলে যাচ্ছে। আপনারা বলছেন, টাউন এন্ড কান্দি প্ল্যানিং এ্যাক্ট 
করে ধরে ধারাবাহিক উন্নয়ণ করতে ২২-টা নতুন পৌরসভা গঠণ করেছেন, আরো উন্নযণের কথা 
ভাবছেন। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে আপনাদের উন্নয়ণের টাকা ঠিক মত ব্যবহার হচ্ছে না। আজকে এই-রকম 
একটা পরিস্থিতি এসে দীঁড়িয়েছে। ফলে আমারা বুঝতে পারছি একটা সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি 
রাখা হয়নি। সামগ্রিকভাবে আপনার দপ্তর বার্থ, এটাকে অস্বীকার করা যায় না। আপনারা জনমুখী 
দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির কথা বলেন, কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগোর কথা যে, আপনারা বস্তি উন্নয়নের কথা মুখে 
বলছেন, অথচ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বস্তির উন্নয়ন ঘটাতে পারছেন না। কলকাতার বিরাট সংখ্যক 
মানুষ, যারা বস্তিতে বাস করেন তারা ভিবেছিলেন আপনারা অন্তত বস্তি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার 
দেবেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত বেদনার কথা যে, কার্য ক্ষেত্রে তারা দেখছেন আপনারা তা দিচ্ছেন না। কার্য 
ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? 


প্রায়রিটি কি আপনারা বস্তি উন্নয়নকে দিয়েছেন? রিয়েলিটি কি বলছে? বস্তি উন্নয়নের টাবা 
ডাইভারশন হচ্ছে। আপনারা বলছেন, বহরমপুর পৌরসভায় আপনাদের বিরোধী পক্ষের যারা আছেন 
তারাটাকা ডাইভারশন করেছেন। অথচ আমর দেখছি আপশারা নিজের দপ্তরেই এই জিনিস হচ্ছে! 
বস্তি উন্নয়নের টাকা ডাইভারশন হয়ে গেল। এটা খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার । ইতিপূর্বে আমরা বলেছি 
এবং আপনারাও স্বীকার করেছেন যে, কলকাতা শহরক আজকে একটা জতু-গৃহের উপর দাঁড়িয়ে 
আছে। গোটা কলকতা শহরে কতগুলি কারখানা এমন মারাত্মক অবস্থায চলছে, যে-কোন সময 
অগ্নিকাণ্ড ঘটে একটা মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এই কিছু দিন আগে কালীঘাটে গ্যাস লীক্‌ 
. করে কি মর্মাত্তিকভাবে মানুষের মৃত্যু হল বেশ কিছু মানুষ ইনজিয়োর্ড হল। এরকম অসংখ্য ঘটনা 
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ঘটছে এবং'এরকম অসংখ্য সংস্থা রয়েছে। আমি আপনার কাছে এবিষয়ে একটা ম্বেত-পত্র প্রকাশের 
দাবী জানিয়েছিলাম। আপনি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে এদের চিহ্নিত করুন। আমরা দেখছি যখন এই 
জাতীয় বিষয়ে খুব একটা প্রবলেম হয়, যখন সারা পশ্চিম বাংলার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে- সে বাড়ি 
ভাঙার ঘটনাই হোক, আর অগ্নিকাণ্ডই হোক-_তখন আপনারা বিবৃতি দেন, ব্যবস্থা নেবেন বলে। 


[6.35 - 6:45 1১1%.] 


ব্যাস, জনসাধারণের অসস্ভোষ যেমনি স্তিমিত হয়ে যায় আপনার উদ্যোগ, আপনার দেওয়া 
প্রতিশ্রুতি চলে যায়। এটা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখছি। ফলে শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবে কার্যকরী কিছু 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এরপর পানীয় জল-_এ সম্পর্কে আমি আর কী বলবো, প্রতিদিন-_-কি 
সরকার পক্ষ-_কি বিরোধী পক্ষ যারা আমরা আছি সবাই পানীয় জলের সংকট, রাস্তার সংকট এই 
সমস্ত সংকটের কথা বারবার মেনশনের মাধামে দৃষ্টি আনবার চেষ্টা করছি। আপনি প্রসিডিংস 
খুললেই দেখতে পাবেন। এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। একথা ঠিক, কলকাতার সার্বিক উন্নয়নের জন্য শুধু 
রাজোর একক প্রচেষ্টায় কলকাতার সার্বিক উন্নয়ন হতে পারে না, সেখানে কলকাতা মেনট্্রোপলিটান 
সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য সেটা শুধু কাগজে নয়, সেটা নিয়ে যথার্থ জনমত সংগঠিত করে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কলকাতার যে ন্যাধ্য দাবী তাকে আদায় করবার জন্য সেই আন্দোলন 
গড়ে তুলতে হবে। সেই আন্দোলনের গাশে, পশ্চিমবাংলার জনগণের ন্যাযা দাবীর পাশে আমরা 
আছি। কিগ্তু সাথে সাথে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে যা করণীয় কর্তব্য তা পালন 
করার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ আপনাদের কাছ থেকে সেটাই আশা করে। এই 
বিষয়গুলি আজকে দেখা দরকার। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি প্রশ্ণ এখানে রাখছি, মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় তার উত্তর দেবেন। সেটা হচ্ছে, বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা-পয়সার ব্যাপারে । আই এম এফ লোন, 
নীতিগত ব্যাপার নানা বিষয় আছে, জনবিরোধী শর্ত আছে--আমি সেইসবের মধ্যে যাচ্ছি না। 
সংবাদপত্রে দেখছিলাম, বেন্জ্ীয় প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবাংলা কোন কোন খাতে টাকা খরচা করতে 
পারেনি এবং সেই টাকার পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকার মতন এবং আপনার দপ্তরে ২১০ কোটি 
টাকা খরচা হয়নি! এই টাকাটা কেন খরচ৷ হয়নি, কি ব্যাপার-_মাণনীয় মন্ত্রী মহাশয় তার জবাবী 
ভাষণে বলবেন। 

শ্রী দৌগত রায় ২- স্যার, পৌর নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা 
হয়েছে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে একদিকে কলকতা৷ পৌরমভা এবং অনাদিকে মফঃস্বলের 
পৌরসভার অবস্থাগুলি বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। আমাদের দলের প্রথম বক্তা তথ্য দিয়ে কিভাবে 
নগর উন্নয়নের টাকা. খরচ হয়নি সেইকথা ভালভাবে ব্যাখা করেছেন। আমি অন্য বক্তব্যে যাবার 
আগে খুব পরিসংখ্যান বা তধোর মধ্যে যাব না, কারণ আমার সময় কম এবং পরিসংখ্যান দিলে 
সময় চলে যায়। আমি প্রথমেই একটা ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, 
বহরমপুর পৌরসভার ব্যাপারে আমাদের নেতা ২৭ জুলাই তাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী খুব তাড়াতাড়ি তার জবাব দিয়েছেন অর্থাৎ ৩১শে জুলাই জবাব দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের 
ব্যাপার উনি একই কথা লিখেছেন, ]) ৬1০৬ 01 076 9১০৬৪, 00০ (00791172001 0116 
361119710016 1/1017101021100 15 16815080919 600161) 16900115101 [01 
017681101. 0 (019 011515. মাত্র ১০ লাখ টাকা দেবার কথা বলেছিলেন যে পৌরসভার অফিস 
খুলতে পারছেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতজন লোককে চাকরী দেওয়া হয়েছে তার হিসাব চেয়েছেন। 
আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল অফিস খোলা যাচ্ছে না, সুতরাং ১০ লক্ষ টাকা দিন, অফিস 
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খুলুক, তারপর ব্চার করবেন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় বুদ্ধদেববাবুর কথায় ১০ লক্ষ টাকা 
দেবার কথা অস্বীকার করে আবার চেয়ারমানকে দায়ী করেছেন। আমি আপনার মাধ্যমে 
বুদ্ধদেববাবুকে অনুরোধ করতে চাই, এই ব্যাপারে জেদাজেদি করেছেন, হাইকোর্টে গেছেন এবং তার 
যা ফল হবার হয়েছে। 


এখন কমপক্ষে বহরমপুরে মানুষের স্বার্থে জেদাজেদী ছেড়ে দিয়ে আপনারা অস্ততঃ পৌরসভাটা 
চালাতে দিন, লোকগুলি মাইনে পাক, তারপর আপনারা যে রকম চাইবেন সেই রকম ভাবেই 
চালাবার চেষ্টা হবে। আজকে বহরমপুরের লোকেদের স্বার্থে এটাই করা, উচিত। আপনারা যেটা 
করছেন এটা ঠিক বা গণতান্ত্রিক হচ্ছে না। পরবর্তী যে কথাটা বলতে চাই, কিছুদিন আগে কলকাতা 
পৌরসভা সম্পর্কে মাননীয় বুদ্ধদেব বাবুর একটা আর্টিকল ইকনমিক এাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলিতে 
দেখেছিলাম, একটা প্রবন্ধে কলকাতা সম্পর্কে বলেছিলেন [100 0017৮ 0৬01-009৬/011£ 11) 010 
০10/5 ১011806 00151 5551017, (10 0811161017১, 1070 90010 ১11011840 011709378 ১1০০1, 
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011 0110 31816 0০9৮%ণোছাগা।0111. মানে উনি বিটারমেন্ট হার্ডশিপ সম্পর্কে একটা পারসপেকটিভ প্ল্যান 
করেছেন দেখলাম। লাস্ট বেসিক ডেভেলপ মেন্ট প্লান হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। পারনপেকটিভ প্ল্যানে 
সেই জিনিষই দেখলাম। আমি জানতে চাই মাননীয় বুদ্ধাদেব বাবু মাত্র ৪ বছর আগে মন্ত্রী হয়োছেন, 
কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে এই সমসাগুলির সমাধানের জনা রাজ্য সরকারের কি পরিকল্পনা 
আছে? মাননীয় বুদ্ধদেব বাবু তার বক্তন্যে বলেছেন যে, উনি একটা পারসপেকটিভ প্ল্যান তৈরী 
করেছেন, নিশীথ রায় তার উপরে প্রবন্ধ তৈরী করেছেন, সেটা আমি পড়েছি, পারসপেকটিভ প্ল্যানটা 
হাতে পাওয়া যায়নি। ১৯৬৬ সালে প্রথম বেসিক প্ল্যান হয়েছিল ২০ বছরের যদি প্ল্যান হয় তাহলে 
একথা বলা যায় যে, ১৯৯১ সালে আপনি পারসপেকটিভ প্ল্যান করলেন, তাহলে ১৯৮৬ থেকে 
১৯৯১ পর্যস্ত এই ৫ বছর ডেভালপমেন্টের জনা কোন প্লান ছিল না। এই পারসপেকটিভ প্ল্যানের 
জন্য আপনারা কি করতে চান সেটা খুব স্পষ্ট করে বলুন না তার জনা কত টাকার গালটমেন্ট সে 
কথা (তো বলেননি। তার মানে কি? আমি আরও দু-একটা কথা বলেতে চাই, আপনাদের দু-একটি কাজ 
খুবই প্রশংসার যোগ্য। পৌরসভার নির্বাচন কবেছেন, কলকাতা পৌরসভার--আপনারা ১৯৭৭ সালে 
ক্ষমতায় এসে নির্বাচন করেছিলেন ১৯৮৫তে ৮ বছর পরে, আমরা মাত্র ৫ বছর করতে পারিনি, 
কাজেই কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনের বাপারে আপনাদের কোন কৃতিত্ব নেই-__অন্যান্য পৌরসভার 
কর্মচারীদের থার্ড পে-কমিশনের রুলস ভানুয়ায়া মাইনে দিয়েছেন। তাবপর আপনারা যেটা 
করেছেন,_-পরে অবশ্য সারা দেশে তাই হয়েছে--১৮ বছর বয়সে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। 
আপনি দেখুন বেসিক্যাল এগুলি সবই পলিটিবাল কাজ। কিন্তু আপনি আমাদের দেখান যে হোয়ার 
ইজ আরবানাইজেসন? আরবানাইজেসন হচ্ছে একটা অর্থনৈতিক কাজ । গ্রামের সাথে শহরের পার্থক্য 
কোথায়? গ্রামের মানুষ একা বিচ্ছিন্নতা ভাবে বাস করে, নিজেদের ফেনিলিটিজ নিজেরাই তৈরী করে, 
আর শহরে একটা আরবান ডেভালাপমেন্ট এজেন্সী, তারা সামাজিকভাবে লোককে ফেসিলিটিজ দিয়ে 
থাকে, কিন্তু কলকাতা শহরে এই সিভিল ফেনিলিটিজ ফর দি আরবান পিপল আছে, কোথায় আছে? 
কলকাতার কথায় পরে আসছি, মফস্বল শহারের অবস্থাই বা কি? আরবানাইজেসন ইজ নট কমপ্লিট। 
সেখানে কাচা রাস্তা, ওপন ড্রেন, খাটা পায়খানা, মশা মারার কোন ব্যবস্থা নেই, অধিকাংশ 
মিউনিসিপ্যালিটির পোর্টেবল ড্রিষ্কিং ওয়াটাবের কোন ব্যবস্থা নেই। কি সুযোগ সুবিধা দিতে 
পেরেছেন? ইট ডাজ নট মীন আরবানাইজেসন, আপনার কোন ইনফ্রান্ট্রীাকচার প্রোভাইড করতে 
পারেননি। কিছুই করেন নি এই ১৪ বছরে। আপনি বলুন রাজা সরকার একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন 
ফর ওভার অল ডেভালাপমেন্ট অফ দি মিউনিসিপ্যাল টাউনস ? 
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তিনটি পরিকল্পনার সুবিধা এরা পেয়েছেন। একটি হচ্ছে আই ডি এস এম টি, কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরিকল্পনা-_ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ স্মল গ্যান্ড মিডিয়াম টাউনস্‌। ২৬ প্লাস ৬, 
মোট ৩১টি পৌরসভা তার মধ্যে আসছে। দ্বিতীয়টি গঙ্গা গ্যাকশন প্ল্যান। গঙ্গার পাশের পৌরসভাগুলি 
কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় আরবান স্যুয়ারেজ সিস্টেম উন্নতি করবার সুযোগ পেয়েছে। তৃতীয়টি হল 
সি. এম. ডি. এ.। এই সি. এম. ডি. এ. এলাকায় যেসব পৌরসভা পড়েছে তারা সি. এম. ডি. এ'র 
টাকার সুযোগ পেয়েছে। তাহলে হোয়াট ইজ দি কনট্রিবিউশন অফ দি লেফট্‌ ফ্রম্ট গভর্নমেন্ট টু দি 
ডেভেলপমেন্ট অফ ম্মল গ্যান্ড মিডিয়াম টাউনস্? এই প্রশ্নটার আমি জবাব চাই যে, দীর্ঘদিন ধরে 
কোন একটা ওভারঅল পরিকল্পানা গ্রহণ করতে পারলেন না কেন? সেখানে আসছে মানসিকতার 
প্রশ্ন । বামফ্রন্ট সরকারের মানসিকতা হল, “কর্পোরেশনে আমরা মাইনে দেবো, তাই সেখানে আমাদের 
সাপোর্ট বেসড অর্গানাইজেশন থাকবে। ডেভেলপমেন্ট করতে হলে সেটা সেন্টারের টাকায় করবো। 
আমাদের কোন দায় দায়িত্ব থাকবে না। তারফলে আজকে পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলি অন্ধকার 
অবস্থায় রয়েছে। এর থেকে মুক্ত হবার জন্য এখনও পর্যস্ত কোন প্রচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি না। 


এরপর কলকাতার ব্যাপারে আসুন। কলকাতার ডেভেলপমেন্টের কোন বেসিক কাজটা 
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হয়েছে? কলকাতার মেজর উন্নয়নের যে কাজ, সেই কাজের সবগুলিই 
তো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায়, না হয় কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল তখন শুরু হয়েছিল। 
একটি দুটি নয়। সি. এম. ডি. এ. থেকে শুরু করে মেট্রো রেল, হুগলীর দ্বিতীয় ব্রীজ, সার্কুলার 
রেল-_সমস্ত প্রকল্পের কাজই তো এঁ সময় শুরু হয়। আমি আস্তে আস্তে প্যারা বাই প্যারাতে যাবো 
তখন দেখবেন, যে কাজগুলি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের মধে। শুরু হয়েছিল সেই কাজগুলি 
কতদিনে শেষ হচ্ছে ! ধরুন, কলকাতা পৌরসভার ব্যাপারে ওরা এবারে বলেছেন এক্সপেডিশাস 
এ্যাকশনস্‌ আর বিং টেকন্‌ ফর ফহিনালাইজিং আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর ডিফারেন্ট 
এরিয়াস্‌ উইদিন ক্যালকাটা মেট্রোপোলিটান এরিয়াস্‌ গ্যান্ড বিয়ন্ড। আর কতদিন লাগবে? আমরা 
বারবার বলেছি, আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান মেনে শহর বাড়তে পারছে না, আনপ্ল্যান্ড গ্রোথ 
অফ্‌ হাউসেস হচ্ছে। এর ফলে আনপ্ল্যান্ড গ্রোথ অফ সিটিজ্‌ হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যস্ত ডেভেলপমেন্ট 
প্ল্যান ফাইনালাইজ করতে পারনেন না বছরের পর বছর ধরে। বুদ্ধদেববাবু চার বছর সময় 
নিয়েছিলেন। এই চার বছর ধরেই শুনছি, আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান হচ্ছে। কোথায় কত তলা 
বাড়ি করা যাবে সেসব নাকি তাতে থাকবে । গত বছর ডিসেম্বর মাসে আইন করে বিল্ডিং রুলস তৈরী 
হয়েছে, কিন্ত আর সবই হচ্ছে হবে এই পর্যায়ে রয়ে গেছে। তারপর দেখুন স্যার, ওয়াটার সাপ্লাই 
গার্ডেনরিচে চালু হল জুন ১৯৯০তে। এ কাজের জন্য জমি এ্যাকয়ার করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। 
অবস্থাটা দেখুন, যারা টানা বা পলতার জল পাচ্ছে না, ডিপ টিউবওয়েল সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাদরে 
জন্য একটি প্রকল্প করতে ১৫ বছর সময় লাগলো! কমপ্লিট করতে সময় লাগলো দি হোল লাইফ অফ 
দি লেফটফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট। 


এবারে নেকস্ট পয়েন্টে আসছি। ওঁদের এখনও পর্যস্ত স্টলড্‌ ওয়াটার ক্রিয়ারেজের জন্য কোন 
নতুন পরিকল্পনা নেই। অথচ কলকাতার একাজস্টিং আউটলেটগুলিও ভাল করে কাটাতে পারলেন 
না। বুদ্ধদেববাবু, এখন একটু হাইকোর্ট যান, একটু বৃষ্টি হয়েছে, দেখবেন ওয়ান স্মার্ট শাওয়ারেই 
সেখানে হাঁটু পর্যস্ত জল জমে গেছে সেখানে । আপনার বাজেট বক্তব্যে কিন্তু সুয়ারেজ সম্পর্কে কোন 
কথা নেই। আর ট্রাফিক গ্যান্ড ট্রালপোর্টেশন সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন তার সব কর্টিই কিন্তু 
প্রশাস্তবাবুর সময় শুরু হয়েছিল এবং সব কটিই প্রশাস্তবাবুর এরিয়ায়। 
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কোথায় আপনি করেছেন? প্রশাস্ত শুরের কলটিটিউন্সীতে। ব্রিড ওভার টালিজস নালা বিটুইন 
দেশপ্রাণ সাসমল রোড এবং মাহাত্মা গান্ধী রোড হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড। প্রশান্ত শুরের 
কলটিটিউএলীতে। ওয়ার্কস আর ইন প্রোগ্রেস ফর দুর্গাপুর ব্রীজ। এটা প্রশান্ত শুরের কলটিটিউন্সী 
এক দিকে আমার আছে কিন্তু আমি বেনিফিটেড হচ্ছি না। লিঙ্ক রোড বিটুইন দেশপ্রাণ সাসমল রোড 
গ্যান্ড মাহায্মা গান্ধী রোড বিটুইন প্রিস আনোয়ার সাহ রোড এ্যান্ড নেতাজী সুভাষ বোস রোড প্রশাস্ত 
শুরের কলটিটিউএলীতে। এটা কি আরবান ডেভলপমেন্টের নমুনা? টলিগঞ্জ কেন্দ্রে বস্তির জন্য খরচা 
হোক সেটা খারাপ কিছু নয়। কিন্তু এটা সি. এম. ডি. এ-র কাজ হচ্ছে, ৪টি প্রকল্পের কথা আমি 
বললাম সেটা একটা বদ্যটিউীক্ কানের করে। এই হাউসে বলেছেন বস্তি নিয়ে যে এপ্রুচ দিচ্ছি 
সেটা ভুল ভুল ভূল। বস্তিতে রাইট দিন, ঠিকা টেনেলী রাইট দিন। কিন্তু এই ভাবে বস্তির মানুষের 
জীবন-যাত্রার উন্নতি করা যাচ্ছে না। আপনি ২০ কোটি টাকা দেন, তা দিয়ে সি. এম. ডি. এ-র গ্যাসেট 
রক্ষা করা যাচ্ছে না। ইউ মাস্ট গো টুওয়াডস বস্তি রিহ্যাবিলিটেশান। বস্তিতে জমিটা নষ্ট হচ্ছে। 
আপনি যদি সরকার থেকে সি. আই. টি থেকে সি. এম. ডি. এ থেকে, এল. আই. সি থেকে হাউসিং 
না করেন তাহলে সেই জমিটা কলিকাতায় সেয়াড হবে না এবং তাহলে কলিকাতায় ওপেন স্পেস 
গ্যাভেলেবেল হবে না। আপনি প্রোগ্রামটা গিভ আপ করুন। বস্তির লোক বস্তিতে থাকবে? কোন আত্ম 
মর্যাদার ব্যাপার নয়, বস্তির লোকেরা বস্তিতে থাকতে চায় না, দে ওয়ান্ট এন ইমপ্রভড লাইভলিহড। 
আপনারা পুরো জেটিশান করে দিয়েছেন। যে কারণে আপনারা ইংরাজী তুলে দিয়েছেন ঠিক একই 
কারণে বস্তির লোকেদের বস্তিতে রেখে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পলিটিক্যালি। নো ইকনমিক 
কনসিডারেশান, কোন কিছু নেই। তার ফলে কলিকাতা আরবানের যে প্রোগ্রাম বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি 
প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে, নতুন করে মানুষের জন্য বাড়ি তৈরী করার প্রকল্প হয়নি। একটা ভাল সংস্থা 
ছিল, সি. এম. ডি. এ-র ওয়ান আমব্রেলার মধ্যে আনার কথা ওয়াল্ ব্যাঙ্ক বলেছিল ১৯৭৩ সালে। 
তখন কংগ্রেস সরকার ছিল, আমরা বলেছিলাম সি. আই. টি. এইচ. আই. টিকে সি. এম. ডি. এ-র 
আন্ডারে আনা উচিত নয় কারণ এই গুলি ইনডিপেনডেন্ট হয়ে ভাল কাজ করছে। সি. আই. টি 
ঢাকুরিয়া লেক থেকে শুরু করে বেলেঘাটা সুভাষ সরোবর থেকে শুরু কবে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পর্যন্ত 
ভাল ইনফ্রাসট্রাকচার। আজকে কি হয়েছে? সি. আই. টি বোর্ড আপনারা তুলে দিয়েছেন এবং সেখানে 
একজন অফিসার অন-স্পেশাল ডিউটি একজন কমপারেটেভলী জুনিয়ার অফিসারকে বসিয়ে রেখে 
দিয়েছেন। সি. আই. টি. সি. এম. ডবুল. এস., এইচ. আই. টি. এই তিনটি স্বয়ং শাসিত সংস্থা, 
আপনার লোক বসিয়ে বাধ! দিয়ে ভুল হয়েছে। ওদের যেটা এফিসিয়েলী ছিল, ওদের যে ক্ষমতা ছিল 
(সটা আপনি সরিয়ে দিয়েছেন। গত বারে আমি বলেছিলাম এই সমস্ত ডেভলপমেন্ট অরগানাইজেশানে 
যেমন সি. আই, সি. এম. ডি. এ এদের ঘার্ড পে কমিসনের বেনিফিট দিন। তখন আপনি বলেছিলেন 
৪ মাসের মধ্যে দেব। আজ পর্যস্ত দেওয়া হয়নি, টিল টুডে দ্যাট অর্ডার হ্যাজ নট বিন গিভিন। 
আপনার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আবতে চাই না, আপনি কারেকশান করুন। আপনি তরুণ মন্ত্রী উত্তেজনার 
বসে বলে ফেলেন। কিস্তু আজ পর্যস্ত হয়নি। কেন আপনি চার মাসের মধ্যে হবে বলার পর ১ বছর 
সময় লাগলো আপনি এক্সপ্লানেশান দেবেন। আপনি কিন্তু এই সংস্থার এফিসিয়ে্সী শেষ করে 
দিয়েছেন, তার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনার আরবান ডেভেলপমেস্টের কাজ সেটা ন্যারো 
প্রাসপেকটিভ নিয়ে এগোচ্ছে। আপনি ওভার অল কলিকাতার জন্য প্রাসপেকটিভ প্লান করেছিলেন 
এবং আপনি ১৮২৭ কোটি টাকা চেয়েছিলেন। আপনার নাগরিক সম্মেলনে ভি. পি. সিং আসার পর 
আর এই টাকা চাননি। বারে বারে এটা আমরা বলেছিলাম স্পেশিফিক্যালি দিন কি জন্য হঠাৎ ১৮২৭ 
কোটি টাকা চাইলেন। যখন একবার ভি. পি. সিং এলো তখন আপনি মেমোরান্ডাম দিলেন শুধু ৩০০ 
কোটি টাকার। অপনি কংক্রিট প্রোগ্রাম এরান্ড প্লান সেঁটা তো বললেন না কি? কলিকাতা 
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ডেভলপমেন্টের জন্য এখনও এই যে কলিকাতায় যেটা সেকেন্ড সি. ইউ. ডি. পি প্রি ফোর্থ যেটা ওয়াল্ড 
ব্যাঙ্কের টাকায় হয়েছে সেই ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের টাকা আনইউটিলাইজ রয়ে গেছে। আপনাকে ফিনান্স 
হঠাৎ করে টাকা দিয়ে দিলেন এবং ঠিক করপোরেশান ইলেকশানের কিছু দিন আগে। ফিনান্গ কমিশন 
আপনাকে প্রায় ২১ কোটি টাকা দিয়েছিলেন এবং ৫ কোটি টাকা। ২১ কোটি টাকা তাড়াহুড়ো করে 
খরচ হলো। ইউটিলাইজ ঠিক ভাবে হলো না। আপনি যে টাকাটা পাচ্ছেন সেটা খরচ করার 
ইনযফ্রান্ট্টীকচার করুন কলিকাতা করপোরেশানে ১৪ বছরের ১২ হাজার লোক ঢুকেছে রেগুলার এবং 
ইরেগুলার ওয়েতে। আজকে সেই বার্ডেন আপনার উপর চাপিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে, কলিকাতা 
করপোরেশান দেশবন্ধুর আমল থেকে লোক ঢোকাবার একটা জায়গা, সেই ট্রাডিশান এখনও কনটিনিউ 
করছে ঠিক আছে কিন্তু কলিকাতার ৩০০ বছরে আপনি সার্ভ করতে পারেননি। 
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আমি অন্য বক্তব্য বলার আগে একটা নোট অব ওয়ার্নিং সম্বন্ধে এখানে বলতে চাই। 
আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, বৃটিশদের অনেক দোষ ছিল। কিন্তু কলকাতায় ওরা একটা ওয়েস্ট 
ডিসপোজাল সিস্টেম তৈরী করেছিল, যেটা আজকে ইকোলজিক্যালি ইনটারন্যাশানালি স্বীকৃত। সেই 
ওয়েস্ট, কলকাতার যে ওয়েস্ট সেটা এ ব্যবস্থায় চলে যাবে ধাপায়। এবং ধাপার এ জলে মাছ চাষ 
হবে। সেখানে সার যা তৈরী হবে-_গার্বেজ একটা তৈরী হবে__সেটা রি-সাইকেল হয়ে কলকাতায় 
ফিরে আসবে । আবার এখান থেকে ওয়েস্ট চলে যাবে ওখানে। কিন্তু আপনারা কি করেছেন 
সল্টলেকে? সল্টলেকে জমি দেবার জনা আপনাদের উপরে একটা প্রেসার আছে জানি। আমরা 
ক্ষমতায় থাকলে আমাদের উপরেও এই প্রেসার হোত। আপনাদের কাছে সল্টলেকে জমি চায় লোকে, 
সুতরাং প্রেসার একটা আছে। সল্টলেকে আর একটা নতুন ফেলে মেয়র একটা ব্রীজের উদ্বোধন 
করলেন সল্টলেকের ভেড়িতে যাবার জন্য। ইউ আর ডে্ট্রয়িং ক্যালকাটা" ইকোলজি। আপনি 
কলকাতার ইকোলজিকে ডেস্ট্রয় করে দিয়েছেন বুদ্ধদেববাবু। আপনার কাছে আমাদের আশা ছিল যে, 
আপনি যখন এসেছিলেন, আপনার একটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি ছিল, সেজন্য আমরা আপনার কাছে 
আশা করেছিলাম যে আপনি দুর্নীতির অভিযোগ যেগুলো বারবার করে আপনার দপ্তরকে ঘিরে 
হচ্ছিল সেই দুর্নীতির অভিযোগ থেকে কলকাতা পৌরসভা মুক্ত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হয়ত 
আপনি আপনার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি পরিষ্কার রেখেছেন, কিন্তু আপনার দপ্তরে দুনীতির অভিযোগ 
আরও বেড়েছে। আগে ছিল মাটি কেলেক্কারী, তখন সবে সত্য নারায়ণ পার্কটা দেওয়া হয়েছে। আপনি 
মন্ত্রী থাকাকালে রডন স্কোয়ারকে দেওয়া হয়েছিল! রডন স্কোয়ারে ওখানে জেটিসন হয়েছে। ওটা কেন 
দেওয়া হবে জানিনা । আপনি বলছেন যে ওখানে মার্কেট কমপ্লেক্স করবেন। কবে করবেন জানিনা, 
কিন্তু তারপর দেখছি যে, বাজারগুলোকে দিয়ে দেওয়া হলো। আপনার বোধহয় মনে আছে যে, বাজার 
নিয়ে ওখানে একটা স্ক্যান্ডাল হয়েছে। সেই সময়ে সুদীপ এখানে বারবার করে বলেছিল। আপনি 
বলেছিলনে যে আর হবে না। আপনি যা বলেছিলেন, আপনি কথা রেখেছেন। কিন্তু আপনার কি 
দায়িত্ব ছিল না যে--টু প্রোব-_এই বাজার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আমরা করেছিলাম তার তদন্ত 
করা? আমাদের কথা ছেড়ে দিন, আপনার পার্টির রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কলকাতা কর্পোরেশন 
নিউ মার্কেটএ জমি দেবার -ব্যাপারে যে অভিযোগগুলো করেছিলেন, সেই অভিযোগগুলোর একটাও 
দেখা হয়েছে? আমরা বলেছিলাম যে নিউ মার্কেটের ক্ষেত্রে বলা হোক যে, ওরা বলছে যে টেন্ডার 
ডেকে জমি বিলি করা হয়েছে, কোন্‌ স্কাগজে, কোন্‌ তারিখে টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল? এই রকম 
অনেক প্রশ্ন আমরা করেছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপারেও আমরা প্রপার উত্তর পেলাম না। কলকাতাকে 
আপনারা পুরোপুরি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিলেন। আপনার কাজ সিম্বলিক। আপনাদের প্রথম 
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ব্যক্তি যিনি বললেন যে হাওড়া শহরে রাস্তা নেই, গলির মতো রাস্তা। হাওড়ার জি. টি. রোড, মৌলানা 
আজাদ রোড, অবনী দত্ত রোড দেখুন, প্রতিদিন সেখানে কী অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে? প্রত্যেকদিন হাওড়াতে 
মাল্টি স্টোরিড বাড়ী তৈরী হচ্ছে, অর্ক বাড়ি স্যাংশন হয়। স্যাংশন হয় পাঁচতলা বাড়ির জন্য, বাড়ি 
তৈরী হয় আটতলা। এই সমস্ত প্রোমোটাররা আপনাদের পার্টির সাপোর্ট পেয়ে এগুলো তৈরী করছে। 
আজকে হাওড়াতে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। চোখের সামনে হাওড়া শহর, পুরোপুরি টাউন যেটা, সেটা 
আজকে বিজনেস টাউন হয়ে দীড়িয়েছে। হাওড়া পৌরসভা আজকে এই সমস্ত বিজনেস মস্তানদের 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কলকাতা শহরকে আপনারা পুরোপুরি বিক্রি করে দিলেন প্রমোটারদের 
হাতে। আমি একটা কুন্দোলিয়া, একটা বাজোরিয়ার কথা বলছি না যারা বাড়ী তৈরী করলে ভেঙে 
পড়ে। এরা কলি স্ত্রীটে একটা বাড়ী তৈরী করেছিল সেটা ভেঙে পড়লো, সেই কথা বলতে চাই না। 
কলিল স্্রাটের হাউস ভেঙে পড়ার পরে আমরা এই হাউসে দাবী করেছিলাম যে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নিন। আপনি লোককে দেখানোর জন্য-_রাজাবাজারে তিনটি বাড়ী ভেঙে পড়েছিল__একটু 
এগোলেন। আমি আপনাকে একশোটা বাড়ির নম্বর দেব, কোন বাড়ি নির্বাচন যেই হয়ে গেল তারপর 
আপনি এই সমস্ত বেআইনি বাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করে দিলেন। ইউ হ্যাভ স্পটড্‌ দি ম্যাটার। 
আপনি জাস্ট নির্বাচনের আগে লোককে দেখানোর জন্য কিছু বেআইনী বাড়ি ভেঙেছিলেন, কেবল 
ভোটের জন্য এটা আপনি করেছিলেন। আজকে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আজ পর্যস্ত 
আপনার বিল্ডিং রুলস্‌ হওয়া পর্যস্ত বেআইনী বাড়ীর বিরুদ্ধে এফেকটিভ স্টেপস্‌ নিতে পেরেছেন 
কতগুলো? আপনি এফেকটিভ স্টেপস্‌ নিতে পারছেন না। আপনার কর্পোরেশনের যে ট্যাক্স- গ্রান্ড 
হোটেলকে ছেড়ে দিন-_তাতে ভবানীপুরের মধ্যবিত্ত বাঙালীরা সেই ট্যাক্সের বোঝা না নিতে পেরে 
তাদের বাড়ি বিক্রি করে সোনারপুর গড়িয়াতে চলে যাচ্ছেন। আর সেই সমস্ত জায়গায় আজকে মাল্টি 
স্টোরিড বিল্ডিংস্‌ তৈরী হচ্ছে, বিস্তবানরা সেখানে সব কিনে নিচ্ছে। আপনারাই বলুন, আপনারা 
যখন বলেন যে আপনারা মেহনতী মানুষের সমর্থক, তখন দেখছি যে, আপনারাই আবার সেই সমস্ত 
ধনী লোকের কাছে কলকাতা শহরকে বেচে দিচ্ছেন। কলকাতাকে আপনারা প্রোমোটারুদের হাতে 
বেচে দিচ্ছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালীকে শহর থেকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছেন। হাওডা থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালীকে 
উচ্ছেদ করে দিচ্ছেন। সেজন্য বুদ্ধদেববাবুর এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। 


শ্রী বিশ্বনাথ মিত্র ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয, আমাদের বিরোধী পক্ষের বক্তারা এখানে নগর 
উন্নয়ন সম্পর্কিত পৌরবিষয়ের ব্যয় বরাদ্দ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কলকাতা নিয়ে বলে গেছেন নগর 
উন্নয়ন বলতে শুধু কলকাতা পৌরসভা নিয়ে নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের এবং কলকাতা সহ সিএমডিএ 
এলাকা থেকে শুরু করে যত পৌরসভা আছে তাদের সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে আলোচনায় আসা 
দরকার। বিরোধীপক্ষের অন্যান্য বক্তার মধো সৌগতবাবু যে হিসাব দিয়েছেন সেটা ভুল হিসাব। তিনি 
বলেছেন সভাপতিদের আই ডি এস এম টি অর্থাৎ ইনটেনসিভ ডেভেলাপমেন্ট ফর স্মল গ্যান্ড 
মিডিয়াম টাউন এরজন্য সব টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেন। উনি হয়তো জানেন না, কেন্দ্র সব টাকা দেন 
না, তাতে একটা রেসিও আছে ৪০.৪০.২০, অর্থাৎ কেন্দ্র ৪০ ভাগ দেয়, রাজ্যসরকার দেয় ৪০ ভাগ 
এবং বাকী ২০ ভাগ ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিতে হয়। আশা করি ভাবষ্যতে এই ভুল হিসাব দিয়ে বিভ্রান্ত 
করার চেষ্টা করবেন না। তারপরে গঙ্গা গ্াকসন প্ল্যান্টের যে টাকায় পশ্চিমবঙ্গের কাজ হচ্ছে তাতে 
ওঁরা এমনভাব করছেন যেন বিষয়টা একেবারে কংগ্রেস দলের বিষয়। কেন্দ্রর টাকা মানে যেন ওঁদের 
টাকা। এটা জেনে রাখুন যে কেন্দ্রের টাকা মানে জনসাধারণের টাকা, আবার রাজ্যের টাকা মানেও 
জনসাধারণের টাকা। বরং এইকথা বলবো যে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য বৈষম্যমূলক আচরণ করা 
হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইছি যে দিল্লীর উন্নয়নের জন্য কতটাকা দেওয়া হয়, 
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মাদ্রাজের উন্নতির জন্য কত টাকা আজ পর্যন্ত দিয়েছেন, বন্বের উন্নতির জন্য কত টাকা দেওয়া হয়েছে 
আর সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য কত কত টাকা দেওয়া হয়েছে সেটা একটু দেখবেন তো। 
যদি হিসাব দেখা হয় তাহলে দেখবেন যে তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্র বৈষম্যমূলক 
আচরণ করেছেন। এই জিনিষটা তো আর উড়িয়ে দিলে চলবে না। এইসব কথা তো ওঁরা কেউ 
বললেন না। বস্তী উন্নয়নের কথা আজকে ওঁরা বলছেন, বস্তী উন্নয়নের কথা ওঁদের মুখে শোভা পায় 
না। আপনারা আপনাদের আমলে ওই বস্তীর লোকেদের জন্য কি করেছিলেন? বড় বড় জমিদার- 
জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া আর কি করেছিলেন ঃ ১৯৭৭ সালে বামজ্রন্ট সরকার আসার পরে 
বন্তী উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। সারা কলকাতা সহ সমগ্র মফস্বল শহরের পৌরসভাগুলির 
কাজ শুরু হয়ে গেছে। অনেক বিধায়ক পৌরসভাগুলির পৌরপিতা, তারা এই টাকা পেয়েছেন। কিন্তু 
সেই টাকা আপনারা ঠিকমত খরচ করতে পারেননি। তারপরে পৌরকমীদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে 
একটা পৌর বিধান আছে। কিন্তু সেই গ্যাক্টের বলে ইচ্ছামত এক একটি পৌরসভাতে যদি ১ লক্ষ 
লোক নিয়োগ করেন তাহলে সেই দায়িত্ব নেবে কে? সেই দায়িত্ব তো আর রাজ্য সরকার নেবে না, 
সেই দায়িত্ব পৌরসভাগুলিকেই নিতে হবে। সুতরাং এইসব কথা বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার 
চেষ্টা করবেন না। এবং এটাও জেনে রাখবেন যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরেই সত্যিকারের 
গণতান্ত্রিকরণ এসেছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনাদের আমলে পৌরসভাগুলিকে 
বাতিল করা হয়েছিল, তখন পৌরসভাগুলিতে কোন নির্বাচিত বোর্ড করতে পারেন নি। আমি একটি 
পৌরসভাতে গত ২৬ বছর ধরে যুক্ত আছি। আমি জানি আগে গ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং এক্সিকিউটিভ 
অফিসার নিয়োগ করা হত কিস্তৃকোন কাজকর্ম হোত না। আজকে পশ্চিমবঙ্গে এই পৌরখাতে যে 
ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে তার একটা পরিসংখ্যান দেবো। আমি শুধু মফস্বলের কথাই বলছি-_-১৯৭৭- 
৭৮ সালে কত ব্যয় হত বই পড়লেই দেখা যাবে, ১৯৭৭-৭৮ সালে ২৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয় 
হোত। আর সেটা ১৯৯০-৯১ সালে বেড়ে ১৯ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকায় দাড়িয়েছে। এখানেই দেখুন 
আপনারা কি করেছিলেন। আর আমরা কি করেছি, আপনারা পৌরসভাকে সারা কলকাতার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সেখানে বামফ্রম্ট সরকার এসে সারা রাজ্যের মধ্যে এই ব্যবস্থাকে চালু 
করে দিয়েছেন। এখন ২২টির বেশী পৌরসভা হয়েছে, সেখানে আপনারা কত করতে পেরেছিলনে? 
১৯৩২ সালে যে পৌরসভা আইন তৈরী করেছিল ইংরেজ সরকার, তাতে তারা একট ছোট চুষিকাঠ 
ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আর আপনারা একটা চুষিকাঠ ধরে দিয়েছেন। 
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আপনারা একটা বড় চুষিকাঠি ধরিয়ে দিয়েছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার সেখানে দুধের 'বোতল 
ধরিয়ে দিয়েছেন আপনারা এটা অস্বীকার করতে পারেন? আপনারা মাঝে মাঝে বলেন কেন্দ্রের টাকা 
তার মানে কি অরা টাকা দিচ্ছেন? আজকে এই যে ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব এসেছে আমি তাকে সমর্থন 
শুধু করছি না, আমি বলব নতুন নতুন যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে পৌর ব্যবস্থার ভেতর থেকে পৌর 
উন্নয়নের জন্য, শুধুমাত্র পৌরসভায় থাকলে হয়না তাদের কর্মচারীদের স্বার্থ দেখতে হবে, এবং পৌর 
পরিচালন ব্যবস্থায় যারা আছেন তারা এবং নাগরিক এই তিনটির সমন্বয় ঘটেছে বামজ্রম্ট সরকার 
আসায়। সামগ্রিকভাবে পৌরসভায় যে অসঙ্গতি ছিল, চেয়ারম্যানদের জমিদারী ছিল, বোর্ডের জমিদারী 
ছিল এবং নাগরিক ও কর্মীদের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল, আজকে বামফ্রন্ট সরকার এসে সেই বৈষম্য দূর 
করতে সমর্থ হয়েছেন। আমি বলতে পারি নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর এবং বহরমপুরে ওরা জমিদারী করে 
রাখতে চাইছে, তাই সরকারকে সেখানে একটা নতুন পদ্ধতি চালু করতে দেখে ওদের জ্বালা ধরেছে। 
তাই আজকে ওরা ভয় দেখাচ্ছেন বন্ধ করবো। দেশের মানুষ এত বোকা নয়, আপনারা পৌরসভাগুলি 


[1500১910৭ 0 10241) 508 085 165 


চালাবার জন্য যে টাক! পেয়েছেন তার হিসেব দিতে হবে। টাকা নেব হিসেব দেবনা, খরচ কতটা করৰ 
তারও হিসেব দেবনা, ঠিক খাতে খরচ হচ্ছে কিনা তারও হিসেব দেবনা। আজকে বহরমপুরের গঙ্গা 
গ্যাকশানের কথা বলব তারা হিসেব দেননা, এ ব্যাপারে বারে বারে বলা হয়েছে সভা হয়েছে মিটিং 
হয়েছে-_এটা তারা অস্বীকার করতে পারেন। মাননীয় পৌরমন্ত্রী আজকে যে ব্যয়বরাদ্দ এনেছেন 
তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অশৌক ভ্টরচার্ধ্য ২- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে বাজেট পৌর দপ্তর থেকে 
উপস্থিত করা হয়েছে তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাইছি। অমাদের বুদ্ধদেব ভট্্াচার্য্য 
উনি এখানে এসেছেন, উনি সমস্ত প্রশ্নোত্তরের জবাব দেবেন। এখানে বেশ কয়েকজন পৌর প্রধান 
এবারে তারা বিধায়ক হিসাবে এসেছেন। আমিও জানিয়ে রাখি-_আমিও একজন পৌর প্রধান ছিলাম 
এবং সবেমাত্র পৌর প্রধানের পদ ছেড়ে মন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছি। স্বাভাবিকভাবে এটুকু বলতে চাই 
পৌর প্রধান হিসেবে, বহরমপুরের পৌরসভার সম্বন্ধে যিনি বলছেন, যার নাম দীর্ঘদিন ধরে শুনে 
আসছি বিভিন্ন সংবাদপন্দ্রে। বিভিন্ন ভাবে সেই ব্যাপারে বলতে পারি অন্ততঃ পৌর প্রধান হিসাবে কাজ 
চালাতে গিয়ে এ রকম অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। পৌর প্রধান হিসাবে কাজ চালাতে গিয়ে বেতন 
দেবার জন্য ফাণড ডাইভার্ট করতে হবে, নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে বেআইনীভাবে মাইনে মজুরী 
দেওয়ার জন্য এরকম অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। বরং আমরা যারা পৌরসভা পরিচালনা করছি 
আমরা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। মানুষকে সাথে নিয়ে সঠিক যে নীতি তাকে কিভাবে কার্যকরী 
করা যায় সেই ভাবে চালানো। এ*রকম চুরির অভিযোগ দু্ীতির অভিযোগ-_একে মাথায় নিয়ে 
আমরা আসিনি, কিন্তু এসেছে কে, বহরমপুর পৌরসভার যিনি সভাপতি তিনি এসেছেন। 


তার জ্ঞানের বহর দেখলে অবাক লাগে। তিনি পরিষ্কার বলতে চেয়েছেন, যে, বঙ্গীয় পৌর 
আইনে আছে না কি যে, পৌর প্রধান ইচ্ছা করলেই তিনি না কি অনেক লোক নিয়েগ করতে পারেন 
১০০০ টাকা বেতনের নীচে। যে কোন কর্মীকে নিয়োগ করা যায়। পৌর প্রধানের মতে এটা নাকি হয়। 
আমার ভাবতে অবাক লাগে, উনি একবার বোধ হয় ১৯৭২ সালে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। তিনি জানেন যে, কোনো কর্মীকে ১০০০ টাকা বেতনের নীচে নিয়োগ করতে গেলে ৬৬ 
নম্বর ধারাতে বলা আছে, স্যাংশান্ড পোস্ট হতে হবে। পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে। তারপর সেই লোক 
নিয়োগ করা যায়। নতুবা কোনো লোককে নিয়োগ করা যায় না। প্রধান হিসাবে যে কোনো লোককে 
নিয়োগ করতে হয় এবং পৌর আইনেও বলা আছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে করতে হবে। 
অথচ তিনি পৌর প্রধান আছেন এবং এর জন্য গর্ব বোধ করেন। বলছেন __ আই. ডি. এস. এম. 
টি. প্রকল্পের কথা। গুনে ভালো লাগলো। ভালো লাগলো এইজন্য যে, খবর, টবর রাখছেন। কেউ 
কেউ বলছেন, বিরোধীদলের পক্ষ থেকে এটা না কি কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা, কেউ কেউ বলছেন অন্য 
কথা, তারা জানেন না হয়তো জেনে রাখা ভালো-_আই. ডি. এস. এম. টি. প্রকল্পে ৩১টি পুরসভা 
তাতে, ২০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ৯০ ভাগ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। 
আর যে দুটি পৌরসভা সবচাইতে অধঃপতিত সবচাইতে খার।প কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে বহরমপুর 
এবং কৃষ্ণনগর। দুটোই ওঁদের দ্বারা পরিচালিত। তারা আজকে বড় বড় কথা বলছেন যে আই. ডি. 
এস. এম. টির টাকা খরচ করতে পারেননি, টাকা ফেরৎ চলে গেছে ইত্যাদি। এইরকম অভিযোগ 
তারা আনছেন। তাদের পক্ষে এই কথা মানায় না। বিরোধীদলের সদস্য, তারা বলেছেন-__ 
এল.আইসি'র টাকা দিয়ে না কি জলপ্রকল্পের কাজ করা হয়েছে। এল. আই. স*র কত টাকা দেবার 
কথা ছিলো? ১১টি পৌরসভা এল. আই. সি.র সহায়তায় জলপ্রকল্পের কাজে, তাতে দেবার কথা 
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ছিলো ৭ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। কিন্তু এল. আই. সি. দিয়েছে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। আর্থিক দায়িত্ব 
রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। সেই কথা তারা বলেননি। সেইজন্য আমি এই কথা বলতে চাই যে, গত 
১০ বছর, ১৯৮১ সালের পর থেকে পৌরসভাগুলির যে নির্বাচন হয়েছে সেটা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত 
গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে, প্রকৃত প্রশাসনিক নিয়ম মেনে, মানুষকে সাথে নিয়ে, মানুষের 
ওপর আস্থা রেখেই এইসব করা হয়েছে। নগরোন্নয়নের যে কাজ হয়েছে তা বামফ্রন্ট সরকারের 
আমলেই হয়েছে এবং তা নির্বাচনের মাধ্যমেই হয়েছে। কংগ্রেসের আমলে ছিলো না। তিন, তিনবার 
নির্বাচন হয়েছে, আরো কয়েকটা পুরসভার দুবার নির্বাচন হয়েছে, নতুন দু'্দুটো পুরসভা, এরং আরো 
আটটা পুরসভা আমরা নতুন করে করেছি। আটটা, নটা নোটিফায়েভ এরিয়া অথরিটি আমরা তৈরী 
করেছি। নগর উন্নয়নের যে পথ, যে বিকাশ হয়েছে, তাতে আমরা নতুন দিগন্ত দেখাতে পেরিছি। 
কংগ্রেসের আমলে হয়ওনি, পারেওনি, চেষ্টাও করেনি। আমার ভাবতে অবাক লাগে যিনি কংগ্রেসের 
বিজয়ী প্রার্থী, বারবার বলতে চেয়েছেন, জয়ী হয়েছেন বহরমপুর পুরসভায়, আর একবার বিধায়ক 
হিসাবে, সুতরাং সাত খুন মাপ। আমি যে পুরসভার প্রধান ছিলাম__এক নম্বর ওয়ার্ডের খুনী বিরাট 
ডাকাত ১০০০ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন, যাই হোক তিন মাস পরে গ্রেপ্তার হলেন, খুশীর খবর। তার 
উকিল বললেন__যেহেতু তিনি বিজয়ী হয়েছেন জনগণের মধ্যে দিয়ে সুতরাং তার সুত খুন মাপ 
হওয়া উচিং। তিনি এখন জেলে আছেন। এইরকম যদি অবস্থা হয়--ভোটে বিজয়ী হয়েছেন এটার 
দ্বারাই যদি প্রমাণিত হয় এবং সাত খুন মাপ হয় তাহলে তো মুশকিল। বন্ধুগণ আমি এই কথা বলতে 
চাইছি, পুরসভাগুলির নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নতুন দিগন্ত দেখানো গেছে। আমি 
এই কথাই বলতে চাইছি, শহরগুলিতেই শুধু বড়লোকের স্থান হবে না, গবীব মানুষও সেখানে 
থাকবেন এবং বস্তিবাসীরও স্থান হতে পারে এবং ত্বারা মান, মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারেন সেটার 
ব্যাপারেই আমরা ভাবতে চাইছি। 
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১৯৮১ সালের হিসাব অনুসারে আমাদের এই পশ্চিমকাংলায় প্রায় ১ কোটি ৪৮ লক্ষ মানুষ 
শহরে বাস করেন। ১৯৯১ সালের আদমস্মারি অনুযায়ী দেখা যায় ২ কোটি লোক শহরে বাস করেন, 
যার মধ্যে ২৬ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে । আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ২৬ ভাগ মানুষের 
বেশীর ভাগই মূলতঃ বস্তি অঞ্চলে বাস করে। সেইজন্য আমরা বস্তিগুলির যাতে উন্নয়ন করতে পারি, 
কর্মসংস্থানের সুযোগ যাতে আরও বৃদ্ধি করতে পারি, যে এলাকায় তারা বসবাস করে তার পরিবেশকে 
যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্য আমরা স্টেট আরবান ডেভালপমেন্ট এজেন্সি করেছি, আমরা ডিস্ট্রিক্ট 
আরবান ডেভালপমেন্ট এজেন্সি করেছি। যার মধ্যে দিয়ে রাজা সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
যে প্রকল্পগুলি আছে তার সুফলগুলি যাতে নীচুতলা পর্যস্ত যেতে পারে সেইদিকটা নিয়ে আমরা চিস্তা- 
'ভাবনা করেছি। আমরা এইকথা বলছি না যে আমাদের এই পৌরসভার যে সমস্ত সমস্যা আছে তার 
সমাধান করে ফেলতে পারবো। আমরা মনে করি মানুষকে সাথে নিয়ে আমরা এই কাজ করতে 
পারবো, এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে ও কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের উপস্থাপিত বাজেট প্রস্তাবের 
আলোচনায় বিরোধীরা যে বক্তব্য রেখেছেন এবং তারা যে কাট মোশান এনেছেন আমি সংক্ষেপে তার 
উপরই আমার বক্তব্য রাখব। বাজেট প্রস্তাব আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে এসেছে যে এই 
সরকার ১৪ বছর অতিক্রম করছে। আমরা এই মহানগরীর সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কে আমাদের 
চিস্তাভাবনাকে সাজাবার জন্য একটা পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা বা পারস্পেক্টিভ প্ল্যান তৈরী করেছি। 
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এটা ঠিক ১৯৬৬ সালে যে বেসিক ডেভালপমেন্ট প্ল্যান তৈরী হয়েছিল তারপর দীর্ঘ ২০ বছর অতিক্রম 
করেছে। কিন্তু মাননীয় সৌগতবাবু মাঝখানে যে একটু ফাক দেখলেন আসলে কাজটা তখনই শুরু 
হয়েছে। এটার শুরু হয়েছিল ১৯৮৬ সালে সি. এম. ডি. এ-র মাধামে। এই শহরের সমস্যা ২০ বছর 
আগে যেভাবে দেখা হয়েছে এবং যা যা করতে বলা হয়েছিল এবং যারমূল ক্ষেত্রটা আপনাদের 
সরকারের আমলে। ১৯৬৬ সালের পর সেই সমস্যা সমাধান করার জন্য কি কি করা হয়েছিল, কি 
কি করা যায়নি, কি কি বাঁধা আছে, এই শহরে আগামী ১০-২০ বছরে যা হতে চলেছে জনসংখ্যা, 
এর জলের চাহিদা, এর রাস্তার চাহিদা, ঘরের চাহিদা এই সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে, এইসব মিলিয়ে 
আগামী দিনে আমাদের কি করতে হবে এই হচ্ছে পারস্পেক্টিভ প্ল্যান। আমি শুধু অনুরোধ করব 
যথাসময়ে এই কাজ শুরু হচ্ছে এবং সেই দলিল আমরা প্রকাশ করেছি কলকাতা শহরের টারসেম্টিনারী 
প্রোগ্রামে, অর্থাৎ কলকাতা শহরের ৩০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে। তবে এই দলিল বের করার পর সেই 
কাজটা শুরু হয়ে যেতে পারেনি। আমরা নির্বাচনের আগে এই ব্যাপরে একটা সেমিনার করব ঠিক 
করেছিলাম, কিন্তু করা হয়নি। এই সেমিনারটা করতে হবে অর্থনীতিবিদ, শহর সম্পর্কে যারা 
পরিকল্পনা করেন সেই ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্টদের নিয়ে, মিডিয়া ম্যান ও রাজনৈতিক দলকে নিয়ে 
সকলের মত এতে লাগবে। এই শহরে কি করা সম্ভব, কোনটার উপর জোর দিতে হবে, কতটা জোর 
দিতে হবে এবং ১০-১৫ বছরে কোন কাজটা! আগে দরকার এই সব বাপারে এর ওপর নির্ভর 
করছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আমরা এই নিয়ে পর প্র তিনটে সেমিনার করব। যার মধ্যে দিয়ে 
সরকার একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসবে এবং এর ভিত্তিতে সি. ইউ ডি পি.-৪ তার সমস্ত পরিকল্পনা 
ঢলে সাজানো হবে। 


আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাই এই কারণে এই পরিপ্রেক্ষতে আলোচনা করা খুব জরুরী, 
না হলে প্রতি দিনের কাজের সঙ্গে যদি একটা দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গী না থাকে তাহলে সমস্যা হয়। আমি 
শুধু এটা বলতে চাই প্ল্যানিং বোর্ড তারা এই দলিল উপস্থিত করতে পেরেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
যখন আমরা করতে পেরেছি সমস্ত আলোচনার মধা দিয়ে বিশেষন্রদেব মধ দিয়ে তখন আগামী 
সেপ্টেম্বর মাসে আমরা একটা রাপরেখা পাব। দ্বিতীয় প্রশ্নটি টি এন সি পি এাক্ট সম্বন্ধে এত হতাশা 
দেখালেন কেন জানিনা। আপনাদের জানা নেই টি এন সি পি এ্যারে ঘনেকগুলি প্রশ্ন আছে যার মধ্যে 
প্রধান যেটা বললেন সুদীপবাবু, সৌগতবাবুও বলেছেন, তাব প্রগম কাজটা হচ্ছে প্রতিটি এলাক' 
সম্পর্কেও ডি পি আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্যান অনুযায়ী কলকাতা শহরের একটা ওয়ার্ডে কোন 
কোন জায়গায় বাড়ি করা যাবে কি কর! ঘাবে না. পার্কটা কি কবা খাবে, গোডাউন করা যাবে কিনা, 
এই কয়েকটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী! আছে. ভাব আছে বাড়ী তৈরী করা নেখানে যাবে তার আকৃতি কি 
হবে সেটা সি এম সি প্যান্টে আছে, ও ডি পি-তে আছে, রুলসে ভাছে! আমি শুধু জানার জন্য বলছি 
কলকাতা শহরে আমাদের যে দুটি বিজনেন্স ওয়ার্ড আছে ৬০ নং ওয়াও এবং ৪৫ নং ওয়ার্ড এই দুটি 
ওয়ার্ড ১৯৮৮ সাল থেকে লাগ আছে। আর গত বদ্রের মাঝামাঝি সময় থেকে আমরা আর ১৩৯ 
ওয়ার্ড ও ডি পি'র নোটিফিকেশান চালু করেছি। আামি সদস্যাদর জানাব জন্য বলছি যেকোন একজন 
লোককে জিজ্ঞাসা করবেন এখন কলকাতা শহারে যেকোন বাড়ী করতে হালে তাকে যেমন কলকাতা 
বিল্ডিং প্ল্যানের জন্য সি এম সি গ্যাক্ট এবং কল অনুযায়ী দরখাস্ত করতে হয় সেই রকম টি এন সি 
পি গ্রাক্টেরও অনুমোদন লাগে প্রত্যেকটি বাড়ী তৈরী করতে, ওটাকে এড়ান যাচ্ছে না। এখন দুটো 
রক্ষা কবচ হয়েছে ।-_একটা রুলস আছে, আর একটা হচ্ছে টি এন সি পির ও ডি পি"র ক্লিয়ারেন্স 
ছাড়া কোন জায়গায় বাড়ী করা যায় না। আমরা হাওড়া শহরেও পৃথক নোটিফিকেশান এ বছরের 
শেষ দিকে শুরু করেছি ১৯৯০ সালে। আমাদেব ইস্টার্ন জোনে ই এম বাই-পাশের পূর্ব দিকে একটা 
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জায়গা বাকি ছিল, এঁ জায়গায় দেরি হয়েছিল, ওটা আমরা শেষ করেছি, ডিসেম্বর মাসে আমরা ছেড়ে 
দিয়েছি। টি এন সি পি গ্যাক্টের প্রাইমারী যে শর্ত ও ডি পি অনুযায়ী যে আটকান-_আমি যখন গ্রান্ড 
হোটেলের আলোচনা শুনলাম, উনি যা বললেন এ্যাসেসমেন্ট, এখানে একজন লিখে পাঠিয়েছে, আমি 
ওগুলি জানি না বলে উত্তর দিতে পারছি না, সময় পেলে দিতাম, আমি এটুকু জানি গ্রান্ড হোটেলে 
যে বেপরোয়া স্ট্রাকচার করছিল আমি টি এন সি পি-তে আটকিয়েছি। গ্রান্ড হোটেলের মধ্যে তারা নতুন 
হতে পারে না, আমি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে গ্রান্ড হোটেলকে হারিয়ে দিয়েছি। টি এন সি 
সি গ্যাক্ট কলকাতায় ১৪০টা ওয়ার্ডে চালু আছে। সৌগতবাবু সম্ট লেকের কথা তুললেন, আমি ওটা 
জানি। আমি শুধু ওঁকে জানানোর জন্য বলছি সম্ট লেকের স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের রাজ্যের 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, তিনি যখন পূর্ব কলকাতায় এ অঞ্চলে একটা শহরের স্বপ্ন 
দেখেছিলেন তখনও কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মত দ্বিধা বিভক্ত ছিল। একদল বিশেষজ্ঞ তাকে বুঝিয়ে ছিলেন 
'যে এটা ভূল হচ্ছে, কারণ কলকাতার পূর্বাঞ্চলে এখানে সবুজ সবজী তৈরী হয়, জলে তৈরী হয় মাছ, 
কলকাতার আবর্জনা ওখানে যায়, সব মিলিয়ে একটা পরিবেশগত নিয়ম আছে, এই নিয়মকে ভাঙ্গতে 
গেলে কলকাতা শহরে ভবিষ্যতে সমস্যা হবে। এই প্রশ্ন কিন্তু তখন উঠেছিল। সেই মত থাকা সত্তেও 
সম্টলেক নগরী অর্থাৎ বিধান নগরী তৈরী হয়েছিল এবং সেখানে বিশেবজ্ঞদের মত নিয়েই তিনি তৈরী 
করেছিলেন যে কাজ আমরা শেষ করেছি। আমি এখন ওখানে জমির চাপ আছে বলে__ আপনাদের 
দু'একজন বেশী চাপ দেয়, তখন আমি হাত জোড় করি, সেজন্য আমি ওখানে যাচ্ছি না, শুধু জেনে 
রাখুন ওখানে এক্সপার্ট কমিটির একটা সেমিনার হয়েছিল। আপনাকে যাঁরা ব্রিফ করেছেন তাদের মত 
আমি জানি, একটা মত আছে যেটা আমি মৌলিকভাবে স্টক্কার করি যে ওখানে যে সবুজ মাঠ আছে 
যেখানে সবজী হয় কলকাতার জন্য, আর মাছ আছে এগুলি নষ্ট করা উচিত নয়, এটা মৌলিকভাবে 
আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্তেও ওখানে একটা শুধু পরিকল্পনা আছে, বর্তমান সল্ট লেকের যে 
একসটেনসান সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের টেলি কমিউনিকেশান ফ্যাক্টরীর একটা প্রস্তাব আছে, সেটা 
যদি হয় তাহলে সেটা করব, শুধু অকারণে বাড়ীর জন্য এটা নষ্ট করব না। 
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এই হচ্ছে আমাদের বিশেষজ্ঞ কমিটির সিদ্ধান্ত। টেলিকমিউনিকেসন ফ্যাক্ট্রি যদি করতে হয় 
তাহলে তার জন্য একটা টাউনসিপ করতে হবে। এর বাইরে সম্টলেক এলাকায় নতুন করে আর কিছু 
করব না-_এই হচ্ছে আমাদের আপাতত সিদ্ধাস্ত। আমি এবারে যে প্রসঙ্গে আসতে চাই তা হল 
এই-_আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে, বিশেষ করে বিরোধী দলের কাছে আবেদন করব, কলকাতার 
এই যে বেআইনী বাড়ী__সেই বেআইনী বাড়ী নিয়ে আইনগত সমস্যা, রাজনৈতিক, সামাজিক, 
সম্প্রদায়গত সমস্যা ইত্যাদি এই সব বিবেচনা করে আমি আগেই বলেছি, আপনারা সকলে বিতর্কে 
আসুন, আমরা একটা পথ বের করি। সমস্যা শুধু এটা নয় যে, আইন নেই__আইন আছে এবং 
দরকার হলে আরো শক্ত আইন হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন বিল্ডিং রুলস নিয়ে অনেক চেষ্টা করে 
মামলা জিতে হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট করে ক্যালকাটা বিল্ডিংস্‌ রুলস্‌ ১৯৯০ ডিসেম্বর লাগু করেছি। 
অনেক মামলা হয়েছে দুর্ভাগ্য, সেই মামলায় বিরোধী পক্ষের তাবড় তাবড় আইনজীবী ছিলেন, তাও 
আমি হারিয়ে দিয়েছি। (ভয়েস ডাঃ জয়নাল আবেদিনঃ- ওটা ওদের ব্যবসা) হা, এটা ওদের ব্যবসা 
আমরা জানি, তাও আমরা জিতেছি। তবে সোমনাথবাবু এই কেসে আমাদের বিরুদ্ধে দীড়ান নি। 
আমরা তাই জিতেছি। আমি জানি ১৯৯০ ডিসেম্বর থেকে এই বিল্ডিং রুলস চালু করেছি। মাননীয় 
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সদস্যদের জানার জন্য বলছি__সৌগতবাবুর এটা চিন্তার মধ্যে আছে। আমাদের যে রুলস চালু 
হয়েছে এর মধ্যে হাইরাইজ বিল্ডিং-এ ফায়ার প্রিভেনটিভ বিষয়ে-_ইনবিল্ট মেথড, বহুতল বড় বাড়ী 
করলে সেখানে আগুন নেভানোর জন্য বাধ্যতামূলক কিছু ব্যবস্থা এই রুলসের মধ্যে আছে, আমরা 
সেটা এখন চালু করতে পারব। এটা আমাদের একটা দিক__আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে, বাড়ী ভাঙ্গার 
জন্য আমাদের কর্পোরেশনের দপ্তরের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে একটা পুলিশ বাহিনী তৈরী করা 
হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে করপোরেশনের । আমি আজকেই কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম__ 
তারা এখন কর্পোরেশনের কর্তৃত্বে, নেতৃত্বে থাকবে। আমরা আরো কিছু এই ধরণের পদ্ধতি নিচ্ছি। 
আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে বলতে চাই যে, এই গুরুতর সমস্যাকে আমরা ছোট করে দেখতে চাইছি 
না। আমি তাই স্বীকার করছি এই মুহূর্তে কলকাতায় আমরা এ বিলডিং রুলস করার ফলে-_এক বছর 
বড় বাড়ী তৈরী আটকে রাখার ব্যাপারে বড়বাজার ইত্যাদি এলাকায় বেআইনী বাড়ী করার যে চাপ 
সৃষ্টি হচ্ছিল, সেই চাপের মুখে আমরা দীড়াতে পেরেছি। অনেক নিম্নবিত্ত গরীবের বাড়ী__একেবারে 
বেপরোয়া বাড়ী___বাড়ীর প্ল্যান'ই জমা দেয়নি এবং প্ল্যান জমা না দিয়ে বাড়ী তৈরী করছে। এই 
সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। এইগুলি করতে গেলে কি দাড়াচ্ছে? ভয়েস £ নির্বাচন ছিল) 
নির্বাচনের কথা আর বলবেন না। এই নির্বাচনের মুখে ৫টি বাড়ী ভাঙ্গলাম। ক্যামেরাম্যান নিয়ে ছবি 
তুললাম, এটা বলবেন না। ১৯৮৮/৮৯ সালে কলকাতায় কত কেস হয়েছে, কত ডিটেকটেড্‌ হয়েছে, 
কত চার্জসিট হয়েছে, আইন মাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার অনেকগুলি তথ্য আছে। শুধু ভাঙ্গার 
ব্যাপারে-_ আইনের সাহায্য যা আমরা ভাঙ্গতে চাই সেই বাড়ীর সংখ্যা ১৯৮৮/৮৯ সালে হল 
১৩৯টি। তারপরের বছর ৮৯/৯০ সালে ৯৭টি, ১৯৯০/৯১ সালে ১৭৩টি। আর এই বছর নির্বাচনের 
পর এখন পর্যস্ত ৩০টি বাড়ী-_যদি বলেন এইগুলিই কি যথেষ্টঃ আমি বলব যথেষ্ট না। এটা আমি 
বলতে চাচ্ছি যে, এটা মনে করবেন না নির্বাচনের মুখে__সুদীপবাবু, সৌগত বাবু জানেন নির্বাচনের 
মুখে যা হয়েছে__নির্বাচনে তার ফল আপনারা পেয়েছেন। বেআইনী কাজ যারা করে-_কিছু মানুষকে 
ভুল বোঝালাম-_নির্বাচনের এক দুই মাস আমাকেও দাঁড়াতে হয়েছে! আপনারা পরিষ্কার জানেন 
নির্বাচনের সময় এত সমস্যার মুখোমুখী হওয়া যায় না। কিন্তু তাহলেও আমরা ভেঙ্গেছি। আর কথা 
হচ্ছে এই যে, আজকে এখনো পর্যস্ত আমরা এই সমস্যার ধারে কাছেও যেতে পারিনি। একটা বিরাট 
অংশের লোকের খানিকটা অপরাধ প্রবণতা, বেআইনী বাড়ীর পিছনে টাকা খাটানোর প্রবণতা দেখা 
যাচ্ছে। এই ব্যাপারে আপনারা দোষারোপ করবেন, পাল্টা দোষারোপ করবে। আজকে যদি আমরা 
প্রতিটি কাউন্সিলর, এম. এল. এ জনপ্রতিনিধিরা রাজনৈতিক ভাবে দায়িত্ব নিই যে আমাদের এলাকা, 
অঞ্চলে এই বেআইডী বাড়ী তৈরী করার ব্যাপারে খানিকা দায়িত্ব রয়েছে, আমরা এর বিরোধিতা 
করব-_এই অবস্থা তৈরী করতে না পারলে একে ঠেকানো মুস্কিল। কলকাতা শহরের এই বেআইনী 
বাড়ী তৈরীর কাজকে কোন অবস্থাতেই কোন রাজনৈতিক দল কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না, এই অবস্থা 
যদি আমরা তৈরী করতে পারি তাহলে প্রশাসনিক, রজনৈতিক অন্যানা কাঠামো এখন পর্যস্ত যা আছ 
তাতে আমরা এই কাজ করতে পারব। কিন্তু সমস্যাটা অনেকদিন ধরে জমে আছে। সমস্যা জমে আছে, 
জনসংখ্যার চাপ আছে, বাড়ীর চাপ আছে, গৃহের চাহিদা আছে, এইগুলিকে সব মাথায় রেখে শুধু 
আইনের কথা ভাবলে হবে না। বিরোধী দলের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারাও এই ব্যাপারে যদি 
আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা এই কাজ করতে পারব। 

আর শুধু একথা আমি দিতে পারি যে কোলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে সেই 


দুর্বলতা কাটাবার জন্য আমরা সব সময উদ্যোগ নিচ্ছি। সুদীপবাবুকে শুধু একথা বলতে পারি যে, 
পার্ক প্লাজার মতন কয়েকটি কেসের ব্যাপারে আমি অমনোযোগী নই। এটা ঠিক যে কয়েকশো কেস, 
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সব মনোযোগ দিতে পারি না, আমি ৩/৪টে নিয়ে লেগে আছি। আপনার জন্য আমি বলছি, আজকেই 
পার্ক ল্লাজার মামলা ছিল। সেই মামলা অন্য কেউ করবেন না, গ্যাডভোকেট জেনারেলই করবেন, 
করছেন, আর কেউ করবেন না। তা সন্বেও আমরা কয়েক মাস ভুগছি। আপনাকে আমি বলছি, কিছু 
করা যাচ্ছে না এখনও পার্ক প্রাজার আজকেও ডেট ছিল। দুর্গাপুর ব্রীজেরও আজকেই ডেট ছিল, 
সৌগতবাবুর স্বার্থ আছে। সেই দুর্গাপুর ব্রীজের আজকে ডেট ছিল, যাইনি ওরা। একটি লোক আটকে 
রেখেছে ব্রীজ। আজকে লোক যায়নি, মামলা হয়নি। আর কুন্দলিয়া? সুদীপবাবু ৫ তারিখে কোর্টে 
চলুন একবার। আপনি বললেন কুন্দলিয়ার কেসে চার্জসিট দিলেন না কেন? এটা কি? একটু জেনে 
বলুন। কুন্দলিয়ার চার্জসিট দিয়েছি ২৭-৬.৯০ তারিখে। কুন্দলিয়ার কেস চলছে, ৫ তারিখে পরের 
দিন। আপনি সেদিন দয়া করে আসুন কিংবা লোক পাঠান। এস দেখুন যে এখানে কি হচ্ছে। দেখু কি 
করছে কর্পোরেশন, কি করছে পুলিশ । আবার বলছি, ৫ই আগস্ট ডেট আছে কুন্দলিয়ার। আপনাদের 
যদি সবার ইচ্ছা থাকে যে এই ধরণের একটা অপরাধী কোলকাতায় শাস্তি পেলে কোলকাতার মানুষের 
মনোবল বাড়বে ভাহলে আপনারা সহযোগিতা করুন। ৫ তারিখে কেস আছে। আমি অন্ততঃ এই 
কয়েকটি কেস মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করছি, দেখছি কি হয়, না হয়। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি 
যে সেখানে আমার কয়েকশো এই ধরনের কেস আছে কিন্তু সবটা না পারলেও কয়েকটা কেস 
মনোযোগ দিয়ে দেখছি এবং আমাদের গ্যাডভোকেট জেনারেল, আমাদের আইনজীবী তাদের সঙ্গে সব 
সময় আমি যোগাযোগ রক্ষা করে চলি। এর পর আর একটি প্রসঙ্গ যেটা উঠেছে সে সম্বন্ধে কয়েকটি 
কথা বলছি। এখানে আপনারা বলেছেন যে আমি কিছু টাকা খরচ করতে পারছি না। সুদীপবাবু একট 
তথ্য দিয়েছেন। আমি অস্ততঃ যেটুকু বুঝেছি, আমি এটা দাবী করছি না, আই, ডি. এস. এম. টি স্কীমে 
কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আছে, আমাদের টাকা আছে, অনেক ধরণের সমস্যা এখানে হয়েছে। কাজ 
চালু হয়েছে আমার ধারণা-_এটা প্রথম শুরু হয়েছিল একেবারে ১৯৮৪ সাল থেকে। ১৯৮৪ সাল 
থেকে কয়েক বছর জমিজমা নিয়ে সমস্যা ছিল। কিন্তু আপনি যদি একটু জেলায় জেলায় ঘোরেন, 
জেলার নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন--যান না একটু কুচবিহার শহরে, যান না শিলিগুড়িতে 
আলিপুরদুয়ারে, গিয়ে দেখুন না আই. ডি. এস. এম. টি. স্কীমে কি কাজ হয়েছে। কুচবিহার শহরে ১০ 
বছর আগে গিয়েছেন আর এখন গিয়ে দেখুন না কি কাজ হয়েছে। ১৯৮৪ সাল থেকে আজ পর্যস্ত 
২০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা সব মিলিয়ে- কেন্দ্ররাজয-_জড়ো করতে পেরেছি। আমার হিসাব ১৭/১৮ 
কোটি টাকার কাজ আমরা ইতিমধ্যেই করেছি। আমার কাছে মিউনিসিপ্যালিটি ওয়াইজ আছে। আপনি 
দু-এক বছরের হিসাব দেখালেন, আমারও ধারনা তাই। যখন প্রথমবার ছিলাম দায়িত্বে ১৯৮৭/৮৮ 
সালে তখন জমিজমা নিয়ে একগাদা মামলা হয়ে যাবার ফলে এক বছর কাজ আটকে গিয়েছিল। 
পরে জমিজমার মামলাগুলি জিততে আরম্ভ করার পর একসঙ্গে অনেক টাকা খরচ ধরি। কিন্ত এই 
আই. ডি. এস. এম. টি. স্কীম একেবারে ব্যর্থ স্কীম এটা বলবেন না। এর সাফল্য আছে এবং বেশ কিছু 
(ডিসট্রিক্ট টাউনে এর সাফল্য আছে। এই কাজ চলবে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আছে, আমাদেরও 
টাকা আছে কিন্তু যেটুকু দুর্বলতা আছে নিশ্চয় সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবো এটা স্বীকার করতে আমার 
কোন অসুবিধা নেই। আর সি. এম. ডি. এ'র কথা যেটা বললেন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কেউ বলছেন, 
আমাদের ওয়ার্ড ব্যাক্কের টাকা একটাতেই আছে। সেটা সি. ইউ. ডি. পি-তে আছে। সি. ইউ. ডি. পি. 
আমাদের '৮৩ সালের পরিকল্পনা এবং কাজ শুরু হয়েছে ৮৫তে। এখন তো পাউন্ডের হিসাবে সব 
গোলমাল হয়ে গিয়েছে। তা সত্তেও ২৪০ কোটি টাকার মধ্যে ২০০ কোটি টাকা একটু বেশী খরচ 
করেছি, ২০/২৫ কোটি টাকা আরো খরচ করতে হবে এটা ঠিক। আমার হাতে এখনও ১১/২ বছর 
সময় আছে। আর পারফরমেন্স ওরা তো প্রতি তিন মাস অস্তর এসে আমাদের ধরে সুতরাং অতো 
সহন্জ ব্যাপার এটা নয়। তবে এটা ঠিক যে আমাদের কয়েকটা জায়গায় কাজের গতির ব্যাপারে 
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আমরা আত্ম সমালোচনা করছি। এটা হচ্ছে অনেক সময় রাস্তাঘাট-_আপনাকে বলতে পারি, জানেন, 
গড়িয়া ব্রীজ__গড়িয়া থেকে সোনারপুর যাচ্ছেন, এ একটা মুখে একটা কাজ করার জন্য কয়েকটা 
দোকান তোলার জন্য ৮ মাস, ৯ মাস আটকে আছি। কি করবো? 


[735 -7.45 ৮.] 


কোন টার্মিনাল হওয়া, ওখান থেকে, বড় বাজার থেকে নিয়ে তোলা হবে। কিন্তু শুরু করতে 
ভীষণ সময় লাগছে, কারণ মামলা-মোকদ্দমা হয় যখন এই ধরণের জমির সমস্যা আসে, উচ্ছেদের 
সমস্যা আসে, তোলার সমস্যা আসে। আমি বিশেষ করে একটা ব্যাপারে বলছি, এই দুর্গাপুর ব্রীজের 
ব্যাপারে একজন লোক মামলা করে ১১/, বছর আটকে রেখেছে। এই দেশে আইন আছে, দুগপুর ব্রীজ 
খুলতে পারছি না, একজন লোক মামলা করে আটকে রেখেছে। এটা উনিও জানেন। আমি একথা 
বলছি ষে এই ধরণের সমস্যা হলে, এটা ঠিক যে সি ইউ ডি পির কাজগুলি একটু দেরী হয়ে ষায়। 
তা সত্তেও আমি একথা বলছি যে আমাদের কাজ হচ্ছে, ২০০ কোটি টাকার মত বরচ করবো, কিছু 
টাকা হয়ত এদিক ওদিক পাউন্ডের গণডগোলে হয়ে যেতে পারে। এবারে আমি আর একটি প্রসঙ্গে 
আসছি। সুদীপবাবু প্রায়ই এই বিষয়ে বলেন, আমি এটা পরিষ্কার করে দি তে চাই। নিউ মার্কেটের প্রশ্ন 
যখন আমাদের কাছে এল তখন আমাদের নীতি ঘোষণী করেছিলাম। নিউ মার্কেটের আর কিছু করার 
ছিলনা, শেষ হয়ে গিয়েছি। তবে নতুন কোন মার্কেটকে প্রাইভেট ডেভলপারদের দেওয়া হয়নি, 
হবেনা। ৪টি মার্কেট সম্পর্কে 'হাডকো'র সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনা চুড়ান্ত হয়ে গেছে, 'হাডকো'র 
সঙ্গে আমরা এগুলি করবো এবং 'হাডকো'-কে দিয়ে মার্কেট করাবো। কাজেই এতে আপনাদের 
আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই। রডন স্কোয়ার-এর ব্যাপারে আমি বলেছি যে রডন স্কোয়ার সম্পর্কে 
আমাদের মৌলিক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। রডন স্কোয়ারের ব্যাপারে আপনাদের আপত্তি ছিল দুটোতে । 
একটা হচ্ছে, পরিবেশগত, আর একটা হচ্ছে প্রাইভেট ডেভলপারস্। রডন স্কোয়ারের একটা 
অডিটোরিয়াম হবে। টারসেন্টিনারী আমাদের প্রোগ্রাম কি, মূল কাজ কি করছি সে সম্পর্কে আমাদের 
এস ইউ সি সদস্যকে স্মরণ করিয়ে দেই যে আপনি একটু খবর রাখার চেষ্টা করুন তাহলে দেখবেন 
কি হচ্ছে। কলকাতী শহরে টারসেনটিনারী শুরু হচ্ছে। টারসেন্টিনারীতে ইমিউনাইজেশান প্রোগ্রাম 
আছে, টারসেনটিনারীতে গ্যাডাল্ট এডুকেশান প্রোগ্রাম আছে, টাএরঞ2!হাদীতে পার্মানেন্ট 
একিজিবিশান গ্রাউন্ড হবে, টারসেন্টিনারী টাইন হলে মিউজিয়াম শুরু হবে, টারসেন্টিনারীতে শুরু 
হবে রডন স্কোয়ারে অডিটোরিয়াম এবং কলকাত] শহরের সব থেকে বড় অডিটোরিয়াম হবে এবং 
তার পিছনে একটা কার পার্কিং হবে। এটাও “হাডকো” করে দেবে। আমরা শুধু অডিটোরিয়াম করবো, 
কোনরকম কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স করবো না, এই হচ্ছে আমাদের সিদ্ধাস্ত। আমি আশা করবো যে এতে 
আপনাদের আপত্তি হবেনা । আর একটা বিষয়ে এখানে আমি বলবো এবং এটা মাননীয় সদস্যদের 
ভাল করে বুঝতে বলবো। বহরমপুরের চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক ভাষণ এখানে শুনলাম। এ 
তি ভাষণ শুনে আমাদের কোন লাভ নেই। সমস্ত ভাষণ শোনার পর, সমস্ত উত্তেজনার পর 
আমার বিনীত কথা ৩টি। উনি পরিষ্কার করে আমাকে বলুন যে আই. ডি. আর. সি'র ৮ লক্ষ টাকা 
এদিক ওদিক হয়েছিল কিনা? আমি বলছি এই ৮/২ লক্ষ টাকা ভাইভার্স হয়েছিল। একে সামলানো 
দায়। একটা সরকারী পদ্ধতি আছে, উনি জানেন, তখন উনি ছিলেন। দ্বিতীয় হচ্ছে, গঙ্গা গ্যাকশান 
প্যানে ৪০ লক্ষ টাকা আমি সরকারী ভাষায় কি বলবে! জানিনা, তবে সংসদীয় ভাষায় বলে পরের 
দ্রব্য না বলিয়া লওয়া”__আমি জানিনা কি বলবো, ৪০ লক্ষ টাকার কোন হিসাব নেই। এই অপরাধের 
কোন মাত্রা নেই। তৃতীয় হচ্ছে, বেআইনী নিয়োগ এবং এটা একটা বড় সমস্যা। এই নিয়োগ নিয়েও 
আমি ওনাকে অনেক বলেছিলাম। আমার যা হিসাব তাতে অতিরিক্ত ৫ শত জন। অর্থাৎ আইনতঃ 
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যে লোক আছে তার সমান বে-আইনী লোক আছে। এটা কেআইনী কী অতিরিক্ত, এর ভাষা উনি 
জানেন, আপনারা উত্তেজিত হবেনা কেউ। উনি ভাষা জানেন এই ৫০০"র মধ্যে ১৫৪ জনকে আবার 
স্থায়ী করে দিয়েছেন, এও আইন মানেন নি। আমি শুধু বলেছিলাম, এখনও বলছি মাননীয় বিরোধী 
দলের নেতা যে চিঠি দিয়েছেন, সৌগতবাবু বললেন, সেই চিঠি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ 
আলোচনা করেছি। আমি বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি, বারবার করতে চাই, 
আবার করতে চাই, কোন আপত্তি নেই। শুধু আমাকে যারা প্রশাসন জানেন, প্রশাসন করেছেন বিরোধী 
দলের দায়িত্বশীল নেতা, আপনাদের আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিরোধী দলের নেতা যদি আমাকে পথ 
দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমি খুশী হবো। আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা চেয়ারম্যনকে নিয়ে নয়, 
আমার সবচেয়ে বড় চিস্তা বহরমপুর শহরের মানুষকে নিয়ে এবং উনি দায়িত্রহীন হলে আমরা 
দায়িত্বহীন হতে পারে না। সেই জন্য আমাদের ডি. এম. কে দিয়ে আমাদের টাকা পাঠাতে হচ্ছে। 
আপনি রাস্তা পরিষ্কার করে দিন, আপনি জলের ব্যবস্থা চালু রাখুন। আমি বারবার টাকা পাঠিয়েছি 
কয়েক লক্ষ, আবার পাঠাবো যাতে সব পরিষ্কার হয়। রাস্তার ভয়ংকর অবস্থা হয়েছে, শহরের 
মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য ডি. এম. কে সোজাসুজি টাকা দিয়ে বলতে হচ্ছে আপনি করে দিন। 
আর উনাকে আমি বলেছি, আপনি দয়া করে একটা চিঠি দিন। যা হয়েছে, আপনি স্থায়ী লোকদেরই 
মাইনে দেবেন, আর বেআইনী লোকগুলো আমি সরিয়ে দেব। চিঠি দিয়ে দিন, আমি টাকা দিয়ে দেবো। 
উনি আজ পর্যস্ত্য চিঠি দেন নি। আমি সেই টাকা বাড়তি হয়ে গেছে, দেব। কিন্তু উনি কী করছেন, 
উনি হুমকী দেখাচ্ছেন, উনি লিফলেট বের করছেন, ১২ তারিখে বন্ধ করবো বলছেন। আমি বলছি, 
আপনি কোন্‌ পথে চলেছেন, কী পথ চাইছেন, আইনের পথ চাইছেন, প্রশাসনিক পদ্ধতির পথ 
চাইছেন, কী পথ চাইছেন, আমি অনুরোধ করবো বিরোধী দলকে, তাঁদের কোন নেতা এসে আমাকে 
পথ বাতলে দিয়ে যান কোন পথে যাওয়া যাবে আর বদি পথটা এঁটা হয়, আমি জানি আরও অনেক 
হিসাত্মক বক্তৃতা করছেন বহরমপুর, আমি বলছি ও পথে যাবেন না, বহরমপুর শহরের মানুষকে 
আর দুভোগের মধ্যে ভোগাবেন না। আপনাদের দলের কোন দায়িত্বশীল নেতা আমার সঙ্গে বসুন 
এবং আমাকে পথ দেখিয়ে দিন যে কী প্রশাসনিক পদ্ধতির মধ্যে কী করে সমাধান করা যায়, এই যে 
তিনটে সমস্যা, ৮১/, লক্ষ টাকা আই. ভি. এস. এন. টি. ৪০ লক্ষ হচ্ছে গঙ্গা এ্যাকশন প্ল্যান আর ৫০০ 
লোক ঢুকিয়েছেন উনি এবং ১৫৪ জনকে স্থায়ী করে দিয়েছেন কোন আইন না মেনে, আর অংশগুলো 
বাদ দিলাম। আপনারা পথ বলে দিলে, আমি নিশ্চয়ই স্পীকার মহাশয়কে বলছি করবো। আমি এই 
সম্পর্কে আর দীর্ঘ বক্তব্য রাখবো না। আমি আশা করবো, আমি যে বাজেট প্রস্তাব রেখেছি, সেই 
বাজেট প্রস্তাববের মূল নীতি সমর্থন করে, কাটমেশিনগুলোকে নিশ্চয়ই বিরোধিতা করে, আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


141. 5059101 :- 17 780], 16 00 19৬6 2179 1901501181 65112180101) 00 
[70916 ০0). ৬/1]] 112৬6 2) 01000110011165 01) 710109%. 

ব0০৬/ ৬0116 011 [061091105 001 0312005. 1115 ৮০ 91211 (8106 
[02172170 0 26. 111)0716 15 0176 00017100101) 00 12677781100. 26 ৬/1)101) 15 
|) 01061 2190 12011 25 17050. 

6 100001 180 076 21701017101 06 1001)0170 ০০ 1০01090 0% 15. 
100-, ৬৪5 1ম) 701 210 105. 


[96177011017 0 9য় 17300011206) 317801901791162 000 2 980) ০4 


[0150055910৭ টোখ 101271৭1008 01২/115 173 


1২5. 15,25,80,000 ০০ 21150 10 15710011010076 01001 1001121)0 10. 26, 
71810 11680 : 2070-0080 /১001101501811৬0 907%1095 (116 চ101600101 
210 00170101) (1115 15 117011515০0 & (0681 5) 01 [২5. 7,63,60,009 
817680% ৮০06৫ 01) 20000101), ৮/25 11521) [001 2170 25769 (0. 


1, 91১69 :130%/ ৮6 ৬/1]1 1216 01) 10০11010130. 37. 11)016 1০ 
10176 001 178011015 (0 10017179100. 37. /১11 1176 011 17010101)5 216 11) 01061 
2110 (81021) 45 17090. 


1067197101০, 37 


1176 17701101701) 10110 21710011001 0106 100110110 06 1600060 (0 1২০. 
1, ৮/2৩ 161) 01 270 1091. 


[7.45 - 747 1০7৬1.] 


[170 71001070080 106 21108110110 [9011810 ০ 1500০০0 09 
5. 100/- ৯9016 11)01) 001 2110.1051. 


71767100101) 01 91071 30001790010 317900501121190 01191 & 50] 01 05. 
2518,27,60,0090 ৮০ া৪050 101 28097011016 01106 1)2100170 [0..37, 
119101 116805 : ':2217-0121। [0০০10017010 4217-08001081 00018 01) 
01041 109৬6100176] 210 6217-1,09115 (01 (01021) 106৬০101110107, (11715 
15 11701801516 01 ৪ 10181 50]]) 01 15. 1,09,14,87,090 8116809 ৬০98৫ 017 
80001101) 9/25 11001) [000 2170 81000 (0. 


10617198710 0. 96 


11761710010) 01 911 90001190019 1317900801191190 01181 ৪ 50) 01 1২5. 
1,53,66,83,000 ০০ 81810160001 60011010116 01001 16178170 1২০. 9০, 
11910111580 +3604-001110017581101) 2170 /১5512111161115 [0 10081 1300163 
8110 78110129811 12]. 11750110010175 (12001010115 10170185811 1২91). (11115 
15 117010151৬০ 01 ৪ [0081 9যা। 91 1২5. 76,83,29,000 911680% ৬০16৫ 017 
800001)0) ৮/55 01101) [000 2110 2166৫ (0. 


10501011৯12 


71761720956 ৮/85 01001) 801071760 81 7-47 7.1. 011 1 2৮. 01 
1101809%, 0176 5101) £১15705, 1991. 


10066017105 01 6116 ৬651 13677021 [.95151901%6 /৯5507711)19 
/55507111)100 01067 6176 1)870515101)5 01 (106 (0175010780601) 01 117012 


1116 45501015706 11) 0106 1,651518616 00119101991 0 016 45556101019 
110056, 08100118, 011 1017089, 010 50) 4১0৮0511991 21 1.00 ]).1). 


[নিও তি 


11. 90০8461 (9781 11/571% 8001, মিঞা) 11006 00080 17 11015061, 
4 11701506515 01 ১0816 874 157 1৬101701001. 


১৪7০0 (00656101775 
(10 11018 0078] /৯175%/67 ৮616 ?1৮677) 


[1.00 - 1.10 1১৬. ] 
+82 71010 00৮০] 


রাণীগঞ্জ এলাকায় ধ্বস প্রতিরোধে সরকারী পদক্ষেপ 


*৮৩| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪) শ্রী লক্ষণ চন্দ্র শেঠ £ ভূমি ও ভূমিরাজন্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
ন্্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £ 


(ক) রাণীগঞ্জ এলাকায় ধ্বস প্রতিরোধে রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন; এবং 


(খ) উক্ত ধ্বস প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য পাওয়া 
গিয়েছে কি না? 


শ্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী ঃ 


(ক) ধ্বস প্রতিরোধ মূলতঃ কেন্দ্রীয় সুরকার এবং ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কর্তব্য। 
তথাপি ধবসের দ্বারা জনজীবন বিপন্ন হচ্ছে বলে রাজ্য সরকার এব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছেন, যার 
ফলে ধ্বস ভরাট করার একটি কার্যক্রম নেওয়া হযেছে। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে 
রামজীবনপুরে এবং পরে স্থায়ী ভিত্তিতে রানীগঞ্জ শহরে এই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। 


(খ) ধবস প্রতিরোধের কাজ যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারেব এক্ডিয়ারভূক্ত, রাজ্য সরকারের 
কোনও আর্থিক সহায়তা পাওয়ার প্র্ম ওঠে না। 


রী প্রশান্ত কুমার প্রধান :_ রাণীগঞ্জ এলাকায় যে ধ্বস নামছে সেই ধবস প্রতিরোধের জন্য 
ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রাণীগঞ্জের পাশাপাশি এলাকায় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে 
কি, কোন অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে কি? 

্্ী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী -_ আমি যতদূর জানি, ডিরেকটর জেনারেল অফ মাইন্স সেফটি 
বলেছেন, ওখানে ৫৪০ হেক্টর এলাকা ধবসের জন্য বিপন্ন এবং প্রায় ২ লক্ষ ৫৪ হাজার মানুষ বিপন্ন 
এবং রাণীগঞ্জ এলাকায় ৫৪ হেক্টর। এ ব্যাপারে গত ৩/৪ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমি 
পর পর কয়েকবার আলোচনা করেছি। 


176 /95731,% 70২0028107ব05 

(50) 802830 1991] 
দীর্ঘদিন ধরে বৃটিশ আমল থেকে এ এলাকায় কাজকর্ম কলিয়ারী রুলস না মেনে এ সব কাজ কর্ম 
হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার সুনির্দিষ্ট একটা প্রস্তাব ছিল। প্রস্তাবটি হচ্ছে যে, বালি দিয়ে ভরাট করার 
আইন হওয়া সত্বেও ওটা পরিপূর্ণ ভাবে করা হয় না। সেজন্যই ওরকম হয়েছে। সেজন্যই এই 
সাবসিডেন্স পরীক্ষামূলকভাবে রামজীবনপুরে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেজন্য এখন এঁ পরীক্ষার ভিত্তিতে 
এ' বালি দিয়ে ভরাট করার ব্যবস্থাটি এবং নূতন যে মেথড হয়েছে __ বালি এবং জল দিয়ে মিশিত 
করে প্রবল হাওয়া দিয়ে সেটাকে করা হয় __ সেই কাজটি শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার 
এই সাবসিডেনসের জন্য ইনিসিয়ালী প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। তারা কাজও 
করছেন। এই কাজটা একটা টেকনিক্যাল কাজ বাইরের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁদের খনি বা মাইনিং 
সম্বন্ধে জ্ঞান আছে তারা এই জিনিষটা করতে পারবেন। আমি খবর নিয়েছি যে, ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে 
১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 


(গোলমাল) 


শ্রী কৃষ্ণধন হালদার ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়* রাণীগঞ্জে ধবস নামার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার য়ে 
৫ কোটি টাকা ধার্য করেছেন সেখানে রাজাসরকারের কোন প্রতিনিধি আছেন কিনা এবং রাণীগঞ্জের 
যে জায়গাটা বিপদাপন্ন এবং মংগলপুর টাউনশিপের জন্য রাজ্য সরকার কতটাকা খরচ করবেন? 


(গোলমাল) 

শ্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী £ আমি আগেই বলেছি, যে আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল যে এটা কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং কোল ইন্ডিয়ার দায়িত্ব, আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হাইপাওয়ার 
স্টাটুটারী কমিটি করা দরকার যার মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য দুই সরকারেরই প্রতিনিধি থাকবেন। তারা 
এই জিওলজিস্ট, মাইনিং জিওলজি সম্বন্ধে এবং এনভায়ারনমেন্ট সম্বন্ধে এক্সপার্ট তারা থাকবেন। তবে 
এরজন্য প্রচুর খরচ হবে। এর প্রাথমিক হিসাব পরীক্ষামূলক ভাবে তখন জানা গিয়েছিল সেই সময়কার 
খরচ অনুযায়ী ২০০ কোটি টাকা। পরবতীকালে এরকম একটা হাইপাওয়ার স্ট্যাটুটারী কমিটি করার 
কথা বলা হয়েছে একাজের জন্য এবং এ' মাইনিংয়ের কাজের জন্য তারা তা করেছেন। 


(গোলমাল) 


১(97760 00651101715 (60 দ1)101) 00721 /৯15%7675 ৮৮16 1,810 017 116 
21016) 


িহ২7১/125/91727 7২00027 01209 


₹84. (/৬৫1010160 00651101710. +63) 8)7 20101) /৯118270 8010 ১121 
১৪105 09 20৮ : ৬/111 0106 [11715101-1-018ঠ16 00116 [0121 10691001160 
[06108111017 0158590 (0 51806 :- 

(8) 0116 9%91856 ০3009107010010 (11101000176 ৬৪16 01 00০৫ £7211)5) 
00117217095 01001 0100 [ব90107091 [২0191 12100109701] 
[7019106 189/21)21 0152 01019, 0011178 : 

1987-88 
1988-89 
1989-909 
1990-91 


306511015 /খা) /5৮/21২ 177 


(9) 0106 517819 01 067118] 0০0৮6111161 17 5001) 60017010016? 
111015667-111-0118156 01 06 [ছাএ] 106৮6107167) 16179107167, 


(৫) 1987-88 - [২5. 25.29 
1988-89 - ” 28.01 
1989-90 - ৩ 
1990-91 - *.32.93 


(9) (1) 50% ০01 016 8110 0051 1] 1987-88 8170 1988-89, 
(01) 80% 01016 0171 0091 17 1989-90 870 1990-91. 
বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে বনসূজন 

*৮৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৯) শ্রী পার্থ দে বন বিভাগের "ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি £_ 

(ক) বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে বনসৃজনের কাজে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে; এবং 

(খ) বর্তমানে আর্থিক বছরে এ কাজে কতখানি অগ্রগতি হবে বলে আশা করা যায়? 
১111715667-117-0119756 01 011 17018505 1)6])8710061 : 


(ক) বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে ১৪৮.৫০ হেক্টর জমি বন সৃজনের কাজ সমাপ্ত 
হইয়াছে। 


(খ) বর্তমান আর্থিক বছরে ২৫ হেক্টর এলাকায় বনসৃজন করা হইবে। 
160057116101) 01171901959] 


*86. (4১]710060 00650101710. *72) 91771 ১0111911061) (0179806019901)98% 
8100 ১187 9805969 2২00 : ৬11] 170 1111715107-11-0179100 01 016 [20010211017 

(11401958911) 1)0108111761)0 106 [198590 (0 51810 :- 
(9) 006 10001006101 0116009571590 11801775981) (00700101116 11) 
' 01606101) 01511015 01 ৬/০১1 13617291 85 [01 181651 11065, 2480 
(9) 1176 17001001 01 17৬17017521) ৮1101) 1718৬009017  81817090 
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সাক্ষরতা কর্মসূচীতে পড়ুয়াদের উৎসাহদান 
*+৮৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২২) শ্রীরতন চন্দ্র পাখিরা £ শিক্ষা বেয়স্ক ও প্রথা বহিরতি) বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £ 
সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের উৎসাহদানের কোন পরিকল্পনা আছেকি? 

1111115067077-0118156 91 086 10050910077 (১0016 & 07-00171791) 10610911016 : 

বর্তমানে সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী পড়ুয়াদের উৎসাহদানের নির্দিষ্ট আর্থিক 
সাহাষ্যদান বা অন্য কোনও বিশেষ সুবিধাদানের কোন পরিকল্পনা নাই। তবে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রণুলিতে 
উপস্থিত হওয়ার জন্য পড়ুয়াদের উৎসাহদানের নিমিত্ত নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে। 
সেগুলি নিম্নরূপ ৪ 

দেওয়াল লিখন, পথসভা, পুস্তিকা প্রচার, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ভিডিও ক্যাসেট প্রদর্শন প্রভৃতির 
মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষার পরিমগ্ডল গড়ে তোলা। 

পদযাত্রা, পথসভা, সাইকেলসহ মিছিল, প্রদর্শনী প্রভৃতি দ্বারা পরিবেশ রচনা করা, সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান, নাটক, যাত্রা, কবিগান, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতর্ক এবং ভ্রামামান সাংস্কৃতিক দল কর্তৃক নাট্য 
অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা ইত্যাদি দ্বাবা পড়ুয়াদের উৎসাহিত করা। এছাড়াও পড়ুয়াদের সাথে প্রশিক্ষকের 
ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত করা হয়। 

উপরিউক্ত কর্মসূচীগুলির মাধ্যমে বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নিরক্ষর পড়ুয়াদের 
বিশেষ আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। 

উত্তরবঙ্গের হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ 


*৮৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫০) শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার £ বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্ত্রিমহোদয় 
অনুপ্রহপূর্বক জানাবেন কি ৪ 
(ক) মামলা সংক্রাস্ত বিষয়ে উত্তরবঙ্গের পচটি জেলার মানুষের সুবিধার জন্য সার্কিট বেঞ্চ 
গঠনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে কবে নাগাদ এ পরিকল্পনা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়ঃ 
7117115167-171-01709756 01 016 500010891 1061)271771678% : 

(কে) হাঁ। 

(খ) পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। 
₹89 2110 *90---171610 00৮০7 

জওহর রোজগার যোজনায় রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ 

*১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১৯) শ্রীনটবর বাগদী £ গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £_ 

(ক) গত ১৯৯০-৯১ আর্থিক বত্টীরে জওহর রোজগার যোজনায় এ রাজ্যের জন্য মোট কত 

টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; এবং 
(খ) পৃথকভাবে জেলাগুলির জন্য এঁ বরাদ্দের পরিমাণ কত? 


0075571015 40 /15৮/775 179 


[111115067-177-078756 01 186 হং0৪91 106৬6101706 [)1১8717671 : 


(ক) ১৯৮২১.১৫ লক্ষ টাকা। (একশত আটানবুই কোটি একুশ লক্ষ পনের হাজার টাকা) 





খে) জেলা বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) 

কুচবিহার ১১২৭.৩৫ 
জলপাইগুড়ি ১৪৩৩.৭৭ 
দার্জিলিং গোর্ধাহিল কাউন্সিল ১১৮৮৮ 
শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদ ১৩৫.৯৩ 
পশ্চিমদিনাজপুর ১২৮২.২৯ 
মালদা ৭৯৫.৫৩ 
মুর্শিদাবাদ ৯৭৪.৭৭ 
নদীয়া ১০৪৮.২৯ 
উত্তর ২৪ পরগণা ১৩৬২.৭৯ 
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ২১৩৮.৯৬ 
হাওড়া ৫৫৯.২৯ 
হুগলী ১১৪৭.৭২ 
মেদিনীপুর ২৪৬৫.৭০ 
বাকুড়া ১২৮৬.২২ 
পুরুলিয়া ৯৬০ ৯২ 
বদ্ধমান ১৮৪৪.০৩ 
বীরভূম ১০৫৮.৭১ 

মোট ১৯৮২১.১৫ 

মেদিনীপুর জেলায় কন্টাই টেকৃনিক্যাল কলেজ নির্মাণ 


*৯২। (অনুমোদিত প্রশ্ন *৬৭৮) শ্রীশৈলজা কুমার দাস £ কারিগরী শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £__ 
(ক) মেদিনীপুর জেলার কাথি থানার কন্টাই টেকৃনিক্যাল কলেজ নির্মাণের জন্য কত টাকা 
মঞ্জুর ও খরচ করা হয়েছে; 
(খ) ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৯০ সালে উক্ত পলিটেকনিকে ভর্তির জনা জয়েন্ট এন্ট্রা্স 
পরীক্ষায় উতীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঝাড়গ্রাম পলিটেকনিক কলেজে পাঠানো হয়েছিল; এবং 


/৭১ তাভালে. এ বছব উজ্ত পনীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? 


$11101১(৫1-11)-0180750 0110110 1:001010201 15000926017 & 1120]25 [00001001)1 
(ক) এ পর্যন্ত ৮৪,৮২,০০০ টাকা কাথি পলিটেকনিক ভবন নির্মাণের জন্য (জল সরবরাহ 


ব্যবস্থা ও বৈদ্ৃতিকরণ সহ) মঞ্জুর করা হয়েছে এবং পূর্ত বিভাগের নির্মাণ পর্ষদ প্রায় 
সমস্ত অথই ব্যয় করেছে। 


180 4১912374818 29019510105 
[585 4১060501991] 


(খ) ১৯৯০ সালে উক্ত পলিটেনিকে কোন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়নি এবং সেজন্য 
হাড4 ঝাড়গ্রামে অবস্থিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পলিটেকনিকে পাঠানোর প্রশ্ন 
ওঠে না। 


(গণ প্রন্ম ওঠে না। 


বয়ন্ক শিক্ষা ও প্রথাবহির্তৃত শিক্ষা 


*৯৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৫) শ্রীমতী জয়শ্রী মিত্র £ শিক্ষা (বয়স্ক ও প্রথা বহির্ভূত) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £- 


(ক) বয়স্ক শিক্ষা-ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে; 
(খ) সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্পে (১) কোন কোন জেলা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে; 
(২) অগ্রগতি কিরূপ; এবং 


(গ) বর্তমান ১৯৯১-৯২ বৎসরে নতুন কোন জেলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে 
কি? 


1117715667-177-0119756 01 10176 7,00008(1011 (48001105011 1017091) 1)617911716170: 


১৯৯০ সাল সারা বিশ্ব জুড়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বছর পালিত হয়েছে। এই কারণে 
১৯৯০-৯১ আর্থিক বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বয়স্ক শিক্ষা প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ ও কর্মবিধি 
গ্রহণ করেছে। দ্রুত সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 
সেগুলি হল £__ 


১। সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্প ৫__ 


এই প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্যের ৭টি জেলাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত জেলারাপে 
গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উক্তজেলাগুলির ৯ থেকে ৫০ বছর বয়সের সমস্ত নিরক্ষর 
বালক-বালিকা এবং নর-নারীদের সাক্ষরতা সর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। 
এছাড়া উক্ত ৭টি জেলার ৬ থেকে অনধিক ৯ বছর বয়সের বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হয়েছে। 

২। ১৫-৩৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের সাক্ষর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ২০টি ব্লকে 
পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে দু'বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলিকে নিরক্ষরমুক্ত করার 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পুরো কাজটি পঞ্চায়েত কতৃক নিয়োজিত 
স্বেচ্ছাসেবীগণ সম্পন্ন করবেন। 

৩। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬০০০ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অংশ গ্রহণ করছে। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ 
মাধ্যমিক কর্মশিক্ষার (ওয়ার্ক এডুকেশন) অন্তর্গত “সমাজ সেবার” অঙ্গ হিসাবে বয়স্ক 
শিক্ষা বিষয়টি অস্তর্তৃক্ত করেছেম। 

৪। কলিকাতা পৌরসভার অস্তর্গত ১৪১টি ওয়ার্ডে উক্ত পৌরসভার মাধ্যমে প্রায় আড়াই 


৫। 


৬। 


৭। 


৮। 


১। 


২ 


৩। 


৪1 


30265171085 40 ঞ5৬/515 181 


শিলিগুড়ি পৌরসভাকে দু'বছর সময়ের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত পৌরসভা রূপে গড়ে 
তোলার জন্য এক কর্মসূচীও চালু হয়েছে। শিলিগুড়ি পৌরসভাকে এই কর্মসুচী 
রূপায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সাগর ব্লকের ৯-৫০ বছরের সমস্ত নিরক্ষর নরনারীদের 
সাক্ষর করে তোলার এক কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। 

সারা রাজ্যে ২১৩টি সাক্ষরতাপূর্ণ আদর্শপ্রাম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জেলা পরিষদ 
গুলিকে উপযুক্ত পরিমাণ আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। 

সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্গতৃক্ত জেলাগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট জেলাগুলিতে গ্রামীণ ব্যবহারিক 


সাক্ষরতা প্রকল্পের কর্মসূচী আছে। 


প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা সংক্রান্ত 


৯ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক যে সমস্ত বালক বালিকারা বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পায়নি; 
তাদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
সার্বিক সাক্ষরতাভূক্ত জেলাগুলিতে ৯ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক বালক বালিকাদের শিক্ষা 
ব্বস্থাও সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 

অন্যান্য জেলায় প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা কর্মসূচীটি পূর্ণগঠিত করে অবশিষ্ট জেলাগুলির 
প্রতিটি ব্লকে ৫০টি করে প্রথা বহির্ভূত কেন্দ্র পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে চালানোর 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

রাজ্যের ১১৩টি পৌরসভার এলাকাতেও সংশ্লিষ্ট পৌরকর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রথা বহির্ভূত 
শিক্ষা কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা হয়েছে। পৌরসভার অন্তর্গত প্রথা বহির্ভূত কেন্দ্রের 
অনুমোদিত সংখ্যা ২৭০০। 

এখনও পর্যস্ত মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, কোচবিহার ও উত্তর চবিবশ 
পরগণা এই সাতটি জেলা সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্পের আওতায় এসেছে। 


সর্বশেষ রিপোর্টে জানাযায় বর্ধমান জেলার সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর প্রথম ধাপ সাফল্যের 
সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। ইতিমধ্যেই উক্ত জেলায় ৯.৮৬ লক্ষ লোক সাক্ষর হয়েছেন। ১.৩০ লক্ষ বিদ্যালয় 
ছুট শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। 

মেদিনীপুর জেলায় সার্বিক সাক্ষরতার কাজ যথেষ্ট এগিয়েছে এবং পূর্ণ সাফল্যের জন্য 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। 

হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, কোচবিহার ও উত্তর চবিবশ পরগণায় প্রকল্পগুলির কর্মসূচীকে 
জোরদার করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। 

বর্তমান আর্থিক বর্ষেও কয়েকটি জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচী চালু করার প্রস্তাব আছে। 
তবে কোন কোন জেলাকে এই কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯১-৯২ সালের মাধ্যে আনা হবে সে সম্বন্ধে 
এখনও চূড়াস্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। 


অজয় নদীর উপর খেয়াঘাটের জন্য লিজ 


*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫১৫) শ্রীসুরত মুখার্জি ঃ পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্র মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি 


/95121891,% 7005510110৩ 
রি [56 4007851) 1991] 


কে) বীরভূম জেলার ভামগড় ও বর্ধমান জেলার পাগুবেশ্বরের মধ্যে অজয় নদীর উপর 
খে) উক্ত লিজের জন্য বিডে কতজন যোগদান করেন; এবং 
(গ) সর্বোচ্চ লিজে গত ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে কত টাকা পাওয়া গেছে? 


1111195667-111-01891506 01 1১978011859 10610911716] £ 

(ক) বর্তমান অর্থবর্ষে (১৯৯১-৯২) উক্ত খেয়াঘাটের জন্য বীরভুম জেলা পরিষদ ১১ 
(এগারো) লক্ষ টাকার লিজ দিয়েছেন। 

(খ) উক্ত লীজের জন্য কোনো বিড বা নীলাম হয়নি। জেলা পরিষদের সিন্ধাত্ত অনুযায়ী 
বর্তমান ইজারাদারের সঙ্গে আলোচনা করে এই অর্থ বর্ষের লীজ বর্ষের লীজ চুড়াস্ত 
করা হয়। 

(গ) গত ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরে এ ফেরীঘাটের লীজ থেকে ১০ দেশ) লক্ষ টাকা পাওয়া 
গিয়েছে। 

১0৫191 107650% 


95. (/৯৫])10160 0995010105 0. *729) 911 14104) 11016 : ৮111 076 
1৬111715101-17-0118756 01 009 1501651 10019811000 0৩ 70158520 (0 96816 :- 
(৪) 1116 18591 01 50019] 1:01650” 00111)6 1110 ০1101 012100191 
৪2] ; 270 
(00) ৪0165 01189110 7010005০৫00 06 (8161) 0110001 01015 [0101600 ? 
৬]11119667-11-0179156 01 (1) চ1016505 16192710161) : 
(8) 9010 19170901011 1250 176০. 
হা) 1019501 -_284590 106০. 
[২101 212100178 --1830 190. 


(9) 77960 80195. 
(31530 1760.) 


অপারেশন ব্র্যাক বোর্ড প্রকল্প 
*৯৬ (অনুমোদিত প্রন্ন নং *৩৩৭) শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস £পঞ্চায়েত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহোদয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ৪- 


(ক) ১৯৮৯-৯০ সালে হাওড়া জিলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ 0100120101) 73180. 73081 
প্রকল্পে কোন টাকা পেয়েছে কিনা ; এবং 


(খ) পেয়ে থাকলে প্রাপ্য টাকার পরিমান কত £ 
1৬11719667-177-0179156 01 016 8১910017959 10619916767 : 
(ক) হাঁ! পেয়েছে। 
(খ) ৩৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬৪০ টাকা। 
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আলিম পরীক্ষা 


*১৭ | (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৭৪৯) শ্রী মোজাম্মেল হক £ শিক্ষা (মাদ্রাসা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £- আলিম পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্ররা উচ্চমাধ্যমিক পাঠনক্রমে ভর্তি 

হতে পারে কি এবং নতুন পাঠ ক্রমে আলিম পরীক্ষার ফল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশের জন্য কি 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? | 

117115067-177-01898759 01 (196 20010896107) (74190795917) 06199160611 : 
কিছু শর্তসাপেক্ষে আলিম (নতুন পাঠ্যক্রমে) পাশ ছাত্ররা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হতে পারে। 
নতুন পাঠ্যত্রমে আলিম পরীক্ষার ফল ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। 


কৃষ্ণনগরের জজকোর্ট ও ফোজদারী কোর্টের আধুনিকীকরণ 


*৯৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৮১) শ্রীশিবদাস মুখার্জি ঃ বিচার বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি £- 
(ক) কৃষ্ণনগরের জজকোর্ট ও ফৌজদারী কোর্ট জেনারেটর বসানোর কোন পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কি না; 
(খ) কৃষ্ণনগরে ফৌজদারী কোর্টে লিফট বসানোর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং 
(গ) কৃষ্ণনগরে জজকোর্ট থেকে ফৌজদারী কোর্টে যাতায়াতের রাস্তার ওপর আচ্ছাদন 
নিমাণের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ? 
111715061-17)-01)976 01 006 7001019] 100102716776170 : 
(ক) ১টি ৫ কেভি এ শক্তি সম্পন্ন জেনারেটার ভাড়া নেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। 
এই বিষয়ে নদীয়া জেলা জজ মহোদয়ের অভিমত চাওয়া হয়েছে। 
(খ) এরূপ কোন প্রস্তাব সরকারের নিকট নাই। 
(গ) এরূপ কোন প্রস্তাব নদীয়া জেলা জজ মহোদয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। 


জেলা সড়কে হাম্প 


*৯৯ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৯৬) শ্রীমতি আরতি হেমব্রম £ পরিবেশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ৪ 
(ক) রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জেলা সড়কে যত্রতত্র বেআইণী হাম্প গড়ে ওঠার কোন খবর 
দপ্তরের আছে কিনা ; এবং 
(খ) থাকলে, উক্ত হাম্প গড়ে ওঠার ফলে পরিবেশ দৃশনের কোন সম্ভবনা আছে কিনা ? 
[৬117115067-171-0179756 01 (100 1570517017706176 10619911706 : 


(ক) এই ধরনের খবর সরকারের পূর্ত সেড়ক) বিভাগে মাঝে মাঝে আসে। 


খে) এর ফলে গাড়ীর চালকদের অসুবিধা হয় এবং যানজট সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। গাড়ী 
গুলি থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া নির্গত হবার ফলে জনসাধারনের একটু অসুবিধা হলেও 
এর জন্য পরিবেশ দূষনের মাত্রার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। 


/959151131,% 17300017212101195 
দি [5607 44020561991] 


বীরভূম জেলার খয়রাশোলে সাব রেজিস্ত্রী অফিস স্থাপন 
*১০০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৯৮) শ্রীসাত্বিক কুমার রায় ঃ বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মস্্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £- 
(ক) বীরভূম জেলার অন্তর্গত খয়রাশোল ব্লকের খয়রাশোলে একটি সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস 
খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং 
(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত সাব-রেজিদ্ত্রী অফিস খোলা হবে বলে আশা করা যায়? 


117715661-111-0119706 01 (186 [00109 1)0199710716776 : 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন উঠে না। 


10179 /৯৮/85 019119 


* 10]. (/১017110060 00650101710. *64) 1)7 1 2701) ৯0100111175 2170 91171 
98109091২0৮ : ৬/1]] 1৬111015161-117-0178156 01 076 1২019] 109৬6101017761)( 
10108101001] 00 [0168520 (0 51806 :-- 
(8) 0176 (21591 00 901)16৬61701705 17) ৬/০51 86191 01101 0106 
“*[10019 /১5/৪$ %018178”” 01 10)0 [70110991501 006 9০011600190 
08516 2710 ১০1)60016011110 001171011710165 00111776 1989-90 
2170 1990-9] : 270 


(0) 01761685015 001 91701100811, 1 0179 ? 
৬111119667-11)-0178750 01 0186 10121 1)6৬০1010711618 1001)911778677% : 


০27 1 8756 /৯0181৮6770671 
1989-90 10174 17090565. 13896 10595. 
1990-91 11594 110)565 9421 11080595 (0৬.) 
119 (00 [01051655) 
70918] : 9১40 1)098595. 


[7 016 ০2 1989-90 ; 07016 ৮/85 1709 51016 1911. 101 1990-91, 07616 
1085 0661) ৪ 172161191 511010911 200 (1015 ৮/25 11781110016 10 -1101)- 
8৬281120111 01 18110 [01 0011500010116 116 1100565 [00101001811 11) 0105001 
1) 0161611 [0017065. 1৬1012021, 006 02176110121105$ 11) (11656 02565 216 
19100002110 00 170৬০ 17100 01 00115010100 0061] 1100565 11) 18170 /1)101) 17099 
70০ 2৬৪1121)16 0015106 [11611 1011)081 2168 01 8৮০9০৪01017. 1006 [0 90018017% 
[16250165 010. (116 011511)91 91100980101) 01) 1২ 01115 0176 562 1990- 
91 ৬/85 1900060 .0% 016 0০০৮৮ 01 117019. 0017560001701%, 0176 14১ 517816 
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নৃতন বনাঞ্চল সৃষ্টি 
*১০২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২৭) শ্রী নটবর বাগদী ঃ বন বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি £-- 
(ক) বিগত ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে নৃতন বনাঞ্চল এবং বনজ সম্পদ সৃষ্টি করার 
পরিমাণ কত ; এবং 
(খ) বনাঞ্চালের দখলিকৃত জমি উদ্ধারের জন্য এ পর্যাত্ত কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? 
11115161-180-0118756 01 0156 [1076515 1)6])87111161)0 : 
(ক) ১৯৯০-৯১ আর্থিক বৎসরে মোট ৬৫৩৫২ হেকটর জমিতে নতুন বনসৃজন করা 
হয়েছে। 
(খ) বে আইনি দখলীকৃত জমি উদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 
আরবান ল্যাগ্ড সিলিং আযান রেগুলেশন ত্যাক্টরের বলে সরকারে ন্যস্ত উদ্বত্ত জমি 
*১০৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪৪) শ্রীদেনপ্রসাদ সরকার £ ভূমি ও ভুমি রাজস্ব বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ঃ 
(ক) ১৯৭৬ সালের আরবান লাওড রেগুলেশন আক এর বলে বিগত তিন বছরে শহরাঞ্চলে 
কত পরিমাণ উদ্ৃত্ত জমি সরকারের দখলে এসেছে : এবং 
(খ) উক্ত দখলিকৃত জমির কত শতাংশ শহ্রাঞ্চলে আর্থিক দিক থেকে দূর্বল অংশের 
মানুষের আবাসন নিমাঁণের জন্য চিহিন্ত করা হয়েছে? 
18015067--171-0179150 01 010 1,8110 8110 14180 136৮677106 1061১91608610 
(ক) ৮২,৯৮৬.৬৬৬ স্কোয়ার মিটার। 
(খ) কেবলমাত্র আর্থিক দিক থেকে দুর্বল অংশের মানুষের আবাসন নির্মানের জন্য কোন 
জমি বন্টনের পূর্বে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় ন|। 
ফলের গাছ রোপণের মাধ্যমে বন সংলগ্ন অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন 
*১০৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৯৮) শ্রীমতি আবতি হেমব্রম * বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্থ্ি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £-- 
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স্বাস্থ্যকর পরিবেশে গণতান্ত্রিক কাঠামোর ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত খুশী। অত্যন্ত মর্মত্তদ পরিবেশে এক 
বেদনাদায়ক অভূতপূর্ব এক বিপজ্জনক ভয়ঙ্কর পরিবেশ আপনার মাধ্যমে আমি আজকে ঘটনাগুলি 
তুলে ধরতে চাই। আমরা যখন এই হাউসে আলোচনা করছি তখন মেদিনীপুর জেলার কেশপুরে, 
মেদিনীপুর জেলার সবং-এ কয়েক হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে আজকে তারা জঙ্গলে রাস্তায় আত্মীয়- 
স্বজনের বাড়িতে কোনও রকমে দিন কাটাচ্ছেন। 

এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে যখন আমরা আপনার কাছে এই ঘটনার সুত্রপাত করছি তখন কয়েক শত 
মানুষ কেউ তীরবিদ্ধ, কারুর হাত ভাঙা, কারুর পা ভাঙা, কারুর চোখ গেছে, কারুর মাথায় টাঙ্গি, 
কারুর বুকের মধে। তীর ঢুকে আছে, কারুর গলার মধ্যে তীর ঢুকে আছে, এই রকম বহু লোক 
আজকে তারা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। স্যার, আমরা যখন আপনার মাধ্যমে এই বক্তব্য 
রাখছি ঠিক সেই মুহূর্তে কংগ্রেস কর্মীরা শাস্তি শ্রীয় মানুষেরা তাদের সর্বর্ধ খুইয়ে যাওয়ার ইতিহাস 
নিয়ে প্রশাসনের কাছে সামান্যতম প্রতিকার না পেয়ে আজকে তারা হাহুতাশ করছে। আজকে সেই 
ইতিহাস নিয়ে প্রশাসনের সবটা যদি পড়তে হয় তাহলে সারাদিন হাউস বন্ধ রাখতে হবে, কিন্তু বলা 
সম্ভব নয়) তাই সঙ্গত কারণে কয়েকটা ঘটনা আপনার সামনে তুলে ধরছি। স্যার, আজকে এই মুহুর্তে 
৩ হাজার কেশপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গুণ্টাদের অত্যাচারে 
গৃহহীন হরে জঙ্গলে পড়ে আছে। অথচ এই গ্রামগুলি ডি এম বাংলো থেকে ১৬ কিমি দূরের পীচ 
রাস্তার উপবে এই গ্রামগুলি এস পি-র বাংলো থেকে ১৬ কিমি দুরের পীচ রাস্তার উপরে । সেখানে 
ই এফ আর আছে সেখানে পারা মিলিটারী ফোর্স আছে নিরাপত্তার জন্য কিন্তু জেলাপ্রশাসন 
মার্সাসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এক হয়ে মানুষ খুনের নেশায় মতে উঠেছে কেশপুরে! স্যার, 
আমি তাই সরাসরি অভিযোগ করছি মাক্ুবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও মেদিনীপুর জেলার মার্কসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির অত্যাচাবে যারা নেতৃত্ব দেন সেই মেদিনাপুর জেলার ডি এম, এস পি এই বাপারে 
সরাসরি যুক্ত এবং লিপ্ত। স্যার, আজকে আদিবাসীদের কাপড় নেই, খাবার নেই, কাজ নেই, জনমজুর 
তারা ৭ দিন ধরে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে--পুলিশ আছে, ডি এম আছে, প্যার! মিলিটারি ফোর্স আছে 
কিন্তু কিসের জন্য? স্যার আপনি এটা দয়া করে জানাবেন কি* আজকে গড়বেতার পূর্ব কেন্দ্রে 
আমাদের বিধানসভার মিনি প্রার্থী ছিলেন তপন চক্রবর্তী তীর স্ত্রী. তাঁর বাচ্চা, বৃদ্ধ পিতাকে গুল্ডারা 
বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করেছে, কিডন্দাপ করেছে । স্যার আদিবাসীদের বাড়িতে 
পুলিশ গিয়ে বলছে এলাকা ছেড়ে দিন, এ সিপিএম-র মুস্তাঞ্চল হবে, কোন কিছু থাকবে না সবং 
গন্ডুকগ্রামে। সেখানকার একটি ছেলে হরিপদ জানা ভূমিহান শ্রামক তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তীর দিয়ে, 
মেরে ফেলে দেওয়া হল -_ বাদার মাটিতে ফেলে দিয়েছে। প্রায় ৬শত পেকে হাজার হাজার সিপিএম 
গুন্ডা বাহিনীকে পাশাপাশি ব্লক থেকে তুলে নিয়ে এসে প্লশের মদতে সারারাত্রি ধরে প্রামগুলিকে 
ব্যারিকেড করে বাড়িতে বাড়িতে অত্যাচার করা হয়েছে। স্যার, প্রায় তিন শত মানুষ রক্তাক্ত 
বিভীষিকার মধ্যে কাতর আর্তনাদ করেছে, তাদেরকে গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছে, রিক্সা আটকে 
দেওয়া হয়েছে, ভ্যান আটকে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে আনতে দেওয়া হয়নি। 


[1.30-1.40 7১৯1. ] 

সেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে আডিশানাল এস পি, এস ডি পি ও, ওসি, উইথ টু 
্লাটুন্স অফ ই এফ আর ছিলো __ তাঁদের বাবহার করা হলো না স্যার; প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সম্পদ 
লুট করেছে এই গুল্ডা, ডাকাত বাহিনী মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির দল। আঙ্কে সারা মিদনাপুর 
জুলছে। নারীর সন্ত্রম নেই। মায়ের লাঞ্ছিত, অত্যাচাব্রিতা। তাদের বে আক্রু করে দেওয়া হয়েছে। 
তাদের উলঙ্গ করে সাইকেলের চেন দিয়ে মারা হয়েছে! মহিলাদের উলঙ্গ করে সাইকেলের চেন দিয়ে 
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মারা হয়েছে। আজকে হাসপাতালে -- আমি স্পেসিফিক্যালি আপনার মাধ্যমে কমপ্লেন করছি। স্যার, 
মিদনাপুরে এই মুহূর্তে কাতর যন্ত্রণায় ছট ফট করছে ওয়ার্ডে যে রুগীগুলি ভর্তি আছেন তারা। কোন 
জায়গায় নেমেছি আমরা? আমার বক্তব্যে আমি নাম মেনশান করছি। * * * তিনি বলেছেন যে, যাঁরা 
কংগ্রেস করছেন তাঁদের চিকিৎসা করা হবে না। তারা পড়ে থাকো। 


মিঃ স্পিকার £ ডাঃ গোলক মাঝি নামটা বাদ যাবে। 


ডঃ মানস ভূঞা £ আজকে সবংয়ের গুল্ডুত, সবংয়ের কুড়ালি, সবংয়ের কাটাবেড়িয়া, সবংয়ের 
সংকটিয়া -_ আজকে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে বাইরে যারা বেরিয়েছে 
তারা যেন আর গ্রামে না ঢোকে। তাদের বয়কট করা হয়েছে। কেশপুরের আনন্দপুর, কেশপুরের 
পাতিবেড়িয়া সেখানে আজকে বলে দেওয়া হয়েছে কোন পুরুষ মানুষ যেন গ্রামে না আসে। আজকে 
স্যার, কার কাছে বিচার চাইবো আপনি বলে দিন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ডি এম, এস পি, 
আজকে সিপিএমের মন্ত্রীরা, সিপিএমের নেতারা যদি খুনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, লুটের সঙ্গে যুক্ত 
থাকেন, নিরাপত্তা না দেয়, মানুষের চিকিৎসা না দেয়, ডাক্তার যদি বলেন হাসপাতালে যে কংগ্রেস 
করেছো সুতরাং চিকিৎসা হবে না তাহলে আমরা কোথায় যাবো? আপনার কাছে তাই আবেদন 
করছি, বলে দিন যে, আমরা কার কাছে ভিক্ষা চাইবো? আজকে তাই আমাদের বিরোধী দলের নেতা 
যে প্রস্তাবনা করেছেন এবং আপনি আলোচনা করাবার সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এবং আপনি দয়া করে মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে পাঠান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে দিন কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে 
যারা আছে, ত্বারা থাকবেন কি থাকবেন না? তিনি বিচার করে দিন। 


জী সুশান্ত ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আলোচনা করবার যে সুযোগ দিয়েছেন 
তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে বিষয়টা এখানে আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে এবং যে বিষয়টা নিয়ে 
মাননীয় সদস্য ডাঃ মানস ভূএগ্টা এতক্ষণ বললেন, এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। কেশপুর 
থানার কিছুটা এলাকা আমার বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। সেই জায়গায় কংগ্রেস, এবং ঝাড়খণ্ড 
এঁদের সম্মিলিত যে গুভ্তা বাহিনী, সমাজবিরোধী তারা যে ঘটনা নির্বাচনের পর থেকে ঘটিয়ে চলেছে 
তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। গত ২৬ শে আমাদের পার্টির সদস্য নন্দ জমাদার নৃশংসভাবে খুন 
হয়েছেন। এইরকম খুনের নজির পশ্চিমবঙ্গে নেই। পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছিলেন যে তোমরা পূর্ণ 
মদতে সমাজবিরোধী কাজ করতে পারো। আর পরিণতিতে দিলীপ ঘোষ ও তপন রায় কুখ্যাত 
সমাজবিরোধী নেতা নির্বাচনের পর থেকেই তারা সেখানে অপরাধমূলক কাজকর্ম করছে। এই কথা 
দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। গত পরশুদিন সকাল থেকে পূঁটিগোড়া, ধাতকাটা, তররা, বড়বড়ুই ইত্যাদি 
জায়গাতে প্রায় ৯০০ ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জালিয়ে দিয়েছে। ওইসব বাড়িতে যে সমস্ত শিশুল্লা ছিলো 
তারাও রেহাই পায়নি এই আগুনের হাত থেকে। আহত হয়েছেন সরকারী জব আ্যাসিস্ট্যান্ট মধূ 
চক্রবরতী-_তীকে খুন করবার চেষ্টা করা হয়েছিলো। এখন তিনি মিদনাপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি 
আছেন। এই কথা তারা অস্বীকার করতে পারবেন না। 

যে ঘটনা কংগ্রেস এবং ঝাড়থন্ড ঘটিয়ে তুলেছে সেখান থেকে লোকের দৃষ্টি সরাবার জন্য ওরা এই 
মেদিনীপুরে অনশনের নামে একটা খেলা শুরু করেছে। অনশন করে ওরা মানুষকে ও মানুষের মনকে 
ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে তপন চক্রবর্তীর কথা ওনারা বললেন, ধিনি বিধানসভায় 
আমার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং মানুমের ভোটেতিনি পরাজিত হয়েছেন। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি 
মানসবাবু বিধানসভায় দীড়িয়ে অসত্য কথা বলছেন। ওখানে লোক পাঠিয়ে তপনবাবুর স্ত্রীকে আমরা 
জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন __- আমাদের কেউ অত্যাচার করছে না, আমাদের কেউ আটক করেনি। 
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তারা এইসব ঘটনার পর বলেছে আমাদের মেদিনীপুর পৌঁছে দেওয়া হোক। তারপর পুলিশ গাড়িতে করে 
তাদেরকে তপনবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আর ওনারা এখানে দীড়িয়ে অসত্য কথা বলছেন। ওনার 
নেতাদের কাছে আমি অনুরোধ করবো, যারা সমাজবিরোধী, ডাকাত, গুণ্ডা তাদের গলায় কংগ্রেসী তকমা 
ঝুলিয়ে দেবেন না। ওদের গলা থেকে কংগ্রেসী তকমা খুলে ফেলুন সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। 
আর টাকা-পয়সা দিয়ে ওদের পুষবেন না। কারণ ওইসব ঘটনা ওরা বাড়িয়ে তুলছেন এবং নানান ধরনের 
চক্রান্ত ওরা জেলায় তৈরী করছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এবং মেদিনীপুর জেলার শাস্তিপ্রিয় 
মানুষ এর প্রতিরোধ করছে। তারা বার বার যে ঘৃণ্য চক্রাত্ত, ষড়যন্ত্র করছে, মেদিনীপুরের মানুষ তাকে 
কখনই সফল করতে দেবেনা, এলাকার শাস্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক মানুষ তার বিরোধিতা করবে। কেশপুরে 
ওরা ডাকাতি খুন এইসব করার চ-্টা করছে। নির্বাচনে সেখানকার মানুষ ওদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। 
সেখানকার মানুষ আমাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছে, সেই দায়িত্বকে আমরা পালন করছি এবং আমরা 
আপনাদের চক্রাত্তকে ব্যর্থ করবো। সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে এবং আমরা সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে রয়েছি। আজ সাধারণ মানুষের ভূল ভেঙ্গেছে এবং তারা ওদের দিক থেকে আমাদের দিকে সব চলে 
আসছে এবং তাই ওরা মরিয়া হতে চাইছে। সেই জায়গাতে ওরা উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। 
এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
শ্রী সুকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আপনি 
কেশপুর ও সবং নিয়ে আলোচনার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন, অর্থাৎ বিরোধীদলের সদস্যদের । স্যার, 
চোরের মায়ের বড় গলা, এইভাবে আগের বক্তা বক্তব্য রাখলেন। আমি এই কারণেই বলছি যে আপনারা 
অনেকেই জানেন যে মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটা প্রজ্জবলিত স্থান ছিল। সেদিন 
আক্রমণ করেছিল। সিপিএমরা সেদিন স্বাধীনতায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাই সেই লজ্জা নিবারণ 
করার জন্য তারা সেদিন কংগ্রেসীদের আক্রমণ করবার জন্য সমস্ত কিছুর লাইন কেটে দিয়েছিল। মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মহাশয় সেদিন হাউসে বলেছিলনে যে কোথাও কোন গণুগোল হলে এখানে 
আলোচনার প্ররিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধাস্ত নেব। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেশপুর, সবং-এর উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত 
দেখা গেল সেখানে তারা রাস্তা কাটল টেলিফোন কাটল কংগ্রেসীদের আক্রমণ করবার জন্য। 


[1.40-1.50 £৮৬1.] 

টেলিফোনের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, পুলিশের টেলিফোনের লাইন বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। এটা কোন সভ্য দেশের নীতি £ আমি শাসক দলের যাঁদের বিবেক, সুস্থ চিন্তা আছে তাদের 
মানুষকে যে আক্রমণ করল এটা কোন সভ্য দেশের মানুষ করে? তারা প্রকৃত সভ্য না অসভ্য? গত 
কয়েক বছর. আগে আমি নিজে কেশপুরে গিয়েছিলাম, কেশপুরের ওসি”র সামনে আমাদের একজন 
কংগ্রেস কমীকে হেঁসো দিয়ে গলা কেটে দেওয়া হয়েছে, তার রক্তের ফিনকি থানায় গিয়ে পড়েছে। 
কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপধ্যায় সেখানে গিয়েছিলেন। কি তাদের অপরাধ? আমি শাসকদলের 
সদস্যের চ্যালেঞ্জ গ্যা্সসেপ্ট করে বলছি আপনাদের যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে আপনারা চলুন, 
আমরাও যাব, কেশপুর, সবং ঘুরে দেখবেন কারা অপরাধী। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আপনারা নিজেদের 
মানসিকতা যদি পরিবর্তন না করেন তাহলে জনগণ একদিন আপনাদের বিচার করবে, মানুষ 
আপনাদের গুলি করবে। সেজন্য বলছি আজকে সবংএ কংগ্রেস কর্মী তীরবিদ্ধ হয়েছে, একদিন 
আপনারা চেসেস্কুর মত তীর বিদ্ধ হবেন।....... 
(মাইক অফ) 
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জ্বীমতী নন্দরাণী দল ঃ মানণীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি আজকে একটা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
এখানে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন তারজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি 
বলতে চাই এখানে মানসবাবু, সিদ্ধার্থবাবু এবং পরব্তীকালে যিনি বললেন সবটাই অসত্য কথা 
বললেন। স্যার, আপনি জানেন যে গত ৪/৭/৯১ তারিখে বিরোধী দলের নেতা সিদ্ধার্থ শংকর রায় 
এ এলাকায় গিয়েছিলেন। এর আগে আমি মেলানে বলেছিলাম যে কেশপুরের মানুষ আমাদের বেশি 
বেশি করে ভোট দিয়েছে। বিগত দেড় বছর ধরে কংগ্রেস এবং ঝাড়খণ্ড মিলিতভাবে কেশপুরে একটা 
চক্রাত্ত করছে, আমাদের সঙ্গে যারা আছে তাদের ভয় দেখিয়ে ওদের পক্ষে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। 
এখানে মেলানে আমি বলেছিলাম গত ২৫ তারিখে কংগ্রেস এবং ঝাড়খ ডের আক্রমণে কতাই গ্রামের 
নন্দ জমাদার এবং মার্চবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যারা সমর্থক তারা এ গ্রাম ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন গ্রামে 
আশ্রয় নেয়। আমাদের তাদের খাওয়াতে হচ্ছে। ২৫ তারিখের ঘটনার পরে নন্দ জমাদার ২৬ তারিখে 
তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল, সকাল ১০টার সময় সে যখন তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিল তখন 
ঝাড়খণ্ড এবং কংগ্রেস মিলে সকাল ১০টায় তাকে একটা স্কুল বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে তীর দিয়ে 
এফৌড় ওফৌড় করে নৃশংসভাবে খুন করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার মানুষ এর বিরুদ্ধে 
রুখে দীঁড়ানর চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে গত ২ তারিখে কংগ্রেস এবং ঝাড়খণ্ড মিলিতভাবে আবার 
আক্রমণ করে। ৩ তারিখে আমাদের লোকেরা রুখে দাীঁড়িয়েছে। গত ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল 
পর্যন্ত মার খেয়ে খেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রুখে দীঁড়িয়েছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমাদের 
লোকেরা আগে কংগ্রেসী বন্ধুদের আক্রমণ করেনি, কংগ্রেসের সঙ্গে ভর্তি হয়ে যে মানুষগুলি আছে 
তারা গরীব, ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে ভীত হয়ে যে মানুষগুলি রয়েছে তারা সকলেই গরীব, আমরা গরীব 
মানুষকে আমাদের পক্ষে আনতে চাই। 


তাই ধৈর্য্য সহকারে গরীব মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে 
দেখাশুনা করার চেষ্টা করি। কিন্তু ওরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ কেশপুরের স্বার্থবেবী 
জোতদার, জমিদার তারা জমি দখল করে রেখে দিয়ে গরীব মানুষদের লেলিয়ে দেয় স্বার্থ সিদ্ধির 
জন্য। সেই জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কংগ্রেসী বন্ধু যারা চীৎকার করছেন, আপনার মাধ্যমে 
আবেদন করছি যে, কেশপুরের শাস্তি বিদ্িত করার জন্যই আপনারাই দায়ী। আপনারা যদি আপনাদের 
লোকদের সংযত করেন তাহলে কেশপুরে শাস্তি ফিরে আসবে, এই কথা বলতে পারি। গতকাল আমি 
কেশপুরের বিষয় নিয়ে ডি এম এর সঙ্গে দেখা করেছি। দেবেন চক্রবর্তী, সুশাস্ত ঘোষ গড়বেতা পূর্ব 
কেন্দ্রে প্রতিদবন্িতা করেছিলেন। তপন চক্রবর্তী ঘরে নেই, বলার পরে পুলিশ তার মা, বোন ও তাকে 
নিয়ে এসে মেদিনীপুরে পৌঁছে দিয়েছে। বর্তমান, আনন্দবাজার যারা কংগ্রেসের কাগজ, তারা বড় বড় 
করে হেড লাইন দিয়েছে পাওয়া যাচ্ছে না আমি বলতে চাই যে, গত ২৫/৭/৯১ তারিখে কৌতার 
গ্রাম আক্রমণ করে। গড়ার ডাঙ্গা, তররা, বড় বরোজ, টাককাটা, পুটিগেড়া, বাগলা ইত্যাদি গ্রামের 
৯৭টি পরিবারের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। মধু চক্রবতীকে আক্রমণ করেছে শ্যাম ঘোষকে আক্রমণ করা 
হয়েছে এই সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসের জন্য আপনারাই দায়ী। এখানে মাননীয় সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় 
উপস্থিত আছেন। মানণীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন কেশপুরের মানুষ শাস্ত কিন্ত ছোবল দিলে 
রুখে দাঁড়ায়। আর তখনই আপনারা চীৎকার করেন সব গেল বলে। মানসবাবুও এখানে উপস্থিত 
আছেন। সবং-এ আপনাদের লোকেরাই রাস্তা কেটে দিয়েছে, সন্ত্রাস চালিয়েছে। ১০টি গ্রামের আমাদের 
লোকেরা এলাকা ছাড়া হয়ে গেছে মিঃ স্পীকার, স্যার সেই জন্য আমি বলতে চাই যে, আজকে 
কংগ্রেসী সদস্যরা অসত্য কথা বলছেন। আপনাদের জবাব আমরা দিতে চাই। ২৬/৭/৯১ তারিখে নন্দ 
জমাদারকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এই খুনের ঘটনা যদি না ঘটতো নতুন করে ঘর না পুড়তো 
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তাহলে পরবর্তীকালে এলাকার মানুষ এত উত্তপ্ত হত না। সেই জন্য আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে 
চাই যে, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মহাশয় নিজেদের লোকদের শান্ত করুন, এলাকা শান্ত হবে -_ দায়িত্ব 
নিয়ে আমি এই কথা বলতে পারি। 

জ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলী £ মানণীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এখান থেকে 
বলছি আপনাকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যেহেতু আপনি কোশ্চেন আওয়ার সাসপেন্ড করে 
আমাদের বিরোধী দলের নেতার দাবী মেনে নিয়েছেন। স্যার অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আজকে হাউস 
চলছে ঠিক এমন সময়েই কেশপুর সবং-এ এই ঘটনা হয়েছে। যদি বিধানসভা না থাকতো তাহলে 
আজকে সারা পশ্চিমবাংলার লোক এটা জানতে পারত না। আজকে বিধানসভা চলছে বলেই কংগ্রেস 
বিধানসভায় সিপিএম-এর বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা 
করার চেষ্টা করছে আপনার কাছে আমাদের একটি বড় প্রশ্ন -_ ঘটনাটা আজকে হয়নি। কয়েকদিন 
আগে এই ঘটনা ঘটেছে। মানণীয় মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় আছেন। তার জানা উচিত ছিল যে, বিধানসভা 
যখন বসছে তখন সেই বিধানসভায় এসে প্রথমেই সমস্ত ঘটনাটি জনসাধারণকে জানানোর জন্য 
বিধানসভায় বলা। মুখ্যমন্ত্রী এখানে থাকা সত্তেও বিধানসভায় না বলার জন্য তিনি বিধানসভাকে 
উপেক্ষা করছেন, বিধানসভার কোন মুল্য দেননি, বিধানসভার মর্যাদা দেননি। যদি দিতেন তাহলে 
আজকে আমাদের বলার আগেই মানণীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে কেশপুর, সবং-এ কি হয়েছে তা 
বলতেন। তিনি বলা প্রয়োজন মনে করলেন না। তিনি ভেবেছিলেন যে, অত্যাচার চলবে এবং এই 
অত্যাচার চললে প্রতিবাদ হবার কোন পথ নেই। মানণীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি যে, এখানে 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছি। কিন্তু আমাদের এই ধ্বনি কণ্ঠস্বর পশ্চিমবালার ৮ কোটি লোকের কাছে 
গিয়ে গৌঁছবে। আমি আপনার মাধ্যমে বলি, বিধানসভায় দাড়িয়ে সত্য তথা জানানো উচিত ছিল। 
সেই জন্য আমি বলব, আপনাকে চেয়ারম্যান করে সমস্ত দলের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি 
সর্বদলীয় কমিটি ওখানে নিয়ে ব্যাপারটি দেখে আসুন। কালকে আপনি হাউস বন্ধ রাখুন। কালকে 
আমরা সকলে মিলে সেখানে গিয়ে ব্যাপারটি দেখে আসি যে, কি হয়েছে। আপনি স্পীকার, নিরপেক্ষ 
লোক। আপনার নেতৃত্বে আমরা যেতে চাই এবং সমস্ত দলের লোকই যাবে। আপনি বিধানসভায় 
দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বদলে হাউসে রিপোর্ট করবেন যে, সেখানে কি হয়েছে __ সেটাই হবে আমাদের 
পশ্চিমবাংলার মানুষের কথা এবং এই দাবীই আমি আপনার কাছে রাখছি। মানণীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
ইতিহাস কোন দিন ভুল করবে না। আজকে যারা ভাবছেন এই রকম অত্যাচার করলে হয়ত গণতন্ত্রে 
কণ্ঠ রোধ করা যাবে, অত্যাচার করে মানুষকে চুপ করিয়ে রাখা যাবে __ ইতিহাস কিন্তু তাদের 
কোনদিনও ক্ষমা করবে না। পশ্চিমবাংলার ৮ কোটি লোক একদিন এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে 
এবং সেই প্রতিবাদই হবে সিপিএম-এর কবরস্থান। আমি প্রকাশ্যভাবে আপনার মাধ্যমে এটা জানিয়ে 
দিতে চাই যে, মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে পাঠান, তিনি নিশ্চয় আছেন, আমাদের এইকথাগুলি তাকে বল্গুন। 


[1.50-2.00 7১.৮1.] 

শ্রী প্রশান্ত কুমার প্রধান £ মানণীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মেদিনীপুরের কেশপুর এবং সবং-এর 
ব্যাপারে আপনি আলোচনায় মত দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওরা একটা কথা 
বললেন -__ অধ্যাপক, প্রফেসারী করেন, মাথায় কি আছে জানি না। ঘটনা ঘটলে কাদের লাভ হয? 
কেন ঘটনা ঘটে? ঘটনা ঘটেছে বুঝলাম -__ জনগণের সঙ্গে কংগ্নেস কমীদের মারপিঠ হয়েছে। 
আজকে ক্ষিপ্ত। এই ঘটনায় লাভ কাদের? আমরা যদি ঘটনা ঘটাই -_ প্রশাসনে আমরা আছি, 
দায়দায়িত্ব আমাদের । আমরা জানি ওরা চিৎকার করবে। কিন্তু বিচার করে দেখতে হবে এই ঘটনা 
ঘটানোর উদ্দেশ্য কি? স্যার, এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার। নির্বাচনে পরাজিত হবার পর -_ মেদিনীপুরের 
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অধিকাংশ জয়গায় ওরা পরাজিত হয়েছেন। এমন কি মানসবাবু যে জিতেছেন ওরা পার্লামেন্টারি 
কলটিটিউয়েলী এলাকায়, এ সবং-এ আমরা পার্লামেন্টে জয়লাভ করেছি। সেইজন্য মাথা 
খারাপ হয়ে গিয়েছে ওর। স্যার, আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত আমার এলাকার পাশে সবং। 
উনি নির্বাচনের আগে বলে বলে বেড়িয়েছেন যে, সব জায়গায় তোমরা জোতদারদের পক্ষে থাক, 
কৃষকদের উচ্ছেদ কর, অমুক কর, দেখে নেব নির্বাচনের পর। নির্বাচনে তো সরকারে আসতে 
25454454555 
একজন ঘরছাড়া নেই। 


(গোলমাল) 


আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, মরকামিচক, লাঙলকাটায় যে সব ঘটনা ঘটেছে তারই প্রতিফলন 
শিউলিপুরে ঘটেছে। শিউলিপুরে আপনাদের লোকজনরা আমাদের পার্টি অফিস আক্রমণ করেছে। 
আমাদের পার্টি অফিসের বান্ডা পুড়িয়ে দিয়েছে। নির্বাচনের আগে তাদের এসব শিখিয়েছেন আপনি। 
তারপর আমরা দেখলাম গোটা সবং জুড়ে একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা করলেন। 
ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক; মধ্যবিত্ত __ তারা লড়াই করছে আপনাদের বিরুদ্ধে সেই কারণে আজকে 
ক্ষিপ্ত। কেশপুর নিয়ে স্যার, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সভা হয়েছে, সর্বদলীয় মিটিং হয়েছে। এম এল 
এ দেরও সেখানে ডাকা হয়েছিল। মানসবাবু বিধানসভার সদস্য হিসাবে একদিনও সেখানে উপস্থিত 
হননি। আপনি খড়গপুরের মিটিং-এ যাননি। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এবং আজও বলতে চাই, সমস্ত 
জায়গায় ওস্কানিমূলক, প্রোভোকেসান দেবার মতন কথা বলা হচ্ছে। জোতদার, মহাজনদের টাকায় 
নির্বাচনে লড়েছেন। এটা হবার কারণ কি? কারণ হচ্ছে, স্যার, বিরোধীদলের নেতা যখন কং 
সভাপতি হয়ে এলেন তখন একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরী করে ভেতর থেকে ওক্কানি দেবার চেষ্টা 
করলেন। উনি চাইলেন '৭২ থেকে ৭৭ সালের মতন সেই দিনগুলি ফিরিয়ে আনব। স্যার, আমি 
দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমাদের পার্টির ৫ জন লোক খুন হয়েছেন। আপনারা বলুন, আপনাদের পার্টির 
কে খুন হয়েছেন? কেউ তো খুন হয়নি। তাহলে লাভটা কাদের? আমাদের লোককে খুন করবো 
আমরা -_- আইনের ব্যাখ্যায় এটাই কি বলে নাকি সিদ্ধার্থবাবু? তারপর স্যার, আর একটা কথা 
বলতে চাই। সবং-এ তীরবিদ্ধ হয়েছে। আজকে বলুন সবং-এ যিনি তীরবিদ্ধ হয়েছেন তিনি লোক্যাল 
কোন থানায়, কোন জায়গায় এফ আই আর করেছেন? বলুন আপনারা, উদাহরণ দিন। আপনারা তো 
সরাসরি নিয়ে চলে এসেছেন এখানে। 

(গোলমাল) 

কোথাও পুলিশের কাছে কমপ্লেন করেননি। কাগজে ছাপাবার জন্য, কাগজের মাধ্যমে প্রচার 
পাবার জন্য করেছেন। গোটা এলাকাটা জুড়ে আপনারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। আমি সেইজন্য বলব, 
আজকে এই যে ঘটনা ঘটেছে, মানণীয় বিরোধীদলের সদস্য, যিনি নেতা, সিদ্ধার্থ বাবু, তিনি এরজন্য 
সম্পূর্ণ দায়ী। মেদনীপুরে ওক্কানিমূলকভাবে পরিকল্পনা করে মানসবাবুর মাধ্যমে করার চেষ্টা করছে। 
আগামী দিনে এলাকার জনগণ এর প্রতিবাদ করবে, প্রতিরোধ করবে। 
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[1201 ০৪ ৮617 1100101). 

শ্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বিতর্কে কোন অংশগ্রহণ করছি না। 
সরকারের তরফ থেকে যে বক্তব্য বলার সেটা জ্যোতি বসু ৮ তারিখে বলবেন। আপনি এখানে 
শুনলেন যে আক্রমণ ২ পক্ষ থেকে হয়েছে। আজ পর্যস্ত যা খবর তাতে কিন্তু ডেথ হয়েছে মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টিরই, এটা পরিষ্কার। আপনাদের ফ্যাক্টের উপরে আসতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে জিনিসটা কি 
হয়েছে? সরকারী তরফ থেকে কোন বক্তব্য যখন রাখতে হবে তখন সমস্ত ফ্যাক্ট ভাল করে ভেরিফাই 
করে বলতে হবে। অফ হ্যান্ড বলা ঠিক হবেনা। প্রসিডিওর রুলস অনুযায়ী অনেক ম্যাটারে শর্ট নোটিশ 
কোয়েশ্চেন দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরও দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব জিনিসে ভেরিফাই 
করে বলতে হবে। সে জন্য যা বলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৮ তারিখে বলবেন। 

সী সিদ্ধার্থশংকর রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনা কাছে একটা অনুরোধ করবো। 
মুখ্যমন্ত্রী ৮ তারিখে বলবেন বলে বলছেন। আমার সুবিধা হবে, কি অসুবিধা হবে এটা বড় ব্যাপার 
নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে ৭ তারিখে আমি কেশপুর যাবো, ৮ তারিখে বারুইপুর যাবো এবং ৯ তারিখে 
সবংয়ে থাকবো। কাজেই আমার অনুরোধ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী এটা ৬ তারিখে বলতে পারবেন কিনা সেটা 
যদি বলেন। , 

জ্বী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটাকে যদি সুপ্রীম ইমপর্টেন্ট দেন তাহলে সেটা 
গ্যাডজান্ট করা যেতে পারে। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাঘনীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি রোমহর্ষক কাহিনীর কথা এখানে উল্লেখ করছি। আপনি জানেন যে দক্ষিণ 
২৪ পরগনায় আমার জয়নগর কেন্দ্রে নিমপীঠ আশ্রম আছে। সেই আশ্রম স্কুলের একটি নয় বছরের 
কিশোর রাজকুমার গায়েন, আদিবাসী ছাত্র, তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাকে খুন করে 
আশ্রমের পাঁচিলের উল্টো দিকে খালের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার সকাল নয়টায় সেই 
মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই ছাত্রকে মারা হয়েছে পয়লা আগষ্ট, ডেড বডি 
পাওয়া গেছে দোসরা আগষ্ট সকাল নয়টায়। অথচ সেই আশ্রমের স্কুলের যে হাজিরা খাতা তাতে 
তাকে প্রেজেন্ট দেখানো হয়েছে ১লা আগষ্ট, ২রা আগষ্ট। আশ্চর্যের বিষয়, এই রকম ভাবে কিশোরটি 
যে নৃশংস ভাবে খুন হলো, এই খবর জানার পরও আশ্রম কর্তৃপক্ষ থেকে থানায় কিছু জানানো হলো 
না। সেখানে আপাততঃ পুলিশ গিয়ে চণ্ী মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে, চণ্তী মণ্ডল ওখানকার নাইট গার্ড, 
পুলিশ সূত্রের খবর সেই ছেলেটিকে খুন করেছে এবং আরও খবর ওখানকার ছাত্র অমর মন্ডল সে 
সাক্ষী দিয়েছে মহারাজরাও এর সঙ্গে যুক্ত এই হচ্ছে পুলিশের বক্তব্য। এই ব্যাপারে একটা পূর্ণাঙ্গ 
তদন্ত করার জন্য মাননীয় স্বরাষ্টরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের 
শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি সেই স্কুলের ছাত্রদের নিরাপত্তার দাবী জানাচ্ছি। 


মিংস্পীকার ঃ দেবপ্রসাদ বাবু আপনি বোধ হয় শোনেন নি, আগামী আট তারিখে এই বিষয়ে 
চীফ মিনিষ্টার ট্রেটমেন্ট দেবেন, আমি কলিং এ্যাটেনশন এ্যাডমিট করেছি। তাতেও এত চিতৃকার 
করতে হয়, ভারী বিপদ হলো তো? 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, এর আগে এই হাউজে আমি বারবার আশংকা প্রকাশ করেছিলাম, যে 
ভাবে ইমপোর্টেড ন্যাপথার উপর ভিত্তি করে হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যাল তৈরী করার পরিকল্পনা হয়েছে, 
শেষে এই পরিকল্পনা নিয়ে অসুবিধা দেখা দেবে। আজকে সংবাদ পত্রে খবর বেরিয়েছে, আই.ডি.বি আই. 
যারা হলদিয়া প্রকল্পের জন্য ৩।। শত কোটি টাকা ঝণ মঞ্জুর করেছে, তারা বলেছে ন্যাপথা যদি ইম্পোর্ট 
করতে হয়, তার সমান পরিমাণ বিদেশে এক্সপোর্ট করতে হবে, রপ্তানি করতে হবে। 


হলদিয়া প্রকল্প যদি এই ভাবে তৈরী হয় তাহলে হলদিয়ায় তৈরী জিনিস দেশীয় বাজারে বিক্রি 
হলেও বিদেশী বাজারে তা রপ্তানীর যথেষ্ট সম্ভাবনা নেই। শুধু আই.ডিবিআই. নয়, 
আই.সি.আই.সি.আই-অপর যে সংস্থা ১৩৫ কোটি টাকা লোন দিয়েছে তারাও বলছে, এই বিদেশী 
মুদ্রার সংকটের সময় রপ্তানীভিত্তিক নাহলে আমদানীর জন্য পারমিট দেওয়া যাবে না। তা ছাড়াও শুধু 
ন্যাপথা ক্রাকার-এর জন্য নয়, আলাদা আলাদা যন্ত্রাংশের যে আমদানী লাইসেন্স দরকার সেগুলির জন্য 
আলাদা আলাদা করে ইম ল্লার্ট লাইসেন্গ গ্রহণ করতে হবে। আম বার বার বলছি যে, এত বেশী বড় 
প্রকল্প কখনই শুধু ইমপোর্টের ভিত্তিতে হতে পারে না। এখনো সময় আছে-গতকাল দরবারি শেঠ 
এসেছিলেন-হলদিয়ার প্রকল্পের কাঠামোর পরিবর্তন করুন। নাহলে হবে না। 


শ্রীমতি শান্তি চ্যাটার্জী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি অত্যন্ত 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় সেচমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারকেশ্বর থানার বালিগুড়ি 

দু নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কুলুর ভার মালপুর প্রামের মধ্যে দিয়ে যে কানা নদী বয়ে যাচ্ছে তার 

| ওপর কোন ব্রিজ নেই। ফলে বহু মানুষের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হয়। আমার মনে হয় ওখানে 

অবিলম্বে একটি কালভার্ট বা ব্রিজ করা প্রয়োজন। ওখানে গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য 
অবিলম্বে একটি কালভার্ট বা ব্রিজ করার জন্য আমি সেচ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মুখামন্ত্রীর একটা ব্যাপারে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাইছি। গত শনিবার দিন আমরা দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী রাজা সরকারী কর্মচারীদের ডেকে 
১৪ বছর পরে কাজের পরিবেশ তৈরী করার জন্য মিটিং করলেন, এ জিনিস আমরা ভাবতে পারি 
না। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ১৪ বছর ধরে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি রাজ্যে 
শাসন চালাবার পর যে সরকারী -১৮রীলে অধিকাংশই তাদের সমর্থক তাদেরই ডেকে মিটিং করতে 
হ'ল। অফিস ছুটির পর-৫টার পর যদি করতেন না হয় বুঝতে পারতাম। সরকারী অফিস ছুটি দিয়ে, 
নিজেই ডিসিপ্রিন ব্রেক করে কর্মচারীদের ডিসিপ্লিন শেখাবার চেষ্টা করলেন। তারা গত ৩০ বছর ধরে 
মানুষকে শিখিয়ে এসেছেন, আসি যাই মাইনে পাই, কাজ করলে ওভার-টাইম পাই। আজকে তারাই 
' মানুষকে নতুন করে ডিসিপ্লিন-শেখাচ্ছেন, পূর্ণ কাজের দিনের মাঝ পথে অফিস ছুটি দিয়ে তিনি মিটিং 
করলেন। তাও আবার সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের সেখানে ডাকেন নি, একটা অংশকে ডেকে ছিলেন। 
যদি সকলকে ডাকতেন তাহলেও না হয় এর একটা মূল্য থাকত। কিন্তু তা না করে এক দলকে ডেকে 
বলছেন, “আপনাদের জোরেই আমরা ইলেকশনে জিতে এসেছি।' অর্থাৎ তারা অন্যায় কাজকর্ম করে 
ওঁদের ইলেকশনে জিতিয়েছে। এর পরে তাদের কাছে উনি কাজ চাইছেন! দুটো পরস্পর বিরোধী হয়ে 
. যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ডিসিপ্রিন ব্রেক করে ওয়ার্ক কালচার গড়ে তুলতে চাইছেন। তিনি নিজেই এই 
যে অবস্থার সৃষ্টি করছেন, এর মধ্যে দিয়ে রাজের অগ্রগতি হবে না, ওয়ার্ক কালচার তৈরী হবে না। 


শ্রী দীপক মুখার্জী ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা দেখলাম কেন্দ্রীয় খনিমন্ত্রী পশ্চিমবাংলাকে 
কয়লার রয়ালিটি দিতে অঙ্গীকার করেছেন। পূর্ব শর্ত হিসাবে তিনি বলছেন, পশ্চিমবাংলাকে সেস 
তুলে দিতে হবে। এবারের বাজেটে কয়লার সেস থেকে ৩১৫ কোটি টাকা আয় হিসাবে ধরা আছে। 
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সংবিধানের ৪৯ নং এনট্রিতে সেসের ব্যাপারটা আছে। সেখানে দাঁড়িয়েই রাজ্যকে রয়ালিটি থেকে 
বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং এনিগঞ্ দামের সঙ্গে যুক্ত না করে সারকারিয়া কমিশনের সুপারিশকে 
অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে শুধু পশ্চিম বাংলাকেই নয়, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে 
বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমি বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন করছি, পশ্চিমবাংলা এবং 
পূর্বাঞ্চলের প্রতি এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আসুন আমরা একাবদ্ধ গণ-আন্দোলন গড়ে তুলি। এই অনুরোধ 
আমি সকলের কাছে জানাচ্ছি 


[2.16-2.20 2৮1%.] 


শ্রী জটু লাহিড়ী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার কেন্দ্রের অধীন জগাছা থানার অস্তর্গত 
একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে ৬টি শব্যা আছে, ২ জন নার্স আছে, লেবার রম আছে এবং 
কিচেনে কাজ করবার জন্য রাঁধুনি আছে। কিন্তু দুঃখের কথা, এঁ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার নেই, ওষুধ 
নেই এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘদিনের এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বন্ধ রয়েছে যেখানে সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। তারা এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন আর ফিরে যান, কারণ কোন চিকিৎসা হয়না। 
কয়েকদিন আগে একজন ভদ্রমহিলা এঁ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের জন্য আসেন, কিন্তু হাসপাতাল বন্ধ 
থাকার জন্য অন্য হাসপাতালে যখন যাচ্ছেন তখন রাস্থায় তিনি প্রসবিত হন। এই হচ্ছে অবস্থা। 
সরকারী অর্থ খরচ হচ্ছে অথচ এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার আসছেন না। সেখানে নার্স রয়েছে, কমপাউন্ভার 
রয়েছে, কর্মচারী রয়েছে অথচ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে 
্বাস্থ্মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবী জানাচ্ছি, অবিলম্বে এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু করা হোক যাতে এ এলাকার 
মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। 


শ্রী সুভাষ বসু £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, এবারের 
বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার তুলো কিম্বা সুতোর উপর কোন কর বসায়নি। দাক্ষিণাত্য এবং মহারাষ্ট্রে 
এইসব জায়গায় তুলো হয়। হঠাৎ দেখলাম, মাসখানেক আগে ১০ টাকা করে কেজিতে সুতোর দাম 
বেড়ে গেল। বামফ্রম্ট করকার আসার পর পশ্চিম বাংলায় তাত শিল্প বিশেষ করে পাওয়ারলুম শিল্পের 
জোয়ার আনা সম্ভবপর হয়েছিল। আজকে ৯ লক্ষ শ্রমিক এই সুতাকলের অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্পের সাথে জড়িত। তারা আজকে এই সুতোর দাম বাড়ানোর ফলে বেকার হয়ে পড়ছে। এই সুতোর 
দাম নামানোর কোন ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি না, সবাই পৃতুলের মতন দেখছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই 
সুতোর উপর কর চাপাননি, তাসত্বেও হঠাৎ করে সুতোর দাম ৮।১০ টাকা কেজিতে বেড়ে গেল। 
এরফলে তাতিরা আজকে সংকটের মধ্যে পড়লেন। কংপ্রেসীরা তো বড় বড় কথা বলেন, আজকে এই 
সমস্ত শ্রমিকের পক্ষে তাঁরা কি লড়বেন? কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন, চোরাকারবারীদের যাতে শাস্তি 
হয়। কেন হঠাৎ কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ালেন এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, তাত শিল্প চালু রাখার 
জন্য এবং শ্রমিকরা যাতে ছাঁটাই না হয় তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। 


জ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষট্রমন্ত্রী তথা 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি। বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের 
মালদা জেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২টি থানা খোলবার জন্য অনুমোদন দিয়েছিলেন। একটি হচ্ছে, 
বৈষ্বনগর থানা এবং আর একটি হচ্ছে পুখুরিয়া গ্রামে । এই পুখুরিয়া গ্রামের থানাটি এখন পর্যস্ত 
হয়নি। এই কেন্দ্রে ২ লক্ষ লোকের বসবাস, অথচ এখানে থানা নেই। থানায় যাবার দরকার হলে কিন্বা 
কোন ডায়েরী করতে হলে অন্য ব্লকে ২০1৩০ কি৫টগ্র ঘুরে গিয়ে থানায় যেতে হয়। তাই আমি 
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আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, অবিলম্বে যেন এই থানাটি হয় 
তারজন্য আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। 


শ্রীমতী সন্ধ্যা চ্যাটাজী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুতর বিষয়ের 
প্রতি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত ২.৭.৯১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে 
একটি বিদুৎ বিভ্রাট হয় এবং তার জন্য সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে, 
তার ফলে অনেক মানুষের অনেক রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির 
অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছিলেন, যারা এ সকাল ৬ থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার জন্য 
নিজস্ব পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন নি। সেজন্য এইসব ছাত্র-ছাত্রীরা খুবই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন 
ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির এই পরীক্ষা বিপর্যয়ের জন্য অন্য কোন দিন স্থির করা বা অন্য রকম 
ব্যবস্থা করার জন্য আমি বিষয়টি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং এই সমস্ত ছাত্র- 
ছাত্রীদের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী অজয় দে ঃ মি. স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমি আমার এলাকার একটি 
বিষয়ের উপর মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শাস্তিপুর ৩৪ নং সড়ক সংলগ্ন একটা 
বাইপাশ রাস্তার চাহিদা আমাদের দীর্ঘদিনের এবং গত কয়েক বছর আগে এই বাইপাশ রাস্তার কাজ 
সুরু হয়েছিল, মাটি দেওয়ার কাজ হয়েছিল, কিন্তু কি কারণে জানিনা, আবার প্রায় একবছর হল কাজ 
বন্ধ হয়ে রয়েছে। এর ফলে রাস্তাটি শহরের ভিতর দিয়ে যাওয়ার জন্য ওখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে, 
ছাত্র, যুবক মারা যাচ্ছে _- এই রকম গ্যাকসিডেন্ট প্রায়ই ঘটছে। সেজনাই মাননীয় পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি, গোবিন্দপুর, সোদালিয়ার এই কাজটি সম্পূর্ণ করা হোক এবং মানুষের দীর্ঘদিনের 
চাহিদা পুরণের ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী সমর হাজরা ২ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরত্বপূর্ণ বিষযে 
মাননীয়া বয়স্ক শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বর্ধমান জেলায় ১৯৯০-৯১ সালে ১০ 
লক্ষেরও বেশি নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরিত করা হয়েছে। তাদের অবসর সময়ে বিদ্যাচর্চার সুবিধার 
জন্য কেবলমাত্র বয়স্কদের জন্য লাইব্রেরি খোলর আবেদন আমি মন্ত্রী মহাশয়ার কাছে রাখছি। 


শ্রী সঞ্জীব দাস ঃ মি. স্পীকার স্যার, আমার এলাকা সম্পূর্ণ গ্রাম ঘেরা, সেখানে দুটি পঞ্চায়েত 
সমিতি আছে, ১নং শ্যামপুর পঞ্চায়েতে ১১৭টি টিউবওয়েল এবং ২ নংম্বরে ১০৫টি টিউবওয়েল 
খারাপ অবস্থায় পড়ে “আল্লা মেঘ দে, পানী দে, বলে চীৎকার করছে। এক নম্বরে বেলপুকুর, 
পুরুলপাড়া ইত্যাদি জায়গায় টিউবয়েলের জন্য বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি এবং. 
সেই সঙ্গে এ এলাকায পাবলিক হেল্থ ইঞ্রিনীয়ারিয়ের কোন প্রকল্প নেই সে কথাও জানাচ্ছি। কাজেই 
এ এলাকার মানুষদের সমস্যার কথ! মনে রেখে যাতে বেশি করে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা যায় 
সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ডাঃ দীপক চন্দ্র ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষযে নগর উন্নয়ণ মন্ত্রী, 
আমাদের বন দপ্তরের মন্ত্রী এবং ট্রালপোর্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কলিকাতা আমাদের সবার প্রিয় 
শহর। কংগ্রেসের ৪০ বছরের রাজত্বকালে তারা কলিকাতাকে শুকিয়ে মেরে ফেলেছে। গত ১৪ বছর 
ধরে কল্লোলিনী কলিকাতা হয়েছে। কলিকাতার উত্তর এবং পূর্ব দিয়ে একটা ক্যানেল যাচ্ছে, ক্যানেলটা 
অত্যন্ত পুরানো। এই ক্যানেলে ড্রেজিং মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু স্কোয়াটার্স এখানে শ্যানটিস করে এই 
এলাকায় নে।ংরা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই এলাকার পার্ক গুলি তারা সমস্ত জ্যাংক্স সমবেত করে 
ব্যবসা বাণিজ্য করে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো কলিকাতার ভেতর দিয়ে যে ক্যানেল 
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গেছে ক্যানেলের দুটি পাশ কিছুটা জায়গায় বাধানো আছে, কিছুটা বাঁধানো আরো বাকি আছে, ড্রেজিং 
করে সেই জায়গাটা বাঁধানোর ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া ক্যানেলের পাশে কেন্ট পুরের আগে পর্যন্ত 
যেমন সবুজ সুন্দর হয়ে আছে সেই রকম যাতে সবুজের সমারহ সৃষ্টি করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন। 
তার সাথে সাথে এখানে যদি লাইটের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভালো হয়। এই কলিকাতায় বৃদ্ধ- 
বৃদ্ধাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নেবার জায়গা কমে গেছে। তাই 
সেখানে যদি প্রচুর পরিমানে গাছের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভাল হয়। এই ক্যানেলটি সুদীপবাবুর 
এলাকার মধ্যে পড়ছে, সাধন পান্ডে মহাশয়ের এলাকার মধ্যে পড়ছে। এই ক্যানেলের দুই পার্থে যাতে 
বাঁধানোর ব্যবস্থা করা হয়, গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং আলো দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তার 
জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


+ শ্রী আবদুস সালাম মুন্সী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাসথযমনত্ীর দৃষ্টি 

আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার নির্বাচনী এলাকা কালিয়াগঞ্জরে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেটা 
এতদঅঞ্চলে দুই থেকে আড়াই লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপ্রতুল হওয়ার জন্য একটা 
রুরাল হাসপাতালের এখানে হোক তার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে দাবি করে আসা হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে সেটা 
স্যাংসান হয়। কিন্ত অদ্যাবিধি রুরাল হাসপাতালের কোন কাজ আরম্ভ হয়নি। অবিলম্বে যাতে এই 
কালিয়াগঞ্জে রুরাল হাসপাতালের কাজ আরম্ভ হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থম্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। জনস্বার্থে যাতে এটা তাড়াতাড়ি হয় তান জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী বিনোদ দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পর্যটনমন্তরীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগ্র গ্রামে, সেই রাধানগর গ্রামে রাজা রামমোহন 
রায়ের জন্মস্থান দেখবার জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটক আসেন। কিন্তু সেখানে পর্যটকদের জন্য 
কোন আবাস তৈরী হয়নি। রাজা রামমোহনের সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষন করার জন্য একটা কমিটি 
তৈরী হয় এবং সেই কমিটির হাতে ৯৯,৪৯২ টাকা রয়েছে এবং সেটা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে 
রয়েছে। এ ছাড়াও রাজা রামমোহন রায়ের সম্পত্তি জমি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ১৩.৭৯ একর জমি 
আছে এই সমস্ত কিছু সরকার গ্রহন করেছে। এই সবের আয় থেকে এখানে একটা আবাস করা 
সহজেই সম্ভব। সেই জন্য আমি আপনার মাধ্যমে পর্যটন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
যাতে এই কাজ অবিলম্বে গ্রহণ করা হয়। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয়ে 
মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষট্ম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত জুলাই মাসের ২১ তারিখ থেকে ১লা 
আগস্ট পর্যন্ত কৃষ্ণনগর শহরে সাতজন খুন হয়েছেন। এই সাত জনের মধ্যে দিবালোকে তিনজন খুন 
হয়েছেন। জনবহুল হহি স্ত্রীটে খুন হয়েছেন। খুন হয়েছেন বাস স্ট্যান্ডে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম 
যে কৃষ্ণগর শহর আতঙ্ক নগর বলে পরিগণিত হয়েছে। কৃষ্ণনগর শহরের প্রতিটি বালক-বালিকা 
স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে। রিক্সাচালকরা রিক্সা চালাতে সাহস পাচ্ছে না। ২/খখআঁথিসা কোর্টে আসছেন 
কিন্ত মকেলর্লা কোর্টে আসতে সাহস পাচ্ছেন না। কৃষ্ণনগরের প্রতিটি মানুষ আজ আত্কগ্রস্থ হয়ে 
পড়েছেন। দোকানদাররা সন্ধ্যার পর দোকান খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে 
জানাতে চাই, এই তাগুবলীলা যদি সেখানে চলতে থাকে তাহলে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে 
আগামীদিনে আমরা বন্ধ করার চেষ্টা করছি তা আমরা করবো। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা আমি 
এখানে তুলে ধরলাম এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন কৃ্নগরের এই 
আতঙ্কের পরিবেশকে দূর করার চেষ্টা করেন। নারীরা যাতে সেখানে সম্ম নিয়ে চলাফেরা করতে 
পারেন তার ব্যবস্থা যেন তিনি করেন। 
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জী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হলো, আপনি জানেন যে পানাগড় 
রেলওয়ে স্টেশনটি জি. টি. রোডের পাশে অবস্থিত। জি.টি. রোডের উপরে একটি রেল গেট ওখানে 
আছে, সেখান দিয়ে হাজার হাজার বিভিন্ন ধরনের গাড়ি যেমন, ট্রাক, বাস প্রাইভেট কার সবকিছু 
গাড়িই যায়। রেল গেটটি বন্ধ থাকার ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা গাড়িগুলো ওখানে দীড়িযে থাকে। আমি 
সেভম্থ লোকসভাতে থাকা কালে চেষ্টা করে ওখানকার ফ্লাইওভার, ব্রিজটি স্যাংশন করার চেষ্টা 
করেছিলাম। বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে সেটার জন্য ল্যান্ড গ্যাকুইজিশান'রে কাজটি করতে 
পেরেছি ৮০ শতাংশ জমির মালিক তাদের কমপেনসেশন পেয়েছেন। কিন্তু কাজটি এখনও পর্যস্ত 
আরম্ভ হয়নি। তারফলে হাজার হাজার মানুষ খুবই দুর্ভোগের মধ্যে পড়ছেন। বিরোধী পক্ষের . 
অনেকেরই গাড়ি আছে, তারাও ঘন্টার পর ঘন্টা ওখানে আটকে পড়েন। এখানে পি ডরু ডি মিনিস্টার 
আছেন, আমি তাকে বলবো যে তিনি রেলওয়ে মিনিষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাজটি অবিলম্বে. 
করার চেষ্টা করুন। আজ পীচ বছর হলো ল্যান্ড গ্যাকুইজিশানের কাজ হয়ে গেছে, কিন্তু কাজটি 
এখনও আরম্ভ হয়নি। তারফলে হাজার হাজার মানুষকে দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। অনেক সময়ে 
বর্ধমানে পেশেন্টরা আটকে যাচ্ছেন। সর্বভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের এই রাস্তায় উক্ত কাজটি 
যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য পি ডরু ডি মিনিষ্টার যেন চেষ্টা করেন । 


শ্রী বিদ্যুৎ কুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাত্ের কংগ্রেসীদরে শোক প্রকাশের 
বিভৎস পরিণতির কথা এখানে আমি তুলছি। গত ২২শে মে সিঙ্গুরের অন্তর্গত বোলা-পহলমপুর গ্রাম 
পঞ্চায়েত এলাকায় মাননীয় রাজীব গান্ধীর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবীতে 
বামফ্রম্টের ডাকা বন্ধকে সমর্থন করার জন্য একটা প্রচার মিছিল যখন শহর এলাকা পরিক্রমা করে 
শেষ করার মুখে সেই সময়ে কংগ্রেস কর্মী এবং তাদের সমর্থকরা অতর্কিতে লাঠিসোটা এবং বোমা 
নিয়ে মিছিলকারীদের আটক করে। তারা মিছিলকারীদের সাইকেলগুলো ভেঙে পুকুরে ফেলে দেয়। 
সিপিআই (এম) কর্মী শ্যামাপদ আদকের বাড়ি তারা আক্রমণ করে। 


[2.30-2.40 7৮১1] 


_ মেয়েদেরকে আঘাত করে তাদের বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে এবং বেধড়ক পেটানো হয়েছে 
বাড়িতে ষে হাস মুরগী রয়েছে তাদের গলা কেটে ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এমন কি সিপিএমের 
কর্মী অশোক ঘোষ এবং গোপাল দাস তাদের বাড়িতে ভাঙচুর করে সব আসবাবপত্র ভাঙচুর করা 
হয়। এমন কি পাশেই আইসিডিএস সেন্টার, সেটাও সম্পূর্ণ ভাঙচুর করে শেষ করে দেওয়া হয়। 
আমার অনুরোধ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন অবিলম্বে ওই দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করেন এবং 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। 

মিঃ স্পীকার £ 10৬ 101. 11095 1317001719, [019850. 


(অনুপস্থিত) 


শ্রী অদ্িকা ব্যানার্জি ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি একটি বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
রাখছি। স্যার আপনি জানেন যে, নতুন নিমীয়মাণ হুগলী সেতু বা ছিতীয় হাওড়া ব্রীজ ১৯৯২ সালের 
মধ্যে শেষ হযে যাবে। কিন্তু ওই সেতুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে এখান থেকে বহু প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে 
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আমরা জানি। কিন্তু তা সত্বেও রাজীব গান্ধীর চেষ্টা এবং প্রচেষ্টা ছাড়া এই সেতু এতো সত্তর কমপ্লিট 
করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। আমি আবেদন রাখছি যে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর নাম প্রয়াত রাজীব গান্ধীর 
নাম স্মরণ করে রাখা হোক। এবং এই ব্রীজটির নামও রাজীব গান্ধী সেতু রাখা হোক এই আবেদন 
আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখছি। | 

শ্রী নটবর বাগদী £ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূণ' বিষয়ে 
্বাস্থমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাঁচিতে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি টিবি সেনিটোরিয়াম আছে। সেখানে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৩০টি সিট আছে। কেন্দ্রীয় সরকারও ওই টিবি সেনিটোরিয়ামকে সাহায্য করে 
থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে বাংসরিক মাত্র ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা 
অত্যন্ত কম, এবং এই দিয়ে চিকিৎসার কোন সুবিধা হয় না। আমি পুরুলিয়া জেলার লোক, আমি জানি 
আমার পুরুলিয়া জেলা এবং বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রচুর টিবি পেশেন্ট আমে এখানে চিকিৎসা 
করাতে । এখানে টিবি রোগীর সংখ্যা এত বেশী হয়ে গেছে ওই অল্প টাকাতে হয় না। সেইজন্য আমার 
অনুরোধ এবং দাবী করছি যে কেন্দ্র যেন বাৎসরিক টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন এবং রাজ্যসরকার 
যাতে পারসিট ১. হাজার টাকা করে বৃদ্ধি করেন। তাছাড়া কেন্দ্র যেন এসেনসিয়েল ড্রাগস্‌ যেগুলো 
টিবি পেশেম্টদের জন্য পাঠায়, তার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভা 
যেন কেন্দ্রের কাছে দাবী রাখেন। 

শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যসরকারী 
কর্মচারীদের নিয়ে একটি সভা* ডাকলেন তাতে আমলারাও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী দৈনন্দিন 
তাড়াতাড়ি অফিসে আসা, নিয়মানুবর্তিতা এবং কাজের সময় সীমা বাড়ানোর জন্য সরকারী 
কর্মচারীদের উপদেশ দেবার জন্য ডেকেছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তার অধিকার আছে সেই 
উপদেশ দেবার এবং এটি একটি ন্যার্যা এবং উপযুক্ত কাজ তিনি করেছেন, এরজন্য তাকে আমরা 
সাধুবাদ জানাই। কিন্তু ওই সভায় তিনি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেছেন, অনেক কথা 
বলেছেন যেটা তার পক্ষে বলা ঠিক নয়। শুধু তাই নয় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের বিরুদ্ধে তিনি 
অভিযোগ এনেছেন এবং তাদের কোন ওয়ার্ক কালচার নেই এইকথা বলেছেন। আমার তাই মনে হচ্ছে 
মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের ডেকে সংবাদপত্রকে এইভাবে অপমান করা একটা 
আনকনস্টিটিউশনাল বা অসাংবিধানিক কাজ হয়েছে। আমাদের দেশে এখন কনস্টিটিউশনাল ক্রাইসিস 
চলছে, এই কাজ থেকে এখন আমাদের বিরত থাকতে হবে । আমি মনে করি এই কাজটা তিনি ঠিক 
করেননি।.... (এমন সময়ে মাইক বন্ধ হয়ে গেল।) 

রী প্রশাস্ত কুমার প্রধান £ মাননীর অধ্াক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভাগীয় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিরোধীপক্ষের সদস্যরা মেদিনীপুরের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কথা বললেন। 
কিন্তু এই কংগ্রেসদলের এখন যেটা যুব কংগ্রেস, তারা পশ্চিমবাংলার আইন শৃঙ্খলা বিদ্বিত করছে। 
আমার বিধানসভা কেন্দ্র তমলুক শহরে এবং তমলুক মহকুমায় আজ ডাক্তাররা রোগীদের দেখবেন 
না ঠিক করেছেন। একজন মহিলা ডাক্তার নাম তনুস্রী পাত্র, তাকে তার চেয়ারে গিয়ে কংগ্রেসী যুব 
কংগ্রেসের নেতারা এ্যাসাল্ট করেছেন। তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন এবং নোংরামি করেছেন 
এই কারণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় তমলুক মহকুমার সমস্ত ডাক্তারা চেম্বার বন্ধ করেছেন। 


আপনারাই তো উ্কানি দেন, আপনাদের কথা আপনাদের ছেলেরাই শোনেনা, সুকুমার বাবুতো 
বলছিলেন, কিন্তু আপনাদের কথাবার্তা আপনাদের ছেলেরাই শোনেনা তারা গোলমাল করেছে। জামিন 
নিয়ে বেরিয়ে এসে তারা গোলমাল করেছে। তাই তমলুকেডাক্তাররা সমস্ত জনসাধারণ-র সঙ্গে একত্রে 
প্রতিবাদ করছে। তাই স্বরাষট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি তিনি যেন অবিলম্বে এই ব্যাপারটি দেখেন। 
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স্ত্রী সাধন পান্ডে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত শনিবার দিন মুখ্যমন্ত্রী যে সভা ডেকেছিলেন 
সেই ব্যাপারে বলব তিনি নিশ্চয়ই সভা করুন, কো-অর্ভিনেশান কমিটির সঙ্গে কথা বলুন। তিনি 
একটা সার্কুলারও দিয়েছিলেন চীফ সেব্রেটারীর মাধ্যমে এদিন সরকারের সমস্ত কর্মচারীদের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলতে চাইছেন। কিন্তু আমাদের দুঃখ মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে যেখানে এইরকম একটা সভা 
হল সেখানে আমাদের ফেডারেশানকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের যারা সমর্থক তাদেরকে বাদ দিয়ে কেন 
এই রকম একটি সভা হল। যেখানে সিনীয়ার অফিসাররা স্টেজে উপস্থিত ছিলেন। তারা দেখলেন 
মুখ্যমন্ত্রী শুধু একটি সেকশানের মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু সিপিএম-র 
মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি সমগ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি আজকে যে পরিবেশ নষ্ট করলেন তাঁর অনেক 
খেশারদ তাকে দিতে হবে। 


শ্রী শীশ মহম্মদ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে বিভাগীয় মন্ত্রীর এবং হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার আমাদের এই পশ্চিমবংলার 
বিভিন্ন জেলায় আই আই টি, এম আই টি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয় 
সেখানে নাকি ছাত্রদের স্মার্ট করার জন্য সিনীয়ার ছাত্ররা নবাগতদের উপর নানা রকম অত্যাচার 
করে। স্যার, আপনি দেখেছেন এই খড়গপুরে ২/১ দিন আগে এক নবাগত ছাত্র তার নাম হচ্ছে সন্দীপ 
কুমার সিংহ তাকে স্মার্ট করার জন্য তিন তলার উপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে হাত ভেঙে 
গেছে, বুকের পাঁজরা ভেঙে গেছে। আজকে যে সমস্ত ছেলেকে তাঁদের বাবা মারা শিক্ষার জন্য 
পাঠাচ্ছে সেই সমস্ত ছেলেরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। সুতরাং আমি বিভাগীয় মন্ত্রীকে বলব এর 
জন্য একটা আইন আনা হোক যাতে এই ধরনের কাজ না হয়। আমার একটি ছাত্র তার নাম আইনাল 
হক তাকে সিগারেটের ছাঁকা দিয়ে গা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এই রকম জঘন্যতম কার্যকলাপ চলছে, 
তাই অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 
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শ্রী সুশীল বিশ্বাস £ স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমার 
বিধানসভা কেন্দ্রর কৃষ্ণনগর ১ নং ব্লকে ভিমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন ২৪.২.৯১ 
তারিখে হয়েছে। এটা কংগ্রেসের লোকেরা পরিচালনা করেছে সেখানে এমন একজনের নাম ছাপিয়ে 
দেওয়া হয়েছে যার নামে নমিনেশান পেপারে নেই, আবার আর একজন দাঁড়িয়েছে যার নাম কংগ্রেসিরা 
উইথড্র করেছে। এই ঘটনা আমি নদীয়ার এ আর সি এস-র কাছে দিয়েছি, তাই আপনাকে জানাচ্ছি 
এই বেআইনি নির্বাচনে যিনি দাঁড়াননি তার নাম ব্যালট পেপারে এসেছে, যে দাঁড়িয়েছে তার নাম 
উইথড্র করেছে। তাই আমি বিষয়টি সমবায় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ নির্বাচনটি বাতিল করে 
নমিনেশান বোর্ড করে পুনরায় নির্বাচন করা হোক। 


[2.40 - 250 ৮] 


শ্রী তোয়াব আলি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহণ মন্ত্র দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, সেসর স্কীমে বেকার যুবকদের স্বনিযুক্তি প্রকল্প অটো রিক্সা করবার পারমিশান 
আছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় আর. টি. সেসরু 
প্রকল্পে বেকার যুবকদের কোন রকম পারমিশান দিচ্ছে না। স্যার, বেকার যুবকদের সঙ্গে কথা বলে 
না, ঘরে পর্যস্ত ঢুকতে দেয় না। এমন কি এতো খারাপ আচরণ করে যে, মুখে কথা বলা যায় না। 
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তারপর ফেব্রুয়ারী মাসে অর্ডার বেরিয়েছে । আমরা লাস্ট অর্ডার নিয়ে গিয়েছিলাম, ডিসট্রিক্ট টাউন 
গুলিতে পারমিট দেয়া হবে। গত ৩ তারিখে, মাননীয় মন্ত্রীর অর্ডার পর্যস্ত মানেনি, বলছে, মন্ত্রীকে মুখে 
বলতে হবে। আমি জানতে চাইছি যে, আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকারের মন্ত্রী বড় না আর. টি. এ. 
বড়। এই কথা বলবার পর আমাদের আর কিছু বলবার থাকে না। যেকার যুবকরাও হয়রাণি হচ্ছে। 
আমি এই ব্যাপারে আর. টি. এ.-র কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হোক এই দাবী করছি। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনাদরে মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার 
হরিহরপাড়ার সরকারী বীজ খামারের বীজ উৎপাদনের নামে প্রতি বছর যে হাজার হাজার টাকার 
অপচয় করা হচ্ছে তার দুই, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এবং কৃষিমন্ত্রীকে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
. গ্রহণের দাবী জানাচ্ছি। বিষয়টা হলো, ১৯৮৮-৮৯ সালে বারো একর জমিতে ছোলো কাটার চাষ হয়। 
ডিসেম্বর মাসে, পরবত্তীকালে সমস্ত ছোলো নস্ট হয়ে গেছে। এবং পরবর্তী বংসরে ১৯৮৯-০৯০ 
সালে গমের বারো একর জমিতে চাষ করা হয়। কিন্তু গম কাটার এক বছর পরে গোডাউনের বাইরে 
ফেলে রাখা হয়েছে। এক বছর পরে যখন মাড়াই করতে গিয়ে দেখা যায় কিছুই পাওয়া যায়নি। এর 
ফলে ওই গ্রামের মানুষ বিরক্ত হয়ে গেছেন ০০০০০ 
ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছি। 


শ্রী শিশির কুমার সরকার £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় 
মন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় একজন বর্গাদার তার বর্গ রেকর্ডিংয়ের জন্য গত 
জানুয়ারী মাসে দরখাস্ত করে। যাই হোক লাল ফিতার বাঁধনের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যস্ত গত বারো 
তারিখে তারা হিয়ারিংয়ে যায় এবং সতেরো তারিখে তার রায় ঘোষণার দিন হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার 
হলো, মালিকপক্ষ বুঝতে পেরে পনেরো তারিখে হাইকোর্টে তারা কেস পুট আপ করেন। পনের 
তারিখেই এনলিস্ট হয়ে যায়। ষোল তারিখে মোশানের দিন ধার্য হয়। কিন্তু স্যার, বিচার ব্যবস্থা এতো 
দ্রুত গরীব মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে সেটা দেখলাম। যেহেতু সতেরো তারিখে কোনো 
রকম ওই মেশান হলো না আঠারো তারিখে মোশান হলো এবং স্টে অর্ডার হয়ে গেলো। বর্গাদারের 
পক্ষে রায় হয়ে গেলো। সেই রায়ে বর্গাদারকে পুলিশ প্রেটেকশান দেওয়া হলো। সার্টিফিকেট পাইনি। 
স্টেট আযডভোকেট এই বিষয়গুলি ডিল করেন না। আমি তাই বিচার বিভাগীয় মন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বর্গাদারদের স্বার্থ দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী নিশিকাস্ত মেহেতা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, খরাপ্রবণ এলাকায় বৃষ্টি না হলে ওখানে চাষবাস হয় না। স্যার 
প্রতি বংসর ৩১শে জুলাই পর্যস্ত ৩৫ পারসেন্ট চাষ হয়েছে। গত ১৯৯০ সালে, ৩১শে জালাই ৮৫ 
পারসেন্ট হয়েছিলো। স্যার রেনফল, বৃষ্টির পরিমাণ ছিলো ৬৫৭ মিলিমিটার। গত বছর ৯০ সালের 
জুন মাস পর্যস্ত বৃষ্টির পরিমাণ ছিলো ১২৭৭-৫৮ মিলিমিটার। সার এই পরিস্থিতি আমাদের ওখানে। 
বন্তমানে যে জমি আছে বাঁধ, কানালী এবং বহাল বীধগুলিতে চাষ হবে। আমি এই ব্যাপারে কৃষিমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী কামাক্ষা চরণ ঘোষ £ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কেন্দ্রীয় তথ্য ও 
বেতার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুরে টি.ভি টাওয়ার হয়েছে, কিন্তু অত্যস্ত লো-পাওয়ার। যার 
ফলে মেদিনীপুরের জনসাধারণ দূরদর্শণের বাংলা কোন অনুষ্ঠান দেখতে পায়না । এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আমি 
দু'বছর আগে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন শীঘ্বই হয়ে 
যাবে। কিন্তু এখনও পর্যস্ত সেটা হ্যনি, তাই আমি আপনার মাধ্যমে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী সুভাষ গোস্বামী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাঁকুড়া জেলার চারটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মধ্যে 
বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রাস্তা সালতোরা সেটি অন্যতম। কিন্তু সেই রাস্তাটি এতই খারাপ হয়ে পড়েছে যে 
সেটি যানবাহান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে যানবাহান চলাচল করতে প্রচুর 
সময় লাগে এবং যেকোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রাস্তার মাঝে বন বড় ডোবা হয়ে জল ভর্তি হয়ে 
যায়। রাস্তা দিয়ে যখন যানবাহন চলাচল করে তখন পথচারীদের জামাকাপড়ে জলকাদা ছিটকে লাগে 
ও রাস্তার পাশে দোকানে জল কাদা ঢুকে যায়। অবিলম্বে যদি এ রাস্তাটি রিপেয়ার না করা হয় তাহলে 
যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে এবং এলাকার মানুষের অশেষ দুর্গতি হবে। তাই আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এটি সত্তর মেরামত করা হয়। 


সী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার ম্রাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে প্রায় নম্জন রোগী বিনা চিকিৎসায়, বিনা ওষুধে 
মারা গছে। কোন স্যালাইন বা কোন মেডিসিন সেখানে নেই। আমি এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীকে 
লিখিতভাবে জানিয়েছি এবং আপনার মাধ্যমেও এই হাউসে বলেছি। প্রায় ৩০০ রোগী এ হাসপাতালে 
ভর্তি আছে এবং কোন মেডিসিন নেই। চরম দূরবস্থার মধ্যে হাসপাতালটি চলছে, আজ পর্য্যস্ত কোন 
ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হযনি। 


শ্রী প্রভঞ্জন মণ্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে নামখানা থানা এলাকা একটি 
বিখ্যাত জায়গা। কারণ ওখানে ফ্রেজারগ্ঞ্জ ফিশিং হারবার তৈরী হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলার 
একটা বিখ্যাত মৎস্য বন্দর তৈরী হয়েছে। এই ফ্রেজারগঞ্জ ফিশিং হারবাবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা 
করবার জন্য হাতানিয়া-দোহানিয়া নদীর উপর একটা মেকানাইজড্‌ ফেরী সার্ভিসের পরিকল্পনা ছিল 
প্রায় চার বছর আগে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন এই ফিশিং হারবারটি উদ্বোধন করতে যান এবং 
সেখানে মৎস্যজীবিদের ফিশিং ট্রেডিং সেন্টার-এর উদ্বোধন করতে যান তখন এই মেকানাইজড়্‌ ফেরী 
সার্ভিসের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল। এটা যদি না হয় তাহলে এতবড় বিরাট মংস্যবন্দরের গুরুতু 
কমে যায়। সেইজন্য আমি বিভাগীয় দপ্তরকে অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে যথাযথ বাবস্থা অবলম্বন 
করুন। 


শ্রী কমলেন্দু স্যান্যাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর 
এবং অর্থ দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন ডাঃ বি.আর.আম্বেদকর সাহেবকে গত 
বৎসর ভিপি. সিং-এর আমলে ভারতরত্ু উপাধি দেওয়া হয়েছিল। আমাদের উত্তর পূর্ব ভারতে 
বেতাইয়ে তার নামে একটি কলেজ আছে। এ কলেজে জন্ম শতবার্ষিকী এখন পালন করা হচ্ছে। 
ওখানে এখন কলা এবং বাণিজ্য বিভাগে পঠন-পাঠন হয়। ডাঃ বি.আর. আন্বেদকর জাতপাতের 
বিরুদ্ধে মহান সংগ্রাম চুলিয়েছিলেন। সেইজন্য এই বৎসর ওখানে বিজ্ঞান বিভাগ যাতে চালু করা হয় 
এবং তারজন্য অধ্যাপক পদ এবং ল্যাবরৌটারী যাতে খোলা যায় এই বিষয়টা দেখবার জন্য আমি 
অনুরোধ জানাচ্ছি। ্‌ 
[2.56-3.00 1১7৮1. ] 


জী সাধন পান্ডে $ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং 
পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমার কনস্টিটিউয়ে্সিতে জি কে খেমকা এবং বালানন্দ 
রশ্বাচারী হাসপাতালে গত ১৬ বছর আগে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বসান হয়। আমি গত সপ্তাহে সেখানে 
গিয়েছিলাম, আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন সেই হাসপাতালের দরজা জানালা ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে, 
১৪ বছর ধরে সেই হাসপাতালে রং পড়েনি, মেরামত হয়নি, কর্মচারীরা ৬ মাস মাইনে পাচ্ছে না, 
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১ বছর ধরে সেখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বসে আছে। এই হাসপাতাল সম্বন্ধে রাজ্সরকার নজর দিচ্ছে 
না। এ টিবি হাসপাতালে রোগী দেখবার জন্য যে কর্মীরা আছেন তারা ৬ মাস মাইনে পাচ্ছেন না, 
তারা না খেয়ে রোগীদের চিকিৎসা করছেন ১৬ মাস হাসপাতালে কোন রং হয়নি, রিপেয়ার হয়নি, 
সরকার কি করছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী উত্তর দিন। ....... 
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ডাঃ দীপক চন্দ্র চন্দ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে স্বরাষ্টরমনত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, গত শুক্রবার দিন... 


(এই সময়ও শ্রী সাধন পান্ডে তার বক্তব্য বলতে থাকেন) 


17, ১1০810611৮1, 721106, [016856 510 009৬1. 1৬]. 281106 [0165256 
[8106 901 9681. 19856 51 00৮৮1. 1 ৮11] 1101 2110৮ %০0. 00 91928 00117 
£210 11001. 1৮]. 1721)00, [19256 51 ৫0৮1. 


ডঃ দীপক চন্দ্র চন্দ ঃ স্যার, গত শুক্রবার দিন আমার বন্ধু ছাত্রাবস্থায় একসঙ্গে পলিটিক্স 
করতাম, আজকে লেফ্ট ফ্রন্টের অংশীদার, সি পি আই এম পি, গুরুদাস দাশ গুপ্ত পিজি হাসপাতালে 
তার মন্ত্রীকে রেখে চেতলার দিকে যাচ্ছিলেন ট্যাক্সি করে। ট্যাক্সি নাম্বার হচ্ছে ডর বি ০৪৩৮৮০। 
তিনি যখন ট্যার্সিতে উঠতে যান তখন ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে মিটারে যা উঠবে তার উপর তেলের 
দাম দিতে হবে। তিনি তা দিতে রিফিউজ করেন এবং তার এম পি"র আইডেন্টিটি দেখান। তখন সেই 
ড্রাইভার চেতলার দিকে না গিয়ে উত্তর কলকাতার দিকে রেড রোড দিয়ে এগোতে থাকেন। তখন 
তিনি বলেন পুলিশকে খবর দেব, ড্রাইভার তখন বলে যে এই ট্যার্সি আমার নয়, এটা পুলিশ 
সার্জেন্টের। তখন তিনি ট্রাফিক পুলিশকে জানান, ট্রাফিক পুলিশ এটা জানতেন, তখন বলে মালিক 
পুলিশে কাজ করেন, তখন তিনি ঠেঁচামেচি করতে লোকজন জানতে পারে, তাদের হস্তক্ষেপে তখন 
ট্যাক্সি ড্রাইভার তাঁকে শেষ পর্যন্ত চেতলার দিকে নিয়ে যান। উনি সাথে সাথে ডি সি (ট্রাফিককে) 
সন্দীপ মুখাজীঁকে জানাবার পর ডি সি ট্রাফিক বলেন আমি ব্যাপারটা দেখছি। তারপর ডি সি তাকে 
জানান যে ট্যাক্সিটি পুলিশ সার্জেন্টের, ট্যাক্সি রেজিস্টার্ড আছে এন্টালি থানাতে। এম পির আইডেন্টিটি 
দেখান সত্ত্বেও তাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং কিডন্যাপ করছে এমন একটা সময় যখন 
পশ্চিমবঙ্গে শাস্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে চলার চেষ্টা হচ্ছে তখন আবার কলকাতার সমস্ত পরিবেশকে 
নষ্ট করার একটা চক্রান্ত হচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া উচিৎ। 

শ্রী সৌগত রায় ঃ অনুপস্থিত। 

্রী সুরত মুখার্জি ঃ অনুপস্থিত। 

ভ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি জিআর.পি.. আর.পি.এফ. সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ের লোকেরা গরীব হকারদের উপর 
অত্যাচার শুরু করেছে, যারা খড়গপুর-হাওড়া সেকৃসনে ফেরি করে এবং বেআইনী ভাবে তাদের গ্রেপ্তার 
করে ১০০/২০০ টাকা তাদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই জি.আর.পি., 
আর.পি.এফ -এর বিরুদ্ধে হকাররা আন্দোলনের শুরু করে দেবে এবং প্রয়োজন হলে সাউথ-ইস্টার্ন রেল 
অবরোধ করে প্রতিবাদ জানাবেন। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, 
এই গরীব হকারদের উপর যেন অত্যাচার না হয় সেটা তিনি দেখুন এবং তারা যাতে এই বেকারত্বের 
অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্বাধীন ভাবে রেলে ফেরি করতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। 
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্্ী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্যার, ইতিমধ্যেই সরকারের সিদ্ধাস্ত ঘোষিত-হয়েছে যে, প্রয়াত নেতা 
রাজীব গান্ধীর মূর্তি বসানোর পরিকল্পনা এখনো রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন নি। অপর দিকে তার মৃত্যুর 
পর থেকে কিছু অত্যুত্তসাহী যুবক এখানে কিছু কিছু তাঁর মূর্তিস্থাপন করেছিলেন । কিন্তু মেয়র সর্বনাশা 
সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন-সেগুলিকে এক তরফা ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হবে। আমাদের দলের সভাপতি, 
সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বলেছেন মেয়রের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করে আমরা নিজেরাই এই সমস্ত 
বিষয়গুলি যাতে আলোচনার মাধ্যমে মিটমাট হয়ে যায় তার জন্য উদ্যোগ নেব এবং সেই কথোপকথনও 
চলেছে অপর দিকে মেয়র এক তরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই মূর্তিগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হবে। 
কলকাতার নাগরিকরা এই বিষয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে। মেয়রের এই সর্বনাশা সিদ্ধান্ত কলকাতার 
পরিস্থিতিকে আরো বেশি করে জটিল করে তুলবে। সেই কারণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই ব্যাপারে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, মেয়র যেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকে-সেই কথাটি তিনি ত্তাকে 
বলুন এবং এক তরফা ভাবে রাজীব গান্ধীর মূর্তি ভেঙ্গে দেবার কোন চেষ্টা যেন না করা হয়। 


শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র হালদার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনি জানেন কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের লা জার্নি বোলপুর থেকে ইন্টার্ন রেলের যে সেলুনে করে শুরু হয়েছিল সেই রেলওয়ের 
সেলুন লিলুয়া ওয়ার্কসপে খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রী এবং 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানাব, অবিলম্বে সেটিকে ঠিকমত অবস্থায় নিয়ে এসে ২২শে শ্রাবণ 
রবীন্দ্রনাথের ৫০তম প্রয়াণ দিবসে সেটিকে বোলপুরে নিয়ে গিয়ে পারমানেন্ট সেডের মধ্যে 
সেলুনটিকে রাখার ব্যবস্থা করুন। তার লাস্ট জার্নি একটা এঁতিহাসিক ব্যাপার। সেটাকে ভালভাবে 
সংরক্ষণ করার দাবী জানাচ্ছি। 


মিঃ স্পীকার £ দেবপ্রসাদ সরকার। 
শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ স্যার, আমি আজকে বলব না। 


শ্রী সুভাষ বসু $ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন কল্মাণী ডাঃ বিধান চন্ত্র রায়ের মানস কন্যা সেই ডাঃ রায় মারা যাবার 
পরে কল্যাণী ছন্নছাড়া হয়ে গেছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেখানে প্রায় ১০০টির মত শিল্প গড়ে 
উঠেছে এবং ১ লক্ষ লোক সেখানে বসবাস করছে। মাননীয় প্রাক্তন কেন্ত্রীয় মন্ত্রী মধু দণ্ডবতে মহাশয়- 
এর আমলে কল্যাণী ইন্টার সিটি রেল কালেকসন হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টার। স্যার, আনন্দবাজারে 
বেরিয়েছে সেই রেলটি তুলে দেওয়া হবে। সেই জন্য এ এলাকার মানুষরা প্রচণ্ড দূরবস্থার মধ্যে দিন 
যাপন করছে এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে এ এলাকাটি সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে রেলের ভাড়ামাণুল 
বাড়ানো হল। তারপরেও এই রেল তুলে দিলে ১/২ লক্ষ মানুষ এবং ইনডাষ্ট্রির প্রভূত ক্ষতি হবে। 
এই লাইনটি যাতে উঠে না যায় সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[3,00-3.30 71১1.] 
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ভ্রীমতী শাস্তি চ্যাটার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সমবায় 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার তারকেশ্বর বিধানসভা এলাকায় সমবায় হিমঘর বহুদিন যাবত বন্ধ 
হয়ে পড়ে আছে এখন সেটা ওয়ার্কিং হাউস কর্পোরেশন হাউসের গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এর 
সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই হিমঘরটি তাড়াতাড়ি খোলার ব্যবস্থা করা হোক নাহলে কর্মচারীদের 
অন্য কোথাও কাজ দেবার ব্যবস্থা করা হোক। 


212 5515711.5 2130022101৭05 154) 80899, 1991] 


মিঃ স্পীকার £ মিঃ সূক্রত মুখাজী, প্রথম কলে আপনি ছিলেন না, আজকেই শেষ ডাকলাম, 
ভবিষ্যতে এরকম হ'লে আর ডাকবো না। 


শ্রী সুরত মুখার্জি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি খুব উদ্বেগজনক সংবাদ আপনার মাধ্যমে 
এই সভায় উপস্থাপিত করছি। স্যার, ব্যাপকভাবে পশ্চিমবঙ্গে ছাটাই, লক আউট, লে অফ শুরু হয়ে 
গিয়েছে। স্যার, আপনি শুনেছেন যে প্রায় ২শোর বেশী কর্মচারী-এক্সপোর্ট কাউন্সিলের ছাঁটাই হয়েছে। 
এম.এ.এম.সিতে অলরেডি নোটিশ পড়ে গিয়েছে। স্যার, জেসপের মতন কম্পানীতে সেখানেও পর্য্যস্ত 
তিন হাজার কর্মচারী ছাটাই হবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। স্যার, আরো উদ্বেগজনক খবর হল, 
ইনচেকের কনটেনার সেক্সানটা গতকাল থেকে লক আউট করে দেওয়া হয়েছে। আরো কয়েকটা 
জায়গা আছে। স্যার, আপনি নিশ্চয় জানেন যে সোভিয়েত দূতাবামের যারা লোক, উইদাউট নোটিশে 
একেবারে পার্মানেন্ট যারা ষ্টাফ তাদের পর্যন্ত ছাটাই শুরু করেছে। ১৫ জনকে তাড়িয়ে দিয়েছে, 
তারমধ্যে একজন রতন পাল, তাকে নোটিশই দেয় নি। এইসব ব্যাপারে আপনার মাধামে এই সভাকে 
তথা মন্ত্রীদের জানাচ্ছি। এটা কোন রাজনৈতিক দলের ব্যাপার নয়। যারা ছাঁটাই হচ্ছে তাদের মধ্যে 
কংগ্রেসের লোকও আছেন, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকও আছেন। তাই আমি বলব, একেবারে 
যুদ্ধকালীন অবস্থার মতন এই ছাঁটাই, লক আউট, লে অফ এসব যদি রোখা না যায় তাহলে ভয়ংকর 
দিন আসবে বলে আমার বিশ্বাস। 


মিঃ স্পীকার £ এখন বিরতি, সভা আবার বসবে বেলা ৩।। টার সময়। 
[3.30-3.40 1»01.] 
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. ড্ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ 
এখানে পেশ করেছেন, তার সঙ্গে ছাপিয়ে যে বক্তব্য আমাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন তাতে একটা 
জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে যে তরুণ মন্ত্রী অত্যত্ত আত্মতুষ্টিতে অর্থাৎ কমপলাসেনসিতে ভুগছেন বলে 
আমি মনে করি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের সালতা মামিতে পিছিয়ে পড়া জিনিসগুলিতে দুটো জিনিস 
দেখতে হবে। সাউথ এশিয়া ৃ 

১1106 21101019 00 016 2০০ ০1078201010. 10176 0150 (01011) ৬৯/6 216 


50061110 0171 7191-1700110101), 5০ 00 019189 [0 [07000011৮10 15 1655, 
৮/০ [0100006 1655, ৬/6 £০€ 1555 2170 016 ৮1০1005 011016 15 ০0171191666. 
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আজকে মন্ত্রী মহাশয়ের নিশ্চয়ই জানা আছে যে হিউ ম্যান বিয়িংস-এর ব্যালেন্স ফুড, আমাদের 
পশ্চিম বাংলায় একটা কথা আছে যে মাছে ভাতে বাঙ্গালী এবং উই আর ফেমাস ফর ইট। আজকে 
মিড-৭০তে এখানে যখন ইনটারন্যাল প্রোডাকশান ছিল এ্যাবাউট টু গ্যান্ড হাফ ল্যাঞ্জ টনস উইদাউট 
ইমপোর্ট অর্থাৎ ইমপোর্ট না করে আমাদের এখানে টোকেন ৮০ পারসেন্ট এযাজ ফিস কনজিউমারস, 
এখন তা এক কোটির বেশী হয়ে গেছে। কারণ আগে মাছ এত প্রিয় ছিলনা, এখন মানুষের প্রিয় হয়ে 
গেছে। কিন্তু এটাকে বেটার করা যাচ্ছে না। গ্যাভারেজ ৮০ পারসেন্ট অব দি পপুলেশান ফিস ইটিং। 
যদি ধরি ৬ কোটি মানুষ আছে, তাহলে ৫ কোটি লোক ফিস ইটিং। আজকে সেখানে দরকার ১০ লক্ষ 
টনেরও বেশী। আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন, এই প্রস্তাবে আমরা দেখছি ১৯৯১-৯২ সালে ৩ লক্ষ 
মেট্রিক টন মাছ পেতে পারেন, পাবেন একথাও বলেন নি, এটা সন্দেহের কথা। ১৯৯০-৯১ 
সালে ধার্য করেছিলেন ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার কিন্তু পেয়েছেন কত সেটা এখানে বলেন নি। ১৯৮৯-৯০ 
সালেতে ৫ লক্ষ ২৩ হাজার বোথ ইনল্যান্ড গ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ ছিল। আপনি বাজেট বক্তৃতায় 
বলেছেন যে ১১ লক্ষ ট্যাঙ্কস আছে। পুকুর আছে, আমি এর সঙ্গে যোগ করতে চেয়েছিলাম, ড/6 
108৩ £0188/ ০01 70181 2150 এবং ভেড়ি ইত্যাদি এইগুলো বোধ হয় আপনারা হিসাব 
করেন নি। এইগুলোর হিসাব নেই আপনাদের । সম্প্রতি আমরা ২১ পরগণা জেলায় গিয়েছিলাম, ২৩টা 
ভেড়ি দেখে এসেছি, এর টার্ন ওভার হচ্ছে প্রায় দু কোটি টাকা, এর মধ্যে এক কোটি টাকা পুলিশ এবং 
পার্টির মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, আর এক কোটি টাকী আপনাদের দলের ডাকাত এবং জল্লাদ বাহিনী 
ভাগ করে নিচ্ছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনি বর্তমানে আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন, 
আপনি যে ফিগার এখানে দিয়েছেন, ৬1)8( 15 0)6 50109 ? দু নম্বর হচ্ছে, আপনি জানেন 
পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে, হোয়াইট রেভলিউশন হয়ে গেছে, গ্রীন রেভলিউশন হয়ে 
গেছে কিন্তু ব্যারাকপুরে কোয়া রেভলিউশন হয়ে যাচ্ছে, সে খবর কী আপনি রাখেন? আমি যে 
কথাটা বলতে চাই, মৎস্য মন্ত্রী আপনি কতকগুলো অবস্থার মধ্যে আসুন। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে 
বাজেট পেশ করেছেন ইন টোটা গ্যান্ড নন-প্ল্যানে আপনি দেখুন ১৯ হাজার কোটি টাকা। আপনি 
আজকে আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন, ২৬ কোটি টাকা পেয়েছেন। এটা সমগ্র বাজেটের কত? মাত্র ১২। এতে 
আত্মতুষ্টির কোন প্রয়োজন আছে? মাছ__ [115 ৪ 17810116677 06 [01617. আমি আপনাকে 
যে কথা বলছিলাম একটা গ্রীন রেভলিউশন হচ্ছে একটা হোয়াইট রেভলিউশন হচ্ছে, কিন্তু এযাকোয়া 
রেভলিউশন হচ্ছে কী? %০॥ 081) %/101 1116 20010110]। 01 11006যা) 701501-0010016, 
১০11)01010 17১1501-0010016 9০0৪ ০8010010019 ০] [01900001011 061) (1165, 
(৬/০1/০ (7095. এটা আমরা জানি। আজকে এখানে আপনার থু ডেভলপমেন্ট, ব্রক্ঈ, আপনি 
ব্লকগুলোকে আইডেনটিফাই করতে পারতেন, কটা আইডেনটিফাই করতে পেরেছেন বলুন তো, আউট 
অব ৩৪০? আমরা ৭০ এর দশকে দেখেছিলাম, অমরা ৭২টা করেছিলাম। মিড সেভেন্টিতে আমরা 
৭২টাতে করতে পেরেছি। কতটা ফিশ ফামারিস ডেভলপমেন্ট এজেন্সি গড়ে উঠেছে আউট অব ৩৪০ 
ব্ল্স ? আমরা জানি অনেকটাই হচ্ছে ফিশ প্রডিউসিং। আপনি বলুন বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাজ করার জন্য 
ফিল্ডে কটা এক্সটেনশন অফিস হয়েছে, এর জন্য ইনপুটস্‌ দরকার, আপনি ট্রেনিং এর কথা একবার 
বলে ছেড়ে দিয়েছেন। ছয় কোটি মানুষের দেশ, কজনকে ট্রেনিং দিয়েছেন? কত হাজারকে ট্রেনিং দিতে 
পারলে যথেষ্ট হবে? এবং এর জন্য কত সময় দরকার, সেই সম্পর্কে আপনি কিছু বলেন নি। বর্তমানে 
যা করেছেন, এতে কী আপনার হয়ে যায়? আজকে ইনপুট্‌স দিতে হবে। আমি যেটা করেছিলাম, 
আমাদের রিলায়েবল্‌ সিভূস এবং ফিংগারলিংস দরকার-_রিলায়েবল্‌ এবং ভায়েবল্‌ হওয়া দরকার। 
আপনাদের স্টেট এ্যাকুইজিশন হবার পর এই প্রফেশনে বহু মানুষ, বহু সন্তান্ত ঘরের মানুষ এসে গেছে। 
1015 20001811086010615 210 21050181 110561)1108007, আপনি এটা দেখেছেন। 
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আপনার সেখানে কনন্্রিবিউশন কতখানি? আমরা চেয়েছিলাম ফিফটি পার্সেন্ট সাবসিডি দেওয়া হবে 
গভর্নমেন্ট থেকে, বাকী ফিফটি পার্সেন্ট দেবে ফারমার্স-091) 1615, 2170 0176) ৮111 09 
50101011620 ৬/101) 50105101760 11176011115. 

সেই ব্যাপারে কিছু বলা নেই। যারা বিগ ল্যান্ড লর্ভস তাদের কথা বলছি না, যারা গরীব 
ম€স্য চাবী তারা যেন এই সুযোগ পায়, তারা কতখানি করতে পেরেছে, এর থেকে তা জানার কোন 
সুযোগ নেই। 


[3.40-3.50 1,৬1.] 


আপনি শুধু বলেছেন যে, পশ্চিমবংলা একাধিকবার উত্তকর্ষ উৎপাদন পুরস্কার পেয়েছে, 
আমাদের এখানে সিডিংস সব চেয়ে বেশী। এর চেয়ে বেশী কোন কথা আপনি বলতে চাননি। আমার 
আপনার কাছে প্রশ্ন, এটার ডিসট্রিবিউশন কি ভাবে হচ্ছে? 170 ৫0 %০0৮] 10011110/ 0109 
1075? 110৬/ 009 90] 109170109 1116 11718110 1151)611695 ? 

আমি যে কথা আগেও বলেছি যে, আমাদের এখানে অংশীদারের সংখ্যা অনেক। হিন্দু কোড় 
বিল চালু হবার পরে মেয়েরাও অংশ পায় এবং মুসলমান মেয়েরা তো পায়ই। ইনল্যান্ড ফিসারিস- 
এর ক্ষেত্রে প্রায়ই দ্বন্দ «দখা দেয়, 09০80156 ০1 01500155 1021৮/661) 016 ০০-51)2195. 

বছ জলাশয় ইউজ হচ্ছে না, হাজা-মজা হয়ে আইডেল্‌ পড়ে আছে, 11959 816 1701 
9১1)10116 

এরকম বহু জলাশয় আছে, টিল আনটাচড় আপনি ১১ লক্ষ পুকুরের কথা বলেছেন আমার 
জেলায় এ রকম ১১ হাজার আছে। এক মাইলের ওপর লম্বা এক একটা দীঘি রয়েছে _- তপন দীঘি, 
মহিপাল দীঘি, রাম-সাগর, প্রাণ-সাগর, যে গুলি ৭৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯৫০ খৃষ্টাব্ের মধ্যে পাল 
রাজত্বকালে কাটা হয়েছিল, সে গুলিকে আজকে কাজে লাগান হচ্ছে না। এরকম বড় দীঘি কিন্ত অনেক 
নেই। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে। | 15 0017091 ০] 901)6776 

এবং ইউ নো এই সমস্ত স্কীম ফেল করেছে, আপনি এখনো পর্যস্ত রি-এক্সক্যাভেশন করতে 
পারেননি, রিক্লামেশন করতে পারেন নি। 

৬/11616 15 ০01 20016 ? 

এত বড় বড় জলাশয় পড়ে আছে, আপনি এগুলি এ্যাকোয়ার করতে পারেন। মাননীয় মন্ত্রী 

1 589 17250805 4১০01510101) [01 01501 0010016. ০ ০) 20001 9০11 
5600170 18%/ 01 2০000111176 11110110 ৮/861 2168 1) ড/০5 73017581 ৮/101001 
8175 60181781101), 9/1001000 5151718 211) 01181106 [01 1)691116- _50]010919 
[0095596551017. ০ 081) 8101019 01081. 

আপনি এটা কোথায় করেছেন, সেটা আমাকে বলুন? আপনি জানেন আমাদের এখানে বিরাট 
প্রবলেম হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম। আমাদের এখানে হোয়াইট কলর জব জেনারেট হচ্ছে না। 
আমি আগেই বলেছ, এস্টেট এ্যাকুইজিশন ত্যাক্টর পরে আমাদের এখানে অনেক সন্ত্রার্ভ ঘরের 
ছেলেরা এটাকে প্রফেশন হিসাবে নিয়েছে, এদের নিয়ে আপনি কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশন করুন। 
যে প্রফেসনাল স্কোপ ফিসারম্যানদের সামনে নেই, যেখানে “কৈবর্ত' বা জেলে নেই সেখানে আপনি 
এদের রীহাবিলিটেশন করতে পারেন... ০১ 2০001715 101)15 11270 ৬9101 2192. 
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আপনি রিক্রামেশন করতে পারেন। আজকে যন্ত্রের দুনিয়া। আজকে বড় বড় পুকুর, জলাশয় 
পড়ে থাকবে? এক মাইল, দু মাইল এরিয়া নিয়ে জলাশয় রয়েছে, ৫০০ একর, হাজার একর, ৯৫০ 
একর, ১২০০ একরের জলাশয় রয়েছে, আপনি এদিকে একটু মন দিন। কিন্তু আপনার সে দৃষ্টিভঙ্গী 
কোথায়? শঙ্করপুর বা মেদিনীপুর ছাড়াও যে পশ্চিমবাংলা আছে, এটা আপনাকে বিবেচনা করতে 
অনুরোধ করছি ২৪ পরগণা ছাড়াও পশ্চিমবাংলা আছে। এটা আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি 
সেদিকে একটু দৃষ্টি দিন। উত্তর বঙ্গের ৫ জেলায় পশ্চিমবঙ্গের ১৭ শতাংশ মানুষ বাস করে, সেদিকে 
দৃষ্টি দিতে আপনাকে অনুরোধ করব। আপনার বাজেটে পাহাড়ে মাছ চাষের কথার উল্লেখ করেছেন। 
ঁ [15 600001))? [5 11 01060 ৮18016 ? 


আপনি আজকে এই এক্সপেরিমেন্ট কোথায় করছেন যেখান আপনি কলকাতার আশপাশে 
সিউয়ারেজ দিয়ে পিসিকালচার করতে পারছেন না, সেখানে এই গ্যাকুয়া-কালচার পাহাড়ে করতে 
চেয়েছেন! আপনি এটা করুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যেখানে ভাস্ট এরিয়া আনটাচড়্‌ পড়ে 
রয়েছে, যেখানে আপনি ইনল্যান্ড ফিসারির ছারা এ্যাটাক করতে পারেন পোভার্টিকে ডাইরেক্ট ফ্রন্টাল 
এ্যাটাক করতে পারেন এবং তা করে একটা বিপ্লব করতে পারেন। ন্যাচারাল প্রডাকশনকে যেখানে 
স্টিমুলেট করতে পারেন সেখানে স্টিমুলেট ফর প্রডাকশন করুন এবং যেখানে সেকেন্ডলি আমাদের 
বিরাট প্রবলেম রয়েছে আনএমপ্লয়মেন্টের সেখানেও আপনি এ্যাটাক করতে পারেন। আজকে আমি 
যত দূর জানি ব্যাঙ্ক ন্যাসনালাইজেশনের মধ্যে দিয়ে সুযোগ রয়েছে ভায়বল স্বীম দিলে ব্যাঙ্ক গুলি... 
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আমি যতটা জানি, আমি এককালে সামান্য দায়িত্বে ছিলাম, তাই আমি বলেছি, আমি আগেও 
বলেছি এবং বহুবার বলেছি, আমাদের সময় তিনটে ট্রলার ছিল, এখন সেগুলি কি অবস্থায় আছে? 
আপনি একাধিকবার বলেছেন, মেকানাইজড বোট দিয়ে মাছ ধরার ক্ষেত্রে একাধিক জেটি এবং বন্দর 
করতে যাচ্ছেন... [01111911119 10151761165. 


আপনি এখানে আরো উল্লেখ করেছেন যে, এর সঙ্গে ডাকারি গ্যার্ড পিগারি করতে চান। 


আপনি সমুদ্রে যে মাছ ধরেন -_ আপনি প্রোপারসোনেটলি উল্লেখ করতে পারেন কতটা ট্রাশ 
ফিস আর কতটা হিউম্যান কনজামসানের দরকার? ৬1181 0 %00 01110 101 01251) 151 ? 
যেটা হিউম্যান কনজামসানের জন্য লাগেনা সেটা আপনি কি করেন? গুজরাটের সোমনাথে গিয়ে 
দেখেছি 0 1 01) 270 (116 178 06 0590 [01 00010 990 2170 0001 09০0. 
আপনি এটা করতে পারেন। আপনি এটা যদি করতে পারেন 700 ০) 21100981852 [90010 
8170 001010619 ৬/10) (1015 50105101290 058. আমি এই সরকারের কোন পরিকল্পনা আজ 
পর্যস্ত দেখিনি। পোলদ্রি ফিড পাওয়া যায়নি, আপনি যদি বলতে পারেন তাহলে আমি কৃতার্থ হবো। 
সমুদ্ধের মাছ সব হিউম্যান কনজামসনের জন্য আসে না। যে মাছ হিউম্যান কনজামসনের জন্য 
আসেনা সেটা হচ্ছে ট্রাশ ফিস 900 ০৫) 71916 71655 01 [90010 2110 00101551% জন্য 
দিতে পারেন এই ফিড। তারপর আপনি আর একটি জিনিস উল্লেখ করেননি, সেটা হচ্ছে আমাদের 
মেরিন এরিয়া সম্বন্ধে। আমাদের তো ইনটারন্যাল মেরিন এরিয়া ২০০ কিলোমিটার। খবরের কাগজে 
দেখেছি, বাইরের দেশের বহু জাহাজ আসে, মেরিন ট্রলার আসে। আপনি তারজন্য গার্ডের কি ব্যবহার 
করেছেন? ফর দিজ পাইরেটস হোয়াট গ্যরেঞ্জমেন্ট ইউ হ্যাভ টেকেন? আপনার আন্দামানের সঙ্গে 
কো-অর্ডিনেশন কোথায়? কো-অর্ডিনেশন কোথায় উড়িষ্যার সঙ্গে? কো-অর্ডিনেশন কোথায় 
তামিলনাড়ুর সঙ্গে? যেখানে [118695 ০0776 [0 01)61 51 প্রায়ই খবরের কাগজে দেখছি, 
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এটাতো একবারও বললেন নাঃ এই সম্পর্কে আপনি কতখানি কি করতে পেরেছেন? আমার সবশেষ 
কথা, আপনি যদি এত প্রডাকশন করেছেন, এত এক্সপ্লেশন হয়েছে, এত যদি আপনার আত্মৃতুষ্টি 
তাহলে মাছ আমরা কোথায় পাচ্ছি? ] ৮/০ ০21) [09 17101)61 17016, 5/6 ০21) 691 051 
_ ০ঞা। 900 06179 1? ্‌ 

কাগজে আপনার বক্তৃতা বেরিয়েছে, উচ্ছে যদি ১০ টাকা কিলো হয় তাহলে ৭০ টাকা কিলোয় 
মানুষ মাছ কেন কিনবে না? ক্যান ইউ ডিনাই ইট? আচ্ছা আপনি বলুন, একজন মানুষ ১০০ টাকা 
দরে কিম্বা ৮০ টাকা কিম্বা ৭০ টাকা দরে মাছ কিনতে পারে? বামফ্রন্টসরকারের লক্ষী, গনেশের 
কাছে ক্ষমতা। বামফ্রন্টের একজন সদস্য হলে তার আর্থিক ক্ষমতা বেড়ে যায়, 0] 1070 [176 
810 10118695 11 (116 179৬/ টোণা।, 1301 01] 0017)” 001010816 ৬/101) 9101)91. মানুষের 
কোন পারচেজিং ক্ষমতা বাড়েনি। যারা ফিক্সড ইনকাম গ্রাপের লোক তাদের কি অবস্থা হবে? মাছ 
সাপ্লাই কোথায়? মাঝে মাঝে দেখছি, আপনি ডেমোনেস্ট্েশন করেনকোন কোন হাউসিংএস্টেটে গিয়ে, 
সিনিয়র মন্ত্রীদের নিয়ে গিয়ে মাছ বিক্রি শুরু করে দিয়েছেন। আমরা কৃতার্থ হবো যদি আমারা 
রেগুলার ৫০ গ্রাম করে মাছ পাই। ৬/০ ৫0 1701 0017781)0 10016 1 ৮46 6০1 50 ঠা). 
৬/5 ৬/111 ০০ 0001 0011290. হাসপাতালে কি বিরাট পিলফারেজ হচ্ছে। বালেনসড ডায়াট 
কোথাও পাচ্ছে না। গানার মেরিড এক জায়গায় বলেছেন, আমাদের মত সাধারণ দেশের সবচেয়ে 
বড় দুভগ্যি প্রডাকটিভিটি কম, 1)908156 ৬/6 081 01110 1655 11019 101 
[0109070011017. এরফলে পর্ভাটি আমাদের পারমানেন্ট! এবং সেখানে 01016১১ 61660101%6 
10985111695 216 (81601) 0816 07 0171655 [011%51021 2011017 13 121091) ০216 ৫, 
11651 £909121101. এদের যদি এ্যাসিওর করতে পারেন তাহলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। 
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আজকে হসপিটালে, স্টুডেন্ট হোস্টেলে আপনি দিতে পারবেন? আমি জানিনা, আমাদের 
*না, বলেছিলেন ভাতের সঙ্গে অন্য কিছু দেওয়া হয়, মাছ, টাছের নাম নেই। আপনি ডিনাই করবেন? 
আজকে শোয়ার মার্কেটি থাকা সত্তেও যেখানে হবার কথা তা হল না। ওয়েস্টবেঙ্গলে আপনি ফাস্ট 
ফাস্ট এই বলে সন্তুষ্ট হতে চেয়েছেন। আমাদের অবকাশ নেই, আপ্রনি বলুন আপনার টোটাল 
কমজামসান ডিমান্ড কত? আজকে আপনার কাছে আমার আবেদন আপনার মার্কেট ক্যালকুলেটিং 
ইমিডিয়েট করুন, আমাদের এখানে টোকেন পপুলেসন খ্যাট সিক্স ক্রোরস, যে অবশ্থা দাঁড়াচ্ছে তাতে 
তো আপনার কম পক্ষে ১০ লক্ষ টন মাছ তুলতে হবে, কোথাও বেশি হচ্ছে না। এইগুলি বোঝাবার 
দরকার। একদিকে মেরিন চ্যানেল, আর একদিকে ইনল্যান্ড চ্যানেল, এগুলি রেগুলারাইজ করতে 
পারেন না। তারপর ডিসপিউট আছে। আজকে এগুলিও যুক্ত নয়। [15 63090 19680056 01 
(1)9 2110 217)611017191)1 01 (116 19110 191017115. বছ জলাশয় ভেষ্টেড, এক একটা জলাশয় 
১০০ একর, ৬181 15 %00 50800 (11616 ? 17 200165 161817760, 1651 19 191. 
$/010 1115 (09 18106 00959653101) 01 10,138%6 9০ £01 8179 0819, 219 1092? 
120 100001) 1119170 01511611695 ৬/111 175 65090 (0 015 90806 00৮০0177171061)1. 
আপনাদের আজকে ল্যান্ড রিফর্মে কো-অর্ভিনেশন দরকার আপনাদের ক্যাপিট্যাল কতটা? এমপ্রয়মেন্ট 
দরকার, কতজনের এখানে কাজের সংস্থান করা দরকার? আপনি কিছু কিছু কথা বলেছেন, মেয়েদের 
নাকি জাল বোনা শিক্ষা দিচ্ছেন? দু-এক জায়গায় বলেছেন, তা এক জায়গায় শিক্ষা দিলে হবে? দিস 
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ইজ যান এ্রাক্ট, হোয়াই ডোন্ট ইউ ডিসসেমিনেট? আপনাকে সবিনয়ে নিবেদন করছি যে, পশ্চিমবঙ্গে 
মেদিনীপুর ছাড়া আরও অনেক জেলা আছে। এটাও এখানে করার জন্য অনুরোধ করছি। এতবড় 
কাগজে উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে একটা কথা বলেছেন? 110৬/ 10001. 10170151015 118৬০ ০ 
11806 101 51 00117817011) 9001 130105091 1)6]121)0. 


আমি একটু দেখছিলাম, আর একটা জিজ্ঞাসা করছিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমরা 
দেখছি যে, এই সরকার মুখে একরকম বলেন, আর এখানে আর এক রকম কথা বলেন। ১৯৯০- 
৯১ বাজেট এসটিমেটে ১৪,৫০ এবং ৫৭ হাজার টাকা, তারপর আপনার রিভাইজড এস্টিমেট, এটা 
১১ কোটি কি করে হয়ে গেল? আপনি জানেন এই সরকার সার্থক সফল হয়ে গেল, টাকা ধর ধর 
করে আসে, ডেফিসিট বাজেট কোথাও কাট হচ্ছে না। সব পরিকল্পনা সার্থকভাবে হচ্ছে। আপনাদের 
ইমপলিমেনটেসন, মিগার ১ পারসেন্ট অফ দি গ্ালোকেসন, ১ পারসেন্ট ইজ দি টোটাল গ্রালোকেসন 
অফ দি টোটাল এ্যালোকেসন অফ দি এক্সচেকার, সেখানে আপনি বলেছিলেন ৩ কোটি টাকা নেই। 
তাতেও আপনি অনন্দিত, প্রাইজ পেয়েছেন বলে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি অনুরোধ করি, মাননীয় 
মৎসমন্ত্রী আপনি জাবাব দেবেন, বহু একট্রানিয়স একসোটিক ভারাইটি আসে, এখানে আমাদের 
ট্রাডিশনাল কাফস কটা ছাড়া রুই, কাতলা, মৃগেল ছাড়া বহু কাফস কতখানি কোন জায়গায় উপযোগী 
এটা কি ট্রাই করে দেখেছেন? এইগুলির কোথায় কতখানি প্রয়োগ করেছেন? 


খাস করা জমিতে সিলভার কাফস, এটা করে দেখেছেন? ইট ইজ সায়েন্টিফিক মেথড। 
আমাদের সিলিং সিলভার কাফস, গ্র্যাস কাফস, একসোটিক ভ্যারাইটি আসছে, এইগুলি এরিয়া 
ডিজাইন্ড কোন এরিয়ায় কতটা এরিয়া ডিমান্ড আছে এইগুলি দেখতে আপনাকে অনুরোধ করি। 
এ্যাকোয়া পলুসন এটা সম্ভব হয়েছে। আর এক জায়গায় বলেননি-_চিংড়ি, বাগদা বার বার বলেছেন 
কারণ এক্সপোর্ট পাবলিসিটি আছে, উই উইল ওয়েলকাম ইউ, তা আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ন 
করবে__এখানে জিওল মাছ যেটা বলে, তার কথা একবারও বলেননি। আগে জমিতে এক ধরনের 
মাছ চাষ করা হোতো 106০8050 01 7065010100১, 10০০28156 01 0106 056 01 10950101095 
210 0910105 (9190 01 115900101065. 


মাঠের মাছ তো দূরের কথা, সাপ, ব্যাং অবধি মারা যাচ্ছে। 


আজকে সেই জন্য ধান চাষের সঙ্গে মাছ চাষ সম্ভব নয়। /১[ 0196 [001] 01 (1070, 11 
9/3 )006117)611090 কিন্তু এখানেও আপনাকে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে। মানুষ চেষ্টা 
করছে, ইনভেস্টমেন্ট করছে টেকিং কেয়ার অফ। বাট বিকজ অফ ফিউডস আপনার সি পি এম দলের 
প্রতি খানিকটা প্রেম প্রীতি আছে __ ওঁরা কিছু না পারলে পুকুরে এক ফৌটা ফলিঙল দিয়ে দিল। 
(9176 101) 01 10011100115 50100101011 (0 101] 0116 9100116 [001080191101) 01 10151). 


এটা স্যার দেখতে পাচ্ছি একটা সোসাল মিনাসী হয়ে গেছে। এটা আমরা বারে বারে দেখেছি। 
আপনার সি পি এম-এর প্রতি প্রেম আছে কিন্তু এটা তো একটা সোসাল মিনেসী। এই ব্যাপারে কিছু 
ভাবছেন? একেবারে ইউজ্জলেস হয়ে যায়, নোবডি টাচেজ ইট, একটা মাছও ভাল থাকে না। ] 1786 
57166190. 11911 [60016 179৬6 90010160, ] 17956 5901) 11 501101117. 


এই ব্যাপারে লেজিসলেশানের কথা ভাববেন না? এটা আপনার প্রয়োজন রর়েছে। আর 
একটা করা দরকার, সার্টেন ব্রিডিং পিরিয়ড আছে, ম্যাচিং পারিষফড আছে, আমি বলতে চাই যখন 
ব্রিডিং পিরিয়ড হয় হ্যাচারিতে সম্ভব হলে আপনার লেজিসলেশানে কিছু রেসট্রিকশান থাকা উচিত। 
এটা জোরকরে বলা যাবে না, কিছু অসুবিধা রয়েছে, একটু শক্ত ব্যাপার কিন্তু একটা সুপারভিশান 


218 95771131.5 7২005870705 154, 9৪০9, 1991] 
এবং একটা সোসাল কন্ট্রোল করা যায় কিনা ভাবতে হবে »/1)101) ০4) [)100006 566৫5 21৫ 
(11100111105. 

এই গুলি এই সময় নেওয়া যায়নি। এই রকম চিন্তা ভাবনা আপনার আছে? এখানে আমরা 
দেখেছি মাছ যে কোন বয়েসের, যে কোন আকারের মাছ হলেই হলো ইউ কিল ইট। এই ব্যাপারে 
একটা কিছু সোসাল রেসটিকশান সম্ভব কিনা আপনকে অনুরোধ করছি। এক-একটা পার্শবর্তী নেবার 
অনেকে করেছে। ম্যাচিং টাইমে সার্টেন ভ্যারাইটি অফ ফিসেস একটা রেসট্রিকশান থাকে। ম্যাচিং-এর 
ক্ষেত্রে যখন এইগুলি হ্যাচারিতে হয় সেই সময় একটা কিছু রেসট্রিকশান কিংবা পাবলিসিটি করা 
দরকার কিনা সেটা ভেবে দেখতে আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করবো। [15 2 51990191 10121101). 
[615 ৬০19 8560] 17001721) 01200112100 90101106. 


এটার পাবলিসিটি খুব কম, প্রচার কই? আপনি হয়ত বলবেন পঞ্চায়েত। অধিকাংশ 
পঞ্চায়েতে আপনারা সিট বেশি পেয়েছেন আগন্তি নেই কিন্তু ৫1950110810) 017950105 ০01 
076 50110150 10056501581101 2110 6/21)1118101) করা. দরকার। এটাতো আপনি 
দেখবেন। এই বাজেট বরাদ্দ আমাদের এই রাজ্যের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। 
অহেতুক আত্মসস্তষ্টিতে ভূগছেন। এটা আমার নিজের ধারনা। [1 %00 1086 2) ০০- 
01017180101) ৬/101) (016 1210 [২6160171ৎ 1)01081107101)1. 


এর সঙ্গে ইনফ্রান্ট্রাকচারের প্রয়োজন। অপনার কো-অর্ডিনেশান দরকার পি ডর ডি-র সঙ্গে। 
না হলে যাবে কি করে? আমরা আর একটা জিনিস দেখেছি ৩-৪ বছর ধরে অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা 
ব্যারাম এসেছে ভাল ভাল মাছ পচে মরে যাচ্ছে। এই 176%/ 0155856 1145 ০0176 1] 21 
61010671116 [01]. 


আগে মরছে আঁশ নেই যে মাছ গুলোর যেমন কই, মাগুর সিঙ্গি, তারপর মরছে বড় বড় কার্প 
এই নতুন ব্যারামে। আপনাকে রিলিফের ব্যাপারে বললে আপনি বলবেন প্রো লাইম, প্রো সল্ট, ধো 
পটাসিয়াম, নট বিয়ন্ড দ্যাট। এই ব্যাপারে গবেষণা করা দরকার [0 211% 06181177010 
০0011017060 165681011 2170 06৬10101061) 19 17606552/. 101 (1)2 210৮1) 0 
2119 06108100701), 101 2119 0181101) 01 90191100, 101 817/ 0121701) 01 116. 


একটা কনটিনিউয়াস রিসার্চ ধ্যান্ড ডেভলপমেন্ট করা.দরকার। একটা নৃতন ব্যারাম এসেছে 
আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। এই মাছ কাউকে বিনা পয়সায় দিলে নেবে না। পুকুরের পর পুকুর 
মাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পুকুররের রং বদল হয়ে যাচ্ছে। পিকিউলিয়ার ভাবে মাছ গ্যাফেকটেড হচ্ছে। 
পুকুরের পর পুকুর মাছ সাবাড় হয়ে যাচ্ছে। লাস্ট বাট ন্ট দি লিস্ট ট্রাসপোর্টেশান থাকা দরকার। 
আপনাকে ডিপেন্ড করতে হয় ফর্ম দি এক্সটারনাল সাপ্লাই, বাইরে থেকে মাছ এখানে আনতে হয়। 
তারপর আবার একটা চক্র আছে ফড়ে আড়তদারদের, এখানকার যে ওজন, দিস ক্কেলিং সেটা এখান 
থেকে মাছ নিলে ওজন কম হবে। 


এটাতে আপনার কতখানি পরামর্শ আছে জানিনা, কতখানি আপনি ঠিক করবেন জানিনা । যারা 
এটা একবার চেক করছে পরের দিন তাকে কোন বিক্রেতা আর মাছ দিতে রাজী হয় না। আমরা মূল্য 
দিচ্ছি, বেশী মূল্য দিচ্ছি অথচ ওজনে কম পাচ্ছি। ভাল জিনিস পাচ্ছি না, যা পাচ্ছি তা খাওয়ার অযোগ্য। 
এটা তো দেখা যায় যে মাছে আলতা দিয়ে রই করে কাজগুলো করা হচ্ছে। এই যে সোস্যল মিনেসগুলো 
ঘটছে, আমরা ডিসিট হচ্ছি, এই ব্যাপারে আপনি একটু ইলপেকশান সিস্টেম রাখুন। এটা না রাখলে 
যে মাছ বিক্রি হচ্ছে ইন দি মার্কেট তাতে, এপিডেমিক মে কাম আউট এনি মোমেন্ট। আজকে এতগুলো 
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ব্যর্থতার জন্য আপনি যে ব্যায় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন তার বিরোধিতা করছি। আমরা বিশ্বাস করিনা, 
অতীতের রেকর্ড আপনি বলুন? আপনারা প্রস্তাব করেন একটা টাকা অথচ ব্যয় করেন আর একটা। 
কারণ এই সরকার সাধারণ মানুষের দিকে কোন দিন তাকায়নি। এটা যদি বিড়লা করতো তাহলে তাদরে 
ইলেকট্রিসিটির অভাব হতো না। এটা যদি টাটা করতো, যেমন তাজ হোটেলে, তাহলে সেখানে 
ইলেকট্রিসিটির অভাব হতো না, অভাব হয় না। কিন্তু মাছের জন্য যদি ইলেকট্রিসিটি চাওয়া হয় তাহলে 
দেখা যাবে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেছে। আপনি তো সিপিএম'এর তীবেদার হয়ে পড়ে আছেন, আপনাকে 
করুণা করতে পারি, কিন্তু আপনার বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। এই বিরাট ব্যর্থতার জন্য 
আধুনিফ এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ, 
যদি পারেন তো আমাদের সুপারিশগুলো একটু বিবেচনা করবেন। 

মিঃ স্পীকার £ জয়নাল সাহেব, এবারে আমি বুঝেছি আপনি আগে মাছ খাননি কেন -- 
বিরোধিতা করবেন তাই। এখন আপনি খাবেন। 

একটা ঘোষণা আছে। এই বছর থেকে “ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাকসেসান লম্স গ্যামেন্ডমেন্ট বিল' 
নামটা বদলে করা হয়েছে। অতীতে এটা আসতো অন্য ফরমে -- “ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাকসেসান ল'স 
গ্যামেন্ডমেন্ট বিল' এর পরিবর্তে এই বছরে এটা “ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনা্স বিল' বলে 
আসবে। আমি বুলেটিনে যেহেতু পুরনো নামে রেখেছি, সেজন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্সেসান লস্দ 
এ্যামেন্ডমেন্ট বিল নামে এটা ৭ তারিখে আসবে। নামটা কারেকশান করে আমি সার্কুলেট করে দিচ্ছি। 

ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ স্যার, এটা আপনি দেবেন, কিন্তু আমাদের গ্যামেন্ডমেন্টের সুযোগটা 
একটু দেবেন। 

শ্রী মুণাল কান্তি রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয়'মৎসমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উৎখাপন 
করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধিপক্ষের আনীত কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য 
রাখছি। মাননীয় আবেদিন সাহেব যা বললেন, বিতর্কের জন্য বিতর্ক, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা এবং 
বামফ্রম্ট যেহেতু কিছু করে সেজন্যই বিরোধিতা করা। আপনারা বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেটা দেখছেন, 
লোকে যে দপ্তরকে আগে একেবারেই চিনতো না, জানতো না, সেই সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে বামফ্রন্ট 
সরকারের ক্ষমতায় এসেছেন। তখন মৎস্য দপ্তর জনগনের সানিদ্ধযে গিয়ে -পোঁছোনি। বামফ্রন্ট 
সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্ষেত মজুর, মেহনতী মানুষ এবং সাধারণ মানুষকে 
নিয়ে চলা-চলা, সেই কারণেই আমরা বিরাট সম্ভাবনা পেয়েছি। তাই আমরা পাঁচবার দিল্লীর বুকে থেকে 
পুরস্কার নিয়ে আনতে পেরেছি। সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা পুরস্কার ছিনিয়ে আনতে 
পেরেছি। শুধু তাই নয়, ইনল্যান্ড ফিসারিজের ক্ষেত্রে দু'তিনটে পুরষ্কার পেয়েছি। তাঁদেরই সরকার 
আমাদের বেশীরভাগ পুরক্কারগুলো যেখানে দিচ্ছেন, সেখানে তাঁরাই এই বিধানসভায় বসে বিরোধিতা 
করছেন। ১৯৭৪ সালের সেই সুবর্ণ-যুগকে কি কখনও ভোলা যায় £ তখনকার যিনি মৎসমন্ত্রী ছিলেন, 
পদ্যকাস্ত মহাশয়, তাঁর দু'একটা কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। 

সেই সময়ে বা ১৯৭৪ সালে বাজেট পেশ ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা । সেই সময়ে মূল 
উৎপাদন ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার টনের কাছাকাছি। অথচ তখন চাহিদা ছিল ৭ লক্ষ ৫২ হাজার টান। 
সেখানে বামফ্রন্ট সরকার এসে এই মৎস্যচাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে এবং সক্রিয় এতে অংশগ্রহণ 
করেছে। সুতরাং মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আপনাদের সময়কার 
দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পার্থক্য আছে। এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে যে সমস্ত মৎসজীবি তীদের রাজতে 
দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের সেই ঠেস এখন চলে গেছে। এমনও দেখেছিলাম যে নিশুতি 
রাতে যখন আকাশে তারাগুলি উকি মারে তখন আধা ঘুম চোখে দিনের ক্লান্তি প্রেয়সীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে 
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মতসের সন্ধানে মৎসজীবিরা বেড়িয়ে পড়ত। তাদের পরণে একখানা ছেঁড়া কাপড়, গায়ে একটা ছেঁড়া 
গামছা, তার খুঁটে বাধা দিনাস্তের সংগ্রহ কয়েক আঁজলা শুখ্ন মুড়ি। পথে পথে শেষ হত দিনের আলো, 
রাতের আঁধারে মাছ বিক্রি করে আবার বাড়ি ফিরত। শিশু পুত্র বা শিশু কন্যা তখন নিঝুম হয়ে ঘুমুচ্ছে। 
যাওয়ার আগেও সেই ঘুমন্ত শিশু আসার পরেও সৈই ঘুমস্ত শিশু । দিন যায়, রাত যায় শিশু বড় হয়ে 
ওঠে অভাবের জ্বালায় বাজারে লম্ষ্, পাতা নিয়ে যায়, বাবা মাছ নিয়ে আসবে বাজারে বিক্রি করতে 
আর আজকে মতসজীবিরা ঘোষণা করেছে' তোমার দেওয়ালে এ বিপুল সকলি করিব ভোগ। এই 
পৃথিবীর নাড়ী সাথে আছে সৃজন দিনের ফোর্ট । তাই আজকে তারা সমাজের সঙ্গে নিজেদের এক করে 
নিতে পেরেছে। তারা আজকে কাধে কাধ মিলিয়ে চলতে শুরু করেছে। রেশনের ওই পচা চালের যুগে 
বাঙালীর পাতে পচা মাছ তুলে দেওয়ার যে রেওয়াজ ছিল, সেটা কি যথেষ্ট ছিল? পচা চালের সঙ্গে 
পচা মাছ খেয়ে তখন মানুষকে বেঁচে থাকতে হস্ত। সেই তুলনায় বামফ্রম্ট সরকার এসে একটা সুবর্ণ 
সুযোগ করে দিয়েছে! আমাদের আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ত্রিস্তরে পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থা আমরা চালু করতে সক্ষম হয়েছি। গ্রামেব নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত 
এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সহযোগীতার নতুন নতুন উৎপাদনের উৎস খুলে গেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে 
আমরা মৎস চাষের প্রতৃত উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছি। এইক্ষেত্রে আমি পি. এ. কমিটির একটি 
রিপোর্ট পেশ করছি দেখুন--1217501 10] 1110 [২0001 01 11)6 (00101771060 07 
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এই সমস্ত জিনিষ থেকে বোঝা যায় যে মৎস্য আছে, এবং এটা শুধু পশ্চিমবংলায় নয়, সারা 
ভারতবর্ষে এবং সারা পৃথিবীতে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি। অতীতে আমরা জানি যে মংস্য 
শিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সামুদ্রিক সস শিকারের বিশেষ গুরুত্র দিতে পারেন নি এবং 
রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও আমাদের পূর্বসূরী যারা ছিলেন তারা বিশেষ কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। 
কিন্ত লমফ্রম্ট সরকার আসার সাথে সাথে সামুদ্রীক মৎস্য শিকারীদের যে বিরাট চাহিদা সেটাকে 
মেটানোর জন্য মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে। যেমন যন্ত্র চালিত নৌকা, 
যন্ত্রচালিত নয় এমন নৌকা. এছাড়াও সমুদ্রর দূরবর্তী অঞ্চলে মৎস শিকারের জন্য বৃহৎ যন্ত্রচালিত 
নৌকা চালানোর প্রবর্তন করা হয়েছে। নগরায়ণের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় 
ক্রমবর্ধমান জনসংখার চাপে মৎস্য দপ্তর তাদের সঙ্গে তাল মিলিরে চলার চেষ্টা করছে এবং এতে 
উত্তরোত্তর আমাদের মৎসা চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইভাবে ব্লক স্তরে ও বিভিন্ন স্তরে সমুদ্রে মাছ ধরার 
জনাও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আজকে মৎস্য চাষের সঙ্গে যে সমস্ত মৎস্য চাষীরা যুক্ত তাদেরকে 
আমরা এগিয়ে আনতে পেরেছি বিভিন্ন সমবায়ের মাধামে এবং সঙ সঙ্গে তাদের আমরা উন্নয়ন 
সাধনও করতে পেরেছি। আজকে গরীব মংস্যজীবিদের জন্য বিভিন্ন রকম পেনশান স্কিম বিভিন্ন রকম 
বীমা ১৫ হাজার, ২৭ হাজার করতে পেরেছি এর দ্বারা এতদিনের রেকর্ডকে আমরা ছাড়িয়ে দিতে 
পেরেছি। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে এবং কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী শৈলজা কুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট 
ব্যয়বরাদ্দ আমাদের সামনে রেখেছেন তার বরোধীতা করে এবং আমাদের দেওয়া কাটমোশানগুলিকে 
সমর্থন করে আমি কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। যে কথা জয়নালদা আলোচনার শুরুতে 
বলেছিলেন যে এই মৎস্য মন্ত্রী মহাশয় তিনি অত্যস্ত আত্মতুষ্টিতে ভুগছেন এবং তিনি প্রচার করছেন 
ও মনে করছেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। কারণ তিনি নাকি একবার নয়, দুবার নয়, পাঁচ 
পাঁচবার ধরে জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন। 


কিসে না, পশ্চিমবাংলায় মস বাজেট এবং মৎস উৎপাদন করে। কিন্তু এই কথা আমরা 
জানি, আজকে সকলে আমরা জানি এবং এটা বাস্তব ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে মাছ খাবার লোক, 
মাছ খাবার আগ্রহ, মাছ খাবার নেশা আমাদের পশ্চিমবাংলায় সব থেকে বেশী। পশ্চিমবাংলার মানুষ 
সব চাইতে বেশী মাছ খান। পশ্চিমবাংলায় সুদীর্ঘকাল থেকে, প্রাটীনকাল থেকে আজকে ভারতবর্ষের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশী মাছ চাষ করা হয়ে থাকে। মাছ উৎপাদনে লোকের উৎসাহ আছে। মাছ উৎপাদনে 
তাদের চেষ্টা আছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাই শুধু কেবলমাত্র, মৎস্যমন্ত্ী শ্রী কিরণময়বাবুর 
চেষ্টায়, আজকে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেননি। তার কারণ পশ্চিমবাংলা মৎস্য উৎপাদনে 
প্রাচীনকাল থেকেই ছিলো এবং আজো সেই ধারা অব্যহত আছে। কৃতিত্ব মতসমন্ত্রীর নেই। তাই আমি 
এই বাজেট বরাদ্দের বিরোধীতা করছি। আজকে তবু বলবো, পশ্চিমবাংলায় নিশ্চয় বছরের পর বছর 
ধরে কিছু উৎপাদন বেড়েছে। আজকে শুধু মাছের ক্ষেত্রে নয়, আজকে শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, 
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আজকে সারা ভারতবর্ষে যারা. কৃষিনির্ভরশীল মানুষ ছিলেন, যাঁরা কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা 
নির্বাহ করতেন-_ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা আজকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংগ্রহ 
করবার চেষ্টা করছেন। আজকে মতস্যচাষের দিকে মনোনিবেশ করছেন। কারণ কৃষির চেয়েও মৎস্য 
উৎপাদনে অনেক বেশী লাভজনক। আজকে সরকার যে দাবী করছেন, মৎস্য দপ্তর দাবী করছেন, 
তাঁরা আজকে বলুনতো সরকারী চেষ্টা, সরকারী ব্যবস্থাপনায় যে হ্যাচারীগুলি তৈরী হয়েছিলো সেই 
হ্যাচারীগুলির কি অবস্থা? প্রত্যেকটা হ্যাচারীতে __মৎস্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে ঢাকঢোল 
পিটিয়ে হযাচারিগুলি উদ্বোধন করে এসেছিলেন। সেই এলাকার মানুষ ভেবেছিলেন যে, ওই 
হ্যাচারীগুলিতে মণ্স উৎপাদন হবে। গোটা হ্যাচারী আজকে শেষ হয়ে গেছে। নামে মাত্র সরকারী 
প্রচেষ্টায় উৎপাদন হচ্ছে। তাই মাননীয় স্পিকার স্যার, আজকে মৎস দপ্তর যে কৃতিত্তের দাবী করছেন, 
আজকে বলি শংকরপুরের কথা উল্লেখ করেছেন বাজেট বন্তৃতায়। কিন্তু উল্লেখ করলেন না তো 
রায়চকের। রায়চকের কি অবস্থা? সেই রায়চককে উদ্বোধন করে এসেছিলো £ সেখানে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী রায়চক বন্দর উদ্বোধন করে এসেছিলেন। কিন্তু সেই রায়চক বন্দর আজকে অচল হয়ে গেছে। 
সেখানে আজকে কোনো নৌকা যায় না, কোনো লঞ্চ যায় না, সেখানে কোনো টুলার যায় না। লক্ষ 
লক্ষ টাকা ব্যয় করে বন্দর তৈরী করা হয়েছিলো । সেই বন্দর আজকে বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারের টাকা 
জলে গেছে। আজকে মতসম্ত্রী দাবী করছেন যে __ মাছের দাম নাকি স্থিতিশীল আছে বাজেটে বন্তৃতায় 
বলেছেন। আজকে ,এই কথা বলে, শুধু এই সভাকে বিশ্রান্ত করেননি, রাজ্যবাসীর. কাছে অসত্য কথা 
বলেননি, তিনি গোটা মানুষের কাছে আজকে পরিহাসের পাত্র হয়েছেন। কিন্তু আজকে মাছ শুধু 
দুষ্প্রাপ্য নয়, মাছ দুর্গভও হযে দীঁড়িয়েছে। তবু মৎসমন্ত্রী বলবেন, পশ্চিমবাংলা মাছের ক্ষেত্রে বিরাট 
সাফল্য তারা অর্জন করেছেন। আমি এই কথা আজকে, যীরা কোলকাতায় বাস করেন, আজকে 
বিশেষ করে আপনারা দেখেছেন রেডিও, টিভি খবরের কাগজের মাধ্যমে এবং কোলকাতার বিভিন্ন 
জায়গাতে স্টল করা হবে বলা হয়েছিলো, সেখান থেকে না কি নিয়ন্ত্রিত দামে মাছ সরবরাহ করা হবে। 
আজকে সেই স্টল কোথায়? সেই স্টল আজকে এখনও পর্যস্ত হয়নি। আমি কাথি থেকে নির্বাচিত 
বিধায়ক। অমার একটা বিস্তৃত এলাকা সমুদ্র, বঙ্গোপসাগর । আজকে মৃণালবাবু বক্তব্য করলেন 
সমর্থন করে। রামনগর কেন্দ্র আরও একটা বিস্তৃত এলাকা সমুদ্রের মধ্যে পড়ে। 


[4.20-4.30 ৮.৮] 


আজকে সেই জায়গায় মাছের দাম কত? আজকে সেই জায়গায় ইলিশ মাছের দাম কত? কেন 
আজকে সেই দাম উঠছে? পশ্চিমবাংলার মাছ যদি এত উৎপাদনই হয় তাহলে মাছের দাম বাড়বে 
কেন? আজকে পশ্চিমবালার মৎসম্ত্রী আরও বলেছেন যে মৎস্যজীবিদের উন্নয়নের জন্য তাদের কিছু 
কল্যাণের জন্য কিছু পরিকাঠামো এবং কিছু কল্যাণ কেন্দ্র তৈরী করেছেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা 
কি বলছে? আজকে আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে লক্ষ টাকা ব্যয় করে যে কল্যাণকেন্দ্রগুলি তৈরী 
হয়েছিল সেখানে মৎসচাষীদের স্থান নেই। সেখানে ছাগল চরছে, সেখানে সমাজ বিরোধীদের আড্ডা 
তৈরী হয়েছে। তাই মৎসমন্ত্রীর এই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনীত কাট 
মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বিমল কাস্তি বোস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী যে ব্যায়-বরাদ্দ 
এখানে পেশ করেছেন ১৯৯১-৯২ সালের জন্য তাকে আমি সমর্থন করছি। খুব স্বাভাবিকভাবেই 
বিরোধী পক্ষের প্রথম বক্তা সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছেন। যারা ৩০ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলেন তাদের 
সময় এই মৎস্য দপ্তর বলে যে একটা দপ্তর ছিল সেটা কোন সাধারণ মানুষ জানতেন না। মৎসমন্ত্রীকে 
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ছিলেন তাই-ই ওরা ব্লতে পারেন না। তাই আজকে মৎস্য দপ্তর সম্বন্ধে আলোচনা করার নৈতিক 
অধিকার ওদের নেই। এ মৎস্য দপ্তরের ক্রিয়াকলাপ, কর্মকান্ডের সম্বন্ধে ওরা সমালোচনা করছেন। 
ওদের আমলে তো মৎস্য উৎপাদনের কোন হিসাব ছিল না। মোটামুটি বড় বড় লোকদের নিয়ে তখন 
এ মৎস্য দপ্তর চলত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী তো তা নয়। গরীব মানুষ যাতে এই কর্মকান্ডের সুফল পায় 
এবং তাদের কাছে যাতে এই সুফল পৌঁছাতে পারে সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এই মৎস্য দপ্তর কাজ করে 
চলেছে। সুতরাং আমি বলব যে আইস্‌ আর জন্তিস, ভালো কাজ দেখছেন না, ভালো কাজগুলির 
স্বীকৃতি দিচ্ছেন না আপনারা। ভালো কাজ হয়েছে বলেই মৎস্য উৎপাদন প্রতি বছর বাড়ছে। বিভিন্ন 
রকম পরিকল্পনা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে যে বলা হচ্ছে কিছুই হয়নি এটা 
খুব দুঃখজনক। মৎস্য দপ্তরের ক্রিয়াকলাপ ও সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আরও 
কার্যকারীভাবে যাতে আমরা কাজ করতে পারি, আমি আমার ব্যবহাত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এবং 
আমরা কাজ করতে গিয়ে যেটা অনুভব করেছি -- সেটা হচ্ছে সমন্বয়ের অভাব। মৎস্য দপ্তর, 
ভূমিসংঙ্কার দপ্তর, সমবায় দপ্তর এবং বন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় না থাকার জন্য কোন কোন জায়গায় 
কাজে অসুবিধা হচ্ছে। 


ট্রেনিং দেওয়ার ক্ষেত্রে ১ লক্ষের উপর মৎস্যজীবীকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি 
সমবায়ের চেহারা ভাল নয়। পি এফ সি আমার জেলার চেহারা বলছি ৭৬টা সমবায় সমিতি আছে, 
এই ৭৬টা পি এফ সি এসের মধ্যে মোটামুটি ১০/১১টা ভায়েবল, বাকিগুলি ভায়েবল নয়। কেন 
ভায়েবল, নয়, তারজন্য ব্যবস্থাপনায় ক্রি, না, অন্য কোন ক্রটি সেটা দেখা দরকার। আমি যেটা 
একজন এগজিকিউটিভ অফিসার এ্যাটাচ করা দরকার, ইট ইজ এ মাস্ট এবং ইমিডিয়েটলি এটা করা 
দরকার। দ্বিতীয়তঃ যারা সোসাইটির সাথে যুক্ত আছে তাদের ট্রেনিংটা সমবায় সোসাইটি ভিত্তিক হওয়া 
দরকার, স্ট্রে ট্রেনিং দিলে হবে না, তাতে সমবায়কে ভায়েবল করা যাবে না। সমবায়ের সঙ্গে যারা যুক্ত 
আছে সেই সমবায় সমিতির মৎস্যজীবী বন্ধুরা সমবায় সমিতির আইন ভালভাবে জানেন না, তাদের 
ট্রেনিং দিলে সমবায়কে ভায়েবল করা সম্ভব হবে। আর গ্রামাঞ্চলে যে পঞ্চায়েত আছে তাকে তার 
সঙ্গে সংযুক্ত করা দরকার। কারণ, ১৯৭৭ সালের পর থেকে আমরা মোটামুটি গ্রামীণ প্রশাসন 
পঞ্চায়েত ভিত্তিক করেছি। পঞ্চায়েতের সাথে মৎস্যজীবীদের যুক্ত করতে না পারলে যে সমস্ত 
পরিকল্পনা নিয়েছি যেমন বার্ধক্য ভাতা, গৃহ নির্মাণ প্রকল্প, এগুলি পঞ্চায়েত করছে, এগুলি ফলপ্রসু 
হবে না। জলা ডিস্ট্রিবিউসানের জন্য যে কমিটি করা হয়েছে তার সভাপতি হচ্ছে জেলা সভাধিপতি, 
কনভেনর হচ্ছে ডি এফ ও, ডি এল আর ও সেখানে আছেন, বাট ইট ইজ নট বিইং এ্যাকটেড আপন 
বি এল আর ও। জলা ডিস্ট্রিবিউসানের ব্যাপারে আমার স্পেসিফিকেশন হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতিকে 
ওখানে ট্যাগ করা দরকার। যে এলাকার জলা সেই এলাকার জলা যখন ডিস্ট্রিবিউসান হবে তখন 
স্পেশাল ইনভাইটি হিসাবে নিয়ে আসা/হোক বি এল আর ও-কে, তিনি শুনবেন। কারণ দ্বিতীয় ভূমি 
সংস্কার আইন হয়ে গেছে, তৃতীয় ভূমি সংস্কার হতে যাচ্ছে, বহু জলা বেরিয়ে আসবে, সেই জলা 
ডিস্ব্রিবিউসান করার জন্য ল্যান্ড এবং ল্যান্ড রিফর্মস-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকলে এটা করতে 
কিছু অসুবিধা হবে। আর একটা কথা হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে ভাগচাষীদের বর্গা অপারেশনের মাধ্যমে 
,যেমন স্বত্সুত্রক্ষিত করা হয়েছে তেমনি মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে ভাগচাবী আছে, তাদের স্বত্ব সুরক্ষিত 
করার ব্যবস্থা হয়নি, এটা হওয়া দরকার। কৃষিতে শস্য বীমা চালু হয়েছে, তেমনি মৎস্যচাষীরাও 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে যান, সেজন্য মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও শস্য বীমার কথা চাল্লু হয়েছে, 
তেমনি মৎস্যচামীরাও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে যান, সেজন্য মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও শস্য বীমার 
কথা চিস্তা করা দরকার। এই কথা বলে মাননীয় মৎসম্ত্রীর ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 
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শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি 
উত্থাপন করেছেন সেই দাবিকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের যে কাটমোশান 
সেই কাটমোশানের বিরোধিতা করছি। বিরোধী পক্ষ কিছু সারবস্তুহীন কথা বললেন এবং বলে যান 
এটা আমরা লক্ষ্য করেছি, আমি সেদিকে যাচ্ছি না, এদের বক্তব্য শুধু সভাতে করুণার উদ্রেক করছে, 
আর কিছু নয়। 


[4.30-4.40 77৯৮1.] 


আমি বলি, মৎস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ পরপর ৫ বছর প্রথম স্থান অধিকার করেছে এর জন্য 
স্বৎস্যমন্ত্রী এবং তার দপ্তর নিশ্চয় অভিনন্দন যোগ্য কাজ করেছে। সেই জন্য আমি তাকে অভিনন্দন 
জান্বাই। এরপর আমি কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচনা করছি আমরা শ্রামাঞ্চলে দেখেছি বড় বড় 
কমিউনিটি ওনারসিপ কিছু পুকুর আছে। ৫০/৬০ জন তার মালিক। এছাড়া ছোট বড় মালিক মিলিয়ে 
৮/১০ একরের পুকুর আছে। সেইগুলিতে চাষ হয় না নিজেদের মধ্যে গগুগোলের জন্য। বীরভূম, 
বর্ধমানে এই রকম প্রচুর পুকুর পড়ে আছে। সেই পুকুরগুলি সম্পর্কে আপনাকে চিস্তা ভাবনা করতে 
হবে। এছাড়াও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমে কিছু এঁতিহাসিক বাঁধ আছে, সেইগুলি মজে যাচ্ছে। শুধু 
যে মজে যাচ্ছে তাই নয়, সেখানকার পুকুর পাড়ে বসতি সংস্থাপনও হচ্ছে তার ফলে এলাকাগুলির 
পারিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এই বিষযে আমি একটি সাজেসান রাখতে চাই। এই ধরনের বড় বড় কমিউনিটি 
ওনারসিপ পুকুর এবং এঁতিহাসিক বাঁধগুলিকে অধিগ্রহণ করা যায় কিনা, সেটা একটু চিন্তা করে 
দেখতে হবে। আর সেখানে মৎস্য চাষ বাড়াতে পারলে তাতে অনেক লোকের কর্মসংস্থান, 
মৎসজীবীদের কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে তেমনি মতস্যভোগীর সংখ্যাও বাড়ানো সম্ভব হবে। এছাড়া 
আর একটি সমস্যার কথা আমি উল্লেখ করছি। মৎস্য দপ্তরের কাজ কর্মে গ্রামাঞ্চলের অনেকে উৎসাহী 
'হয়ে কিছু কিছু পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য পুকুর কাটতে উদ্যোগী হচ্ছে। এই পুকুর কাটতে গেলে 
ল্যান্ড রিফর্মস অফিসারের কাছ থেকে নো অবজেকসন সার্টিফিকেট নিতে হয়। এই নো অবজেকসন 
সার্টিফিকেটের সরলীকরণ করা দরকার, যাতে করে তারা উৎসাহী হয়ে মাছ চাষ করতে পারে। 
আমার এই সাজেসানটা আপনি একটু চিন্তা করে দেখবেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে 
চাই। মৎস্য দপ্তরকে ধনাবাদ জানাই যে, সমবায় সমিতি যেগুলি আছে, তাবা কিছু কিছু কনস্ট্রাকটিভ 
কাজ করছে। নির্দিষ্টভাবে আমি বীরভূমের কথা উল্লেখ করতে পারি। ওখানকার সমবায় সমিতিতে 
সরকারী সাহায্য যাচ্ছে এবং তার ফলে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। মাছের চাষ বাড়ছে এবং মৎস ভোগীদের 
খ্যাও বাড়ছে। তবে গ্রামাঞ্চলের কিছু ভেস্টেড ইন্টারেস্ট যারা আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধু 
কংগ্রেসীদের লোক, সেই সব কায়েমী স্বার্থের ারক বাহক লোকের! এই সমবায় সমিতিগুলির ভিতর 
আস্তে আস্তে ঢোকার চেষ্টা করছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফাক ফোকর দিয়ে ঢুকেও পড়ছে। কাজেই 
এই সমবায়গুলির এইদিকটায় বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। নিমপাঠে চিংডির চাষ হচ্ছে। সাধারণ 
ভাবে এই চিংড়ি বাইরে চলে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার মাছ বাইরে যাচ্ছে খুব ভাল কথা কিন্তু আমাদের 
বাজারেও যাতে কিছু কিছু চিংড়ি আসে, আপনার কাছে সেই সাজেসান আমি রাখছি। আমি আর 
একটি কথা বলতে চাই যে, পশ্চিমবাংলার বামফন্ট সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের 
প্রত্যাশা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষ, সাধারণ গরীব মানুষ এটা বুঝেছে যে, তাদের 
প্রকৃত মিত্র কারা এবং কারা তাদের পক্ষে । গ্রামাঞ্চলে আমরা একটা জিনিৰ লক্ষ্য করে দেখেছি যে, 
মৎস্য দপ্তর থেকে খুব ভালো প্রচার করা হচ্ছে মাছের চাষ সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে হচ্ছে। কিন্তু 
গ্রামের মানুষের মনে একটা প্রন্ম দেখা দিচ্ছে __ এই যে মাহের চাষ হচ্ছে সেটা যেন কেবল শহুরে 
মানুষের খাদ্য না হয়ে যায়, গ্রামের মানুষ'ও যাতে মাছ পেতে পারে সেইদিকে আপনার দৃষ্টি আকষণ 
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করছি। কাজেই মাছ যেন শহরে খাদ্যে পরিণত না হয়, এটা যেন গ্রামের সাধারণ মানুষের'ও খাদ্য হয় 
-_ এটা দেখতে আপনাকে অনুরোধ করছি। 


পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে যে প্রত্যাশা বামফ্রন্ট সরকার বাড়িয়ে দিয়েছেন সেই প্রত্যাশার মধ্যে 
দাঁড়িয়েই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে সাজেসান রাখছি -_ এটা হয়ত এখনই করা যাবে না কিন্ত 
একটা টাগেট নিয়ে আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলার প্রতিটি মানুষ যাতেিনে অন্ততঃ ৫০ 
গ্রাম করে মাছ পেতে পারে তারজন্য মৎস্য দপ্তর উদ্যোগ নিন। জেলীর আর 'একটি সমস্যার কথা 
আমি বলব। আমরা জানি বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ গঞ্জের বাজারে আসে। অনেক সময় দেখা যায় 
যানবাহনের অসুবিধার কারণেই হোক বা অন্য যে কোন কারণের জনাই হোক মাছ নির্দিষ্ট সময়ে না 
এসে বেলা ১০/১১টার সময় এসে পৌঁছায়, তখন আর খদ্দের পাওয়া যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
হয়ত বরফ দিয়ে মাছ রাখা হয় কিন্তু সেটা বিজ্ঞানসম্মত নয়, ফলে অনেক মাছ নষ্ট হয়ে যায়। গঞ্জের 
বাজার গুলিতে এই মাছ যাতে নষ্ট না 'হয়ে যায় তারজন্য বাধ্যতামূলকভাবে যাতে ফিজের ব্যবস্থা. 
রাখা যায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আশা করি সেটা দেখবেন। স্যার কথায় আছে, মৎস্য মারিব খাইবো 
সুখে।” আমাদের এখানকার বিরোধীপক্ষ সুখে মাছ খাবার জন্য আছেন কিন্তু কিছু করার জনা নেই। 
পরিশেষে এই ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন করে এবং সমস্ত কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করলাম। 


শ্রীহৃষিকেশ মাইতি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মৎস্য দপ্তরের বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে 
গিয়ে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য ডাঃ জয়নাল আবেদিন যা বললেন তাতে দেখলাম তিনি প্রথমে 
কিছু গঠনমূলক কথা বললেন কিন্তু পরে যা বললেন সেটা এ' সমালোচনা করার জন্যই সমালোচনা । 
তার কোন মূল্য নেই। তারপর মাননীয় সদসা ভাই, শেলজাবাবু যা বললেন তা শুনলাম। জুনপুটের 
কাছেই তার বাড়ি। তিনি যখন কলেজে পড়তেন তখন এ' দীঘা এবং জুনপুটের অবস্থা কি ছিল এবং 
এখন কি অবস্থা আশাকরি তিনি সেটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন। তিনি জেনেশুনে কিছু 
উল্টোপাল্টা কথা বললেন। স্যার, আমরা যারা বামফ্রুন্টের সদস্য আমরা দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ভেতর 
দিয়ে এখানে এসেছি। এই যে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এরা সমাজে ভয়ঙ্করভাবে অবহেলিত একটি 
সম্প্রদায়। কৃষিক্ষেত্রে সামন্ততম্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমরা একটা জায়গায় এসেছি কিন্তু এই 
মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উপর সামন্ত্তান্ত্রিক শোষণ চলছে। সেখানে মজুতদার, আড়তদারের বিরুদ্ধে 
মৎস্যদপ্তর যে সঠিক ভূমিকা পালন করেছেন তারজন্য এই দপ্তরকে অকুষ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছি। সেখানে 
এই মজুতদার এবং আড়তদারদের হাত থেকে কতটা এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে রক্ষা করা যায় সেটা 
দেখা হচ্ছে এবং সেটা করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। থ্রাচিভমেন্ট সম্বন্ধে আমি বেশী বলব না, মনে মনে 
বিরোধীপক্ষের লোকরা সেটা সবাই জানেন এবং আমাদের মাননীয় বক্তারা সেটা বলেছেন। উনি 
দেখলাম উৎপাদনের কথা বলতে গিয়ে এতো কোটি তত কোটি ইত্যাদি বলে একটু থমকে গেলেন। 


সারা ভারতবর্ষে কত মৎস্য উৎপাদন হয়? 


[4.40-4.507781.] 

হিসাব করে বলুন তো গোটা ভারতবর্ষের কি অবস্থা? শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, আজকে সেখানে 
৩৫ পারসেন্ট উৎপাদন হয়। একথা তারা বললেন না, সেটা চেপে গেলেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের 
মংস্য দপ্তর কিছু চেষ্টা করছেন কি কি সাহায্য করতে পারেন আপনারা সেটা বলুন। আপনারা তা 
বলছেন না। আমি অন্য বিষয়ে যাচ্ছিনা। আমি শুধু একথা বলতে চাই, মেরিন ফিসিংয়ের ক্ষেত্রে এই - 
যে এন, সি. ডি. সি. প্রকল্পে আমাদের টু-সিলিন্ডার, ফোর সিলিন্ডার, সিক্স সিলিন্ভার-এর কথা বলা 
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[587 /8859 1991] 
হয়েছে, সুব্রতবাবুদের আমলে মংস্য দপ্তরে এসব বলে কিছু ছিল? নৌকার দাঁড় কিভাবে চলে 
জানেন? জানেন না। সুতরাং মৎস্য দপ্তর এই চেষ্টা করছে এন. সি. ডি. সি প্রকল্পের দ্বারা। মাননীয় 
সদস্য সত্য রঞ্জন বাপুলী মহাশয় জানেন, তিনি এখানে স্বীকার করেছেন, অনেক নৌকা লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচ করে গরীব মতস্যজীবীদের দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই মৎসজীবীদের টাকা দিচ্ছেন, 
আবার সেই টাকা শোধ করতে হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই থাই ট্রলার যাদের দিচ্ছেন, এগুলি 
সবই সমুদ্রের জন্য দিচ্ছেন। তারা যে ভাবে ট্রলারিং করছেন তাতে লক্ষ লক্ষ মাছের চারাপোনা নষ্ট 
হচ্ছে। তারা চিংড়ি মাছ কিছু ধরে নিয়ে যাচ্ছে, বাকীটা নষ্ট হচ্ছে। আর গরীব মৎস্যজীবী যাদের মন্ত্রী 
মহাশয় দিচ্ছেন তা দিয়ে তারা মৎস্য ধরার সুযোগ পাচ্ছেন না। সুতরাং যদি পারেন এরিয়া ডিমার্কেট 
করে দিন যে আমাদের গরীব মৎস্যজীবীরা ট্রলার নিয়ে কতদূর পর্যস্ত ট্রলারিং করতে পারবে এবং 
সেখানে যেন পুঁজিপতিরা থাই ট্রলার নিয়ে এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের ট্রলার নিয়ে অনুপ্রবেশ 
করতে না পারে। এটা যদি করতে পারেন তাহলে সত্যিকারের তাদের সহায্য করা হবে। গরীব 
মৎস্যচাষীরা টাকা নিচ্ছে তাদের শোধ করতে হবে। কিন্তু মাছ ধরার জায়গা সে খুঁজে পাচ্ছে না। এরা 
ট্রলার নিয়ে কি করে জানেন? এই সব মৎস্যজীবীদের যে সব জাল দেওয়া হয় সেই জাল তারা ছিড়ে 
দেয় এবং তার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া গভীর সমুদ্রে এই সব মংসজীবীরা 
মাছ ধরতে গিয়ে মারা গেলে আপনাদের সময়ে কোন এফেকটিভ মেজার নেওয়া হত না, কেউ কিছু 
করতেন না। আমাদের মৎস্য দপ্তর থেকে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে মতসজীবী কেউ মারা গেলে 
ওয়েলফেয়ার স্কীমে তাদের ১৫ হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি কেউ পঙ্গু হয়ে যায় 
তহলে মাথাপিছু ৭ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সমস্ত জিনিস আপনাদের সময়ে 
ছিলনা । এগুলির আপনারা উল্লেখ করলেন না, সব চেপে গেলেন। অঙ্ক শান্ত্রের হিসাবটা জয়নাল 
সাহেব ভাল জানেন, কিন্তু এসব কথা বললেন না। আপনাদের সময়ে মৎস্যজীবীদের জন্য আপনারা 
কিছু করেননি। এছাড়া তারা বার্ধক্য হলে ব্যাঞ্কের মাধ্যমে পেনশান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
কংগ্রেসের সদস্য যারা আছেন তাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বার্ধক্য ভাতা আমরা শুরু 
করেছি। বৃদ্ধ কৃষক, যারা চিংড়ি মাছ ধরে, যারা আমাদের. ফরেন মানি আর্ন করছে, তাদের জন্য 
সামান্য কিছু টাকা সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও ম€স্য দপ্তর দিতে শুরু করেছে। আমরা তাদরে হাতে 
সম্পদ তুলে দিতে চাই। আপনারা তাদের কিছু দেননি, দেবেন না। আপনারা খালি সমালোচনার 
জন্যই সমালোচনা করছেন। আমরা যে সব ভাল কাজ শুরু করেছি তার জন্য অস্ততঃ সাহায্য করুন। 
আমরা গৃহনির্মাণ করেছি, মডেল করছি, এগুলিতে আপনারা আশা করবো সাহায্য করবেন। আমরা 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে দাবী করেছি তাতে আপনারা সাহায্য করুন। আজকে বড় বড় জলাশয় 
যেগুলি পি. ডবলিউ. ডি., রেল ইত্যাদি জায়গায় আছে সেগুলি যাতে আমাদের দেশের গরীব 
ফিশারম্যানদের দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করুন। 


স্যার, এই রাজ্য সরকার এর কাছে আমার কিছু আবেদন আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছেও আবেদন আছে। যারা সমালোচনা করছেন এই সরকারের একটা দপ্তর ছিল বটে, নামে 
একজন মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু করতেন না, কেন্দ্রেও কোন দপ্তর করতে পারেননি, মন্ত্রীও 
করতে পারেনি সুতরাং মৎস্যজীবীদের প্রতি আপনাদের যদি এত দরদ থাকে, তাহলে কেন্দ্রে একটা 
মন্ত্রী করুন, একটা দপ্তর করার চেষ্টা করুন আমাদের সাহায্য পাবেন। আমি দু একটা কথা বলি __ 
কাক দ্বীপে হাতানিয়া দোয়ানিয়াতে যে ব্রীজের জন্য আপনি বারবার বলে এসেছেন, ওটা তাড়াতাড়ি 
করার জন্য ব্যবস্থা করুন। 12110176 0909, ০0101710111 10811, 1০6 [312170, ০010 
501880, 0% 0০০1011, 160 [01076 0110৩, ০০৪. 001101176 ৪10 এই নিয়ে 
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একটা বন্দর করার চেষ্টা করুন, এটাই আমার অনুরোধ। আর একটা ব্যাপার, মৎস্যজীবীদের সঙ্গে 
পরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অনবরতঃ গোলমাল হয, এটা বন্ধ করার জন্য দুই দপ্তরের মন্ত্রী বসে একটা 
সিদ্ধান্ত নিন, অস্ততঃ যারা মাছ ধরতে যারে তারা গাছ কাটবে না এবং তারা যেন মাছ ধরতে পারে। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মৎস্যজীবীদের জন্য পেট্রল পাম্পের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আপনাদের আমলে 
যেটা ছিল না। আমার আর বলার সময় নেই, আলো জলে গেছে আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুনির্মল পাইক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মৎস্যমন্ত্রীর উপস্থাপিত বাজেটকে 
সমর্থন করে দু একটি কথা বলতে চাই। কেন বলতে চাইছি, কেন সমর্থন করছি, সেই কথা আমি 
আমার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে বলবো। তবে একটা কথা মনে আসছে, অংগার শত ঘৌ'তেন মলিনত্বংন 
মুঞ্চতেঃ। আমাদের অপোজিশনে যারা আছেন, মাননীয় সদস্যরা বললেন, নানা ভাবে তারা 
সমালোচনা করলেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই না সমর্থন করা কেন সমর্থন করবেন না, 
সেই কথা তারা ভাল করে অঙ্ক কষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তারা কোন তথ্য তুলে ধরতে পারলেন না। 
কিন্তু গঠন মূলক সমালোচনাও তারা করলেন না। আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য, তিনি 
বললেন এই বাজেট সমর্থন করা যায় না। আমি তাঁকে একটা প্রশ্ন এখানে করবো, আমাদের মৎস্যমন্ত্রী 
এই যে বাজেট পেশ করেছেন, তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই যে জলাশয়গুলো আমাদের 
দেশের মধ্যে, গ্রামের মধ্যে আছে বা আমাদের যে সমুদ্র সম্পদ আছে এই সব সম্পদের ব্যবহার 
জয়নাল সাহেব যখন মওস্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তার সদব্যবহার তিনি করেননি। মানুষের দৈনন্দিন 
জীবন যাত্রীর ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেননি। তার সরকার সেই সময় কতখানি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা 
বিশেষভাবে তিনি জানেন। বর্তমানে মৎস্যমন্ত্রী তার বাজেটের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবাংলার যে সমস্ত 
খাল, বিল, পুকুর, নালা প্রভৃতিতে মাছ চাষের মাধ্যমে গরীব মানুষ, মেহনতী মানুষ তারা কীভাবে 
রূজি রোজগার করতে পারে, তার ব্যবস্থা তিনি মোটামুটি ভাবে করতে পেরেছেন। তিনি এই ব্যাপারে 
সাধারণ মানুষকে যুক্ত করতে পেরেছেন, এটা তার একটা বিরাট সাফল্য, উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে 
আমি মনে করি যেটা ইতিপূর্বে হয়নি। ডঃ দন্ডেকর লিছেলনে পভার্টি অফ ইভিয়া সম্পর্কে তার 
মূল্যায়ণ করতে গিয়ে, পভা্টি সম্পর্কে এই কথা চিন্তা ভাবনা করতে গিয়ে একটা কথা বলেছিলেন 
যে এই রকম ধরনের খাল, বিল, নালা আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আছে, তাকে যদি 
কাজে লাগানো যায়, সেখানে মাছ বা অন্যান্য অনেক কিছু চাষ করা যায় -_ তিনি এই কথা বলেছেন, 
তাহলে মানুষের খাদ্য তৈরী করার একটা ব্যাপারে একটা বিশেষ কাজে লাগতো। 


[4.50-5.00 ৮.১1.] 


আমাদের মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। নানাভাবে তিনি তা 
ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এটা অত্যন্ত অনন্দের কথা। এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
দিয়ে তিনি বিষয়টিকে দেখেছেন। সেই হিসাবেই তিনি আজকে মৎস্য বিভাগে প্রশিক্ষণ চালু করেছেন। 
তিনি তার বাজেট ভাষণের মধ্যে যেসব কথা উল্লেখ করেছেন সেসব কার্ষেও পরিণত করেছেন। সেটা 
তার দেওয়া পরিসংখ্যানের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। (এই সময় লাল আলো জুলে ওঠে) আমার সময় শেষ 
হয়ে যাওয়ার জন্য আমি আর একবার মংস্য মন্ত্রীর উত্ধাপিত মৎস্য দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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জী কিরণময় নন্দ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে বাজেট বরাদ্দ আমি এখানে পেশ 
করেছি তার সমর্থনে এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোসান দিয়েছেন তার বিরোধিতা 
করে আমি কয়েকটি কথা শুধু বলতে চাই। 


শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় £ মিঃ স্পীকার স্যার, মৎস্য মন্ত্রী আজকে এখানে সকলকে মাছ 
খাইয়েছেন। হেয় নস্কর মহাশয় যখন এখানে এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি অনেক কিছুই 
খাওয়াতেন। ফলে তখন অপোজিশন থেকে জ্যোতিবাবুরা তার ডিমান্ডের ওপর ডিভিশন ডাকতেন 
না। আমরাও ডিভিশন ডাকব না। 


জ্রী কিরণময় নন্দ, স্যার, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য জয়নাল আবেদীন সাহেব __ 
আমার যতদূর স্মরণে আছে উনি মৎস্য মন্ত্রী ছিলেন। অথচ আজকে এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উনি 
অজ্মতাবশত কিছু ভুল বক্তব্য রাখলেন অথবা সাপ্রেসন অব ফ্যাক্ট, অর্থাৎ যে তথ্য আছে সে তথ্যের 
মধ্যে দিয়ে কারচুপি করে বক্তব্য রাখলেন। উনি বললেন, আমি নাকি প্রচণ্ড আত্ম-সন্তষ্টিতে ভূগছি। 
এটা অদ্ভুত কথা! বামফ্রন্ট সরকারে আমরা যে যে দপ্তর পরিচালনা করছি সে সে দপ্তরের মাধ্যমে 
গ্রামীণ উন্নয়ণের 'ক্ষেত্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের যে সাফল্য সে সাফল্যের কথা কি আমরা বলব 
না? কি কাজ আমরা করতে পেরেছি, সে কথা আমরা আমাদের বক্তব্যে রাখব না? কতটা উৎপাদন 
আমাদের হয়েছে, সে কথা বলব না? কত জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, সে কথা বলব না? কি কাজ 
আগামী দিনে করতে চাই, সেটা উল্লেখ করব না? তাহলে কি উল্লেখ করব? যেটা উল্লেখ করলে ভাল 
হত এবং আমার মনে হয় যেটা আমার উল্লেখ কর! উচিত ছিল সেটা উল্লেখ করলে জয়লাল আবেদিন 
সাহেব আজকে আর বিধান সভায় বক্তৃতা করতেন না। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের কথা 
উল্লেখ না করলে আর একটা সরকারের কথা উল্লেখ করা যায়, সেটা হচ্ছে কংগ্রেসী সরকারের কথা। 
কংগ্রেস সরকারেরও একটা মৎস্য দপ্তর ছিল। বিরোধী দলরে মাননীয় নেতা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় 
বললেন, হেম চন্দ্র নস্কর এখানে মৎস্য মন্ত্রী ছিলেন। শুধু তিনিই নন। ১৯৫২ সাল থেকে ৭৭ সালে 
বামফ্রন্ট সরকার তৈরী হবার পর আজ ১৯৯১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য দপ্তর আছে, কেউ না 
কেউ মন্ত্রী ছিলেন এবং এখানে আছে। ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেবও এখানে এক সময় মৎস্য মন্ত্রীর 
দায়িত্ে ছিলেন। তিনি আজকে বললেন, উৎপাদন কি আর বাড়ছে, ঘাটতি আছে। তিনি কিন্তু ভুলে 
যাচ্ছেন যে, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। উৎপাদনকে রাতারাতি কখনই অপটিমাম লেভেলে 
পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, স্টেপ বাই স্টেপ পৌঁছতে হয়। বিরোধী দলের সদস্য এখানে মন্ত্রী ছিলেন, 
তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে, একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে একজন মন্ত্রীকে কাজ করতে হয়। কত 
উৎপাদন করব, কত লক্ষ মাছ হবে, কত জলাশয় আছে, কত জলাশয়কে উৎপাদনমুখী করে গড়ে 
তুলব, কত মতসজীবীকে সাহায্য করতে পারব, কি ভাবে কাজ করতে পারব, সমস্ত কিছু একটা ফ্রেম 
ওয়ার্কের মধ্যে, একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে রেখে আমাদের কাজ করতে হয়। পরিকল্পনা কমিশন বলে 
একটা কমিশন আছে। সেই কমিশন ঠিক করে দেয় কত টাকা প্রতি বছর বরাদ্দ হবে, কত জলাশয়কে 
উৎপাদনমুখী করে গড়ে তোলা হবে। সব কিছু ঠিক করে দেয় এবং এই ফ্েমওয়ার্কের মধ্যে কাজ 
করতে হয়। আপনার সমালোচনা তখনই আমি স্বীকার করে নিতাম যে হাঁ! ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিমবাংলার 
বামফ্রন্ট সরকার, আমাদের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জন্য যে 
লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছিলেন, পরিকল্পনা কমিশন আমাদের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছিল, সেই 
লক্ষ্যমাত্রা আমরা পূরণ করতে পারিনি, তার চেয়ে অনেক বেশী পিছিয়ে আমরা থেকেছি __ এটা যদি 
আপনি প্রমাণ করতে পারতেন তাহলে আপনি যেগুলি বললেন সেই কথাগুলিকে মেনে নিতাম। আমি 


৬0110 0৭ 0561৮405508 05 229 


খুব বেশী কিছুবলতে চাইনা, আমি কয়েকটি তথ্য দিতে চাই, মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ বন্দোপাধ্যায় 
একটি কাটমোশন দিয়েছেন। উনি পড়াশুনা করেই বক্তৃতা করেন এটাই আমার ধারণা ছিল এবং 
এখনও আছে। উনি লিখেছেন, ১৯৯০-৯১ সালে ইনল্যান্ড ফিসারী অর্থাৎ মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্ক 
যে প্রকল্প গ্রহণ করেছিল সেই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রায় আমরা পৌঁছাতে পারিনি । আমি মাননীয় সদস্যের 
অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ১৯৯০-৯১ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের কোন প্রকল্প ছিল না মাছ চাষে, অথচ উনি 
লিখলেন যে ১৯৯০-৯১ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার তার লক্ষ্যমাত্রায় 
পৌঁছতে পারেননি, এই বলে উনি একটা এর উপর কাটমোশন দিয়ে দিলেন। ১৯৯০-৯১ সালে 
বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প ছিল এই অজ্ঞতা নিয়ে এঁরা বিরোধিতা করছেন। এবার আপনাদের বলি, দু-একটি 
ছোটছোট পরিসংখ্যান দিই, পশ্চিমবাংলা কেন আজকে মাছ চাষে এগিয়ে আছে। একজন সদস্য 
বক্তৃতা করেননি, কিন্তু তিনি বসে বসে বললেন যে পশ্চিমবাংলায় ট্রাডিশন্যালি মাছ চাষ-হয়। আজকে 
দেশের দুভগ্যি এখানেই, আমাদের দেশের পরিকল্সনাগুলিকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে __ 
আমাদের যেখানে যা গুরুত্ব দেওয়া দরকার, সামগ্রিক পরিকল্পনায় সেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একথা 
তোস্বীকার করেন যে জল একটা সম্পদ এবং সেই সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে, তাকে উৎপাদনমুখী 
করে তুলতে হবে এবং তার সাথে মানুষকে যুক্ত করে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে? এটাই 
যদি আজকে লক্ষ্যমাত্রা হয় __ কেন গোটা ভারতবর্ষে এত জল সম্পদ যেখানে আছে -_ গোটা বিশ্বে 
এত জল সম্পদ আছে ভারতবর্ষে যা আছে? পৃথিবীতে কোথায় ৩টি সমুদ্র আছে জয়নালসাহেব? 
ভারতবর্ষ হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে যেখানে যা গুরুত্ব দেওয়া দরকার, সামগ্রিক পরিকক্ষনায় সেই 
গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। একথা তো স্বীকার করেন যে জল একটা সম্পদ এবং সেই লাগাতে হবে, তাকে 
উৎপাদনমুবী করে গড়ে তুলতে হবে এবং তার সাথে মানুষকে যুক্ত করে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা 
করতে হবে? এটাই যদি আজকে লক্ষ্যমাত্রা হয় __ কেন গোটা ভারতবর্ষে এত জল সম্পদ যেখানে 
আছে -_ গোটা বিশ্বে এত জল সম্পদ আছে ভারতবর্ষে যা আছে? পৃথিবীতে কোথায় ৩টি সনুদ্র 
আছে জয়নালসাহেব? ভারতবর্ষ হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে ৩টি সমুদ্র আছে। এখানে আছে 
বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর.এবং আরব সাগর। পৃথিবীর কোন দেশে আছে এত নদী? কোন দেশে 
আছে এত জলাশয় ঃ কোন দেশে আছে নোনা জলে,.মাছ চাষ করার এত আয়তন ক্ষেত্র? এত সম্পদ 
যে দেশে আছে _- আমি আপনাকে উল্টে প্রশ্ন করি, মানুষের আজকে কেন এত অপুষ্টি? কেন মানুষ 
আজকে প্রোটিন খাদ্য পাচ্ছে না? এত ফিস যেখানে, আজকে ফিস হচ্ছে চিপেস্ট গ্যান্ড ইজি 
ডায়জেসটেবল প্রোটিন ফুড । এত জল সম্পদ থাকা সত্বেও কেন আজ মানুষের এত প্রোটিন ? 
এর কারণ হচ্ছে, গোটা ভারতবর্ষে এই জলসম্পদকে কাজে লাগাবার মতন কোন পরি 
আপনাদের ছিল না। কোন একটা পরিকল্পনা ছিল না এবং আজও সেই পরিকল্পনা আপনাদের নেই। 
এত দেশ সম্বন্ধে আপনারা চিন্তা করেন যে গোটা ভারতবর্ষে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যস্ত 
এই ৩৭ বছর ধরে একটা মংস্যদপ্তর গোটা দেশে তৈরী করতে পারলেন না। বিদেশী মুদ্রা আনয়নের 
ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষ যেখানে মৎস্যের স্থান দ্বিতীয় সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন আরো বেশী 
মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে বিদেশী মুদ্রা আনয়নের ক্ষেত্রে মাছকে পৃথিবীর প্রথম স্থানে নিয়ে যেতে চাই। 
এত গুরুত্ব আপনারা মাছের ক্ষেত্রে দিচ্ছেন অথচ ৩৭ বছরের মধ্যে গোটা দেশে একটা মৎস্য দপ্তর 
তৈরী করতে পারলেন না। গোটা ভারতবর্ষে মাছ চাষের এই উন্নয়নের জন্য, আজকে জলাশয়গুলিকে 
কাজে লাগানোর জন্য এত গুরুত্ব আপনারা দিয়েছেন -- এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের বলি 
যে গোটা ভারতবর্ষ পিছিয়ে যাচ্ছে আর পশ্চিমবাংলা কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে না। ছোট একটি পরিসংখ্যান 
দিই, ১৯৭৫-৭৬ সালে আপনি বোধ হয় তখন মৎস্য মন্ত্রী ছিলেন। আমি, কিরণময় নন্দ। বামফ্রন্ট 
সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর এখানে রাতারাতি জলাশয়গুলি বেড়ে যায়নি। 
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আপনাদের কথা মত এখানে মাছ চাষের যে সুযোগ ছিল, যে সম্ভাবনা ছিল সেগুলিকে আমরা নষ্ট 
করে ফেলেছি। আপনি বক্তৃতা দেবার সময় একটু আগে এই কথাগুলি বললেন। সেই সুযোগ, সেই 
সম্ভাবনা -_ আপনার কথামত নষ্ট করে ফেলা সত্বেও আপনি যখন এই রাজ্যে মৎস্যমন্ত্রী ছিলেন সেই 
একই জলাশয় নিয়ে আপনাদের কত উৎপাদন ছিল তা একটু শুনে নিন। 


[5.00-510 7৮1১.] 


আপনি নিজে একটু শুনুন, আপনিও পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের দায়িত্বে ছিলেন। ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার 
হেক্টর জলাশয় নিয়ে আপনাদের উৎপাদন ছিল ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টন। ১২৫ িখিগ সমুদ্রতট 
আপনাদের সময়ে ছিল, আমাদের সময়েও আছে। তখন সমুদ্ধে মাছ উৎপাদন হোত ২০ হাজার টন, 
আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, আপনারা বলছেন যে মংস্য চাষের সুযোগ সুবিধা নষ্ট 
করে ফেলেছে, সুযোগ গুলি নাই, আপনাদরেই কথামত আপনাদের সময়ে ছিল ২ লক্ষ ৪৪ হাজার 
মেট্রিক টন সেই জায়গায় একই জলাশয়ে আজকে ৫ লক্ষ ৫৫ মেট্রিক টন হচ্ছে। অথচ ১২৫ 
কিলোমিটার সমুদ্র যেখানে আপনাদের আমলে ২০ হাজার টন মাছ হোতো এখন আপনাদের কথামত 
সেখানে নাকি সব সুযোগ সুবিধাগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছেই ১২৫ নিএখটিগণ সমুদ্ধ তটরেখায়, 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রম্ট সরকার সেখানে ১,২৫ হাজার টন মাছের চাষ করছে। ২০ হাজার টন 
আপনাদের সময়ে ১,২৫ হাজার টন। এ তথ্যটা আমাদের নয়, আপনাদের কেন্ত্রীয় সরকার তাদেরই 
দেওয়া তথ্য। আমি একটু সবিনয়ে এবারে ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যের কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন 
করি। এই সরকার মানে আমাদের রাজ্যে ট্রাডিসন্যাল ফিস কালটিভেষণ, ফিস কালচার ভারতবর্ষের 
অন্যান্য বড় রাজ্যের তুলনায় এখানে জলাশয়ের পরিমাণ অনেক কম, অন্ধ্রে এভারেজ ৭.৫১ হাজার 
হেক্টর, গড় উৎপাদন ১৬১ কেজি, কর্ণাটক ৬.৯৬ হাজার হেক্টর জলাশয়, গড় উৎপাদন ৮০ কেজি, 
গুজরাট জলাশয় ২,১৩০০০ হেক্টর, গড় উৎপাদন ১০৭ কেজি, কেরালা ২.৭৬ হেক্টর গড় মাছ চাষের 
পরিমাণ ৯৫ কেজি মধ্যপ্রদেশ ৩ লক্ষ হেক্টর, গড় ১৯১ কেজি তামিলনাড়ু ১ লক্ষ হেক্টর গড় ১১৬ 
কেজি পশ্চিমবঙ্গ যেখানে মাছ চাষের সুযোগ নেই মাছ চাবের ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে গেছে যেখানে নাকি 
আমরা আত্মসস্তষ্টিতে ভূগছি সেখানে ৩,৩৫ হার্জীর কেজি, গড় উৎপাদন ১৬ কেজি। ভারতবর্ষের গড় 
উৎপাদন আর আমাদের গড় উৎপাদন একটুখানি হিসাব করে নিন। একটা প্রশ্ন করি এতদিন 
জলাশয়গুলি ফেলে রেখে দিয়েছিলেন, উৎপাদনমুখী করতে পারেনি, এই জলাশয়ের জন্য মানুষের 

রার অধিকার দেননি। বামফ্রন্ট সরকার এই জলাশয় উৎপাদনমুখী করে গড়ে তুলে মানুষকে 

কাজ করছে। এবারে দিশ্লীতে যখন পুরষ্কার আনতে যাই -_ এই নিয়ে ৫ বার হল মাননীয় 
রাজীব গান্ধীর আমলে ৪ বার তাদের রেকমেনডেসনে পুরস্কার দিয়েছিলেন এবারে যখন পুরষ্কার 
আনতে যাই তারা বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে বার বার সাফল্যের কারণ কি? মন্ত্রী হিসাবে আত্মসন্তপ্ট 
প্রকাশ না করে বলেছিলাম বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এটাই 
সাফল্যের মূল কারণ। আমাদের যে জল সম্পদ আছে যে সুযোগটুকু আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে 
সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে। আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি ভারতবর্ষের গড় 
উৎপাদন কত? মাননীয় জয়নাল আবেদিন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছি বেসিসটা কি? গোটা ভারতবর্ষের 
ফিসারী সেক্টরে স্যাম্পল সার্ভে আছে, নিয়ম কানুন আছে। 

আপনি জানেন আপনাদের সময়ে কত ছিল। আপনি পুকুরে পুকুরে মাছ ধরে ২৪৪ টন মাছ 


বাজারে নিজে বেচতেন, আর আমি মংস্যমন্ত্রী পুকুরে পুকুরে মাছ ধরি না; সেক্টার স্যাম্পল সার্ভে 
বেসিসে উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা যেভাবে ঠিক করা হয় সেটাই বেসিস। মাননীয় সদস্য জয়নাল 
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আবেদিন সাহেব বললেন যে, সমুদ্রে সমস্ত বাইরের ট্রলারগুলি আসছে, মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। 
আপনাদের কি নীতি? মাত্র ২২ কিলোমিটার তটরেখা হচ্ছে রাজ্যসরকারের এক্তিয়ার, আর ২২ এর 
একটুখানি বাইরে গেলে সেটা রাজ্য সরকারের শরক্তিয়ার ভুক্ত নয়। ডিপসি ফিসিং কাকে বলে? ২২ 
টি ডিপসি ফিসিং নয়, সেটা স্যালো ফিসিং। ডিপসি ফিসিংয়ে যারা মাছ ধরছে সব ২২ 
কিলোমিটারের বাইরে । এই কথা বার বার বলেছি। এই হচ্ছে কেন্ত্ীয় সরকার। আমাদের সমুদ্র থেকে 
থাইল্যান্ড, সিংগাপুরের ট্রলার আসছে, সেই ট্রালার এসে ট্রলিং করছে আর কোটি কোটি টাকার চিংড়ি 
মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। 


কি করে আপনাদের কোষ্ট গার্ড? কার দেখার দায়িত্ব? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশের? 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ কি ২২ কিলোমিটার পরে গিয়ে দেখবে? সমুদ্র পাহারার' জন্য কোষ্ট 
গার্ড কোথায়? সেই কোষ্ট গার্ড কেন দেখেনা? এই কথা আমরা বারে বারে জানিয়েছি যে বড় বড় 
টলার গুলি, বিদেশী টলার গুলো আমাদের এই সম্পদগুলি, আমাদের এই রত্বগুলি নিয়ে চলে যাচ্ছে, 
কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। এই দিকে বলছেন যে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি আছে, আরো 
বেশী বৈদেশিক মুদ্রা দরকার। তার জন্য যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা নেই। শুধু তাই নয় কি সর্বনাশ 
করছে মৎস্যজীবীদের দেখুন। মাননীয় সদস্য হাধিকেশ মাইতি মহাশয় বলে গেলেন সেটা যে চিংড়ি 
মাছ ধরার নাম করে বড় বড় ট্রলার গুলি ওখানে শুধু চিংড়ি মাছ ধরছে আর লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার 
টন মাছ সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দিচ্ছে। কে দেখবে? এই যে হাজার হাজার টন মাছ সমুদ্র থেকে ধরে 
নিয়ে ট্রলার থেকে নিক্ষেপ করে দেওয়া হচ্ছে, বিদেশী ট্রলার গুলি হ'জার হাজার টন মাছ নষ্ট করে 
দিচ্ছে সমুদ্রে ফেলে, এটা কে দেখবে? আমাদের দেশে যে একটা সম্পদ আছে দিল্লীর সরকারের চোখও 
নেই কানও নেই। আমরা বললেও তারা শুনতে পান না। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারা 
দেখতে পান না। এই ভাবে আমাদের দেশের জল সম্পদটাকে আজকে আপনারা নষ্ট করে দিচ্ছেন, 
ধ্বংস করে দিচ্ছেন। মাননীয় সদস্য জয়নাল আবেদিন সাহেবকে কিছু বলি, আর একজন সদস্য 
শৈলজা দাস মহাশয় কাথি থেকে নির্বাচিত, ওনার কথার আর কি জবাব দেব। উনি বললেন পাহাড়ে 
মাছ চাষ? আপনাদের পেছনে গোর্ধা হিল কাউনসিলের সদস্য বসে আছেন তাদের জিজ্ঞাস করুন। 
পাহাড়ে মাছ চাষ করছি কি করবো। পাহাড়ে মাছ চাষ হয়। আজকে গোর্খা হিল কাউনসিলের একজন 
কাউনসিলার আছেন ফিসারী ইনচার্জ । ওঁদের বলুন না পাহাড়ে মাছ চাষ হয় কিনা। পাহাড়ে যদি মাছ 
চাষ না হয় তাহলে কেন একজন গোর্খা হিল কাউলিলের কাউন্সিলারকে ইনচার্জ করা হয়েছে? 
আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আপনারা জানেন পাহাড়ে এখন সব থেকে লাভ জনক চাষ 
কোনটা, ওদের কাছে সব চেয়ে লাভ জনক চাষ হচ্ছে মাছ চাষ। ১৫ স্কোয়ার ফুট জায়গায় একজন 
পাহাড়ী মানুষ মৎস্য চাষ করে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা রোজগার করে। এই কথা ওরা বলেছেন 
ওঁদের মিটিং-এ। পাহাড়ী এলাকায় এতো কম মূলধন নিয়ে এতো রোজগার অন্য কোন প্রকল্পে হয়নি 
যা পাহাড়ী এলাকার মানুষ করতে পারে। আপনি বললেন আমি দক্ষিণবঙ্গের মানুষ আর মেদিনীপুর 
' জেলার লোক, আমি শুধু মেদিনীপুর জেলাকে দেখি আর ২৪-পরগণা জেলাকে দেখি। আপনি তো 
মেদিনীপুর জেলার লোক ছিলেন না, আপনি তো পশ্চিমদিনাজপুর জেলার লোক, উত্তরবঙ্গের লোক। 
আমি আপনাকে সবিনয়ে একটা প্রশ্ন করি উত্তরবঙ্গের মানুষ হয়ে আপনি এই দপ্তরের মংস্যমন্ত্রী 
ছিলেন, ছিল আপনার জলপাইগুড়ি জেলাতে মাছ চাষ, ছিল আপনার জলপাইগুড়ি জেলাতে মৎস 
দপ্তর, ছিল আপনার সেই সমস্ত ব্যবস্থা? আমরা বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর পশ্চিমবাংলায় ৩০৬টি 
রলককে আইডেনটিফাই করেছি যে কথা আপনারা বলেছিলেন। আপনারা কখনও আইডেনটিফাই 
করেছেন যে কোন কোন ব্লককে মাছ চাষ হতে পারে? হ্যা, আমরা করেছি, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মাছ 
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চাষ করা যায় এই রকম ৩০৬টি বককে আইডেনটিফাই করেছি। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে আছে, তার 
মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ আছে। গোটা পশ্চিমবাংলায় কোথায় কোথায় মাছ চাষের জায়গা আসে সেই গুলিকে 
আমরা আইডেনটিফাই করেছি। আইডেনটিফাই করে সেখানে আমরা এক্সটেনসান অফিসার দিয়েছি 
এবং সেখানে মাছ চাষ করছে। জলপাইগুড়ি জেলার মানুষ সেখানে যে মাছ চাষ হতে পারে সেটা তারা 
কল্পনাই করতে পারেনি। এখানে জলপাইগুড়ি জেলার অনেক সদস্য আছেন, আজকে তাদের জিজ্ঞাসা 
করতে পারেন জলপাইগুড়ি জেলায় মানুষ মাছ চাষ করত কিনা । পশ্চিমবাংলায় এমন একটা জেলা 
নেই যেখানে তারা মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত নয়। মাছ চাষকে আমরা শুধু মাছ খাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি 
না, মাছ চাষের সঙ্গে আমাদের কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সেই গুলি কি? জল সম্পদটাকে আমাদের 
উৎপাদনমুখী করতে হবে। জলাশয়ের সঙ্গে আমরা ৪টি “স'-কে যুক্ত করেছি। একটা হচ্ছে জলাশয় 
সংরক্ষণ, একটা হচ্ছে জলাশয় সম্প্রসারণ, একটা হচ্ছে জলাশয়কে ঠিকমত উপযোগী করা এবং আর 
একটা হচ্ছে জলাশয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা জলাশয়কে কাজে 
লাগিয়েছিলাম। আমি একট হিসাব দিয়েছিলাম, আজকে ৩ লক্ষ মানুষ ২৮০ দিন করে কাজ পায়। 
এই ভাবে যদি ধরা হয় তাহলে পশ্চিমবাংলায় শুধু ফিসারিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ৩ লক্ষ মানুষ 
কুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে। আপনারা একটু পরিসংখ্যানটা দেখবেন, এটা আমার কথা নয়। 
আমাদের দপ্তরে যা কিছু কাজ হয় সমস্ত ইন্সটিটিউশনাল ফাইনাল্স, আমাদের দপ্তরের অফিসাররা 
টাকা নিয়ে গিয়ে বিতরণ করে না। পঞ্চায়েত বেনিফিসিয়ারি সিলেকশান করে। আমাদের সমস্ত 
ই্সটিটিউশনাল ফাইল। যারা মাছ চাষ করে আমরা তাদের সাবসিডি দিই, ব্যাঙ্কের খণের টাকা দিয়ে 
তারা কাজ করে। আজকে পশ্চিমবাংলায় ২ লক্ষেরও বেশী মানুষ আমাদের সরকারের সাবসিডি 
পেয়েছে এবং ইন্সটিটিউশনাল ফাইনালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজকে অস্তঃদেশীয় মাছ চাষ প্রকল্পের সঙ্গে 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তারা মাছ চাষ করছে। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে পাবেন, কোথাও পাবেন? 
আমরা সব কাজ শেষ করতে পারিনি। কেন পারিনি সেটা আগেই বলেছি, একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
আমাদের কাজ করতে হয়। আপনি বলেছেন ৭০-৮০-১০০ টাকা দামে মাছ খান, অনেক কালো টারা 
নিশ্চই আপনাদের পকেটে আছে তাই ৭০-৮০-১০০ টাকা দামে মাছ কিনতে পারেন। কিন্তু আমরা 
মৎস্য দপ্তরের এবং আমাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে মৎস উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে __ আপনারা 
সকলে যেমন ভেড়ীর মালিকের লোক -_- গরীব মৎস্যজীবী এবং বেকার যুবকদের মৎস্য উৎপাদনের 
সঙ্গে যুক্ত করতে। 
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তারা বড় মাছ খাওয়ানোর জন্য, রসনাকে তৃপ্ত করার জন। তিন বছর ধরে মাছকে নিয়ে বসে 
থাকবে না। সেই মাছ বিক্রি করে তাকে সংসার চালাতে হবে। তাকে সেই মাছ বিক্রির পয়সা দিযে 
চাল ডাল তেল নুন কাপড় কিনতে হবে। জমিতে যেমন করে দুতিনবার করে ফসল হয়, ধান-গম 
যেমন জমির ফসল, তেমনি মাছও জলের একটি ফসল। ফসলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর প্রায়োগ হয়, আমরাও সে রকম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মাছের উৎপাদনের উপরে জোর 
দিয়েছি। আপনি যে কথা বলেছেন যে, পঞ্চাশ গ্রাম করে প্রোটিন মাথাপিছু কমপক্ষে লাগে, আমরা 
সেই ন্যুনতম প্রোটিন মাথাপিছু যেটা দরকার সেটা যাতে কম দামে সরবরাহ করতে পারি তারজন্য 
চেষ্টা করছি। আপনি দুই তিন চার কিলোগ্রামের মাছ সারা বছর ধরে ১৬ টাকা থেকে ২২ টাকার 
মধ্যে পশ্চিমবাংলার যে কোন বাজারে গিয়ে পাবেন। এ্যাভারেজ পশ্চিমবাংলার যে কোন বাজারে এটা 
আছে। আপনি যদি অস্বীকার করেন, তাহলে আপনাকে বলবো যে, আপনি যাকে বাজারে পাঠান সে 
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পয়সা নিজের পকেটে পুরে রেখে আপনাকে বাজারের মাছের প্রকৃত দাম জানায় না। সারা 
পশ্চিমবাংলার ষে কোন বাজারে এই দামে মাছ পাওষা যায়। পশ্চিমবাংলার গ্রামের গরীব মানুষ যাতে 
এই দামে মাছ কিনতে পারে __ একটা বাড়িতে যদি পাঁচজন মেস্বার থাকে তাহলে তার আডাইশো 
গ্রামের মতো মাছ দরকার হয়, এবং মাছের দাম যদি ২০-২২ টাকা হয়, তাহলে তার এ পরিবারের 
প্রয়োজন মেটাতে ৫-৬ টাকা মাছের জন্য খরচ করতে হবে। ৫-৬ টাকা খরচ করে যাতে গরীব মানুষ 
প্রোটিন ফুভ পেতে পারে বামফ্রন্ট সরকার সেদিকেই দৃষ্টি দেবে। আর আপনার মত মানুষ ৮০ টাকা 
কি ১০০ টাকায় মাছ কিনতে পারলেন কি পারলেন না সেটাকে আমরা মাথা ব্যথা বলে মনে করিনা। 
আমাদের সেজন্য কোন মাথা ব্যথা নেই। কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে 
কি করে তাদের একটু প্রোটিন দিতে পারি তা দেখা। বহু জায়গায় প্রচুর জলাশয় পড়ে আছে বলে 
আপনি তপন দীঘির কথা বলেছেন। খুব ভালো কথাই বলেছেন! আমরা শুরু করেছিলাম সংস্কারের 
কাজ করতে __ ষে সমস্ত হাজামজা জলাশয় আছে সেগুলিকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে ৪০০ হের 
জলাশয়কে বেছে নিয়েছিলাম। কাজ করতে যাবো ঠিক এমনি সময়ে রাজীব গান্ধীর ফরমান এসে গেল 
এই বলে ষে, “এই স্বীম তুলে দেওয়া হলো।" তাহলে বলুন, কে আমাদের টাকা দেবে তপন দীঘি বা 
অন্য হাজামজা জলাশয়কে সংস্কার করতে? আজকে বহু বড় বড় জলাশয় রয়েছে সংস্কার করা 
যেগুলো খুবই প্রয়োজন। কিন্ত কেন্দ্রে যে সরকার, তাদের পরিকল্পনা বিহীনতার জন্য এত বড় 
জলাশয়গুলো আজকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি এপিডেমিকের কথা তুলেছেন। রিসার্চের ব্যাপারে 
কাগজে আপনি কিছুই দেখেননি ? ন্যাশানাল ওয়ার্কশপের কথা আপনি জানেননা ! আজকে আমরা 
গবেষণা করছি এবং এপিডেমিক অনেকটাই চেক্‌ হয়ে গেছে। আমরা এই ব্যাপারে সচেতন এবং 
অত্যক্ত সজাগ আছি, তবে আত্মসস্তষ্ট নই। আমরা সাধারণ মানুষকে আমাদের কাজের সঙ্গে যুক্ত 
করতে চাই! সেজন্য আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষকে পঞ্চায়েতের সঙ্গে, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করে 
সবাইকে নিয়ে গ্রামীণ উন্নয়ণের কথা ভাবি। মাছের উৎপাদনের ব্যাপারে আমরা আত্মসন্তষ্ট নই। 
আমাদের ষে পরিকল্পনা উৎপাদনকে আরও বৃদ্ধি করা, সেই পরিকল্পনাকে যাতে আরও দ্রুত গতিতে 
এগিয়ে নিয়ে ষেতে পারি তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি! মাননীয় সঅধাক্ষ মহাশয়, আপনি আমাকে 
অতিরিক্ত সময় দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিরোধীদের আন? সমস্ত কাট 
মোশানকে অগ্রাহ্য করে এখানে যে বায় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছি তাকে মাননীয় সরকারপক্ষের 
সদস্য এবং বিরোধীপক্ষের সদস্য সকলেই সমর্থন করুন এই আহান জানিয়ে এবং আগামীদিনে আমার 
এই দপ্তরের যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচীকে সমর্থন করার আহান জানিয়ে আমি আপনাদের সকলকে 
অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডাঃ মানস ভূ্র্যা £ স্যার মন্ত্রী কোথায়? এতো এক অদ্ভুত নজির যে মন্ত্রীর বাজেট পেশ হচ্ছে 
অথচ মন্ত্রী নেই। 


(এমন সময়ে মন্ত্রী সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন) 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীর বন দপ্তরের মন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন সেই বিষয়ে 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় মন্ত্রী তার যে বাজেট বই দিয়েছেন 
সেটা পড়ে মনে হচ্ছে তিনি যেন একটু কল্পনা বিলাসী, সাহিত্য খুব এবং ভাষা ও উপস্থাপনার মধ্যে 
একটা সাহিত্যের ছোঁয়া থেকে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুরু থেকে শেষ করলে এই জায়গাতহে 
পশ্চিমবঙ্গের বিভাগীয় দপ্তরের মন্ত্রী আবর্তিত। মাননীয় মন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে নেতৃত্ব এবং জায়গাতেই 
বিপদ। তাই দাও ফিরে সেই অরণ্য, নাও এ শহর এই আওয়াজ যতই তীব্র করে বলেছেন, বিভাগীয় 
অরণ্য সৃজন ও অবণ্যর সঙ্গে জড়িত যে মানুষ তাদের জীবণ-জীবিকার কতটা অবণ্য নির্ভর করতে 
পারলেন এবং অরণ্য সম্পদকে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে কতখানি বজায় রেখে আমাদের রাজ্যের 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই বিষয়টা কিন্তু আমরা বুঝে উঠতে 
পারছিনা। তার যে একটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার আছে দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার এই কারণে __ এই দপ্তর 
মূলত অনুদান নির্ভর দপ্তর, এই দপ্তর মুলত" চোরাচালানকারীর স্বর্গরাজ্যর একটা মূল প্রতিষ্ঠান। এই 
দপ্তরে মূলত সেই দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী তার বক্তব্যের মধ্যে যা বলেছেন তারসঙ্গে 
সামঞ্জস্যহীন। তথ্য পরিবেশন ও পরিসংখ্যানে কবিতা সাহিত্য যতই থাকুক বাস্তবে কিশ্ত তা পারেনি। 
বাস্তব এটাই বলছে অরণ্যের সৃজনের নামে অরণ্যের নিধন হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এক সপ্তাহ 
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ধরে অরণ্য সপ্তাহ পালন করলেন। রাজ্যত্তরে কিছু কমিটি করলেন, জেলাস্তরে কিছু শ্লোগান তুললেন। 
কিচু ইমপরটেন্ট জায়গাতে জেলা শহর এবং কলকাতায় বৃক্ষ রোপনের জন্য চারা বিলি করলেন। 
কিন্তু যে পেছনে সেই পেছনেই রয়ে গেলেন। কে ব্লকে যে অরণ্য সপ্তাহের শ্লোগান তুললেন সেটাকে 
কিন্তু কার্য্যে রূপাত্তরিত করার পরিকল্পনা নিতে পারেনি। সেই শ্লোগানকে প্রতিফলিত করতে গেলে 
যে ব্লকের মাটিতে যেতে হয় সেটা তিনি বুঝতে পারেননি। এবং এখানেই তার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। 
আমরা অরণ্য শহর সুচনা করতে পাশাপাশি যে জিনিষটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এ্যাডিশনাল 
পেপার, তিনি এই নিয়েবলেছেন যে ভূমি সংরক্ষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাননীয় চেয়ারম্যান উনি 
যেসব কথা বলেছেন, উনি ডাক্তার, প্রকৃতির প্রতিধ্বনি ওঁনার হৃদয়ে নাকি আলোড়ন তোলে, তাই 
ওনার বইতে ভাষার শব্দতরঙ্গ, আমরা দেখতে পাই। সাহিত্যের সঙ্গে প্রকৃত অনুভূতি তার বইয়ের 
মধ্যে দেখতে পাই। কিন্তু দপ্তরের ডাকাতগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে যে ব্যবস্থা নেওয়ার 
দরকার সেইদিকটা কিন্তু তিনি বিগ জিরো। 


[5.20-5.30 7.1.] 


আপনি ডাকাতদের সঙ্গে ভাব করেছেন, চোরাচালানকারীদের সঙ্গে ভাব করেছেন, আর ভড়ং 
করে মাথায় ঘোমটা দিয়ে, টুপি দিয়ে, আপনি টুপিটা পড়েন ভাল লাগে, এই টুপি কার দেওয়া, এটা 
ওর নিজের ট্রপি নয় বন দপ্তরের ডাকাতদের ট্রপি। কারণ উনি পরতেন না যখন উনি হান্ডিকাপ 
হলেন তখন সেই বাংলার সম্পদ হিমালয়ের পাদদেশ থেকে অর্থাৎ ডূয়ার্স থেকে শুরু শুরু করে 
বাংলার বন সম্পদ দেখছেন মেদিনীপুর পর্যস্তলুপ্ত হচ্ছে। সেই জায়গায় আপনি কি করেছেন একটাও 
চোরা চালান ধরেছেন যে সম্পদ বাংলা থেকে আজকে .চলে যাচ্ছে বাইরে। কি করছে আপনার 
দপ্তরের অফিসাররা? অমি একটি ছোট ঘটনার কতা বলি ঝাড়প্রামের ডি এফ পি ও তিনি খুব দৃঢ় 
হাতে বনের চোরা চালান ধরেছিলেন, আপনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন কিছু করতে পেরেছেন? আপনার 
দলের নটবর-এরা। যে নটবরের দরিদ্র মানুষকে হাতে করে বন করার নামে কোটি কোটি টাকা লুঠ 
করেছে, তাদের তকমা হচ্ছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। প্রিভেম্ট করতে পারছেন আপনার 
অফিসারদের প্রটেকশান দিতে পারছেন? যারা এনখুসিয়াসটিক অফিসার যারা বন সৃজনের জন্য 
জীবন দিতেও দ্বিধা করেননা তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখছি তাদের হাত পা বাঁধা। কারণ আপনি যে 
দলের মন্ত্রী সেই দলের মন্ত্রীর নির্দেশ চলে না সেই সরকারের মন্ত্রার দলের নেতাদের নির্দেশ চলে 
থাকে, মন্ত্রীর নিষ্টশ চলে না। এই যে ফিলোজপি অফ ওয়ার্ক কালচার কন্ট্রাডিকশান সেই জায়গাতে 
যে বনসম্পদ ধবংস হচ্ছে আপনার নির্দেশে এই জায়গাতে আমাদের আপত্তি তাই আপনার বাজেটকে 
সমর্থন করতে পারছি না। পারছিনা এই জন্য যে কোটি কোটি আসছে সেটা ঠিকমত কাজে লাগাতে 
পারছেন না। তবে আপনার আইডিয়া আপনার থটস খুব ভাল, এটা যদি বিরোধীতা করি তাহলে শুধু 
বিরোধীতার জন্যই হবে, তাই তা না করে বলব আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে কি করেছেন। 
আপনার জেলা পুরুলিয়া জেলায় আপনি কি করেছেন, আজকে সেখানে উত্তরবঙ্গের বিরাট 
বনসম্পদকে নষ্ট করা হচ্ছে। সেখানে স্বগীয়ি বনমন্ত্রীর সাকরেদরা সারা উত্তরবঙ্গকে ফাকা করে দিচ্ছে, 
তাদের গায়ে হাত লাগানোর মত পুলিশের বাবারও ক্ষমতা নেই তাদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা চলছে। 
জানিনা এখানকার চীফ কনজারভেটিস্ট ও টপ অফিসারসরা এর সঙ্গে যুক্ত কিনা ভাগ বাটোয়ারা 
পান কিনা। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে দেখাতে চাই এই যে একটা বিপদজনক অবস্থা সৃষ্টি হচেটাকা আসছে 
বন সূজনের জন্য সোশ্যাল ফরেস্ট্রি নামে কিন্তু সেখানে কি হচ্ছে না বাবলা বীজ ছড়াচ্ছেন কিছু 
ইউক্যালিপটাস লাগাচ্ছেন আর অন্যদিকে গভীর জঙ্গল-র গাছ নিধন হচ্ছে। আপনাকে তো গত 
বাজেটে এই ব্যাপারে বলেছিলাম কিন্তু আপনি কিছু পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন? উড়িষ্যা রকের 
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গোপীবল্পভপুর নদীর ধারে যে শিশড গাছ আছে কোটি কোটি টাকার শিশু গাছ আপনার দপ্তরের 
লোকেরা তা লুঠ করল প্রকাশ্যে, একটা জায়গা্তেও ধরতে পেরেছেন, পারেননি । কারণ আপনি 
আপাত দৃষ্টিতে অরণ্যের দেবতা সচী ইন্দ্র প্রতি অরণ্য নিধণের সেই নারকীয় রূপটা মাঝে মাঝে ফুটে 
ওঠে, আপনি দেবতা নয়»দানব, আপনার অরণ্যটাকে ধরতে পারছেন না, তাই আপনার এই বাজেটকে 
সমর্থন করতে পারছিনা । 


কয়েকদিন আগে যে অরণ্য সপ্তাহ পালন করলেন সেখানে কোন জায়গায় সার্বিকভাবে 
“জনগণ” 'জনগণ” বলেন। শুধু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দল তো আর জনগণ নয়। বিরোধীদলের 
কাউকে রেখেছেন? বিরোধীদলের কাউকে ডেকেছেনঃ ব্রক স্তরে, জেলা স্তরে, রাজ্য স্তরে কাউকে 
রাখেননি। কেন রাখেননি £ এর একটাই কারণ __ বিপদে পড়বেন বলে, ধর! পড়বেন বলে। ডাকাতি 
করা যাবে না বলে, চুরি করা যাবে না বলে। পরি :2/॥১ক বলেই, এই জায়গাটাতে আমাদের 
আপত্তি। আমরা বললাম, বিভিত্ন জায়গাতে শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টা নিয়ে বনসূজন করা যাবে না। 
এটা প্রকৃতির ব্যাপর, টানের ব্যাপার, অনুভূতির ব্যাপার। তাই মানুষকে বে-সরকারীভবে, 
বেসরকারী পর্যায়ে ১৩ উাদের ইনভলভ করতে হবে। আজকে সারা ভারতবর্ষে রাজ্যওয়াড়ি 
যদি হিসাবটা নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, ভারত সরকারের এই খাতে প্রচুর টাকা, পয়সা আছে 
-__ ওয়েস্ট ল্যান্ড ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশান থেকে শুরু করে সোস্যাল ফরেস্ট ইত্যাদি যে কোনো 
বে-সরকারী, যে কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে বনসজনের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে কাজ করতে 
পারেন। একটা তালিকা কি আজকে পেশ করবেন যে, ১৯৯০ সালে এবং ১৯৯১ সালে কতকগুলি 
ইচ্ছুক যেচ্ছাসেবী সংস্থাকে আপনার দপ্তরে বনসৃজনের জন্য দিল্লির দপ্তর থেকে রেকমেন্ড করেছেন? 
ওই জায়গাটাতে আপনি রাজনৈতিক দৃষ্টিতে আবৃত -__ আপনার দলের ডাকাতদের হাতে আপনি 
বন্দী, আপনি পারবেন না। আপনার নেতৃত্বে শাল গাছ কাটা হবে, আপনার নেতৃত্বে সেগুন গাছ কাটা 
হবে, আপনার নেতৃত্বে শিশুগাছ কাটা হবে, আপনি একটা ফরমাল এনকোয়ারি করবেন, তার বেশি 
কিছু নয়। যে শ্লোগান ইদানীংকালে বলেছেন __ বনজ সম্পদের সঙ্গে যুক্ত লাগোয়া মানুষগুলিকে 
তাদের অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ভালো কথা । কিন্তু কি পদ্ধতিতে হচ্ছে? থিওরিটা 
ভালে৷ কিন্ত ইমপ্রিমেন্টশান কেমন হচ্ছে? সেই জায় গাটাতো আপনাকে দেখতে হবে। এটা খুবই ভালো 
কথা, রাজনীতির কোনো ব্যাপার নয়। বনজ সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে, এটা খুবই ভালো কথা। 
রাজনীতির কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু সংরক্ষণ তো সর্বদলীয় ভিত্তিতে হচ্ছে না। আপনাকে বনসৃজনের 
উন্নতি ঘটাতে হবে। এটা তো আপনাকে বুঝতে হবে। চোদ্দ বছরে আপনিতো শুধু সব সময় বনমন্ত্রী 
ছিলেন না, স্বাস্থ্যমন্ত্রীও ছিলেন। ঝাড়প্রামের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আপনার বুক কেঁপে ওঠে না? 
হায়রে আমার ঝাড়শ্রামের গোটা জঙ্গল গোটা সাফ হয়ে গেলা। উত্তরবঙ্গের পথ দিয়ে যেতে যেতে 
দেখেননি যে, গভীর জঙ্গল ফাকা হয়ে গেছে। আপনার বুক কেঁপে ওঠে নাঃ এটা তো বাস্তাব কথা। 
আপনাকে তো আজকে এই কথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু পেছনে দল আছে। আপনি পারবেন না। 
তাই আপনার কাছে আমার যেটা বক্তব্য, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, ইকলজিক্যাল ৬স৭০স __ তার 
যেমন হাজার ফ্যাক্টার আছে তেমনি অরণ্যের অবস্থান, তার সৃজন এবং ধবংস __ মুল ফ্যাক্টীর একটা 
ইকলজিক্যাল ডিসব্যালেন্স। বাংলায় ইকোলজিক্যাল ডিসব্যালেন্স হয়েছে এবং ষে ক্লাইমেটের 
পরিস্থিতি হয়েছে তার সোল রেসপনসিবন্ধ আপনি। আসামীর কাঠগোড়ায় আপনিই প্রধান আসামী। 
আপনার বিচার করা দরকীর। আপনার রেজিমে সারা রাজ্যে -_ সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে, ভূয়ার্সের 
জঙ্গল, হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গল এবং অযোধ্যা হিলসের জঙ্গলের কি অবস্থা হয়েছে? আপনি 
স্বপ্নের কথা বলছেন। অযোধ্যা হিলসের বনের কি পরিণতি হয়েছেঃ আপনি পারবেন রুখতে অযোধ্যা 
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হিলসকে? খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি? সেখানে কি অবস্থা হয়েছে? এই ব্যাপারটাতো আপনাকে বুঝতে 
হবে। আন্তরিকতা, অনুভূতি না থাকলে শুধুমাত্র দপ্তরে বসে থাকলে যা হয় তাই হচ্ছে। আপনার 
আজকে পরিচয় __ আপনি সিপিএমের ডাকাতদলের নেতা । তাহলে তো বিপদ। আপনাকে বাংলার 
মাটিতে বনসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রি এটা আপনাকে বুঝতে হবে। শুধুমাত্র দপ্তরে বসে থাকবেন, বনসূজন, 
বনরক্ষণাবেক্ষর্ণ এইসব নিয়ে শ্লোগান দেবেন এইগুলিই আজকে সব মূল হয়ে গেছে। সত্যিকারের 
কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আজকে আপনাকে বন নিধন যজ্ঞের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে দেখতে পাই। 
তাই আপনার এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারিনা । 


[5.30-5.40 7১. ] 


আজকে সোসাল ফরেস্ট্রিকে পঞ্চয়েত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু আজকে ব্লকে ব্লকে 
ঘুরতে গিয়ে দেখা যায় হলদে ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা সবুজ রঙের টিন রাস্তার ধারে টাঙানো আছে, 
তাতে লেখা আছে __ “সামাজিক বনসৃজন'। আপনারা রাস্তার ধারে কিছু বাবলা গাছের বীজ 
ছড়িয়েছেন। এই ব্যবস্থায় সামাজিক বনসৃজন এগিয়ে যেতে পারেনা। সোসাল ফরেস্ট্রির বিল হচ্ছে, 
নার্সারিগুলোর সঙ্গে আপনার দপ্তরের পঞ্চায়েত ভাইরা যুক্ত হয়েছেন। বিল তৈরী হচ্ছে, পেমেন্ট 
হচ্ছে, কিন্তু গাছ লাগানো হচ্ছে না। এই ধরনের একটা অভিজ্ঞতা গতবারের বাজেটে পঞ্চায়েতমন্ত্রীর 
কাছে আমি রেখেছিলাম। বিনয় চৌধুরী মহাশয় এতবড় সিনিয়ার শ্রদ্ধাশীল মানুষ তার কাছে 
রেখেছিলাম, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেননি। কারণ তার দলের পঞ্চায়েত প্রধান এই 
টাকা তছরূপ করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সত্যবাবুর জেলার '4কটি ব্লকে এই ঘটনা ঘটেছে। 
এইভাবে কোটি কোটি টাকা লুঠ হচ্ছে। আর কাগজে কলমে আপনারা দেখাচ্ছেন এত টাকার কাজ 
করেছেন, এত গাছ লাগিয়েছেন, এত চারাগাছ পুতেছ্ছেন, এত বনসম্পদ সৃষ্টি করেছেন। আপনার 
দপ্তরের মাধ্যমে আজকে ইকনমি রিভাইটালাইজড্‌ করছেন, কিন্তু সত্যি সত্যি বননিধন যজ্ঞ আজকে 
চারিদিকে চলছে, বনসৃজন হচ্ছে না। আর আজকে টাকার হরিলুঠ হচ্ছে। তাই আপনাকে আজকে এই 
জায়গায় দাড়িয়ে ভাবতে হবে, বনসম্পদ যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ক্লাইমেট, 
পশ্চিমবাংলার ইকোলজি নষ্ট হয়ে যাবে। আজকে পশ্চিমবাংলার সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সম্পূর্ণ 
নির্ভর করছে বনসম্পদের উপর। আজকে বনসম্পদ মেইনট্েইন করছে ইকোলজি। বৈজ্ঞানিকভাবে 
যদি বলতে হয় তাহলে সেই অধিকার আপনারা মানুষকে দেননি। সামগ্রিকভাবে বনসম্পদ ও 
বনসৃজনের নাম করে কোটি কোটি টাকা নিচ্ছেন বাজেট থেকে, আবার অন্যদিকে অনুদানের টাকাও 
নিচ্ছেন। চারিদিক দিয়ে আপনারা টাকা লুঠ করছেন। আজকে তাই আপনাকে অনুরোধ কবল 
বনসৃজনের ক্ষেত্রে যে কথাটা আপনি বলেছেন বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও সামঞ্জসা নেই। 'নামপ্না চাই 
একটা সুস্থ, সাবলীল. একটা হেলধি কম্পিটিশান গড়ে উঠুক। আজকে স্কুল-কলেজের মাঠগুলোতে, 
গ্রামীণ রাস্তাগুলোতে, ভেস্টল্যান্ত যেগুলি ডিমারকেট করা হয়েছে, ওয়েস্টল্যান্ড গুলোকে চিহ্িত করে 
সেখানে গাছ পোতার বাবস্থা করুন। মানুষের চেতনাকে স্ফুবণ করে, তাদের এগিয়ে আসার 
মনোবৃত্তিকে শ্রদ্ধা জাগিয়ে লান্জ করান পলিলেশ নতরা করুন এবং শুধুমাত্র পার্টিরক্যাডারদের দিয়ে 
নয়, স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্বর মাধ্যমে একদলীয় প্রতিনিধিত্ব নয়, যেটা 
আপনারা বিশ্বাস করেন, আপনাদের দল বিশ্বাস কবে। লাল পতাকা গাড়ুন আপত্তি নেই, কিন্তু যে 
নীতিকে আপনারা সামনে রেখেছেন সেই নীতিকে সামনে রেখে মুখে কাপড় বেঁধে বন নিধন যজ্ঞ 
করবেন না। আজকে বনসৃজনের মাধ্যমে সবুজের প্রাণ সঞ্চার হোক, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাঁচুক, 
পরিবেশ বাঁচক। ১৪ বছর ধরে আপনারা অনেক লুঠ করেছেন, অনেক নিধন করেছেন এবার জনগণ 
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চাই আপনারা প্রায়শ্চিত্ত করুন। আজকে তাই ডাঃ অন্বরীশ মুখার্জির বাজেট সমর্থন করতে পারলাম 
না বলে আমি দুঃখিত। 


গ্রী কমলাকাস্ত মাহাতো £ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, পরিবেশ ও বনদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন এবং সেই দাবির সমর্থনে যে 
বাজেট বক্তৃতা রেখেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে এটা একটা 
উন্নয়নমূলক গতিশীল বাজেট। এই বাজেট আমি ভালোভাবে পড়ে দেখেছি যে এটা অত্যন্ত তথ্য 
সমৃদ্ধ। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য ডাঃ মানস ভূঞগ্যা যদি এই বাজেটের বক্তবাকে বাস্তবের সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখতেন তাহলে আজকে সভায় শুধুমাত্র ব্যর্থতা সম্পর্কে কিছু কথা বলে হাউসকে বিভ্রান্ত 
করতেন না। তিনি গ্রামের মানুষ, আনিও গ্রামের মানুষ আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে, তারও একটা 
অভিজ্ঞতা আছ, কিন্তু তিনি বাস্তবকে অস্বীকার করে গেলেন। তার নিজের বাড়ির পাশে যে প্রকল্প 
রচনা করা হয়েছে তা তিনি উল্লেখ করলেন না। বিরোধা দলের সমস্য মহাশয় পরিবেশ ভারসাম্য 
.. রক্ষার ব্যাপারে খুব উদ্ধিগ্ন, ভূমি ক্ষয় ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন। ভূমি সংরক্ষণের ব্যাপারে আমরা, গোটা 
_ বিশ্বের মানুষ আজকে উদ্বিগ্ন। কারণ, আজকে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য যে অরণ্য ভূমির 
দরকার সেই অরণ্য ভূমি আমাদের হাতে নেই, ভারতবর্ষের নেই, পশ্চিমবাংলারও নেই। যে 
অরণ্যভূমিকে নির্ভর করে মানুষ তার জয়যাত্রার রথ এশিয়ে নিয়ে চলেছিল আমাদের প্রয়োজনে সেই 
অরণ্যভূমিকে ধ্বংস করেছি। আজকে প্রকৃতি ভারসাম্যহীন, মানুষ হাহাকার করছে, এই রকম অবস্থায় 
আজকে সারা বিশ্বের মানুষ যুগ যুগ আগে ফেলে আসা সেই অরণাতৃমির দিকে তাকাচ্ছে এবং 
আওয়াজ তুলছে যে আমাদের ফিরিয়ে দাও সেই অরণ) আজকে বিজ্ঞানিরা বলেছেন যে পৃথিবী 
উপকৃত হচ্ছে, খরা বন্যা গোটা পৃথিবীর মানুষের নিত্য সহচর, আজকে ভূমি ক্ষয়ে সমুদ্র বক্ষ ভরাট 
হচ্ছে। ভারতবর্ষের যদি হিসাব দেখি তাহলে দেখব ১৯৮৩ সালে ভারতের একটা পরিসংখ্যান হচ্ছে 
প্রতি বছর ৫৩৪৪ মিলিয়ন টন ভূমিক্ষয় হয়। ১৯৮৫ সালে হিসাব হচ্ছে ভারতের প্রায় ৫১ ভাগ 
ভূমি ক্ষয়ের কবলে পড়েছে। ক্ষয় কিভাবে বেড়ে চলেছে। আজকে সারা ভারতবর্ষকে গোটা বিশ্বের 
সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। বিজ্ঞান কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বিধ্বংসের সময় আগত। 
এই অবস্থায় আমাদের সরকার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন বার্থতা কোথাও থাকতে পারে, কিন্তু 
সাফল্যকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, সেই নর্থতাগুলি কাটার জন্য আপনাদের সাহাযা কামনা করব, এই 
বিষয়ে আপনাদের হাত সম্প্রসারিত করবেন: কিন্তু এটা ভাবতে হবে আজকে পরিবেশ রক্ষার জন্য 
যে বনভূমি দরকার সেই ভূমি আমাদের নেই, ভারতবর্ষের নেই। 


[5.40-5.50 7%.] 


ভারতবর্ষেও নেই। আমাদের পশ্চিমবাংলায় মাত্র ১৩ ভাগ আছে, সারা ভারতবর্ষে ২৩ ভাগ 
আছে। সেই বনভূমিই আজকে বাস্তবে ভূমি ক্ষয়ের কারণ এবং কিছু কিছু জমি বেআইনী দখল হয়ে 
যাবার ফলে সেটা আরো কমে গেছে। কাজেই আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় অর্থনৈতিক দিকটা যেমন 
আছে, তেমনি বনসৃজন ক্ষমতাও আজকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে এসেগেছে বনভূমি সীমিত হয়ে যাবার 
ফলে সেটা আরো কমে গেছে। কাজেই আমাশের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় অর্থনৈতিক দিকটা যেমন আছে, 
তেমনি বনসৃজন ক্ষমতাও আজকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে এসেগেছে। বনভূমি সীমিত হয়ে যাবার ফলে 
__ এই অবস্থার পটভূমিতে দীঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বন সংরক্ষণ রক্ষা করার জন্য ব্যয় বরাদ্দের 
দাবীকে বিচার বিষ্লেষণ করতে হবে এবং বন নিগমের উন্নয়ণমূখী কর্মসূচীগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ 
করতে হবে। আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে চারিদিক সবুজে পরিণত করা । আমাদের সীমাবদ্ধতা 
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সত্তেও আমরা সারা পশ্চিমবাংলায় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছি এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে বন 
বিভাগ বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রধান কর্মসূচী হচ্ছে যা বন আছে তাকে রক্ষা করতে 
হবে এবং যে বন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে গেছে সেখানে পুনরায় গাছ লাগিয়ে নতুন করে বনসৃজন করতে হবে 
এবং ক্ষয়প্রাপ্ত যে জমি সরকারে ন্যস্ত আছে সেই জমিতে বনসৃজন করতে হবে। সমাজ ভিত্তিক বন 
সৃজন প্রকল্পের উপর আমাদের সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য 
একটু আগে যে কথাগুলি বলে গেলেন -- আমি তাকে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৫২ 
সালে জাতীয় বন নীতিতে সমাজ ভিত্তিক বনসৃজন কর্মসূটী গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত 
আপনারাই এখানে সরকারে ছিলেন এবং ভারত সরকারেও আপনারাই ছিলেন। তখন আপনারা কি 
কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন? আপনারা এই বিষয়ে কি অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছিলেন, তার একটাও 
নজির দেখাতে পাববেন? সমাজ ভিত্তিক বন সৃজন প্রকল্পে ভারত সরকার প্রয়োজনীয় অর্থানুকৃল্য কি 
দিয়েছিলেন? দেন নি। তাই কোথাও অগ্রগতি ঘটেনি। বন বিভাগে বন সৃষ্টি হয়েছিল? মানুষের 
সহযোগিতায় আজকে অগ্রগতি ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে সরকার পক্ষ থেকে স্লোগান দেওয়া হয়েচে এবং 
সেই শ্লোগান মানুষের স্বার্থে তাদেরই সহযোগিতায় দেওয়া হয়েছে। তাই মানুষ সমাজ ভিত্তিক 
বনসৃজনে এগিয়ে এসেছে। বিগত ১০ বছরের কর্মসূচী উল্লেখ করলেই আপনারা দেখতে পাবেন -- 
২ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে সমাজ ভিত্তিক বন সৃজন হয়েছে। আর ১৯৪৭ সাল থেকে 
১৯৭৬/৭৭ সাল পর্যস্ত আপাদের আমলে কত হয়েছিল? ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৮৬ হেক্টর । অর্থৎ প্রতি 
বছর গড়ে ৮৯৪ হেষ্ঠর জমিতে বন সৃজন করেছিলেন। আর আমাদের আমলে ১৪ বছরে বন 
বিভাগের এই অগ্রগতি ঘটেছে গণসংস্থাগুলিকে বনের সঙ্গে যুক্ত করা হণেছে। মানসবাবু মেদিনীপুরের 
আড়াবাড়িতে আড়াই হাজার হেক্টুর বনভূমি আপনারাই নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। সেই আড়াবাড়িতে 
আজকে বনসৃজন হয়েছে। এই বনসৃজনের সঙ্গে ৫০০ পরিবার যুক্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি পরিবার ৫০০ 
টাকা করে তাদের অংশ পাচ্ছে সরকাররে কাছ থেকে। এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন? দীঘা রোড 
সাইড প্ল্যানটেসন হয়েছে __ এটা অস্বীকার করতে পারবেন? পশ্চিমবাংলার প্রতিটি গ্রামে এই ভাবে 
অগ্রগতি ঘটেছে। স্যার আমি পুরুলিয়ার মানুষ । পুরুলিয়া জেলা ছোটনাগপুরের মালভূমির অন্তত 
ছিল। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে আসে ।"আমরা সেই সময় অন্য বিশেষ কিছু সম্পদ নিয়ে আসতে 
পারিনি। আমরা কেবল শাল, পিয়াল, মহুয়ার জঙ্গল নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। আর আপনারা 
১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সেইগুলিকে শেষ করে দিযেছিলেন। বিরোধী দলের নেতা ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত 
সেইগুলিকে শেষ করে দিয়েছিলেন। বিরোধী দলের নেতা ১৯৭২ সালে মানবাজারে জনসভা করতে 
গিয়েছিলেন। 


সেদিন চোখ ঘুরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখেছিলেন যে ধু ধু করছে সব ফাঁকা মাঠ! আর সেই 
জায়গায় আজকে তাকে বা বিরোধীদলের যে কোন সদস্যকে আহান জানাচ্ছি যে আসুন সেখানকার 
অবস্থা কি। পুরুলিয়ার মানবাজারে হুড়া দিয়ে কিম্বা বাঁকুড়া দিয়ে আসুন, দেখবেন চারিদিকে সবুজ 
বনানী। সেখানকার সাধারণ মানুষ এবং এমনকি গ্রামের মহিলারা পর্যস্ত এই সবুজ বনানী সৃষ্টি করতে 
আগ্রহী হয়েছেন। সেখানে সরকার থেকে না পেলেও তারা নিজেরা চারা তৈরী করে চারিদিকে গাছ 
লাগাচ্ছেন। 
(এই সময় মাইক বন্ধ হইয়া যায়) 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বন ও পরিবেশ দপ্তরের উত্থাপিত 
বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাটমোশান সমর্থন করে আমি কয়কটি কথা আপনার 
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[51) 06996 1991] 
মাধ্যমে এই সভায় রাখছি। স্যার, আমরা জানি সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর মানুষ এই পরিবেশ দপ্তর 
সম্বন্ধে জানতে অনেক বেশী আগ্রহী । মানুষ আজ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হতে চেষ্টা করছে। 
পরিবেশ দূষণ হলে তার কুফল কি কি হতে পারে সে সম্পর্কে আগে আমাদের দেশের মানুষের 
সম্যক ধারণা ছিল না। মানুষ এখন এ সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছে। আমি প্রথমেই বলব, 
মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, আপনার পরিবেশ দপ্তরের প্রতি রাজ্যসরকার তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। 
আপনার পরিবেশ দপ্তরের যে ভলিউম অব ওয়ার্ক, আপনি যা করবেন বলে ভাবছেন, যে পরিমাণ 
কাজের মাপ আপনার পরিবেশ দপ্তরের হওয়া উচিত সে তুলনায় আপনার বরাদ্দ খুব অল্প বললেও 
অত্যুক্তি হয়না। আপনাকে আমি প্রথমে মনে করিয়ে দেব আপনি জানেন কিনা জানি না, ১৯৮৩ 
সালে এই পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার একটা গ্যাডমিনিষন্্রেটিভ রিফরমস কমিটি তৈরী 
করেছিলনে। সেই গ্যাডমিনিযট্রেটিভ রিফরম কমিটিতে সদস্য ছিলেন ডঃ অশোক মিত্র, সোমনাথ 
চ্যাটার্জি, রঘীন সেনগুপ্ত। তারা ৯১টি রেকমেনডেসান করেছিলেন রাজ্য সরকারের কাছে, তাতে 
একটা খুব পাওয়ারফুন রেকমেনডেসন ছিল। আপনারা পরিৰেশ দপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে এক করে 
যুক্ত করতে হবে। কারণ হেলথ এবং এনভারমেন্ট দুটি যদি পাশাপাশি একসঙ্গে রাখা না যায় -_ 
পরিবেশের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ব্যাপার এতো কো-রিলেটেড, 7021100). 170 017৬11010111011 _ 
70০17 216 ০0016198160 10 6201) 01101. এ্যাডমিনিষট্রেটিভ রিফরমস কমিটির দেওয়া রিপোর্ট 
১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে সরকারের কাছে সাবমিট করা হয়েছিল কিন্তু তার ইমপ্লিমেনটেসান এই 
সরকার করলেন না। তার ফলে আপনার পরিবেশ দপ্তরের কাছে মানুষের যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা 
আপনি পূরণ করতে পারছেন না। এনভায়রমেন্ট সম্বন্ধে অনেকগুলি এ্াক্ট আছে (1) ৮/210 
(6৬6170101 270 00700] 01 70110101017) /৯০1, 1974 (2) 41 (21601701011 
20 000001 0112011001017) /৯০(, 1981 (3) 13017681 97110106 011521064১0, 
1905 (4) ৬/9161 (17501111017 2110 0:0171701 01 7011061017) 0955 4১০1, 1977 
এবং ১৯৮৬ সালে এনভায়রনমেন্ট প্রটেকসান এ্যাক্ট আপনি করেছেন। এটা হয়েছিল মূলতঃ ১৯৭২ 
সালে স্টক হোমে ইউ. এন. ও'র যে বৈঠক হয়েছিল তাতে সারা পৃথিবীর মানুষকে পরিবেশ সম্বন্ধে 
সচেতন করার জন্য গ্যালার্ট করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তারই পদক্ষেপ হিসাৰে 
পশ্চিমবাংলায় আপনারা এটা করার চেষ্টা করেছেন। 


কিন্ত আপনার যুক্তির সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য হচ্ছে কোথায়? আপনি একদিকে বলেছেন যে 
সবুজকে বাড়াতে হবে, আর একদিকে রডন স্কোয়ার কমপ্লেক্সএর পরিকল্পনা তৈরী করছেন, সবুজ 
ধ্বংস করছেন। বাণিজা কমপ্লেক্স হবেনা, এখন ঠিক হয়েছে সাংস্কৃতিক অডিটোরিয়াম তৈরী হবে, 
কার পার্কিং তৈরী হবে। পরশুদিন আর্বান ডেভেলপমেন্ট বাজেট একথা ঘোষণা করা হয়েছে। 
অর্থাৎ গ্রিনারিজ অব ক্যালকাটা আর বিইং ড্রেসট্রয়েড। আপনি এনভারমেন্ট মন্ত্রী। এনভারমেন্ট 
মন্ত্রী হিসাবে আপনাকে আগেও বলেছিলাম যে এখানে আপনি একটা ইস্যু তৈরী করুন। কলকাতার 
বুকে পার্কগুলির সবুজকে ধ্বংস করা হচ্ছে । আজকে কলকাতার সবুজকে ধ্বংস করে ওখানে যদি 
কালচারাল কমপ্লেক্স করা হয় তাহলেএ পার্কের মধ্যে কার পার্কিং জোন করতে হবে। একদিকে 
সবুজকে ধ্বংস করা হচ্ছে, আর একদিকে চিড়িয়াখানার কাছে হোটেল তৈরী করছেন। এই যে তাজ 
হোটলে, এই পাঁচ তারা হোটেল করতে গেলে, ইন্দিরা গান্ধী যখন বেঁচে ছিলেন, তিনি বলেছিলেন 
যে চিড়িয়াখানার কাছে বড় হোটেল হলে মরশুমী পাখী যেগুলি আসে তাদের অসুবিধা হয়। জু'এব্‌ 
কাছে এতবড় হোটেল যদি থাকে তাহলে সেখানকার পরিবেশ অনেক বেশী কোলাহলপূর্ণ হয় এবং 
তাতে জু'এর বিউটি সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সেখানে হোটেল করা উচিত নয়। তারপরে 
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টাটার সঙ্গে আপনারা কি গোপন লেনদেন করলেন, এতবড় হোটেল চিড়িয়াখানার পাশে 
আন্তারহ্যান্ড করে তৈরী করে তৈরী করা হল। সুতরাং আপনাদের কাছে যা প্রত্যাশিত তা পাচ্ছিনা। 
আজকে চিড়িয়াখানা এক্সপ্যান্ড করতে হবে।এর এক্সটেনশান ইজ ভেরি মাচ নেসেসিটি। আপনি 
দুটো জায়গার কথা ভেবেছেন। একটা হচ্ছে, চিড়িয়াখানাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে 
ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাই পাসে করার কথা ভাবছেন। তানাহলে শাকরাইলে হাওড়ার কোন একটা 
জায়গার কথা ভাবছেন। আপনাকে সেকেন্ড জু করার কথা ভাবতে হচ্ছে। কারণ একজিস্টটিং জু 
এক্সপ্যানন্ড বা এক্সটেনশান করার ব্যাপারে আপনার কোন ক্যাপাসিটি নেই। এটাতে এতবেশী 
পরিবেশ দূষণের ফলে পশুপাক্ষীরা সাফোকেটিভ ফিল করছে। তারা মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে ফিরে 
যেতে পারে। আজকে কলকাতার একজিস্টিং জু যদি দেখি তাহলে দেখাবো যে সেখানকার পশুপাক্ষী 
যা আছে তাদের সেখানে রাখা যাচ্ছে না। এছাড়াও কলকারখানা বিগ ইন্তাস্ট্িগুলি পরিবেশ দূষণ 
করছে। পলিউশানের ব্যাপারে আপনাদের একটা ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশান কন্ট্রোল বোর্ড বলে 
একটা বোর্ড হয়েছে এবং তার রিপোর্ট আমার কাছে আছে। এছাড়াও আপনারা আর একটি বই 
সরকার থেকে পাবলিসড করেছেন, সেটা হচ্ছে 1/8788611610 01 17197810005 
01101010815 210 70951101095 [0] 9০160116 17001507165 1) 69 80791. 
যেটাকে আপনি কৃতিত্বের বই বলে দাবী করছে। এই বইগুলি পড়ে দেখেছি য়ে ১০০টি বিগ 
ইন্ডাস্ট্রির বিরুদ্ধে আপনি পলিউশান হ্যাজার্ড করাব জন্য তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। আপনি 
১০০টা বড় শিল্পের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে কনভিক্ট করতে পারছেন 
না। আপনার রেশিও অত্যন্ত কম। আপনি মামলা দায়ের করেছেন, যে যে কনডিশান ফিল আপ 
করে এক একটা কারখানা চালু হওয়া উচিত, সেই মামলাগুলি দায়ের করার পর পরবর্তীকালে যে 
প্রাওরিটি দিয়ে এই মামলাগুলি দেখা দরকার ছিল তা আপনি দেখছেন না। আপনার দপ্তর ১০০টি 
এই রকম ইনভাস্ত্রির বিরুদ্ধে মামলা চালু করেছে কিন্তু মাত্র ৩ জনের বিরদ্ধে প্রোসিকিউশান 
হয়েছে। আপনি কাউকে কনভিকশান করতে পারছেন না। তার কারণ আপনার দপ্তরে এই বড় 
কারখানার মালিকদের সঙ্গে আবার সেই একই কথা বলতে হচ্ছে, আন্ডারহ্যান্ড ডিলিং হচ্ছে। এর 
ফলে মামলাগুলি কিছুদিন চলার পরে একটা টাকা পয়সার লেনদেন হচ্ছে এবং তার ফলে কিছু 
করতে পারছেন না। আজ পর্যস্ত আমরা দেখেছি না যে একটা বড ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে পরিবশে দূষণ 
করছে বলে তাদের শাস্তি হল। তা যদি করতে পারতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অস্ততঃ একটু 
বিশ্বাস করতে পারতো যে আপনার আমলে আপনি খুব ফার্মলি এবং স্ট্রিক্টলি দপ্তরকে নিয়ন্ত্রণ 
করছেন। আপনি নিশ্চয়ই এটা নানবেন যে আমাদের মূলতঃ তিনটি কারণে পলিউশান হয় __ 
এয়ার পলিউশান, স্মোক পলিউশান এবং ওয়াটার পলিউশান। আমি আপনাকে এবং মাননীয় 
সদস্যদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে বাতাস থেকে যে দূষণ হয় সেই দুষণের ফলে কি কি 
রোগ হতে পারে এবং মানুষকে সেই ভাবে সচেতন করতে হবে। 


আজকে রিপোর্টে বলছে যে হেল্থ হ্যাজার্ড হতে পারে। ভেকিউলার পলিউশন, আমাদের 
কলকাতার রাস্তায় যানবাহনের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেই ভকিউলার 
পলিউশন থেকে কী কী রোগ হতে পারে, একটা বলছে ৪৫%6156 60০০1 01 (116 06708] 
1157৬005 5519]. একটা বলছে লিভার এবং কিডনি ড্যামেজ হতে পারে, একটা বলছে 
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242 44551211915 17২00880130 [94 4০855 1991] 
মারাত্মক রোগ আজকে ভেকিউলার পলিউশন থেকে কলকাতা শহর সহ সারা পশ্চিমবাংলায় যান 
বাহন থেকে মানুষের শরীরে যে বিষ ঢুকে যাচ্ছে, এটাকে আজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যাচ্ছে না। 
পাবলিক ভেহিকলস্‌ ডিপার্টমেন্ট থেকে কলকাতা শহরে মাঝে মাঝে আমারা দেখি কিছু কিছু ট্রফিক 
থেকে গাড়িগুলোকে দাঁড় করানো হচ্ছে এবং ধোঁয়া কী ভাবে বেরোচ্ছে, সেইগুলো চেক করা হচ্ছে। 
কিন্তু প্রকৃত অর্থে এইগুলো সমস্ত আই ওয়াশ। আপনি এখনও যদি উত্তর কলকাতার বি টি 
রোডের উপর দিয়ে যান, আপনি গাড়ির জানার কাঁচ নামিয়ে যেতে পারবেন না, প্রচণ্ড দূষণ, তার 
থেকে ধোঁয়া নির্গমন, এইগুলো সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী ভীষণ ভাবে ঘটছে। মোটর ভেহিক্লস 
ডিপার্টমেন্টের কছে দায়িত্ব থাকলেও সেই দায়িত্ব তারা ঠিক ভাবে পালন করতে পারছে না। 
এরপর আমি যে বিষয়ে যাবো, মিউনিসিপ্যালিটিতে আজকে জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা নেই। আজকে 
জলগুলো দুষিত হচ্ছে, আজকে আপনি জানেন যে জল থেকে আর্সেনিক মিক্সড ওয়াটার, তাতে 
বলছে যে মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিম দিনাজপুরে দু লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়ে আছে আর্সেনিক 
মিশ্রিত জল খেয়ে। টুল্যাক্স অব পিপল আর এ্যাফেকটেড। এই বিষয়ে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল 
কিছুদিন আগে সানডে ম্যাগাজিনে যে দু লক্ষ লোক আর্সেনিক মিক্সড ওয়াটারে আজকে গ্র্যাফেকটেড 
হয়েছে। আমরা ভূপালের টক্সিক গ্যাস দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জানি, তাতে মানুষের কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির 
সৃষ্টি হয়েছিল তাও জানি। কিন্তু আজকে সেম জিনিষ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, এই তিনটি জেলাতে 
আর্সেনিক মিক্সড ওয়াটার খাবার ফলে, আজকে পশ্চিমবাংলার মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা 
তৈরী হতে পারছে না। আর আপনার ছোট দপ্তর, স্বভাবতঃই আপনার পক্ষে এই বিরাট কর্ম যজ্জে 
কাজ করার মত ক্যাপাসিটি কম এবং আপনি এটাও জানেন যে স্যুয়েজ এবং ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটিজ 
যেটা বলে সেটা এই টোটাল মিউনিসিপালিটির মধ্যে পশ্চিমবাংলায় ২০ থেকে ২৫টা 
মিউনিসিপালিটিতে আছে। তাও ৫০ পার্সেন্টের কম. এই রকম একটা পরিস্থিতিতে আপনি কি 
পরিবেশ দপ্তর চালাবেন আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ একটা রিপোর্টে বলছে যে পশ্চিমবাংলায় 
এত নদী আছে, সব নদীর জল দৃষিত। ০801) 010 ০৮1 11%া একটাও নদীর জলকে আপনারা 
দূষণ থেকে মুক্ত করতে পারেননি। রাজীব গান্ধী গঙ্গা গ্যাকশন প্লানের মধ্যে দিয়ে আজকে কিছু 
কিছু এলাকাকে দুষণ মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিছু কিছু মিউনিসিপ্যাল টাউনকে, কিন্তু 
অপনার দপ্তরের অধীনে পশ্চিম বাংলাতে একটাও নদী আপনি আজকে করতে পারেননি, যে নদীর 
জলের মধ্যে দূষিত জীবাণু নেই। কারণ এটাও আপনার দপ্তরের একটা বিরাট ব্যর্থতা। এরপরে 
আমি বলবো, আপনার মফস্বল শহরগুলোতে ডোমেস্টিক গার্বেজ ফেলার যে ন্যুনতম ব্যবস্থা তা 
আপনি করতে পারেননি। যদি সরকার এটা ন্যুনতম ভাবে করতো, ডোমেস্টিক গার্বেজ, বাড়িতে 
যে ময়লাগুলো জমে, এইগুলোকেও ক্রিয়ার করার জন্য, এই গুলোকে প্রপারলি প্লেস্ড এ্যান্ত রিমুভ 
এইটুকু করতে পারার যদি পরিকল্পনা দিতে পারতাম, তাহলে বুঝতে পারতাম যে আপনার দপ্তরের 
পক্ষ থেকে একটা বড় কাজ কিছু করতে পেরেছেন। আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে দুটো পাবলিকেশন 
বেরিয়েছে আপনি বার করেছেন, 91816 ০01 [10৬16101717010 11) ৬/০5. 1301782] 
[001151760 117 0910০, 1985. আর একটা যেটা বলতাম 1৬187856712) ০01 
ন782810005 (01161010915 810 [১121015, 98609 11) 50176 9০160090 11700501195 
1 ৬০5 321758] 090115160 17) 10600170091. 1986. আপনাকে জানাতে হবে এত 
দ্রুত পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের ভাবনা ক্টিস্তা এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তার তুলনায় আপনি দুটো 
বই পাবলিশ করে এখন ভীষণ ভাবে দেখাতে চাইছেন যে যোগ্যতার সঙ্গে কিছু কাজ করেছেন, তা 
কিন্তু আপনি পারেননি। 
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এরপর আমি আসব শব্দ দূষণের কথায়। কলকাতার রাস্তায় গাড়ির ইলেকট্রিক হর্ন প্রচণ্ডভাবে 
সাউন্ড পলিউশন ঘটাচ্ছে এবং আমরা জানি বিভিন্ন জায়গায় সাউন্ড পলিউশন মানুষের হার্ট 
এ্যাটাকের কারণ হয়েছে। এখন শব্দ মাপার যন্ত্র বেরিয়েছে এবং তা বলে দিচ্ছে হর্ণ কতদূর পর্যন্ত 
বাজাতে পারবে। কিন্ত এখনো পর্যন্ত আপনার দপ্তর এখানে সে ব্যবস্থা করতে পারেনি। সাউন্ড 
পলিউশন একটা মানুষের মনে ও শরীরে খুবই খারাপ প্রভাব ফেলতৈ পারে। আজকে শব্দ দুষণ 
রোধের ক্ষেত্রে আপনার দপ্তর ঠিক একই রকম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণ আজেকে আমরা যদি 
বৃহত্তরভাবে, বিস্তারিতভাবে এই দপ্তর সম্পর্কে আলোচনা করে দেখি তাহলে দেখব যে, জল দূষণ 
হচ্ছে __ ডোমেস্টিক ওয়াটার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার গ্যান্ড এগ্রিকালচারাল ওয়াটার দূষিত হচ্ছে। জল 
দূষণ বা বায়ু দূষণ মুক্ত করতে কোন পজিটিভ স্টেপ নেওয়া হচ্ছে না। শব্দ দূষণ প্রতিহত করে কোন 
দূষণ মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। সুতরাং সব মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে পরিবেশ 
সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবার পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ আপনার দপ্তরের কাছে প্রত্যাশিত ছিল, 
কিন্তু সে প্রত্যাশা আপনি পুরণ করতে পারেন নি। মিউনিসিপ্যালিটি এবং পঞ্চায়েত গুলিতে এবিষয়ে 
আপনার আইন আছে যে, নতুন কোন ছোট ফ্যাকট্রি করতে গেলে বা কোন ফ্যাক্টরি এক্সপানশন করতে 
গেলে মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েতের কাছ থেকে ক্রিয়ারে্স নিতে হবে। কিন্তু কোথায় ক্লিয়ারেল? 
আজকে যত্র তত্র সমস্ত কিছু ইচ্ছে মত গজিয়ে উঠছে। অর্থাৎ যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার ছিল 
আপনার দপ্তরের মাধ্যমে, সে কাজ আপনি করতে পারেননি। আপনি এর আগের বার বলেছিলেন, 
কি হল? আগের বছর আপনার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে ছিল __ বাজেট বক্তৃতার মধ্যে একটা 
এ্যানাউসমেন্ট করে দেন এই এই করবেন বলে, কিন্তু কিছুই করেন না, পরের বছর আবার বাজেটের 
সময় যখন সেগুলি রেইস্‌ করা হয় তখন আপনি সভাকে কিছুই অবহিত করতে পারেন না। এই 
হাউসের মধ্যে আপনি ঘোষণা করেছিলেন, পুরুলিয়ায় লায়ল সাফারি পার্ক করবেন। সেই লায়ন্স 
সাফারি পার্ক হয়নি। দ্বিতীয় চিড়িয়াখানা করবেন বলে আপনি মনস্থির করেছিলেন, কিন্তু সেই দ্বিতীয় 
চিড়িয়াখানার ইনফাক্ট্রাকচার এখনো পর্যস্ত তৈরী হয়নি। এনভাইরনমেন্ট সম্পর্কে আমি আপনাকে 
দোষ দিচ্ছি না, কারণ একটা রাজ্য সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর এটা নির্ভর করে। পরিবেশ 
সচেতনতা সম্পর্কে শহরের মানুষ এখন কিছুটা কনসাস্‌ হয়েছে, কিন্তু গ্রামের মানুষের এখনও পর্যস্ত 
ধ্যান ধারণা, সম্যক জ্ঞান হয়নি। পরিবেশ দপ্তুর নিয়ে রাজনীতি করার প্রবণতা আমাদের নেই। 
পরিবেশ দপ্তর এমনই দপ্তর যার সাহায্য সুস্থ আবহাওয়ায়, সুস্থ পরিবেশে মানুষ বেঁচে থাকবে। বৃক্ষ 
রোপন কর্মসূচী অনুযায়ী একদম কোন কাজ করছেন না, তা আমি বলব না। কিন্তু আপনি জঙ্গলকে 
শুধু আয়ের উৎস হিসাবে দেখবেন না। আপনার কাছে আমার অনুরোধ সুষ্ঠু প্রাকৃতিক ভারসাম্য 
রক্ষার কাজে জঙ্গলকে ব্যবহার করুন। এটা করতে পারলে পরিবেশের মধ্যে একটা ইউনিফরমিটি, 
একটা সমতা বজায় থাকবে। যারা পরিবেশ দূষণ করছে, আপনার আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট দেখিয়ে এয়ার 
পলিউশন করছে -_ যে সমস্ত শিল্প মালিকরা __- তাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিন। আপনি কি 
একটাও এরকম ঘটনা দেখাতে পারবেন যে, পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে উদাহরণ-স্বরাপ কোথাও একটা 
একজেম্পলের পানিসমেন্ট দিতে পেরেছেন? কতগুলো মামলা রুজু করলে -_ তাতে ওদের কিছু যায় 
আসে না। আপনি হয়ত এখানে হিসাব দেবেন যে, ৫০টি মামলা রুজু করেছেন। কিন্তু এ'সব মামলায় 
কিছু যায় আসে না শিল্প মালিকদের, তারা মামলায় দিনের পর দিন নেয় কোর্টে গিয়ে, আর আপনার 
ডিপার্টমেন্টাল অফিসাররা ইক্যয়ালি ক্যালাস্‌ তাদের সিনসিরিয়টির ব্যাপারে এগুলিকে সেভাবে তারা 
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গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চায় না। কারণ তারা জানে এগুলি দেখা না দেখা সমান। মন্ত্রীর ঘরে কিম্বা আরো 
ওপরে গিয়ে এসব মামলার আন্ডারহ্যান্ড ডিল হবে, মামলা তুলে নেওয়া হবে। সুতরাং সমস্ত দিক 
বিবেচনা করে আজকে একদিকে সবুজকে ধ্বংস করবো, গ্রিনারিজ অফ দি সিটি উইল বি ডেসট্রয়েড 
আর একদিকে সবুজকে বাঁচানোর কথা বলবো এইরকমভাবে হয়না। সুতরাং পরিবেশ দপ্তরের জন্য 
আপনি আরো টাকা, আরো বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করান এই সাজেসন আপনাদের কাছে রইল। এটা 
একটা ছোট পরিকল্পনা নয়। শ্রীমতী মানেকা গান্ধী যিনি পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত তার সঙ্গে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী চিডিয়াখানায় যেতে যত বেশি তৎপর আপনার পরিবেশ দপ্তরের জন্য অর্থ বৃদ্ধি করতে 
ততবেশি তৎপর হতেন পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে তাহলে আরো সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে পারতেন। তারপর দেখছি, আপনার যা বাজেট, রিভাইজ্ড বাজেট য্যাকচুয়াল বাজেট তাও 
সব সময় খরচ করতে পারছেন না। নন-প্ল্যান এক্সপেন্ডিচারে যা আছে তার থেকেও বেশি মাহিনা 
দিচ্ছেন, মাথাভারী প্রশাসনের জন্য কিছুই হচ্ছে না। প্ল্যান বাজেটের কিছু টাকা আপনার খরচ হয়নি। 
অপনি কি করবেন? পরিবেশের গুরুত্ব আমরা নিশ্চয়ই দিতে চাই। এখন পর্যস্ত আপনার দপ্তরের যে 
অগ্রগতি সেই অগ্রগতি দেখে আপনাকে সমর্থন করবার মতন কোন কারণ নেই, কিন্তু সমর্থন করতে 
আমরা আগ্রহী এই কারণে যে এই দপ্তর প্রকৃত অর্থে মানুষের স্বাস্থ্য সম্পকে যুক্ত এবং সেখানে যখন 
এইরকম একটা পরিস্থিতি সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনি অত্যধিক সচেতনতার সঙ্গে এই দপ্তুরকে 
গুরুত্ব সহকাবে দেখুন মানুষের কাছে পৌঁছনোর জন্য । আপনি মানুষকে সামিল করুন, পরিবেশ 
সচেতনতা সম্পর্কে আলোচনাচত্র, সেমিনার আরো বেশি অরগ্াযানাইজ করুন: জেলায় জেলায় 
পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে গঠনমূলক আলোচনার নধ্য দিয়ে মানুষকে সজাগ করুন। এখনশ মনে 
রাখতে হবে আমরা যে রাজো বাস করি সেখানে খাট! পায়খানা আছে, মানুষকে মাথায় করে নাইট- 
সয়েল ক্যারি করতে হয় আপনারা সরকারে থাকার ১৪ বছর পরেও । সুতরাং এই অভিশাপ আমাদের 
আছে। এখনও আপনারা আর্বজনা সরিয়ে ফেলে প্রামাঞ্চলকে পরিচ্ছন্ন বা পরিবেশ দূষণমুক্ত করতে 
পারেন। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী সারা বছরের কর্মসূচী হিসাবে রাখতে হবে। এক সপ্তাহ কর্মসূচী নিয়ে 
টিভিতে দেখানো হচ্ছে যে বৃক্ষরোপণ কমসুচী পালন করছেন। সেটা আপনি করুন, তাতে আমার 
কোন আপত্তি নেই, এটা না করলে লোকে বুঝবে কি করে যে অশ্বরীশবাবু কাজ করছেন। কিন্তু এই 
বৃক্ষরোপণ সারা বছরের জন্য করুন। এই দণ্তরকে সর্বদা সজাগ, সচেতন থাকতে হবে। কলকাতা 
শহরকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়। ক্যালকাটা ইজ দি মোস্ট পপুলেটেড সিটি ইন দি 
ওয়ার্্ড। সুতরাং এইরকম একটা পরিস্থিতির মাঝখানে দীড়িয়ে আপনার দপ্তরের কাজকর্মকে 
ভবিষ্যতে সমর্থন করবার ইচ্ছা রইল, এই বাজেট বরাদ্দে অন্তত ইচ্ছা নেই। আমরা পরিবেশ নিয়ে 
রাজনীতি করতে চাই না। পরিবেশ দূষণ মুক্ত হোক। সর্বোপরি আর একটি কথা বলি, পরিবেশের 
সাথে সাথে কাজের পরিবেশ তৈরী করুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ১৪ বছর পর নেতাজী ইন্ডোর 
ষ্টেডিয়ামে কাজের পরিবেশ গড়ে তোলবার জন্য সভা-সমিতি করতে হয়েছে। আপনার দপ্তর ছোট 
আকারের হলেও পরিবেশ গড়ে তোলার যে মানসিকতা সেই মানসিকতা তৈরী করুন। আজকে 
কাজের পরিবেশ না থাকার জন্য পশ্চিমবাংলার অগ্রগতি সর্বত্র নষ্ট হয়ে গেছে, দপ্তরগুলো সব বিনষ্ট 
হয়ে গেছে, মাথাভারী প্রশাসন হয়ে গেছে, নন-প্র্যান এক্সপেন্ডিচার গোটা বাজেটের টাকা খেয়ে যাচ্ছে। 
কর্মসূচীর ক্ষেত্রে গোটা সরকার স্থবির হয়ে গেছে এবং সেক্ষেত্রে আপনার দপ্তর ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং 
কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন এবং কাজৈ মনোনিবেশ করুন, ভবিষ্যতে সহযোগিতা করার চেষ্টা 
থাকবে। আপাততঃ এই বাজেট বরাদ্দকে বিরোধিতা করে আমাদের আনীত কাট-মোশনকে সমর্থন 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ মণ্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বনও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী 
মহাশয় ১৯৯১-৯২ সালের যে বাজেট রবাদ্দ রেখেছেন আমি তাকে সমর্থন করে দু-এ টি কথা 
বলতে চাই, মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য বন ও পরিবেশ সম্পর্কে তার বক্তব্য রেখে. -। পরিবেশ 
দূষণের সম্পর্কে নিশ্চিন্তভাবেই কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান করাব ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টা 
আছে। মাননীয় সুদীপবাবু সে ব্যাপারে তার বক্তব্য রেখেছেন, কিন্তু বন দপ্তর সম্পর্কে মাননীয় সদস্য 
ডাঃ মানস ভূইঞা মহাশয় যে ভাবে তার বক্তব্য রাখলেন, তাতে গোটা বক্তব্যের মধ ৯ তিনি বার 
বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলার চেষ্টা করলেন যে বনদপ্তর পশ্চিমবঙ্গে কিছুই করে নি। এই 
বনদপ্তর শুধু মাত্র কাঠ কাটে আর বিক্রি করে, কাঠ কাটার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা আছে। আমি তার 
সেই যুক্তিকে খন্ডন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কারণ, বন এবং পরিবেশ এই ব্যাপারটির 
সম্পর্কে আমি মনে করি আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই এর সুফল এবং কৃফলগুলি 
চিহিতত আছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বন দপ্তরকে আজকে গ্রামের মানুষের ঘরে 
পৌঁছে দিয়েছেন, সেটা নিশ্চিতভাবে আমরা সকলে স্বীকার করব। কারণ, আমরা, মাননীয় সদস্যরা 
বিভিন্ন সময়ে যদি পশ্চিমবঙ্গের কোন একটা জেলায় যাই তাহলে রাস্তার দুধারে বন দপ্তরের বিশাল 
কর্মযজ্ঞ দেখতে পাই, সেটা সকলের চোখেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য 
সেই সাফল্যের কথাগুলি উল্লেখ করলেন না! তবে আমাদের প্রশাসনিক ক্রটি কিছু আছে এটা নিশ্চিত, 
সবচেয়ে বড় থে ক্রটি সেটা হল মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য আজকে 
বনসৃজনের যে উৎসাহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আমরা ফল পাচ্ছি। কিন্তু বন রক্ষার ক্ষেত্রে সে রকম 
ফল আমরা পাচ্ছি না। আমি তথ্যের মধ্যে দিয়ে এ কথা বলতে পারি যে, আমাদের রাজ্যে সংরক্ষিত 
বন এলাকা ১১৮৭৯ বর্গ কিলোমিটার, যদিও সবটা ভাল বনাঞ্চল নয়, নিম্ন মানের আছে, বন সংলগ্ন 
গ্রাম এলাকাও আছে। এ ছাড়া ১৭৯০৭ বন এলাকা জবর দখল হয়ে আছে, বন দপ্তর রাজ্যের 
মানুষের সহযোগিতায়, পঞ্চায়েতের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আরও বনাঞ্চল বৃদ্ধি করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ 
করার সঠিক ব্যবস্থা করেছে এটা আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি। কারণ বন সৃজনের ক্ষেত্রে যদি 
আমরা তথ্যগুলি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে ১৯৮৮-৮৯ সালে অন্যান্য জমিতে বন নিয়ে ১২২৭৯ 
টি চারা বিতরণ করে আমাদের বনাঞ্চলের নির্দিষ্ট যা টার্গেট ছিল ৪০২০০ হেক্টর, ১৯৮৯-৯০ সালে 
তা বৃদ্ধি করে ১৫৭৯১ করা হয়েছিল, ১৯৯০-৯১ সালে বাড়িয়ে ধার্য মাত্রা ১৯৫২০, ৪৫৮৩২৭ করা 
হয়েছে। এই ভাবে আজকে বন সৃজনের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে সাফলোর দিকে চলেছে। সবচেয়ে বিশী 
যেটা আমাদের লক্ষ্য দেওয়া দরকার তা হল বন দপ্তরের, সঙ্গে সঙ্গে আজকে পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে 
বন সৃজন, মানুষের কাছে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করা বন সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা, তাদের দারিদ্র 
দূরীকরণের ক্ষেত্রে আমরা যদি পবিকল্পনা গ্রহণ করি তাহলে বন কে আরও বেশী রক্ষা করতে পারব। 
মাননীয় মন্ত্রী যে কর্মসূচী রেখেছেন নানাভাবে বাঁশ এবং অন্যান্য গাছের চারা যদি বিতরণ করা হয়, 
মানুষ যদি আর্থিক সুবিধা পান তাহলে সুবিধা হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন পঞ্চায়েতে নামান 
গাছের চারা বিতরণ করা হচ্ছে। 


এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো বিভিন্ন জেলায় যেখানে যে ফলের চাষ 
ভাল হয় সেখানে সেই ফলের চাষ করে যদি অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারে সেখানে সেই ফলের 
গাছ জুলি তৈরী করে সেই জেলার মানুষকে বিতরণ করতে পারি তাহলে সেই এলাকার মানুষের 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করতে পারবো। আবার তার মধ্যে দিয়ে বনকে রক্ষা করার চেষ্টা 
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করতে হবে এবং তাতে নিশ্চিত ভাবে সাফল্য পেতে পারি। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটা কথা 
বলতে চাই, মানস ভুইঞ্া এই ব্যাপারে বলেছেন, তবে একটু বাড়াবাড়ি করে বলেছেন যে বন নিধন 
চলছে, এই ব্যাপারে অমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বড় বড় বনাঞ্চল যেখানে 
তৈরী হয়েছে, রাস্তার দু-ধারে, রেল লাইনের দু-ধারে, নদীর দু-ধারে বিভিন্ন এলাকায় বন-সৃজন করে 
যে সমস্ত বড় বড় বনাঞ্চল তৈরী হয়েছে সেখানে সেই বড় বড় গাছগুলি কেটে নষ্ট করার একটা 
প্রবণতা রয়েছে। সেই ব্যাপারে নিশ্চিত সতর্কতার সঙ্গে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আর একটা কথা আমি 
বলতে চাই যে বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে বন দপ্তরের একটা সংযোগ থাকা দরকার । আমরা দেখতে পাচ্ছি 
বিভিন্ন রাস্তার ধারে বন দপ্তর বৃক্ষ রোপণ করে চলে যাচ্ছে এবং সেইগুলি বিরাট আকার ধারণ করছে 
এবং তার পাশাপাশি বিদুৎ দপ্তরের তাদের লাইনগুলি থেকে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি বিদুৎ দপ্তরের অনেক অসুবিধা হচ্ছে এবং ক্ষতি' হচ্ছে। সরকারী একটা দপ্তর আর একটা 
সরকারী দপ্তর একে অপরের ক্ষতি করছে। এলোমেলো ভাবে বৃক্ষ রোপণ না করে এবং নূতন লাইন 
করার ক্ষেত্রে বিদুৎ দপ্তর বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে, অর্থাৎ দুই দপ্তরের সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপন 
যাতে করা যায় সেই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিবেচনা করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। 
সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো যে সমস্ত ব্যাপার দেখা যায় বন দপ্তরের কাজকর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের 
কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। “ফিরে দাও সে অরণ্য” এবং আরো সমস্ত শ্লোগানের মধ্যে দিয়ে মানুষকে রক্ষা 
করার যে কর্মসূচী নিশ্চিত ভাবে সেইগুলি সাফল্য অর্জন করেছে। হাওড়া জেলায় উলবেড়িয়াতে 
উলুঘাটা গড়চুমুকে যে মৃগ উদ্যান আছে সেখানে বন দপ্তর যদি একটা পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার 
চেষ্টা করেন তাহলে আরো সাফল্য মণ্ডিত হবেন। এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। আমি আর একটা অনুরোধ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে করবো-মাননীয় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বলেছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে পরিবেশ দপ্তরের একটা সংযোগ থাকা দরকার, নিশ্চিত ভাবে. 
এটা চিস্তা করা উচিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই আমাদের এখানে প্রচলিত যে নিয়ম কানুন আছে 
শিল্প কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে ভাবে নূতন নৃতন কারখানা গড়ে উঠছে তারা পরিবেশ 
দপ্তরের নিয়ম কানুন মেনে চলছে কিনা সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। তারপর আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে যে ধৌয়া বার হয় সেটা দারুণ ভাবে পরিবেশ দূষণ করে বলে আমি 
মনে করি। আমরা দেখি সরকারী যে সমস্ত যানবাহন তার থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমাদের 
সরকারী আওতায় যে সমস্ত যানবাহন পরিচালিত হয় তার যদি সমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলে 
আমরা নিশ্চিতই আমাদের এই ক্ষমতার মধ্যে আমরা যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পারবো, 
পশ্চিমবাংলার মানুষের মঙ্গলসাধন করতে পারবো । মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বক্তব্য রেখেছেন 
তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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স্রী সুভাষ গোস্বামী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বন ও পরিবশে দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী যে 
বাজেট বরাদ্দের দাবী উৎথাপন করেছেন আমি তার সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলতে চাই। স্যার আপনি 
জানেন যে, আমাদের রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। অনেক কম কাগজে- 
কলমে যতটুকু পরিমাণ আছে, বাস্তবে তাও নেই। এর একটা বেশ পরিমাণ উল্লেখযোগ্য জমি 
রূপাস্তরিত হয়েছে ধানী জমিতে । বেশীরভাগ জমিতে আদিবাসী, তফসিল্পী সম্প্রদায়ের লোকেরা 
বসবাস করার ফলে তারা বনজ জমিকে নীচু জমি দেখিয়ে একটার একটা জমিতে চাষা-আবাদ করে 
এসেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদিবাসী সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। আবার তাদের 
জমিও বিলিবন্টন এবং পাটা দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে জামি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর 
কাছে কয়েকটি সুপারিশ রাখবো। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে এই জমি 
বিনিময় করা যায় কিনা দেখতে হবে। ভূমি দপ্তরের অধীনে বেশ কিছু জনি ভেস্ট আছে। সেই 
জমিগুলি আমরা কিছু নিতে চাইছি। বন সৃজন দপ্তরের অধীনে যে সমস্ত জমি রূপান্তরিত হয়ে গেছে 
সেগুলিকে যদি ভূমি সংস্কার এবং সদ্ব্যবহার দপ্তরের অধীন ছেড়ে দেওয়া হয এবং ভূমি সদব্য বহার 
দপ্তরের অধীনে যে ন্যস্ত জমি আছে সেগুলি, যেগুলি ব্যবহারের যোগ্য নয়, সেই জমিগুলিকে যদি বন 
বিভাগের অধীনে আনা যায় তাহলে এটা রেগুলারাইজ করা সম্ভব হবে। এতে বনজ ভূমির পরিমাণ 
বাড়ানো যাবে । আমরা যে পরিবেশের মধ্যে বাস করছি সেখান যেমন বিশ্বমিত্র, দ্রোণ, কর্ণ মুনি নেই, 
তেমনি শবুস্তুলা, প্রিয়ংবদা, অনুসুয়া নেই। জনমনের স্বার্থে কিন্ত আমাদের এই অরণ্য ফিরে পেতে 
শুবে। আমাদের স্বার্থে এবং আগামী প্রজন্মের স্বার্থে এই বনকে বাচিয়ে রাখতে হবে। শুধুমাত্র অধিক 
উৎপাদন করলেই এই জনসম্পদকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তাই পরিবেশের দিকেও নজর দিতে হবে। 
একথা বলা বাহুল্য যে বনভূমির স্বার্থক প্রয়োগ না হওয়ার ফলে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে তাই 
নয় আমাদের মানসিক ভারসাম্যও অনেকটা নষ্ট হচ্ছে। মানুষের মধ্যে মানুষের মধ্যে যে সুন্দর প্রবৃত্তি 
আছে সেগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। 


অরণ্যের সঙ্গে সান্নিধ্য না থাকলে আমাদের যে কোমল অনুভবগুলি আছে সেইগুলি নষ্ট হয়ে 
যাবে। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আশা করি সেদিক দিয়ে সজাগ আছেন এবং একটা পরিকল্পনার 
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মাধ্যমে তিনি চাইছেন সেই হৃত অরণ্যকে পুনরুদ্ধার করতে এবং নতুন নতুন বনভূমি সৃজন করতে। 
আমি ২/৩ বছর ধরে মন্ত্রী বিভাগের যে ব্যয়বরাদ্দ আছে তার মধ্যে তিনি যে সমস্ত কাজের টার্গেট 
করেছিলেন তার এ্যচিভমেন্ট আমি দেখেছি এবং সেখানে সমালোচনা করার কোথাও জায়গা রাখেননি, 
তিন বরং প্রশংসার দাবী করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আমি তার কাছে বলতে চাই যে সামাজিক 
বনসৃজন প্রকল্প নিয়ে একটা উৎসাহ গ্রামেগঞ্জে দেখা যাচ্ছে; সেটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। একথা 
' ঠিক যে যেসমস্ত জায়গায় বনসৃজন করা হচ্ছে (সখানে অনেক জায়গায় গাছ থাকছে না নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে; গাছ লাগানোরও একটা সাড়া পড়েছে। আজকে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগানোর 
জন্যও একটা সাড়া পড়ছে। আজকে বাড়ির জমির মধ্যে সাধারণ মানুষ গাছ. লাগাচ্ছে সেগুলি টিকে 
যাচ্ছে এবং বাড়ছে। আজকে বিভিন্ন রাস্তার ধারে গাছ লাগান হচ্ছে এবং নদীর উপকূলবর্তী 
জায়গাতেও গাছ লাগান হচ্ছে, কিন্তু মানসবাবু যেট.বললেন সাইন বোর্ডটা আছে কিন্তু গাছ নেই, এটা 
ঘটনা নয়, এটা অসত্য। স্যার এটা দেখে থাকবেন যে এই বনসৃজনের ফলে অনেক জায়গার চেহারা 
ফিরে গেছে। আজকে সোশ্যাল ফরেস্ট্রির জন্য অনেক স্থানে বিভিন্ন ক্লাবের খেলার জায়গা তৈরী 
হয়েছে। এই সঙ্গে আমি বলব অনেক ছোট বড় নদী আছে বিভিন্ন জেলায় সেখানে যে সমস্ত গাছ 
লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে নদীর অববাহিকায় সেই গাছগুলি যদি লাগান হয় তাহলে 
তাড়াতাড়ি এগুলি বাড়তে পারে। এছাড়াও যে সমস্ত জায়গা উন্মুক্ত রয়েছে সেখানেও গাছ লাগান 
যেতে পারে। সেখানে বনভূমি আছে সেখানে যে সমস্ত উপজাতি শ্রেণীর মানুষ বাস করেন তাদের 
একটা সংস্থার হাতে যদি বনভূমিকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয় তাহলে অনেক ভাল ফল পাওয়া 
যাবে। আমরা দেখেছি কয়েকটি জায়গায় আদিবাসী ছেলেমেয়েরা ক্লাব করেছে এবং তারা সরকারের 
ভেস্টেড জমি ও পতিত জমিকে কাজে লাগাচ্ছে এবং সেখানে তারা যে গাছ লাগিযেছে তার একটাও 
নষ্ট হয়নি। এক্ষেত্রে যদি তাদেরকে আরো উৎসাহিত করা হয় তাহলে আমরা হৃত সম্পদ.ফিরে পাব। 
তাই মন্ত্রীমহাশয় কে বিবেচনা করতে বলব এই ব্যাপারে তাঁদের সাফল্য দেখে যদি পুরস্কৃত করা যায় 
যাতে করে তাদর পাশাপাশি এলাকার মানুষ এ সমস্ত অরণ্যবাসী মানুষ তারাও দেখে উৎসাহিত হন 
এবং যাতে তারা নিজেদের জায়গায় এটা করতে পারেন বা গড়তে পারেন। আজকে এর একটা 
উন্নতির দিকও রয়েছে বনের চারা গাছ তৈরীর জন্য বেশ কিছু গাছের চারা তৈরী করা হচ্ছে এবং 
২/৩ বছরের মধ্যে চারাগাছ তারা মিলিত ভাবেই হোক বা এককভাবেই হোক -_- আজকে অন্যান্য 
চাষের ক্ষেত্রে ধান চাষ বা মাছ চাষের ক্ষেত্রে যেমন রোজগারের সুযোগ আছে তেমনি আজকে 
গাছগাছালি লাগিয়ে চারা তৈরি করে তা বিক্রি করে অনেক বেশী রোজগার হতে পারে। 


তাইতো এই দিকটার কথা মনে রেখে আজকে যে গুরুত্ব দেবার দরকার এই বিষযটার প্রতি, 
মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় যেটা দিতে চেয়েছেন আমি আশা করবো মাননীয় মস্ত্রিমহাশয় এবং তার দপ্তর 
দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এঁকাস্তিক আগ্রহ নিয়ে এই কাজে এগিয়ে যাবেন। এবং পশ্চিমবাংলাকে একটা 
বাসযোগ্য জায়গা করে তুলতে পারবেন। এই আশা এবং বিশ্বাস নিয়ে দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন 
রূরে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ভ্রী আবু আয়েস মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বন এবং পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রিমহাশয় যে 
বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন ১৯৯১-৯২ সালের জন্য আমি তাকে সমর্থন জানিয়ে কিছু কথা বলতে 
চহি। মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিবেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই 
কথা বলেছেন যে, তিনি বলতে চেয়েছেন, পরিবেশ যে দূষণ হয় তার অঙ্গ হচ্ছে শব্দ দূষণ, জল দূষণ, 
প্রাকৃতিক দূষণ ইত্যাদি। কিন্তু বনজ সম্পদ নষ্ট করলে তাতেও যে প্রাকৃতিক দূষণ হয় তা তিনি 
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বলেননি। এবং এটাও প্রাকৃতিক দূষণের একটি প্রধান অঙ্গ। আমাদের জেনে রাখা ভালো আমরা যার 
মধ্যে বাস করি সেই মাটি, জল, শব্দ, বনসম্পদ এবং যে রাষ্ট্রব্বস্থাতে বাস করি এবং তার যে 
রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এর সব মূলে হচ্ছে পরিবেশ । সুতরাং শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশের এবং 
তার দূষণের কথা বললে হবে না। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এইসবও বলতে হবে। আমরা জানি বর্তমানে 
সারা বিশ্ব এক ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের সম্মুখীন। এই কথা আমরা জানি যে বায়ুমন্ডলের যে ওজন 
স্তর সারা পৃথিবীতে যে ওজনের স্তর পৃথিবীর প্রাণী সম্পদকে সূর্যের যে বেগুনী এবং নীল আলো 
__ তার রশ্মি থেকে তার প্রাকোপ থেকে রক্ষা করা মুশকিল হয়েছে এবং যার ফলে ওজনের স্তর 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে মরুভূমি বাড়ছে, বিভিন্ন জায়গাতে অনাবৃষ্টি হচ্ছে। এবং ঝড়, ঝঞ্ধা হচ্ছে, 
ভূমিকম্প হচ্ছে, আগ্নেয় উদগীরণ হচ্ছে এবং ভূৃগর্ভের অভ্যন্তরে যে জল সম্পদ তা ক্রমেই কমে 
যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে ধরতে গেলে প্রকৃতিতে ভয়াবহ দূষণের সম্মুখীন হচ্ছে। সারা বিশ্বের সাথে যুক্ত 
হয়েছে মুষ্টিমেয় মানুষের পৃথিবীতে উন্নত দেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশ মুষ্টিমেয় মানুষ বিরাট 
খ্যক মানুষকে পেছনে ফেলে রাখছে। তার ফলে উন্নত জীবনের যে কামনা, বাসনা, তার থেকে 
তারা লু্ঠন, লোভ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। লুষ্ঠন করছে। সর্বনাশ করছে। সমাজকে তারা দুষ্ট 
করছে। পরিবেশ রুস্ট হচ্ছে। এটা কি আমরা অস্বীকার করতে পারবো যে আমাদের দেশের বেশীরভাগ 
মানুষই অর্থনীতিতে পশ্চাদপদ মানুষ। তাদের এই অবস্থার জন্য যারা উপরতলার মানুষ তারা 
বেশীরভাগ জিনিষ ভোগ করছেন। এইজন্য কি পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে না? এ ছাড়া আমাদের দেশে যে 
জাতি, ধর্ম আছে, যে এঁক্য অছে সেটাকেও বিদ্বিত করবার চেষ্টা করছে। সুতরাং এক শ্রেণীর মানুষও 
লিপ্ত আছে এই পরিবেশ দূষণের জন্য। আমাদের দেশের বেশীরভাগ মানুষদের অর্থনৈতিক দূরবস্থার 
জন্য আমাদের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আবার সাম্প্রদায়িক শক্তি, বিভেদকামী শক্তি, বিভিন্ন মানুষের 
মধ্যে যে এঁক্য আছে, তা বিনষ্ট করে তোলবার চক্রান্ত করছে। এতে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং 
সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক, সামাজিক, এই যে পরিবেশ এই পরিবেশের মধ্যে দীড়িয়ে সবচেয়ে বেশী 
যেটা ভাবা দরকার সেটা হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা। আমাদের যে উৎপাদন, তার যে 
সমবন্টন এবং দূরীকরণের যে নীতি সেটাকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করা উচিৎ। এবং যারা পরিবেশকে রুষ্ট 
করছে তাদের বিরুদ্ধে সংশ্রাম পরিচালনা করা। সুতরাং পরিবেশ দূষণ বলতে শুধু গাছ কেটে ফেলছে, 
বু নামী, দামী গাছ কেটে ফেলছে। জেনে রাখা ভালো যে, পশ্চিমবাংলায় যে অরণ্য সম্পদ সৃষ্টি 
হয়েছে এবং সেই অরণ্য সম্পদের একটা অংশ গরীব মানুষ কাটছে, ডাল ভাঙছে। এও জেনে রাখা 
ভালো যে, জ্বালানীর যে সংকট -_ গরীব মানুষ চাল যোগাড় করতে পারে, আলু, কচু, বেগুন কোনো 
রকমে যোগাড় করতে পারে কিন্তু সেটাকে দিয়ে রান্না করবে তার জন্য তাদের জ্বালানী নেই। অসংখ্য 
সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তাই সেই গাছের শুকনো পাতা, শুকনো ডাল ভাঙতে যায়। অনেক সময় কীচা 
ডালও ভেঙে ফেলে। এটা বলতে চাই যে, মানুষ জ্বালানী সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু গাছের ডাল, পালা 
তারা ভাঙছে। কিন্ত তার দুগুন সম্পদ প্রতি বছরে আরো বেশী বেশী মাত্রায় সৃষ্টি হচ্ছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 


[6.40-6.50 ₹১.%.] 


আমরা তাই বলতে চাই এই আলোচায় অংশ নিয়ে যে এই দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে এই বন 
ও পরিবেশ দপ্তর যে কর্মসূচী নিয়েছে এবং কয়েক বছর ধরে যেভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করছেন, 
বিশেষ রূপে গণচেতনার মান বাড়াবার জন্য এই দপ্তর যে ভূমিকা পালন করেছেন সেটাকে অবলম্বন 
করে বিভিন্ন গণসংগঠন ও বিশেষতঃ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। আমরা পরিবেশটাকে 
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জীবনের অনুকূলে নিয়ে যেতে চাই এবং তার জন্য অনেক মানুষের সহযোগিতা দরকার। সারা 
বিশ্ব যখন একটা পরিবেশ দূষণের সম্মুখীন হচ্ছে, তখন পশ্চিমবাংলার সরকার ক্ষুদ্র ক্ষমতা নিয়ে 
সারা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে 
দিয়ে পরিবেশটাকে জীবনের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করছি। আমরা মনে করি সীমিত ক্ষমতার মধ্যে 
এই কাজ খুব একটা কম হয়নি। তাই এই বাজেটে যা উপস্থাপিত হয়েছে তাকে সমর্থন করি এবং 
বিভিন্ন গণসংগঠন ও পঞ্চায়েতের মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতায় পরিবেশকে আমরা জীবনের 
অনুকূলে বজায় রাখতে পারবো বলে মনে করি, তাই এই বাজেটকে সমর্থন কুরে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী ধীরেন মণ্ডল মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী যে ভাষণ এখানে “রখেছেন 
তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি ২/৪টি কথা এখন বলছি। বন প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে, 
পরিবেশ দূষণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে, ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং জীবন-জীবিকায় সহায়তা 
করে। শুধু তাই নয় আমাদের পশ্চিমবাংলায় কয়েকটি জেলায় কাগজ তৈরীর কীচামাল হিসাবে বনজ 
সম্পদকে ব্যবহার করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, স্ববীনতা লাভের পর এই রাজ্যে কংগ্রেস দল 
৩০ বছরে বনজ সম্পদ ধ্বংস করে গেছেন, কিছুই সৃষ্টি করেননি। কারণ কোন পরিকল্পনায় ওনারা 
করেননি। মাননীয় সদস্য মানসবাবু যেকথা একটু আগে বললেন ওনার বক্তব্য আমি প্রথম থেকেই 
শুনেছি। ওনার বক্তব্য শুনে আমার মনে পড়ল হিমাচল প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী রামলালের কথা। 
তার আমলে কোটি কোটি টাকার বনভূমি কেটে পরিস্কার করা হল। তারপর পুরস্কার স্বরূপ তিনি 
পেলেন অঙ্বপ্রদেশের রাজ্যপালের পদ। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় 
আসার পর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আমাদের সারা পশ্চিমবাংলায় এবং 
আমাদের সন্দেশখালিকেও সবুজে পরিণত করা হয়েছে। উনি বললেন যে কয়েকটি বাবলার দানা 
ছড়ান হয়েছে, আমি বলি যে উনি গ্রামে যান না। উনি গ্রামে গিয়ে দেখে আসতে পারেন এই কয়েক 
বছরে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাবে বৃক্ষ রোপণের কাজ চলছে, বড় বড় গাছ তৈরী 
হয়েছে। উনি বললেন স্কুল কলেজ রাস্তা এবং কোন প্রতিষ্ঠানে নতুন সেগুলি লাগান হয়েছে। আপনি 
সনদেশখালিতে গিয়ে দেখে আসতে পারেন কি সবুজের সমারোহ সেখানে। এর ফলে প্রাকৃতিক 
ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ কম হচ্ছে। অরণ্য সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ 
উৎসাহিত হচ্ছে। সমাজের দরিদ্র মানুষ কাগজ তৈরীর কাচা মাল উৎপন্ন করে জীবন-জীবিকা অর্জন 
করছে, পশু পালন করছে, সাধারণ গরীব মানুষের জীবনে একটা স্বচ্ছলতা! গ্রসেছে যা কংগ্রেস সহ্য 
করতে পারছে না। কারণ, ওদের এসব ভাল লাগছে না। তাই আমরা ডাক দিয়েছি __ একটা গাছ 
একটা প্রাণ, একটা" গাচ বাঁচাও, গাছ তোমাকে ঝাঁচাবে। আমি তাই মাননীয় বিরোধী সদস্যদের 
অনুরোধ করব যে শুধু সমালোচনা নয়, আসুন আমরা আগামী দিনে আমাদের রাজ্যকে সবুজ করে 
তুলি, হারান বনভূমি বন সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্য আসুন একসঙ্গে বলি দাও ফিরিয়ে সেই অরণ্য। 
আমি তাই একথা বলব শুধু সমালোচনা নয়, আগামী দিনে যাতে আরো বেশী করে বন সৃজন হতে 
পারে তারজন্য বনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


ডাঃ অন্বরীশ মুখোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমেই আমি কাট মোশানের 
বিরোধিতা করছি এবং সেখান থেকে শুরু করছি এইজন্য যে বোধ হয় খানিকটা অনবধানতাবশত 
মাননীয় সদস্য সৌগত রায় তার মোশান ফর রিডাকশান অন ডিমান্ড নং ৫২-তে লিখেছেন ফেলিওর 


252 55719], 2২000120105 

[508 6080996 1991] 
অভ দি গভর্নমেন্ট টু এনসিওর ইললিগ্যাল ফেলিং অব দি ট্রিজ ইন দি ফরেস্ট __ আই গ্যাম সরি, 
আই ক্যান নট বি এ পার্টিটু দিস। আমি বিরোধিতা করছি বিরোধিতার জন্য, তা না হলে এই ব্যর্থতা 
আমাদের অংগের ভূষণ হয়ে যাবে। আমরা এনসিওর করতে পারি না, ইল্লিগ্যাল ফেলিং বন্ধ 
করতে হবে। হয়ত থেকে গেছে যা এখনও আমরা পারিনি, কিন্তু আমরা এনসিওর করব কি করে? 
এটা প্রিন্টার্স ডেভিল নয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনার অফিস রেকর্ড থেকে এটা দেখে 
নিয়েছি, আমি ধরে নিলাম শ্রী সৌগত রায় ব্যস্ত মানুষ, এটা তার অনিচ্ছাকৃত ক্রি, কিন্তু ডাঃ মানস 
ভূইয়া কেন বিরোধিতা করলেন আমি বুঝতে পারলাম না। 


উনি বললেন অর্থনীতির ক্ষেত্রে কি ভূমিকা _- আবার পরবর্তীকালে বললেন, এটা অর্থনীতির 
ব্যাপার নয়। বন যেখানে রেভিনিউএর প্রশ্নে জড়িত আছে, সেখানে কমপ্রোমাইজ নেই। আজকে এই 
কথা কি মনে হয় না যে, এর থেকে আমরা কি রোজগার করব? 'আজকে পরিবেশ সংরক্ষনে 
উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদন মুখী ভূমিকা নিয়েছে এই অরণ্য। উনি বললেন, চোরচালানের এটা 
আমার একটা মুখ্য প্রতিষ্ঠান__-এবং বলতে বলতে বললেন আমি ভার সঙ্গে জড়িত আছি। ডাঃ 
ভূঞা, আমি দুঃখিত -- আপনি আয়নাতে আপনার নিজের মুখই দেখেছেন। আপনি ভূলে যাবেন 
না__ আজকের কথা নয় __ দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনি ছাড়া বিরোধী দলের 
কোন সদস্য এই ধরণের বিরোদী ইঙ্গিত আমার উপর করেনি। আমার মনে হচ্ছে আপনি সবং-এ যে 
অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন তাতে ইউ আর প্রিজনার অব দ্যাট, বন্দী হয়ে পড়েছেন। মানসিক দিক দিয়ে 
আপনি প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছেন। তা না হলে এই কথা আমায় অস্ততঃ বলতে পারতেন না। টুপির 
কথা বলেছেন। আমি আগেও পরতাম যখন আপনার রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ ঘটেনি। আমি 
১৯৪৬/৪৭ সালে যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করলাম তখন টাক ঢাকার জন্য নয় __ তখন আপনার 
চেয়ে আমার ভাল চুলই ছিল। যাই হোক আপনি সকালবেলায় বললেন অনেক লোক জঙ্গলের মধ্যে 
ঢুকে পড়েছে। আমি এতে আতঙ্কিত। আপনাদের লোক আর ঝাড়খন্তীরা মিলেমিশে জঙ্গলে ঢুকেছে 
-_- এতে আমি আতঙ্কিত। সেই জন্য আমি আমার অফিসারদের বলেছি, এই সুযোগে জঙ্গল যাতে 
সাফ না হয়ে যায় সেটা আপনারা দেখুন। তাড়া খেয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে __ বুঝতে পারছিনা আমার 
ভয় হচ্ছে, এই অজুহাতে জঙ্গল নিধনের পুরো সুযোগ যেন না পেয়ে যায় -_ আই মাস্ট বি অন দি 
গাটস্ আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমি গ্রাস রুট লেভেলের লোক। আমিও চিকিৎসক, দীর্ঘদিন চিকিৎসা 
করছি। হয়ত আপনি একটু বড়, আমি একটু ছোট। কিন্তু কলকাতায় বসে আমি গ্রামের কথা বলিনা। 
আমার এখনো প্রামরুটের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। এই প্রসঙ্গে আামার কথা বলে আর বাগাড়ম্বর করব 
না __ আমরা মানুষের সমর্থন, আশীর্বাদেই এখানে আছি। এই প্রসঙ্গে আমি মাধব গ্যাড গিলের 
একটি উক্তি উল্লেখ করছি, যেটা দি ইকনমিক টাইমসে বেরিয়েছে __ সেটা হচ্ছে এই ““%6( 
811001)61 100110 01 91090010105 15 9৬61. 01706 86811) [00016 196 ০%0165590 
01112001655 ৬100) 00611 001101591 10850615 0 151900118 & 18166 
01010010107 01 07056 0181 1180 9621) ৮/16101116 0০0৮/51. 2006006 11) 006 50806. 
০0 ৬/657301709]1 ৮/11016 12101556110801565 01 006 10111616115 00821101017 
001001106 [0 00 ৮/61] 17 619011011 ৪0091 01900101]. 11715 1110150095 [০ 
0০02056 ড/551 17351709115 0106 56921 01 (৬/0 €196111)61705 0181 925011)906 100. 
1116 775 01 01559 11919095 (0 111৬0161161 01 010815 20 162581)05 11) 


, ৬০0 0৭102742105 808 01৭75 253 


[12182198 0196 10081 (01650 16550011095. 01 17000) 0 ৬/০5/ ০017881 006 
(01951 15 00111079150 0/ 58], ৪ (166 5090165 ৬101) & 01 17010 1001 500০1. 
[1 01076110 1010150060 016 581 01651 ০ঞ্রা। 19551761906 18101) 09 7010115 
0 06৬ 5110065 ঠি0]া) 106 010 9001019.”” আড়াবাড়ি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রলছেন 
“15 080 06৪) 00 0112106 50076 81060) 96815 82০ ৬1101) প্রা) 
01061011516 01630 00061 1) /১12)211 01061600176 10021 11119101121 ৪ 
91816 1) 016 [01011 070 (17106158165 1 0769 ০0900০18150 09 01016900178 
016 16801767811011.' এখানে আর একটু বলা হচ্ছে “01980098119 1)0৬/০৮০1 076 
[10170610101 ০91. 00 2110 10209 ০0]1101011010155 561 00 11186 (01951 
[010060010]) ০011110106625. 0৮61 076 1951 (1০ 96815 (116 90819 00611017701) 
1085 [070811560 011656 17811001710 গা] 100%/ 96618] ৮111865 18৬০ 
90০1) 00100010179] ০0171711095. 01939 216 00115 ড/61] 1 1001) ৬1118595 01 
[%/0 01501015 ০01 ৬/951 3011291 17910106 ৪ 50050011018] 00110101101) 10 
[01950 1600%61%.' তারপর বলেছেন কমিউনিস্ট ইনভল্ভমেন্ট দরকার। আমি গ্রাস রুটে 
সাপোর্ট আনতে পেরেছি, “4১101155106 11115 ৪৯1)01111617 1) ০0101011119 
1৬016106170 11) 00765 01016001017) 1)95 50106 01 £]। ০0611775610 1] 
0606170811581101) 01 00৬/61, ৮/110]) ৮111906 1961 ০0801710115 05511010116 (0 
72111010916 606001৮6191) 09610101161 01 01101 0৬1 10081101695. রাজীবজী 
সব জায়গায় বলেছেন ফলো বেঙ্গল মডেল। পরবতী কালের সরকারও তাই বলেছেন __ 
পশ্চিমবাংলার উদহারণ সমস্ত ইন্ডিয়ান টেরিটোরিশুলিতে আপনারা ফলো করুন। 


পশ্চিমবংলা উদাহরণ। সেই উদাহরণ সমস্ত ইউনিয়ান টেরিটরি প্রদেশে আপনারা ফলো করুন" 
ওয়ার্ড ব্যঙ্ক, ফাউ, ফোর্ড ফাউনডেশান থেকে শুর করে ডঃ রনধাওয়া, গোস্বামী, স্বামীনাথন, খসরু 
__ সবাই প্রশংসা করেছেন। কারণ জঙ্গল শেষ হয়ে যাচ্ছে এটা সত্তি। সারা পৃথিবীতে ফরেস্ট শেষ 
হয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে পানামা খাল বুজে যাচ্ছে, কাসপিয়ান সি শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি বেশী 
স্টাটিসটিক্স দেব না, আমার কাছে লট অব স্টাটিসটিক্স আছে, আপনি আগেই বলেছেন যে অনেক 
স্টাটিসটিক্স দিয়েছেন, তবে এখানে বলে রাখা ভাল 10৫8) 0116 210] 0 90115011000010) 
15 1.5 01111017 (01165 01 ৬/0০৫. কি করবেন? সারা বিশ্ব রাস্তা খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। 
, জঙ্গলকে কিভাবে রক্ষা করবেন। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের দুর্দশার অস্ত নেই। সারা পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে। আপনারা এসব জানেন কিন্তু এসব কথা না বলে আপনারা বললেন যে ডাকাতদের সঙ্গে 
আমাদের ভাব। আচ্ছা-কি করবেন বলুন তো? আপনি যদি হিসাব চান তাহলে আমরা হিসাব দিতে 
পারি যে কি ভয়ঙ্কর লড়াই আমরা করছি। আপনি শুনেছেন কি এমন আইন আমরা পাশ করেছি 
থ্যামেতমেন্ট করে ফরেস্ট গ্যাক্টের যাতে লরিগুলি আমরা বাজেয়াপ্ত করে নেব? এসবের হিসাব যদি 
দেখেন আপনি নিজেও অবাক হয়ে 'যাবেন। প্রথমতঃ বলে রাখা ভাল যে আমরা প্রটেক্সান ফোর্স 
করেছি এবং তাদের ট্রেনিং দিয়েছি। তাদের আর টি সেট দিয়েছি, তাদের ম্পিডি ভেহিকলস্‌ দিয়েছি 
_- লংওয়ে রাইফেল। আপনাকে আমি পুরো হিসাবটা দিচ্ছি। আমরা ভেহিকলস্‌ সিজ করেছি 
টোট্যাল ৩৩৮। লরি, ট্রাক সিজ করেছি, এগুলি আমরা কনফিসকেট করবো। টব০. 01 0619015 
81650650 _ 1988-89 : 7149, 89-90 : 9025, 1990-91 : 7284 আমরা বোট সিজ 
করেছি - ১৩৫। এখানে গান ডুয়েল হয়েছে। মাঝে মাঝে কাগজে বেরিয়েছে দেখেছেন যে পড়লে মনে 


254 59177৮19318 17005570195 বিন 1991] 
হবে যেন হিন্দি সিনেমা। ভর ডিও নটি ভাই টিলউভুরেলেত 
__ মহেন্দ্র, রংগাবেলিয়া। সেখানে জীবন পর্যস্ত গিয়েছে। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি -_ এটা 
সাবজুডিস আছে, বেশী বলা যাবে না -_ মীনপাড়ার রেঞ্র অফিসারকে আড়াই ঘণ্টা ধরে পিটিয়ে 
পিটিয়ে শেষ করে দিল। [176 [6110 %/85 1991)11.0 (1)659 1$180185. এসব কি সোজা কথা? 
এই যে র্যাকেট আছ, মাফিয়া আছে, নেপাল, ভুটান থেকে বাংলার ভেতর দিয়ে যারা যাচ্ছে আসামে 
তাদের সঙ্গে পাঞ্জা কা কি এতো সোজা ব্যাপার। [15 101 15100] (17110101750). 6 
816 ৪০6811) ৫01175. 


আপনি পুরুলিয়ার কথা বললেন না। আপনি বললেন ওয়ার্ক কালচারের কথা। আমি এ নিয়ে 
বেশী বলব না। [( ৬/০11 (8106 1106 (0 ০01190176 072 যে ব্যাপারে আমাদের চিফ মিনিস্টার 
বলেছেন। পুরুলিয়াতে স্যাটেলাইট ইমাজেরি স্টাডিস একটা করা হয়েছে। তার খাতাটা, অঙ্কটা আমরা 
লিখিনি। আই. আই. টি খড়গপুরে আমরা পাঠিয়েছিলাম, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, 7196 ০০%০1117% 
11) [১1119 15 19.6 আপনি যেটা চাইছেন, গতবারও বলেছেন, ত্র“আদিবাসী তপশীল জাতি 
উপজাতির মহিলা, দুস্থ গরিব মহলা যারা মাথায় করে কাঠ নিয়ে যাচ্ছে তাদের ধরে পেটান। না আমি 
তা করতে পারবো না। আপনি যদি বলেন 11 ০0 0811 11 & 9110016, 9০5, 1015 & [81101 
এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে এদের দুটি রুটি আমি কেড়ে নিতে পারবো না । আপনি যদি বলেন 
আমি এ ব্যাপারে দুর্বল, হা, আমি দুর্বল। এদের জন্যই তো আমরা আছি। এখানকার ফ্যান লং-এর 
কথা আমি বলছি না। আমি জানি না কতজন মানুষ আপনাদের সঙ্গে আছেন। কিন্তু এইসব গরিব 
মানুষ এদের সঙ্গে আমরা আছি। আমি তাদের সঙ্গে আছি কারণ গ্রামের মধ্যে আমি কাজ করি। 


[7.0 - 7.10 7». ] 


পঞ্চায়েতের কাজ সম্পর্কে আপনি বলেছেন। আপনাকে বেশী না বললেও শুধু এটুকু বলবো 
যে আপনি চশমাটা চেক করান। ডঃ ভূঞ্যা, আমি আপনার সিনিয়র কলিগ, আমি আপাকে বলবো 
ইউ প্লিজ চেক আপ। আপনি সবুজ দেখতে পারছেন না। বড় বড় গাছ কাটছে, বড় বড় গাছ লুঠ হচ্ছে, 
আমি সব বুঝলাম। কিন্ত আপনি সবুজ দেখতে পারছেন না। |] /0810 20158 %০0॥. আপনি 
একটু দেখান। দেয়ার আর সাম এররস। তারপরে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, আমবা এই রাইফেল 
দিয়ে শুধু জঙ্গল রক্ষা করছি না, যেটা আপনারা রাইটলি শোন, আমরা ফরেস্ট প্রোটেকশন করছি 
১৮ শত ৫০টি, গ্রাম ২.৫ হেক্টর ফরেস্ট। এর জন্য ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী এযাওয়ার্ড পেয়েছি। এই ইন্দিরা 
প্রিয়দর্শিণী এ্যাওয়ার্ড পাবার পরে --পসিবললি ইউ উড নট ডিসইড। সেজন্য আমার মনে হয় 
আপনি যা বললেন সেটা বিরোধিতা করার জনাই বললেন! আমরা শুধু আইনের পরিবর্তন নয়, 
ট্রনজিট পাশ-এর ব্যাপারেও কড়াকড়ি করেছি। ট্রানজিট পাশ যাতে জাল না হতে পারে তার জন্য 
চেক পোস্ট আমাদের ৫০টির মত আছে, আমরা আরো করবো। স"মিলস রেগুলেশান গ্যাক্ট আমরা 
করেছি। আপনি জানেন যে মানুষ, পঞ্চায়েত এবং আমরা মিলে এগুলি করেছি। এরপরে আমি 
দার্জিলিওয়ের ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলতে চাই যে ] 1189 90 50176 
170615021101116 01 0116 1702100011106 00110118 17111 0001101]. ৬/6০ 15509 ৪ 
10100 50816107017 ৮/101) 1], 0101511% 09001150 1015 ০0]া]া।01) ০0106) [01 
05. 0৮/ 18005 26 25 091109৮/5 :- 
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এখানে সুদীপবাবু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। এটা যুক্তি সংগত এবং তার যে চিন্তা- 
ভাবনা তার সঙ্গে আমি অনেকখানি একমত। হেল্থের সঙ্গে এনভারোনমেন্টের সম্পর্ক আছে এবং 
একটা বইয়ে বিষদভাবে লেখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে আমেরিকান এনভারেনামেন্ট এবং পলিউশান। 
কিন্তু মুস্কিল কি জানেন? ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, “দারিদ্র যেখানে দূষণ সেখানে। ৪৫1 
08156596015 দারিদ্র, দূষণের কারণে এই ফলশ্রুতি হচ্ছে। আর এখানকার আর্থিক অবস্থা আমার 
চেয়ে আপনি ভাল জানেন। কাজেই এখন কি হবে বলা যাচ্ছে না। আইন-কানুন আছে এবং আইন- 
কানুন চালু করেছি। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে আপনি বাথ টবের জলের সঙ্গে ছুড়ে ফেলে দিন, 
আমি জানিনা, আই গ্র্যাম সরি, আই ডু নট নো, আমার করার কিছু নেই। ইনডাস্ট্রির অবস্থাতো 
দেখেছেন, আজকে এত ইনড্রাস্ট্রি সিক হয়ে গেছে। একেবারে এই অবস্থায় আছে, সুতরাং টাইট রোপ 
ওয়ার্ক করতে হবে এমন ভাবে যাতে ইনডাসট্রিও থাকবে এবং তার দূষণ মুক্ত করতে হবে। আচ্ছা 
ধরুন আর একটু দাম বাড়লো, আমার মনে হয় ইউ উইল বি লস্ট, ইউ ক্যান্ট স্পেন্ট। তার মানে 
এই নয় যে দূষণ ছড়িয়ে দাও, আর আমরা সেই দূষণ মুক্ত করে দেবো৷। সাম ইকোয়েশন সাম হয়্যার 
ইজ দু বি ফাউন্ড। সেই জন্য আমরা স্টিক গ্যান্ড ক্যারট করছি। আমরা মামলা করছি, চাপ দিচ্ছি, 
কিছুটা করাচ্ছি। কিছু সাহায্য করছি, এই ভাবে আমরা চলছি। মামলা যে করা যাচ্ছে, করা হচ্ছে 
সেইগুলোর যে রায় বেরোচ্ছে না, এটা তো ওভার অল জুডিশিয়ারীর ব্যাপার। আমরা তার ভেতরে 
যাবো না। ট্রাইব্যুন্যালের কথা তাই তো বারবার বলছি। ল্যান্ড ট্রাইবুন্যাল বলুন, ট্রাইব্যুনাল বলুন, 
আপনি এনভায়ারমেন্টের ব্যাপারে, সেটা বড় ব্যাপার। সেটা বড় জায়গায় দেখতে হবে, আমরা 
ভেতরে কোন আন্ডার হ্যান্ডেড কিছু করিনি, যদি থাকে সেরকম, আপনি আনবেন, আই উইল ক্রাক 
ডাউন র্যাদার। এর চেয়ে কড়া ইংরাজী আমার জানা নেই। জু এর ব্যাপারে বলেছেন __ জু এর 
ব্যাপারে আমি দিল্লীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, কিন্তু দিল্লীর যা অবস্থা, আমি জানিনা, এখনও ব্যাপারাটা 
ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো কী না। কমলনাথ তার বক্তৃতায় এমন সব নতুন নতুন এযাভিনিউজ 
তিনি খুলে দিচ্ছেন, যেখানে আমাদের আলোচনা করা দরকার । এক কাগজে বেরিয়েছে, যে ওঁর গতির 
সঙ্গে অফিসাররা তাল মেলাতে পারছেন না। উনি হয়তো এখন উত্তেজিত আছেন, লেট হিম সেটেল 
ডাউন, তারপর আমি ওঁর সঙ্গে আলোচনা করবো। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে, কারণ ওপেন লিংক 
আছে। জু এর কনসেপ্টটা চেঞ্জ করে যাচ্ছে। অনেকে বললেন জু করার দরকার নেই। দেখলেন তো 
চিড়িয়াখানায় রাখা যাবে না, রাখা যাবে না সার্কাসে। ব্যবসা করা যাবে না 11556 (71005 216 
1) 0) [)100655 01 178118. একটা মাঝামাঝি জায়গায় আসতে হবে। এখন এই যে যানবাহন 
থেকে ধোঁয়া বেরোয়, এ বিষয়টা আমরা দেখছি। অনেকটা নড়বড়ে আছে, এখানে যদি আপনি বলতে 
চান যে নির্মল বাতাস হবে, তহালে আপনাকে লিকুইড গ্যাস কিংবা লিকুইফায়েড গ্যাস দিয়ে 
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| [569 /0858৮ 1991] 
আপনাকে চালতে হবে। কমবাসন ইঞ্জিন থাকবে, ডিজেল, পেটুল থাকবে আর দূষণ হবে না, এক 
সঙ্গে হতে পারে না। আমরা কমাতে পারি। আর ভূপাল, ভূপালে হবে। ভূপাল তো বন্‌, ওয়াশিংটন 
বা লন্ডন হবে না। এর পরে আমি গঙ্গা গ্যাকশন প্ল্যানের কথা বলবো। কারণ মাননীয় সদস্য 
বলেছেন, আপনি একটু দয়া করে বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করবেন, গঙ্গা 
গ্রাকশন প্ল্যানের টাকাটা মিঃ শিবরাজনের সঙ্গে কথা বলে উনি নিয়ে এলেন, কিন্তু টাকাটা কী 
করেছেন, আই গ্যাম সরি, ইফ আই গ্যাম রং -_ খরচ করেননি, ডাইভার্ট করেছেন। এই যদি 
এ্যাটিচ্যুড হয় তাহলে আপনি বুঝতে পারেন, আমরা কোথায় আছি? 4178, 00 019856 
11058 08.. কারণ এটা সবাই বলেছেন। শব্দ দূষণ আমরা শুরু করিনি, আমরাই তো প্রথমে শব 
দূষণের ব্যাপারে ডেসিবেল ঠিক করতে একটু অসুবিধা হয়, 067081 ৬/৪/51 701100101 
73০9210. ওটা করে। আমরা করলাম, করার পর আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা শুরু করেছি 
ইন সার্টেন সেনসিটিভ এরিয়াজ। আমি আর বেশী সময় নেবো না। আমি শুধু একটা কথা বলি, 
ব্যাপারটা উত্তেজিত হওয়ার ব্যাপার না। পরিবেশের ব্যাপারটা অত্যত্ত জটিল। আমি আপনাদের 
দেখিয়েছিলাম, আমার কাছে বইও আছে, এখানে যে রিভিও আপনারা করলেন, ধরুন ১০০ লক্ষ 
আপনি ম্মোকলেস ওন্ডেন করেছেন, চুল্লি করেছেন রুরাল এরিয়ায় __ কিউমিলিয়েটিভ। আচ্ছা, 
তাহলে ভারতবর্ষে স্মোকলেস ওভেন করতে রুরাল এরিয়াতে কত বছর লাগবে? [07- 
01701010108] 01101 ইত্যাদির ব্যাপারটায় যদি অগ্রগতি অপনারা রিভিউ-এ দেখেন, তাহলে 
বুঝতে পারবেন, অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে। তার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে আমাদের 11)211018] 
301716019% 06016 00৮. 01 11019. আমি আপনাদের কাছে একটা কথাই বলবো, ব্যাপারটা 
খুবই জটিল। জঙ্গলের ব্যাপারে আমরা নতুন ব্যবস্থা নিয়েছি। ওয়ার্ল্ড ব্যাঞ্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। 
সোশ্যাল ফবেস্্রি শেষ হয়ে গেচে ৩১শে মার্চ। সোশ্যাল ফরেক্ট্রি এখন নেই। এখন আমরা নিজের 
বাজেট নিয়ে কাজ করছি। আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে ১০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট করেছি। প্রজেের 
কথা বলে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমার মনে হয়েছে ০ 08070 851 00০]. 
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গরীবকে গরীব থাকতে বলব, পরিবেশও রক্ষা করব, তা তো হয় না। সে জন্য আমরা দারিদ্র 
দুরিকরণের সঙ্গে এটাকে যুক্ত করেছি। যেটা আপানারা “আরাবাড়ি তে দেখেছেন, সেটাই আমরা সব 
জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দারিদ্র দূরিকরণ করতে গেলে এগুলি আমাকে ভ্যালুয়েটেড 
করতে হবে __ অনেক কিছু করতে হবে যা থেকে মানুষ দু্টো পয়সা উপায় করতে পারে। স্মল স্কেল 
ইনডাস্ট্রিস বন এবং পরিবেশকে ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যাতে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ্য দিতে 
হবে। অবশ্যই আমাদের ফরেস্ট তৈরী এবং রক্ষার দিকে নজর দিতে হবে। তবে আমাদের এখানে 
কোন ভাবেই ৩৩ শতাংশে এটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না, অত ফরেস্ট হবে না। সেই জন্য শহরেও 
আমরা প্রকল্প নিয়েছি। সেই জন্যই তো বলছি, সবুজে ভরিয়ে দিন, যেখানে পারেন সবুজ লাগান -_ 
লতা, পাতা, ফুল দিয়ে ভরিয়ে দিন পৃথিবীকে শাস্ত করার জন্য। এবিষয়ে সাই কংগ্রেসের থিমের 
ওপর দীড়িয়েই আমরা বাজেট রেখেছি! হ্যা, আমাদের টাকা পয়সা কম আছে। একটা জিনিস হচ্ছে, 
বাজেট বিবৃতির মধ্যে আমি যেটা উল্লেখ ক্ষরেছি, যেটা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে শিক্ষণীয় ব্যাপার 
হতে চলেছে, অনেক লোক এখনই জানতে চংইছে, _- ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক আমাদের বলেছে, সে অনুযায়ী 
আমরা একটা মডেল করছি “পাহাড় থেকে সাগর" ওরা আমাদের বলেছে, তোমরা একটা মডেল কর, 
ইট ফিটস্‌ ইনটু দি থার্ড ওয়ার্ল্ড কানট্রিস। ওরা আমাদের মডেলটাকে থার্ড ওয়ার্ড কান্ট্রিস-এর কাছে 
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মডেল হিসাবে নিয়ে যাবে। আমি আপনাদের বলব, পরিবেশের বাপারে আপনারা আমাদের সাহাব্য 
করুন। আজকে আমরা এরুটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাড়িয়ে একে একা কেউ রোধ করতে পারবে না। 
আমি আপনাদের সামনে চারটে ডিমান্ড উপস্থিত করেছিলাম সেগুলির ওপর আশা করি মানসবাবু 
তাঁর জবাব পেয়েছেন। আমি ওঁদের কাট মোশানের বিরোধিতা করে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ 
জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ । 
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মিঃ স্পীকার $ মিঃ লক্ষী দে, কি বলছেন বলুন। 

শ্রী লক্ষ্মী কান্ত দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কয়েকদিনের মধ্যে 
ঘটে যাচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল যে, আমাদের বিধানসভার একজন এম. এল. 
এ. কে-গত কাল রাত্রি বেলায় তিনি তার ঘরে ছিলেন-সেই সময়ে ঘরের জানালা দিয়ে তাকে গুলী 
করার চেষ্টা করা হয়। তিনি সকালে আমাদের অফিসে টেলীফোন করে ঘটনাটি হাউসকে জানাবার 
কথা বলেছেন। এইভাবে কংগ্রেসীরা গন্ডোগোল করছে। তারপর গতকাল আমাদেব পার্টির একজন 
নেতা শ্রী মানব সাহাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখনও তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু 
তাই নয়, ইতিমধ্যে শ্রী কার্তিক ঘোষ, স্ত্রী বাপ্লা দাস, শ্রী বিদ্যুৎ দাস, বহরমপুর, শ্রী ভোদু দাস, 
আজিমগঞ্জ, সানাউল্লা এবং রাণীনগরে ২ জন ও ডোমকলে ১ জন এই এতগুলি লোককে খুন কর! 
হয়েছে। মুর্শিদাবাদে এমন একজনকে দাঁড় করান হয়েছিল যে, মুর্শিদাবাদে নামকরা গুণ্ডা হিসাবে 
কথিত। সে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করছে এবং খুন করছে। আজকে প্রশাসন চেষ্টা করছেন কি 
সরকার পক্ষ থেকে আমরা দেখছি যে, মাননীয় সিদ্ধার্থ বাবু আসার পর থেকে সেই ১৯৭১-৭২ এর 
মত পরিকল্পনা নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গকে খুনের রাজত্বে পরিণত করার জন্য তিনি আবার সেই ১৯৭১- 
৭২ এর দিনগুলি ফিরিয়ে জানতে চাইছেন। কংগ্রেসীরা এখানে ভদ্রভাবে রাজনীতি করছেন, হাউসের 
মধ্যে কিন্তু বাইরে মুর্শিদাবাদে এই রকম সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছেন। আমি আপনার কাছে 
নামগুলি দিলাম। এতো নাম, এতো জন ইতিমধ্যে নির্বাচনের পর খুন হয়ে গেল। তাই আমি আপনার 
মাধ্যমে এই.কথা বলতে চাই যে কংগ্রেসরাও বলুক ওরা কংগ্রেসের লোক কিনা যারা এই খুন করছে। 
'আমি চাই যে অবিলম্বে প্রশাসন ব্যবস্থা নিন। আর সঙ্গে সঙ্গে এই কংগ্রেস ধারা ভদ্বলোকের মতো 
রাজনীতি করে যাচ্ছে তাদেরকেও বলতে হবে, তাদেরও বলার দরকার আছে যে এই সমস্ত 
সমাজবিরোধী যারা খুন খারাপি করছে, তুলে নিয়ে যাচ্ছে তারা আমাদের নয়। কিন্তু আমরা জানি 
যে তাদের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে তারা এই সমস্ত গন্ডোগোল করছে। আমরা চাই পশ্চিমবাংলার শাস্তি - 
শৃঙ্খলা বজায় থাকুক। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সিদ্ধার্থ রায়ের রাজত্ব ফিরিয়ে আনার 
পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে হবে। তার জন্য সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এর প্রতিবাদ করতে 
হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। আপনার মাধ্যঘে আমি এই কথা বলতে চাই কড়া হাতে দ্রুত এই 
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[9 80585, 1991] 
সম?-726/)4$5৮ তারা যে দলেরই লোক হোক না কেন, সে কংপ্রেস দলের হোক বা যে দলেরই 
হোক, সে এম. এল. এ হিসাবে দাঁড়াক বা যাই দীড়াক তাদের প্রেপ্তার করতে হবে। কারণ এলাকার 
শান্টি-শৃঙ্খলা, পশ্চিমবাংলার শাস্তি-শঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব আছে_ করা শুরু করেছেন, বাকিটা 
দ্রুত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


মিঃ স্পীকার £ মি £ দে, আপনার এখানে ডিমান্ডটা কি, আমি কি করবো এখানে? 


শ্রী লক্ষ্মী কান্ত দেঃ আমরা চাইছি এই ব্যাপারে আমাদের আলোচনা করতে দেওয়া হোক, 
কোম্চেন আওয়ার বাতিল করে আলোচনা করতে দেওয়া হোক। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল $ স্যার, আমার কথা হলো যে দুটি বিষয় এখানে উল্লিখিত হয়েছে, এটা 
. খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার শংকর দাস পাল একজন এম. এল. এ, তার সামনে বলছি যে এখনও পর্যন্ত 
আমাদের যানব সাহাকে পাওরা যাচ্ছে না, তিনি আমাদের জেলা কমিটির মেশ্বার। এমনিতে যা খুন 
করছেন, আক্ত বেলা একটা--কাল বেলা একটা এই ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে ফেরত দিতে হবে। এই 
সভায় দাড়িয়ে শংকর দাস পালের কাছে দাবি করছি ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে ফেরত দিতে হবে। আমি 
কোন কথা শুনতে চাই না, ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে ফেরত দিতে হবে। কারণ আমাদের পার্টির 
নেতাদের ধরে ধরে খুন করবে এই জ্গিনিস কখনই বরদাস্ত করা যায় না। ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে 
ফেরত দিতে হবে। 
(গন্ডোগোল) 


২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে ফেরত দিতে হবে। (0150 2170 111517019110175) 
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আর ননী করঃ মিঃ স্পীকার স্যার, চীফ হুইপ যে বিষয়টি তুলেছেন, আমি সেই বিষয়টিই 
আপনার সামনে উত্থাপন করছি আর একবার । মাননীয় সদস্য রবীন মন্ডল যখন বিষয়টি বলছিলেন 
তখন হঠাৎ কংগ্রেসের একজন মাননীয় সদস্য উত্তেজিত হয়ে চলে আসেন। আপনি যে বিষয়ে 
আপনার মন্তব্য করেছেন, আমি আপনার সঙ্গে পরিপূর্ণ একমত যে, বিধানসভায় আলোচনা হবে, 
একজন আর একজনকে তেড়ে যাবে না। কিন্তু স্যার, যারা অপরাধ করবেন, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, 
সেই অভিযোগ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যদি তারা তেড়েমেড়ে আসেন, তাহলে আমরা বিধায়ক হলেও মানুষ 
তো? সুতরাং একটু অসুবিধা হয়। কারণ, ঘটনাটা কি ঘটেছে? দিলীপ মজুমদার, এই বিধানসভার 
একজন মাননীয় সদস্য। তার বাড়ীতে অক্রমণ করেছে। আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে যখন সোরগোল 
পড়েছে, যারা ধরা পড়েছে তারা সকলেই কংগ্রেসের । মুর্শিদাবাদে বারবার খুন হচ্ছে। খুনের জন্য 
যিনি প্রার্থী ছিলেন এবং মানুষের নেতৃত্ব করছেন-_যখন পুলিশ অপরাধীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন-_ 
একজন এম. এল. এ. তিনি সেই অপরাধীকে আশ্রয় দিচ্ছেন। ঘটনাটা এইভাবে ঘটছে। এখানে বসে 
যে ঘটনা ঘটছে তার নিন্দা করছেন আবার সেই ব্যাপারে পুলিশ পেশাগতভাবে এক আইনজীবীকে 
নিয়োগ করছে তখন ওঁরা অন্য আইনজীবীকে ধরছেন। এই ঘটনাটা আমি আপনাকে বলতে চাই। এই 
, শমুহূর্তে বিরোধী দলের নেতা এখানে নেই। গত ১৪ বছর ধরে বারেবারে ১৯৭২-৭৭ এই পাঁচ বছরের 
কথা উঠেছে। তবে এই পাঁচ বছরের আলোচনা করতে হয়নি। কারণ উনি ছিলেন না এখানে। উনি 
যখন নেতা হলেন, নেতা তৈরী করা হলো ওঁকে, তারপর থেকে ওর কথাবার্তা-বাইরে, ভেতরে সবটাই 
অন্য রকম। এটা বলতে দ্বিধা নেই, বিধানসভায় উনি যেভাবে ডিবেট করছেন, দরকার হলে সরকার 
পক্ষের লোকেদের সাহাযা করবেন এইসব বলছেন, কিন্তু কাজেকর্মে একেবারে উল্টো কথা। ওর 
দলের সদস্যদের নেতৃত্ব উনি নিশ্চয়ই দেবেন। 


তারই নির্দেশে দল নিশ্চয় এইভাবে কাজ করে চলেছে। এখন যে অবস্থা চলছে তাতে আমাদের 
সেই ১৯৭২ সালের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৭২ সালে উনি যখন কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন 
তখন পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে তার দায়িত্ব ছিল এবং তখনই এই কান্ডগুলি শুরু হয়েছিল এবং তখন 
থেকেই ৭২ সাল তৈরী হয়। সেই ১৯৭২ ইলেকশানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু বাইরে থেকে 
তিনি এইভাবে নির্দেশ দিয়ে গোলমাল বাধিয়ে ছিলেন। উনি আবার ফিরে এসেছেন এবং চাইছেন 
আরার দেই ১১৭২ সালের মত গোলমাল ফিরে আসুক। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালের লজ্জাজনক 
ঘটনা ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন। উনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে আবার এখানের মুখ্যমন্ত্রী 
হবেন কিন্তু ওই স্বপ্ন সফল হয়নি। উনি এখানে থেকে একটার পর একটা ঘটনা ঘটিযে কংগ্রেস 
মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করছেন। আপনি এই বিষয়টা দেখবেন কারণ অপরাধ যারা করেছে 
তাদের যদি উস্কানি দিয়ে থাকেন এটা প্রমাণ করতে পারি তাহলে এই হাউসের মধ্যে ওঁর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি আশা করবো এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তথা স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী এটা 
দেখেবেন। এই ঘটনা অত্যত্ত উদ্বেগজনক, এই বিষয়ে আলোচনা হওয়! দরকার । মুর্শিদাবাদে যে ঘটনা 
ঘটেছে তারজন্য মুর্শিদাবাদ জেলার এম. এল. এ. নিশ্চয় আলোচনা করবেন। বর্ধমান জেলায় যা 
ঘটেছে তারজনা বর্ধমান জেলার এম. এল. এ. বলবেন। 


শ্রী অতীশ সিংহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা নীতি আপনি অনেকদিন ধরে সকল সদস্যকে 
বলেছেন যে যদি কোন অভিযোগ আনতে হয় তাহলে প্রথমে আপনার কাছে আগে লিখিত অভিযোগ 
পেশ করতে হবে। আমি জানিনা মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন মন্ডল শ্রী শংকর দাস পাল মহাশয়ের বিরুদ্ধে 
যে অভিযোগ এনেছেন বা আনছেন সেই অভিযোগ আনবার আগে সেই অভিযোগের তথ্য পেশ 
করেছেন কিনা। এই বিষয়টা আপনি আমাদের জানাবেন, যদি না হয়ে থাকে তাহলে এটা গুরুতর 
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অপরাধ করেছেন। আপনি যে পবিভ্র বিধানসভাকে চালনা করছেন সেই পবিত্র বিধানসভাকে তিনি 
লঙ্ঘন করছেন এটাই আমাদের ধরে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমি বলতে চাই যে সরকারী দলের মুখ্য 
সচেতক, চীফ হুইপ শ্রী লক্ষ্মী দে মহাশয় যে দিলীপ মজুমদারের এবং আরো কয়েকটি তথ্য দিয়েছেন, 
তাতে তিনি বলছেন যে তাকে গুলি করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেই এই অপরাধ করুক, খুবই অন্যায় 
এবং আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। কিন্তু সাথেসাথে একথাও জানতে চাই যে ওনারা জানলেন কি 
করে যে কংগ্রেসই গুলি মেরেছে? আপনাদের দলের লোকও তো এই কাজ করতে পারেন অথবা কোন 
সমাজবিরোধী তো এই কাজ করতে পারেন সুতরাং এই মন্তব্যের আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। আমি 
আপনাকে বলছি যে তদস্ত করুন, যদি নিরপেক্ষ তদস্ত করে প্রমাণ করতে পারেন যে কংগ্রেস পক্ষ থেকে 
গুলি করা বা হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে তাহলে নিশ্চয় অপরাধ স্বীকার করে নেবো। রবীন মন্ডল 
মহাশয় শংকর দাসের নামে উল্লেখ করে বললেন যে মানব সাহা নামে এক তাদের কর্মী নিখোঁজ তাকে 
আগামীকাল বেলা ১টার মধ্যে এই বিধানসভার ভেতরে ধরে নিয়ে আসতে হবে। আগামী ২৪ ঘন্টার 
মধ্যে ফিরিয়ে দিতে হবে। একি চমতকার আবদার? শংকর দাস মহাশয় একজন বিধানসভার সদস্য, 
তিনি কি করে ওই নিখোজ ছেলের সন্ধান দেবেন? আপনাদের তো স্বরাষ্ট্র বিভাগ আছে, পুলিশ আছে, 
প্রশাসন আছে এবং সি আই ডি বিভাগ আছে, তাদের না বলে একজন সদস্য ওই মানব সাহা নামে 
নিখোঁজ ছেলেটাকে ধরে এনে দেবে, এট! কি করে সম্ভব হয়? আপনারা অপরাধীকে অভিযুক্ত করুন 
এবং কঠোর শাস্তি দিন কিন্তু রবীন মন্ডলের কোন অধিকার নেই কোন তদন্ত না করে আপনার কাছে 
এইভাবে কোন একজন সদস্যের নামে অভিযোগ আনবার। এই অভিযোগ করার জন্য আমি তীব্র 
বিরোধিতা করছি এবং দলের পক্ষ থেকেও আমি করছি। 
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কিন্তু আপনি স্যার লক্ষ) করেছেন, ওখানে মাননীয় সদস্য ভোয়াব আলি সাহেব এবং রবীন 
মন্ডল সাহেব এখান পর্যস্ত চলে এসেছিলেন। তারা সীট ছেড়ে চলে এসেছিলেন। আপনি বিচার 
করবেন। এই কথা আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন। মারমুখী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন প্রথমে সরকার 
পক্ষের সদস্যরা এবং এটা স্বাভাবিক যিনি সীট থেকে ছেড়ে চলে গেছেন তেমনি সেদিক দিয়ে মাননীয় 
সদস্য শংকরদাস পাল মহাশয়েরও অন্যায় হয়ে গেছে। তাকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে এক ধাপও 
এগোতে দিইনি এবং সেটাই ছিলো তার লাস্ট স্টেপ। কিন্তু ওঁরা সবাই এগিয়ে এসেছিলেন শংকর 
দাস পালকে মারবার জন্য। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেন, সরকার তাঁদের হতে পারে, পুলিশ 
তাদের হতে পারে, কিন্তু আমরা তো মাত্র ৪৩ জন আছি, ওনারা যদি মারতে আসেন তাহলে আমাদের 
মার খেয়ে মরে যেতে হবে। স্যার, আপনার কাছে আমরা গ্রোটেকশান চাইছি এই পবিত্র হাউসে। 
আমরা যদি সরকার পক্ষের হাতে মার খাই তাহলে শুধু আমরাই লজ্জার কারণ হাবো, লজ্জার কারণ 
হবেন আপনিও । সেজন্য স্যার, আপনার কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে যে ঘটনা ঘটেছে এর জন্য 
দুঃখ প্রকাশ করে এবং রবীন মন্ডল মহাশয় যে উক্তি করেছেন এবং তিনি যে দাবী করেছেন তার 
সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


জেলা কমিটির সদস্য, শিক্ষক এবং দীর্ঘদিত্বের নেতা আমাদের- গতকাল তাকে কিডন্যাপ করেছে 
বাজারের মধ্যে থেকে। তিনি বাজার করতে গিয়েছিলেন। গতকাল বৈকালে তাঁকে কিডন্যাপ করেছে। 
এখনো তাকে পাওয়া যায়নি, তার হদিস পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার আগে পর্যস্ত আমরা যে বিষয়গুলি 
লক্ষ্য করছি তা খুবই উদ্বেগের । এই কারণে যে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলাতে ওরা একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব 
কায়েম করতে চাইছে এবং কোন হিসাবে তারা বহরমপুরকে সেন্টার করেছে। বিভিন্ন জায়গায় সম্তাস 
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করছে। গোটা বহরমপুর জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। নির্বাচনের আগে আর একজন জেলা 
কমিটির মেম্বার কার্তিক ঘোষ, তাকে রাত্রিবেলা ১৪টার সময় যখন প্রোগ্রাম করে বাড়ী ফিরছিলো, 
বাড়ীর দরজার সামনে, স্ত্রীর সামনে, তার ভাইয়ের সামনে এই কংগ্রেসী গুন্ডা বাহিনী খুন করলো। 
তারপর গুলি করলো। তাতেও শাস্তি পেলো না, হাসোয়া দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তাকে নৃশংসভাবে 
খুন করলো। এই হচ্ছে কংগ্রেস। নির্বাচনের আগে এবং নির্চচনের পরে বাপ্লা দাস, বিদ্যুৎ 
দাসকে তারা যখন প্রোগ্রাম করে মোটর সাইকেল করে আসছিলেন তখন বাড়ী ঢোকবার সময় 
মোটর সাইকেল আটকে দিয়ে তাকে গুলি করলো। চারজনকে গুলি করলো। তাকে মেরে ড্রেনের 
ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে তাকে চিন্তে না পারে। তিনজন কমরেডকে খুন করলো ভোটের আগে। 
পয়লা মে অসিত মিশ্র, আমাদের হরিহরপাড়ার পঞ্চায়েৎ সমিতির সভাপতি মে দিবসে বাড়ী 
ফিরছিলেন তাকে হরিহরপাড়া লাগোয়া এবং সারউন্ডিং এরিয়াতে তাকে খুন করেছে। তাকে রাতের 
অন্ধকারে খুন করলো নুশংসভাবে। তারপর সেখানে এল. সি এস. মানব দাসকে রাতের অন্ধকারে, 
সে যখন ঘুমিয়ে ছিলো তাকে গুলি করলো, সে কোনরকমে রক্ষা পেয়েছে। এইভাবে গোটা এলাকায় 
সন্ত্রাস চালাচ্ছে ভোটে জেতবার জন্য, রামরা দেখলাম কংগ্রেসের সভাপতি নতুন হলেন। বাহাত্তর 
সাল থেকে ৭৭ সাল অবধি পশ্চিমবাংলার মানুষ জানেন, পশ্চিমবাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না। সেই 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করবার জন্য নির্বাচনের সময় প্রার্থী করলেন। ইন্টারন্যাশন্যাল স্মাগলার 
ংগ্রেসের প্রার্থী, নবগ্রাম থানার গুভ্ডা অধীর চৌধুরী ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, খুনী, খুনীর সর্দার । এইভাবে 
গোটা মুর্শিদাবাদ জেলাকে সমাজ বিরধীদের আখড়ায় পরিণত করবার জন্য এই ধরনের গুন্ডা, 
মস্তানদের রাজনৈতিক ফ্রুন্টে নিয়ে আসল এই কংগ্রেস। যদি সত্যিকা'রর মনে করেন আপনারা সৎ, 
তাহলে একটা বিবৃতি দিয়ে বলুন অধীর চৌধুরী এলাকায় কত মানুষ খুন করেছে। অধীর চৌধুরী 
গোটা এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি কারোছে এবং নবগ্রাম, শেরপুরহাটে নৃশংসভাবে কংগ্রেস এইভাবে আমাদের 
লোককে খুন করছে। আমাদের মানব সাহাকেও ওর। কিডন্যাপ করেছে এবং এইভাবে ওরা মুর্শিদাবাদ 
জেলাধ় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। আমি বলব অবিলম্বে এই সন্ধাস বন্ধ করার জন্য প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। অধীর চৌধুরীর জেলায় সপ্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবার সাহস ছিল না, কিন্তু 
কংগ্রেস দল যখন আশ্রয় দিল তখন সে প্রশ্রয় পেল। তাই আমি বলছি এর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হোক তা না হলে গোটা জেলায় সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা যাবে না। আগামীকাল গোটা মুর্শিদাবাদ 
জেলায় আমরা বন্ধ ডেকেছি। সি. পি. এম কংগ্রেসের এই সন্ত্রাস ঠেকাতে চায়। তারা ভেবেছেন মুখে 
বড় বড় কথা বলবেন আর সারা পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবেন। তাই বিধানসভার 
সদস্য হিসাবে আমি বলতে চাই এর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী শঙ্করদাস পাল ঃ__ মিঃ স্পীকার স্যার, পবিত্র বিধানসভা বসবার আগে এই দুঃখজনক 
ঘটনার কথা আমরা কাগজে দেখলাম না। 


(গোলমাল) 
শ্রী লক্ষণ বাগদী £__-(কিছু বলতে চাই) 
মিঃ স্পীকার £-_ 1]. 1:9101101) 138£01, [16959 (9106 901 9681. 


স্ত্রী শঙ্করদাস পাল £__ অথচ সেই ঘটনাটা ওরা হাউসে তুলল আমার মনে হয় মেদিনীপুরের 
একটা ঘটনা আমরা গতকাল হাউসে তুলেছিলাম এবং তারই পাল্টা কিছু করার জন্য ওরা আজকে 
পরিকল্পনা মাফিক এসেছিলেন। স্যার আজকে লক্ষ্মীবাবু বললেন দিলীপবাবুকে কারা যেন আক্রমন 
করতে গেছিল, যদিও তার লাগেনি, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থণা করছি তিনি ভাল থাকুন । কিন্ত 
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স্যার আজকে একজন মাননীয় সদস্য হাউসে বসে আমার দিকে আঙুল তুলে বললেন শঙ্কর দাস 
পালকে কাল ১টার মধ্যে মানববাবুকে পৌছে দিতে হবে। ৬৮179. 21107091109 116 195 ! 
(গোলমাল) 


মিঃ স্পীকার £__স্যার, এই উঁদ্ধত্য উনি পেলেন কোথা থেকে আমি জানি না। এখানে তো 
মন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবু আছেন উনি তো জানেন অধীর চৌধুরী আগে কংশ্রেস ছিলেন না, আগে সি. আই, 
টি. ইউ করতেন, সি. পি. এম. করতেন, আপনাদের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি কংগ্রেসের কাছে 


, নমিনেশান চেয়েছিলেন। 


অধীর চৌধুরী ওদের দল ত্যাগ করে কংগ্রেসের নোমিনেশান পেয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশকে 
দিয়ে তাকে মারার চক্রাস্ত হয়েছিল, সেই অধীব চৌধুরী বেঁচে গেছে কিন্ত আজকে অধীর কোথায় 
আছে আমরা কেউ জানি না। এই হাউসের প্রাক্তন বিধায়ক মান্নান হোসেনকে যে ভাবে মারার 
চক্রান্ত হয়েছিল আপনারা সবাই তা জানেন। তাই আজকে ডান্ডা চলবে, কলকাতা প্রশাসন থেকে 
রতন মজুমদারকে বহরমপুরের দায়িত্বে দিয়েছিলেন, তিনি কয়েকজন নিরপরাধী ছেলেকে বহরমপুর 
টাউন থেকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন, মহামান্য কোর্ট থেকে তারা জামিন পেয়ে গেছে। আজকে 
উত্তেজিত হয়ে রবীন বাবু বিধায়ক হয়ে আঙুল দেখিয়ে শঙ্কর পালকে দায়ী করে অভিযোগ করছেন। 
আমি হাউসে কালকে প্রেজেন্ট ছিলাম, উনি কি পশ্চিমবঙ্গের মালিক হয়ে গেছেন যে শঙ্কর পালকে 
নির্দেশ দেবেন ১টার মধ্যে তাকে হাজির করে দিতে হবে? ওরাই খুন করেছে বা লুট করেছে বা 
কোথাও হয়ত লুকিয়ে রেখেছে। তাই আপনার মাধ্যমে বলতে চাই এই অধিক্সার ওকে কে দিয়েছে? 
যদি লড়াই করতে হয় তাহলে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যর্মে জানিয়ে দিতে চাই পুলিশ 
থাকবে না, কেউ থাকবে না, যদি লড়াই করতে হয় তাহলে মাঠে চলুন, মাঠে লড়াই করতে রাজী 
আছি। 
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শ্রী কমল কান্তি গুহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিধান সভায় শুরুল্তই আমাদের 
বামফ্রন্টের তরফ থেকে কয়েকজন মাননীয় সদস্য গুরুতর একটা অভিযোগ এখানে উপস্থাপিত 
করেছেন, মুর্শিদাবাদ সি পি এম জেলা কমিটির সদস্য মানব সাহাকে গতকাল বাজার থেকে অপহরণ 
করা হয়েছে, এখন পর্যস্ত তার কোন খবর নেই। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সদস্যরা উত্তেজিত 
হয়েছেন। অনেক সময় কোন ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনা থেকে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, মারামারি হয়ে 
যায়, খুন হয়ে যায়, আমরা চাই বা না চাই এই রকম ঘটনা ঘটে। কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায় 
পরিকল্পনা করে, ঘটনা সম্বন্ধে উত্তেজনার কোন ব্যাপার ছিল না, সুপারিকল্লিতভাবে কমরেড মানব 
সাহাকে অপহরণ করা হয়েছে। সত্যই এটা নিন্দার ব্যাপার। আমরা আশা করেছিলাম আমাদের 
সদস্যরা বিরোধী সদস্যদের দায়ী করে এই ব্যাপারে যখন অভিযোগ করলেন তখন তাদের একথা 
বলা উচিত ছিল আমরা জানি না, এখন আমরা হাউসে আছি, কিন্ত আপনাদের সাথে এক সাথে 
মিলে আমরা দেখব ব্যাপারটা কি ঘটেছে, আপনাদের খবর পেলে জানাব। উল্টে তারা যেভাবে 
মারমুখী হয়ে উঠেছেন এটা নিন্দনীয় ব্যাপার। স্যার, একটা কথা আমি বলতে চাই আপনি জানেন 
আমাদের এখানে ৬০/৭০ দশকে নক্সাল আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। নক্সাল আন্দোলনের ধারা নেতৃত্‌ 
দিয়েছিলেন তারা সবাই সমাজ বিরোধী একথা বলার কোন কারণ নেই। আমাদের ঘরের ভাল ভাল 
প্রতিভাবান ছেলেরা, কলেজের অধ্যাপক, হাসপাতালের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সমাজের 
মেধাবী মানুষেরা এই আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সেই আন্দোলন তাদের সেই 
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দর্শন ভুল বা সঠিক সেই ব্যাপারে যাচ্ছি না, কিন্তু দেখা গেল কিছু দিনের মধ্যে সেই আন্দোলনের 
মধ্যে সমাজ বিরোধীদের অনুপ্রবেশ ঘটল। এবং সেই অনুপ্রবেশ ঘটানোর যিনি নায়ক ছিলেন তিনি 
আজকে এই হাউসে আছেন। তিনি এই রকম ভাবে সমাজবিরোধীদের আজকে রাজনৈতিক ছত্র ছায়ার 
ভিতরে এনে আমাদের পশ্চিমবাংলার জনজীবনকে অস্থির করে তুলবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। সারা 
ভারতবর্ষ, এই উপমহাদেশকে অস্থির করে তুলবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্র, পুঁজিবাদী চক্র যেভাবে 
সক্রিয় হয়ে উঠেছে - তাদের একটি মাত্র বাধা এবং দুশ্চি্তার ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গ 
সেই পশ্চিমবঙ্গে অস্থিরতা আনার চেষ্টা হচ্ছে। আমি আপনার কাছে এই কথা বলতে চাই যে, আমরা 
সমাজে যারা আছি বা আমরা বিধানসভায় যারা জন প্রতিনিধি আছি -_ আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। 
সাথে সাথে সরকার পক্ষকেও আজকে কিন্তু খুব সতর্ক হতে হবে __ কোন মতেই যাতে এই 
সমাজবিরোধীরা রেহাই না পায়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, থানা এই ব্যাপারে গোড়ায় সচেষ্ট 
থাকে না, সক্রিয় থাকে না, বলা হয় এটা রাজনৈতিক ব্যাপার, আমরা কি করব। এই ধরনের কথা 
বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়। কালকে মেদিনীপুরের কথা উঠেছে, অভিযোগ, পাল্টা.অভিযোগ 
উঠেছে। আজকে মুর্শিদাবাদে কথা উঠেছে। মুর্শিদাবাদে কিছুদিন ধরে কাগজে দেখছি একটির পর 
একটি খুন হয়ে যাচ্ছে -__ আমি মুর্শিদাবাদের লোক নই. কিন্তু দেখছি একটির পর একটি জেলায় এটা 
সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাই আজকে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে এই ব্যাপারে সক্রিয় হতে বলব এন্‌ং অনুরোধ করব কঠোর হস্তে এইগুলি তিনি যেন 
দমন করেন। আর কংপ্রেসীদের কাছে এই কথা বলব, আপনারা যদি বাঁচতে চান,টিকে থাকতে চান, 
তাহলে আপনাদের কি রাজনীতি আছে সেটা মানুষের সম্বুখে আনুন, আমাদেরও রাজনীতি আছে -_ 
মানুষ বিচার করে নেবে। কিন্তু এই ভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে একটা অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দিয়ে 
আপনারা যদি.মনে করেন সারা ভারতবধের সাথে পশ্চিমবঙ্গকেও নিশ্চিহ্ন করে দেবেন তাহলে 
আপনারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আজকে যে ঘটনা ঘটেছে -_ শঙ্করদাস পাল মহাশয় যেভাবে 
এগিয়ে এসেছিলেন তার নিন্দা করে আমি আমার বক্তবা শেষ করছি। 


শ্রী আনিসুর রহমান ই __ মাননীয় স্পীকার, স্যার, কংগ্রেসী কালচার হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা 
_ শঙ্কর দাস পাল মহাশয় প্রমাণ করে দিলেন আর একবার এই মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যা কথা 
ছাড়া আর ওরা কিছু বলেন না। অধীর চৌধুরী সম্পর্কে তিনি যা রিপোর্ট করেছেন সেটা দেখে আমরা 
অবাক হয়ে যাই যে, এই রকম মিথ্যা কথা তিনি কি করে বলতে পারেন-- তিনি কোন দিন'ও সিটুর 
সঙ্গে ছিলেন না। উনি অসত্য কথা বলেছেন। সিটুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। ব্যক্তিগত মালিকানার 
যে বাস ইউনিয়ন, সমিতি আছে, সেই সমিতির দায়িত্বে তিনি ছিলেন। সিটুর সঙ্গে ঝেনদিন'ও তার 
সম্পর্ক ছিল না, অথচ তিনি এটা এখানে বলে দিলেন। আমি আরো অবাক হয়ে যাই যে, তার সম্পর্ক 
আজকে কংগ্রেসের সঙ্গে -_ আরো অদ্ভুত ব্যাপার যে, উনি আজকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান 
এবং সরকারী সমস্ত নীতি বানচাল করে দিয়ে গুচ্ছের টোর, মস্তান, গুন্ডাদের চাকরি দিয়েছেন 
মিউনিসিপ্যালিটিতে। আর ওদের মাধ্যমে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত জায়গায় ওরা একটা দল 
তৈরী করেছেন, যাদের কাজই হচ্ছে খুন করা এবং বহরমপুর শহরের আশপাশের সমস্ত এলাকায় 
ওরা একটার পর একটা খুন করে যাচ্ছে। ওরা স্মাগলিং করে, বাংলাদেশের সঙ্গে চোরা কারবার 
করে। আর এরাই হচ্ছে ওদের আসল লোক, যাদেরকে ওরা রক্ষা করেন। বহরমপুর শহরে ওরা 
ঘোষণা করছেন, যেখানেই সি. পি. এম. এর লোক পাবে তাদেরকে ওরা খুন করবে। আর শহরে সি. 
পি. এম. এর যাকে পাবে তাকেই কিডন্াপ করবে। কয়েকদিন আগে আমি হাতিনগর অঞ্চলে 
গিয়েছিলাম। সেখানে নদীর ধারের একটি গ্রামে কঃগ্রেসী সমস্ত গুন্ডা মস্তানরা সব অস্ত্র যোগাড় করেছে 
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এবং অবাধ একটা এলাকা তৈরী করেছে। সেখান থেকে তারা হুমকি দিচ্ছে, যেখানে যাকে পাব, 
তাকেই মারব, খুন করব। এমনকি বাইরে থেকে যারা মিটিং করতে আসবে তাদেরকে'ও খুন করব 
__ এই রকম জায়গায় গোটা মুর্শিদাবাদ জেলা চলে যাচ্ছে এবং গোটা জেলার বিভিন্ন জায়গায় ওদের 
সহায়ক যারা হয়েছে, তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন মাননীয় এই সদস্য। আমি এর বিচার চাই। আজকে 
এই সব ঘটনা ঘটাবেন, আর এখানে এম. এল. এ. হয়ে বসে থাকবেন, বক্তৃতা করবেন সি. পি. এম. 
এর বিরুদ্ধে, কুৎসা রটাবেন, এটা হতে পারেনা-_ এটা দেখে আমার অবাক লাগছে। তাই আমি 
আপনার কাছে অনুরোধ করব, এর একটা বিচার হোক, তদস্ত হোক, এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা 
নেওয়া হোক__ এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য। 
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রাজ্যে নতুন অগ্নি নিবপিক কেন্দ্র স্থাপন 
*১৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৯৩) শ্রী তোয়াব আলি £ দমকল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 3 __ 
(ক) রাজ্যে নতুন অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন 
আছে কিনা; 
(খ) ক" প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে কোথায় উক্ত অগ্নিনিবপিক কেন্দ্র স্থাপন করা হবে ; এবং 
(গ) মুর্শিদাবাদ জেলায় উক্ত অগ্নিনিবপিক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কিনা ? 
শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ ্ 
(ক) হাঁ, রাজ্যে ২৮টি নতুন অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের 
বিবেচনাধীন আছে। 
(খে) পরিকল্পিত নতুন অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্রগুলি সংশ্লিষ্ট তালিকায় উল্লিখিত আছে। তালিকায় 
উল্লিখিত অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্রগুলির মধ্যে তুফানগঞ্জ অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্রটি চালু হয়েছে 
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১৯৯১-এর মার্চ মাসে। এছাড়া কুচবিহার জেলায় ধূপগুড়িতে একটি কেন্দ্র স্থাপনের 
পরিকল্পনা আছে। 

(গ) মুর্শিদাবাদ জেলায় ২টি নতুন অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, একটি 
হবে জঙ্গিপুর। রঘুনাথগঞ্জ এবং অন্যটি হবে কান্দিতে। 
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12 /া8110221 119051$ ্ 
13. [87004 -৫0- 2 
14. 1211]0])01 19018 2 
15. ব81080৬/10 -0০0- রি 
16. ১1010] -৫0- 2 
17. 14110190016 11011970016 ৪ 
18. ]18াঠোএা। 11011900016 2 
19. 701851)0 -00- 2 
20. 12112 30102) 2 
চু 1১05 -00- ঠ 
22 3151) 15:01418 2 
23. [92110017811] [00112 2 
24. 017817011921/17181151)010817018101 1+19109 2 
25. 01101001/221)01780175911] 1%1015111091090 রর 
26. [81701 -৫0- রি 
27. 11011621)) 009০09০1) 30121 2 
28. 31]9170011 [08116611110% 2 


268 /১১57781,% 77001212101 0৩ 
[607 /১0505৫, 1991] 


9(97760 00065680775 (00 ৮1101 2155675৮০76 1810 07) (176 (21916) 
10100101016165 | 566077512505 26 1710%%721) ১1361071 


*108. (/১৫111060 00650101] 0. *35) 81771 50011) 7391709019901)59 : 
ড/1]] 015 1৬111015001- 11) - 0012156 01 0116 101211510011199109170770170109 [0198590 
(0 50806 :-_ 


(8) ৬/160121 0116 91906 00৮61101101) 1195 1111017191101) 200 06 
01100111195 ৮1101 [16 ০0111700099 2111] 0% 0211 81 
11091) 502010112৬6 10 806 11) 09001116198)15 01) 11116 2 0116 
[01765011000 14195 86067 9-30 170.17.2110 11 (109 9211 [00111 
[0015 ৬/1121. 0616 15170 0306 5১0০] ; 2110 


(0) 1 50, 07০ 5165 ])00০95০ 10 0০ 12401) 0 1016 ১0৪1০ 
000৮6111]101)[ 1] (10 11211017? 
৬117715007-171-00179756 01 086 11915100116 1067)9110776774 : 
8) 6০৩, 0০0৬. 1 4৮/০1০ 0111. 
0) 4৯ 010009591 (0 11101000100 [010-0210 (851 59510) 15 01061 80016 
০01151001911011 01 (170 0909৬০111]0011(. 


আই. সি. ডি. এস. কমীদের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব 

*১০৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৯) শ্রী রতন চন্দ্র পাখিরা £ ত্রাণ ও কল্যাণ (সমাজ-কল্যাণ) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £ 

(ক) আই, সি, ডি, এস কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা? 

(খে) ক প্রশ্নের উত্তর “হ্যা” হলে, বৃদ্ধির পর উক্ত ভাতার পরিমান কত হবে বলে আশা 

করা যায়; এবং 

(গ) প্রস্তাবটি কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ? 

117115067-177-00798756 01 01701২61161 4 (১900121) ৬%০11276 10610971611]: 


(ক) আই. সি. ডি. এস প্রকল্পে দুই ধরণের কর্মী কাজ করেন। এক ধরণের হল পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কর্মচারী, এদের ভাতা অন্য সকল কর্মচারীর যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি 
ভাবেই বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় ধরণের কর্মচারী হল স্বেচ্ছাসেবী কর্মী অঙ্গনওয়াড়ী ও 
সহায়িকা, এবা সাম্মানিক ভাতা পেয়ে থাকেন। এদের ভাতা বৃদ্ধি হবে কিনা তা কেন্দ্রীয় 
সরকার স্থির করেন। তবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এদের ভাতা বৃদ্ধির 
জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে 
এখনও কোনো উত্তর এসে পৌঁছায়নি । 


(খ) বলা সম্ভব নয়। 
€গ) বলা সম্ভব নয়। 


0072০1101৭5 4১1) ৩৬17৩ 269 


, 11067051110 01 (176 (21019 1016515101) 66৮01 


*110. (/0001060 00650101710. *57) ৪171 99000262 809 : ৬111 [179 
11015101-117-01)9166 017 116 11001078110] 270 0100914১015 
[06109100010 06 [0157560 10 51016 :__ 


(9) %/17611)0 1016 51816 0০09৬011]101)0 115 211 [010100958] 101 
11067511001 010 08019 0919৬151017 100৮/01105 7 8170 


(0) 11 5০0, 0106 9095 19/01/010109590 (0 06 18101) 0১ 076 90806 
070৮০111161] 11) 0116 1780017 


৬117115(67-177-01191760 01 06 11100779010) & 00100791 9109175 19610910061: 
(৪8) ০5 


(09) 91015 00 1001% 1101018100 10 [81770171165 0017001 (6 ৬/65113017691 
(01171017795 (29001801011) 4১01, 1954 01 010 1106170116 01101)9 08016 
1৬5. 


পৌর আইনের পরিবর্তন 
*১১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং* ৫) শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ £-_ গত ১৮-৫-৯০ তারিখে উত্থাপিত প্রশ্ন 
নং ১৮৬ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮৮৯) এর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে গৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 
১৯৩২ সালের বঙ্গীয় পৌর আইন পরিবর্তন করে নতুন আইন প্রবর্তনের বিষয়টি বর্তমানে 
কোন পর্যায়ে আছে? 


৬]17)15(67--17-001791756 01 0১০ [011)91) 1)650101)7001)1 1)01)911111101)1 : 


. এ সংক্রাত্ত কাজ সমাপ্তির পথে। পুণঙ্গি সংশোধনসহ সংশ্লিষ্ট কমিটি তাদের প্রস্তাবটি রাজ্য 
সরঙ্কারের কাছে পেশ করেছে। 


/8007165670611(5 01710671110 1104 25515060 1$111801 17710961017 
19-0)০0( 


*112. (/১0101060 00930101] 0. *272.) 101. 11717) 1৯010110275 2110 ০1017 
925710819 [২0 : ৬/11| (116 1৬111015101 - 1) -:019166 01 076 4১110910015 
(11701 11158010171) 19010810101] 00 0168560 (0 51410: 

(৪) 016 201019৬০1701105 01001 0106 114৯ 25515060 ৬/০5. 1301159] 
1101 [171590101) [101601 ৮/101)1) 1170 01191191 (61171]9] ৫816 
31515191017, 1991 ; 8170 

(9) 1006 95610010016 117001160. 01] 1119 200৬6 [010)90 0111 3151 
19101), 1991 ? 


£ 8 4৯৮১৮১1:1৮%49 87 2 £ ৬৬৬৮৪০৫০৫০৫ ৬৪০ 


[6%) /১0209 1991] 


117115667--171-00178756 01 (106 4৯671001607 (1১111701-17710961017) 
10910917706] :- 
(9) 11116 201715৬০1701)15 11000 016 01121191 (91111191 0916 1.5. 3151 
12101), 1991 ৬০1০ ৪5 0110/5 : 
1) 10111111)5 2100 06610101101) 01528171)1৬/5, 11617101৬85, 
759 1,10155 2110 1864 51৮45; 
11) 00175110010) 06 [0010] 1101565 [0 310 177071৬/5, 90 
1101৬/5, 387 11015, 818 ১1৬5 070 901২]. 901)01795, 
111) 12106151580101) 01 96 17115, 2311)1৬/5, 149 11071৬5, 
76 ১1৬5 27৫ 33 1[২1,1 ১০1617065 ; 
1৬) (00175110001101 01010061176 [026 1171৬/5, 117%1)7৬% 210 
5 চু] ১০1761765, 
৬) (01750701101) 01 3016 00017 000 /9115. 
(9) 1116 93007011016 117081110 17001 116 2009 [01019011111 3151 
1৬10101), 1991 525 [২5. 84.13 ০010165. 


কৃষি বিপণন কেন্দ্র 


*১১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৯১) শ্রী সাত্বিক কুমার রায় ঃ কৃষি কৃষি বিপণন) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ৫ 
(ক) ৩০ শে জুন,১৯৯১পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে কৃষি বিপণন কেন্দ্রের সংখ্যা কত ; 
(খ) অতম্মধ্যে বীরভূম জেলায় কৃষি বিপণন কেন্দ্রের সংখ্যা কত; এবং 
(গ) উক্ত কেন্দ্রগুলি কাদের দ্বারা পরিচালিত হয়? 
1117015661-170-001098706 01 07100010879 (12715601770) 100])9767710716 : 
(ক) পশ্চিমবঙ্গে (জেলাগুলিতে) কৃষি বিপণন কেন্দ্র বা বাজারের মোট সংখ্যা ৩০৮৪টি | এ 
ছাড়াও কোলকাতায় মোট ১৬৬টি পাইকারী ও খুচরা বাজার আছে। 
(খ) বীরভূম জেলায় কৃষি বিপণন কেন্দ্র বা বাজার (পাইকারী ও গ্রামীন প্রাথমিক হাট 
বাজার) এর সংখ্যা সর্বমোট ৯৮টি। 
(গ) পশ্চিমবঙ্গে উক্ত কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হয় ব্যাক্তি বা সংস্থা দ্বারা যেমন, (১) ব্যাক্তিগত 
(২) পঞ্চায়েত, (৩) পৌরসভা, (৪) প্রজ্ঞাপিত সংস্থা (৫) সরকারী ব্যবস্থাপনা,(৬) 
নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি ইত্যাদি। 
পুরুলিয়া জেলায় বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় স্থাপিত গ্রভীর নলকৃপের সংখ্যা 
*১১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩১৭) শ্রী নটবর বাগছী £ কৃষি (ক্ষুদ্র সেচ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ঃ-- »* 
৩০শে জুন, ১৯৯১ পর্যস্ত পুরুলিয়া জেলায় বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় স্থাপিত গভীর 
নলকুপের সংখ্যা কত ? 


302511015 4১৭) 5৬275 271 


1৬117115067-071-0108156 01 09655710010 (17101 11705910011) [00010776100 : 
বিশ্বব্যাঙ্কেরে আর্থিক সহায়তায় পুরুলিয়া জেলায় কোন গভীর নলকৃপ স্থাপিত হয় নি। 

ঘি0]101)67 01 ৬€1)10105 (65160 & 1১671211560 101" 091851116 217 19011000101) 

*116. (4/১0]10150 099501010 10. *278) ৪1281 ১৪1010) 10071971095 2170 


91111 5905918 8২0 : ৬1111 07০ 1৬011015161 - 11) - 0100166 011016 11181090011 
[96109107121] 06 1)168590 10 91806 :__ 
(8) 1106 100]0061 01 10101 ৬91)10165, (০5090 70 70011811560, 11) 
০8100068101 08051176 211 [001100101) [ি0]া। 01715510701 57016 
00111 1990-91 ; 8110 
(09) 116 1011)01 01 5001) 10101 ৬6170101065 10910110110 (0 :-- 
(1) ১0816 1170150011 [0170516910155 
(11) ১0210 009৬০117101); 2170 
(111) 0410018 1৬11110101091 00100191101) ? 
111019667-11)-0112756 01 0170 17911519011 10010911100) : 


(৪) /৯০০90 1950 009900181] 08565 ৮/০16 19309. 65 ৬০171016965 ৮/০1০ 
0611911500 10110101101 1211155101) 1,০৮০] (181) [01701951016 17001 
(106 01৬1৬ [২105 1988. 


(1) 3(110166) 81565 01081080108 51816 18115101 00100018110) 
৮/61০ 08০০৫ 101 0171111106 5110100. 4১000101116 (0 00৮1. 
06015101) 00 80001101011 01 08100008 90815 11817151011 
(0:017001800171780 09017 018৮) (0116011010811017 01017606190. 
(11) /0০0 5006) 0000100] ৮61)10195 ৮/01০ (95690. 300 100 
৬1017210101) 485 09060 001 1) (1015 12581. 
(111) 0 5001. ৮61)10195 ৬/916 1008090 91 0100 (1776 01 5910. 
খাতড়া ২ নং ব্লকে আই. সি. ডি. এস প্রকল্প 
*১১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৪৪) £ শ্রীমতী আরতি হেমব্রম £ ত্রাণ ও কল্যাণ (সমাজ 
কল্যাণ)বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কিঃ 
(ক) বাঁকুড়া জেলার খাতড়া ২ নং ব্লকে কোন আই, সি, ডি, এস প্রকল্প চালু হয়েছে কিনা? 
এবং 
(খ) ক' প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে, উক্ত স্থানে আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প চালু করার কোন 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? 
8117115067--117-0079150 01 016 2২০1161 & ১০০91 9/011976 1)61)91101)671)0 : 
(ক) না। 
(খ) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন কেন্দ্রীয় সরকার , রাজ্য সরকারের পক্ষে এ বিষয়ে কিছু বলা 
সম্ভব শয়। 


[6118 /১0০5, 1991] 
কৃষ্ণনগর পৌরসভার দুটি ওয়ার্ডের নিবাচিন 

*১১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬০৭) শ্রী শিবদাস মুখাজীঁ £ পৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £- 

(ক) ইহা কি সত্যি, যে কৃষ্ণনগর পৌরসভার অধীন ৬নং এবং ১৯নং ওয়ার্ডের নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে না ; এবং 
(খ) সত্যি হলে, কারণ কি? 

117119667-171-00119756 01 01706 00771)21) 1)65০10107116111 10919911101) : 


(ক) বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
ডোমজুড় থেকে ডানলপ ব্রীজ পর্যস্ত বাস চলাচল 

*১১৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৫১) শ্রী পন্মনিধি ধর ঃ পরিবহণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
জানাবেন কি ঃ 

(ক) হাওড়া জেলার ডোমজুড় থেকে ডানলপ ব্রিজ (ভায়া বন্ে রোড ও দিল্লী রোড) পর্যস্ত 

সরকারী বা বেসরকারী বাস চালানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং 

(খ) থাকলে, পরিকল্পনাটি কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়? 

111715061-171-017916 01 0176 60110971-1)6৮6101)7061)( 1)6])91000617 £ 


(ক) এই রুটে সরকারী বা বেসরকারী বাস চালানোর কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
গুচ্ছ শ্যালো টিউবওয়েল 
*১২০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২৯) শ্রীঈদ মহম্মদ £ কৃষি (ক্ষুদ্র সেচ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £ __ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি গুচ্ছ শ্যালো টিউবওয়েল আছে ; 
(খ) ৩০শে জুন, ১৯৯১ পথযর্ত অকেজো গুচ্ছ শ্যালো টিউবওয়েল- এর সংখ্যা কত ? এবং 
(গ) অকেজো টিউবওয়েলগুলি চালু করার বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? 


11108506711)-0079129 01 016 ১07107010076 8০ 7111)01 1711591001) 10010910101 : 


(কে) পশ্চিবঙ্গে কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং অধিকারের অধীনে ৩৩৪২টি গুচ্ছ নলকৃপ আছে। 

(খ) অকেজো গুচ্ছ শ্যালো টিউবওয়েলের সংখ্যা ২২১৩টি। 

(গ) বেশীর ভাগ গুচ্ছ শ্যালো টিউবওয়েলগুলি অকেজো থাকার কারণ বিভিন্ন প্রকারের 
চুরি। চুরির সাথে সাথে পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশের 
কাছ থেকে চুড়ান্ত তথ্য না পাওয়ায় কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। কয়েকটি 
ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলতল নিচে নেমে যাওয়ার জন্য গুচ্ছ অগভীর নলকৃপগুলি অকেজো 
ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি সাবমারঘিবল পাম্প লাগিয়ে চালু করা হয়েছে এবং আরও কিছু 
চালু করা হবে। 
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অনাথ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয় 
*১২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০৩) শ্রী রাজদেও গোয়ালা ঃ ত্রাণ ও কল্যাণ (সমাজ কল্যাণ) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £__ 


(ক) রাজ্যের অনাথ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি উচ্চমাধ্যমিকস্তরে উন্নীত করার কোন 
পরিকল্পনা আছে কিনা? 


(খ) বর্তমানে রাজ্যে অনাথ আশ্রম পরিচালিত মোট কয়টি বিদ্যালয় আছে ; এবং 

(গ) উক্ত বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা? 
%1)1)75667--117-00709756 01 086 হ২61701 & 90019] /61097৩ [)61১9011086786 : 

(ক) না। 

(খ) ৯টি 

(গ) না। 


স্বয়স্তর পৌরসভা 


*১২৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৫) শ্রী পার্থ দে ঃ পৌরবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ৫-_ 
(ক) পৌরকরের সর্বশেষ পুনর্বিন্যাসের পরবর্তী সময়ে ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলি 
স্বনির্ভর হতে পেরেছেন কিনা ; এবং 
(খ) পৌরসভাগুলির অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত আয় বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকারের কোন পকিল্পনা 
আছে কিনা £ 
1111015661-177-05178756 01 07০ 11010101791 419175 16108707167 : 


(ক) করের পুনর্বিন্যাসের পর হোল্ডিং অব ট্যাক্স বাবদ পৌর আয়ের ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও 
কেবল এই কারণেই তারা স্বনির্ভর হবে না। উন্নয়ন ও প্রশাসনে ব্যয় নির্বাহের জন্য 
তারা রাজ্য সরকারের অর্থের উপর নির্ভরশীল। 

(খ) আপাততঃ পৌর বিষয়ক বিভাগে পৌরসভাগুলির অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত আয় বৃদ্ধির 
জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিবল্পনা নাই। তবে ইতিমধ্যে গঠিত দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যাল 
ফাইনান্স কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার পর বিষয়টি পৰীক্ষা করা হবে। 


অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা চালু করার উদ্যোগ 
*১২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৬৫) শী প্রশাস্ত কুমার প্রধান ২ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ২ 
(ক) বর্তমানে অমৃতবাজার এবং যুগান্তর পত্রিকা খোলার বা।পারে সরকারের কাছে মালিক 
কিংবা -সঠল্ল পক্ষ থেকে কোনরূপ সাহায্য চাওয়া হয়েছে কিনা ; এবং 


(খ) উত্তর “হ্যা' হলে উক্ত দুইটি পত্রিকা চালু করার ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছেন? 


274 /5591721%131,% 71005771010 
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/117719167-171-01976 01 016 11710777196107) & 001160791 £19175 10610210001: 


(ক) রাজ্য সরকারের কাছে মালিক পক্ষ এবং কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আনীত অনেকরকম 
প্রস্তাবই এসেছিল। 


(খ) সরকারী কোন উদ্যোগই কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি মালিকপক্ষের জন্য। 


কলকাতা থেকে পুরুলিয়া পর্যস্ত সরকারী বাস চালানোর পরিকল্পনা 


*১২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৮১) শ্রী সুরেন্দ্র নাথ মাঝি ও শ্রীভন্দু মাঝি ঃ পরিবহণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £ 
(ক) কলিকাতা থেকে পুরুলিয়া-_ (ভায়া ঝাড়গ্রাম-বেলপাহাড়ী-বান্দোয়ান) পর্যস্ত সরকারী 
বাস চালাবার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত এলাকায় বাস চলাচল শুরু হবে বলে আশা করা যায়? 
৬1177156607-171-079706 01 0100 212775])01 1061)911677167)0 : 


(ক) দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা কলকাতা থেকে পুরুলিয়া (ভায়া ঝাড়গ্রাম, বেলপাহাড়ী 
ও বান্দোয়ান) পর্যস্ত এক এক্সপ্রেস বাস সার্ভিস চালানোর পরিকল্পনা আছে। 


খে) কুইলা পালের কাছে একটি পথসেতু তৈরী হলে এই সার্ভিসটি চালু হবার সম্ভাবনা 
আছে। 
বীকুড়া জেলার ইন্দাস বন্ধে আই. সি. ডি. এস. প্রকল্প 


*১২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮০৭) স্তী ন্দদুলাল মাঝি ঃ ত্রাণ ও কল্যাণ (সমাজ কল্যাণ) বিভাগের 
ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £ __ 
(ক) বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস বন্ধে আই, সি, ডি, এস, প্রকল্প চালু করার কোন পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কিনা ? এবং 


(খ) থাকলে, 
(১) উক্ত প্রকল্পটি কবে নাগাদ চালু হবে ও 
(২) উক্ত প্রকল্পে কতগুলি কেন্দ্র চালু থাকবে বলে আশা করা যায়? 
11715067-118-0118750 01 010 1361161 & 9০৫৪1 ৮$611276 106]1)21687)6706 : 


(ক) হাঁ, আছে। 
(খ)ট (১) আশা করা যায় চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে চালু হবে। 
(২) উক্ত প্রকল্পে কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ১৩৫টি। 
কলকাতা থেকে র্লাঘমুণ্ডী পর্যন্ত বাস চলাচল 


*১২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮৬৮) শ্রীলঙ্ষ্মীরাম কিস্কু ঃ পরিবহণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ঃ __ 
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(ক) কলকাতা থেকে বাঘমুণ্ডি (ভায়া বান্দোয়ান) পর্যস্ত বাস চালনোর কোন পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ? 
111715661-171-001916 91 0116 11781150)01, 16191171616 : 


(ক) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই। 
(খ) প্রন্ন উঠে না। 


ক্যানিং থেকে বাবুঘাট পর্যস্ত বাস চালানোর পরিকল্পনা 


*১২৮। (অনুমোদিত প্রম্ন নং *৯০৭) শ্রী বিমল মি্ত্রী £ পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £__ 

(ক) ইহা কি সত্য যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ক্যানিং থেকে বাবুঘাট ভোয়া 

গড়িয়া-আলিপুর) পর্যস্ত সরকারী বাস চালানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে এবং 


(খ) সত্য হলে, কবে নাগাদ উক্ত রুটে বাস চলাচল শুর হবে বলে আশা করা যায় ? 


1111185667-111-05109156 01 0176 1791151907 10109107767) : 


(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 


রেললাইন তুলে দেবার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত 


*১২৯। (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৯৭০) শ্রী দিলীপ মজুমদার £ পরিবহণ বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £ -_ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি অবগত আছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের সাতটি' 
রেললাইন তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অ-লাভজনক হওয়ার জন্য ; এবং 
(খ) অবগত থাকলে, এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ 
করিয়াছেন কি না? 


111)15167--17-00179706 01 076 112175])01 10010917671 : 
(ক) সম্প্রতি উত্তর -পূর্ব সীমান্ত রেলপথের কর্তৃপক্ষ দুইটি রেলপথ যথা (১) লাটাগুড়ি 


রাসসাহি এবং (২) নিউ মালদৌমোহানি বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব দিয়ে রাজ্য সরকারের 
অভিমত চেয়েছেন। 


(খ) যোগাযোগ করা হবে। 
ফেয়ারলি প্লেস থেকে নিউঘাট, নাদীয়াল পর্যস্ত ফেরী সার্ভিস 


*১৩০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৭৯) ভ্রীফজলে আজিম মোল্লা ঃ পরিবহণ বিভাগের ভারপাপ্ত মন্ত্র 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি __ 


276 /১55721৮31,% 72006051210] 05 
[669 0285, 1991] 


ফেয়ারলি প্লেস __মেটিয়াবুজ পর্য্যস্ত ফেরী সার্ভিসটিকে ফেয়ারলি প্লেস থেকে নিউ ঘাট, 
নাদীয়াল পর্যস্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? 


৬]17015667-177-00119756 01 (190 11211519011 10610811861: 


না। 


হেলিকপ্টার ব্যবহারের জন্য ব্যয়িত অর্থ 


*১৩১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪২) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি -_ 
১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৮১ এবং ১৯৯০ সালে (বছর ওয়ারি হিসাব উল্লেখ করে) হেলিকপ্টার 


ব্যবহারের জন্য রাজ্যসরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছেঃ 
8]11)15(67-111-00115756 01 (156 11918519011 10610910186: 


বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব হেলিকপ্টার ব্যবহার করবার জন্য খরচের 
(07018101781 0050) আর্থিক বছরওয়ারি হিসাব দেওয়া হইল £- 


১৯৮৭ - ৮৮ টাঃ ১,২৪,২৫০ 
১৯৮৮ - ৮৯ টাঃ ১৯৬,৪০৪ 
১৯৮৯ - ৯০ টাঃ ৩০৬,০১২ 
১৯৯০ - ৯১ টাঃ ৩৮৮,৮০০ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেলিকপ্টারটি ১৯৮৭-৮৮ সালে ০৬০11181| করবার জন্য ব্যাঙ্গালোরে 
ছয় মাস থাকায় এবং আগস্ট মাসে এই রাজ্যে প্রবল বন্যা শুরু হওয়ায়, পবনহংস লিমিটেডের একটি 
হেলিকপ্টার অক্টোবর ১৯৮৭ অবধি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এ সংস্থার হেলিকপ্টারটি বেশি আসনযুক্ত 
এবং দুই ইপ্রিন বিশিষ্ট । সেইজন্য এসংস্থার কাছ থেকে আরও দুইবার হেলিকপ্টার ভাড়া নেওয়া 
হয়েছিল, একবার নবম [1101106 00101715510 -এর কয়েকটি জায়গা পরির্দশনের জন্য এবং আর 
একবার সরকারী হেলিকপ্টারটি সাময়িকভাবে অচল হওয়ার জন্য। ১৯৮৭-৮৮ এবং ১৯৮৮-৮৯ 
সালে এই বাবদ খরচ হয়েছিল ৬৪,১৬,৬৯৩ টাকা । 

বাকুঁড়া জেলায় নদী জলোজ্জেলন মূলক সেচ প্রকল্প 


*১৩২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯২) শ্রী পার্থ দে ঃ কৃষি (ক্ষুদ্র সেচ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি £__ 
(ক) বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর ও গন্ধেম্বরী নদীর দুই তীরে নদী জলোত্রোলন মূলক কোনও 
সেচ প্রকল্প স্থাপনের বিষয় রাজা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ; এবং 


(খ) থাকলে, প্রকল্পটি কিরূপ £ 

11101566101 006 /১21100010016 & 1111107 17715950807) 10619270860: 
ক) না। 
খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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আর, এল, আই, প্রকল্প 


*১৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩১) শ্রী ঈদ মহম্মদ ঃ কৃষি কক্ষুদ্রসেচ) বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি ঃ __ 
(ক) কতগুলি আর, এল, আই, প্রকল্পে পাইপ লাইনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে; 
(খ) যে প্রকল্পগুলিতে পাইপলাইনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি, সেগুলিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছে কিনা ; 
(গ) এটা কি সত্যি যে, কিছু পরিকল্পিত আর এল, আই, প্রকল্প চালু করা সম্ভব হয়নি ; এবং 
(ঘ) সত্যি হলে, 
(১) কারণ কি; ও 
(২) এরকম প্রকল্পের সংখ্যা কত ? 


[117115167-171-01916 01 076 /১17001601116 & 1111707 81711590101) 10610811001: 

(ক) কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং অধিকারের অধীনে ২৬২২টি এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রসেচ নিগমের 
অধীনে ১৪২টি আর. এল. পাইপ লাইনের ব্যবস্থা এ পর্যস্ত সম্ভব হয়েছে। 

(খ) যে সমস্ত আর. এল. আই. প্রকল্পে পাইপলাইনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি সেগুলিতে 
চাষীরা নালা কেটে সেন্চের জল নিয়ে থাকেন। 

(গ) পশ্চিমবঙ্গ ক্ষদ্রসেচ নিগনের অধীনে কিছু প্রকল্প এখনও চালু করা সম্ভব হয়নি। 

(ঘ) €১) প্রকল্পগুলির কান্ত এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 
(২) ৯১ টি। 


[2.00--2.10 7১7১1] 
10100 ৬]তাা] ১10110৭ 


1৮]. 5069101 :70-02% [1100 190০91৮০9৫ 0776 17010100 91 4/১4)001171011[ 
1010101) হিট) [)1. 7৯101195 13110712 017 1170 50101০0 01 2119900 10150181019 
০0011010101) 01 11911510011 55516] 1] 0116 ৩৪16. 

শা) 50101০01 7190101 01 01) 175101101) 0995 1)01 0011 101 80)00017176170 01 
(116 1700511655 01 1106 17056. 110৬/9৬01, (0106 110:01)01 1729 091] 1100 
800011101) 01 (110 00110617190 1৬11715161 (09 006 5001600 (10081) 0911115 
/0061101017, 009511017, 14101010101 600. 

[. 0116150016, ৮/11717010 177 00115611010 06 1%1011017. 1106 11010001 
1189, 110৮/9৮০1, [680 001 110 (981 01 0100 1৬1001011] 25 217611000. 


ডাঃ মানস ভূঞা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী এবং সাম্প্রতিক 


একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য এই সভা আপাততঃ তার কাজ মুলতুবী রাখছেন। 
বিষয়টি হ'ল 2 “সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পরিবহণ বাবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। প্রতিটি জেলাতে বাস পরিবহণ 


৯78 49972717018 00072121011 5 
[6078 05056 1991] 


ব্যবস্থা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌচেছে যেখানে যাত্রী সাধারণ দুভেগি পাচ্ছেন। কোলকাতার 
পরিবহণ ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। পরিবহণ দপ্তর নীরব।” 


0০4111ঘ0 4 হা তাখা 0৭ 07107 


1, 91)68106] : 11096 16091690116 17010109501 0:911176 ১1021701017, 
121701:- 
1. 4119560 1721101800106 10806 00% (179 : 90171 9001795 0095৮/21701 


17680 12581101101 01 চ1195108] 15001080101] 
06 19010587011 22111518, 1991. 


2. 4১119560 176511001709 01 (19280100170 07 : 101. 10795 131)101)18 
11]0160 7090161705 11) 1110172])0 ১৪৫] 
11095001191. 

3, /৯116860 11017-2৬5119011109 01 01101171081 : 51011 17311011018 [থা 
[91011150111] 10181 21685 11210 


4. 45119550 17000000101) 01 (০0 56108815 : 9111 911109018590 1৬18111 
75151121898, 00০01 11) 01255 111 


5. 1২600951001 ০017907000101) 012 011056  : 91011 19118101000 92172] 
01) 1161 131021191) 21162111001, 8019. 


[11956 5919060 0176 1100106 ০01 91011 ১101)85 005৬/2])1 01) [106 
01020 0 /১116590 17791101200100 171806 170% 1176 17690 9%1111101 ০0 
[10551081 1200080101) 01 119017991111 28110105179, 1991. 

1116 1৬111015001 - 11) - 01081901189 [15856 71916 & 508061001)[ (009%, 
1 0009551016 0 61৮6 ৪. 0919, 

১171 2১791)001) (০17277079 9110119 21176 50216106171 ৮11] 06 11206 01) 
901) /£১050050, 1991. 

7, 919691067 21176 111715061 - ঠা 00181860117 01010109] /১10115 
[06109100017 ৬/111 100৬ 1182106 2 50860106170 01) 0100 701656171 510120101) 01 
3911)810]00 1৬1011101081119. 


১1)]71 136100119061) 13119662018988)00 £ 1116 106৬ 130910 01 
(00]]01551011615 01 13011191000016 10111010911 51660 [0170010175 ৬101) 
66০1 গিটো। (16 2110 10119,1990, 8661 006 0676191 121900101) [0 
1%101010109110165 ৮4916 10610 01) [105 2701) 19, 1990. 1176 10101010911 
10৮/6৬01, 068560 (0 001101101)-511106 [6017181/, 1991 ০৬/17 (0 019 
61711109995 1701 10100111178 101 1011911 ৫06195 101 1011-109110911 01 58181195 
0% 076 1১101010181 2001)0110165. 


০4110 ঠা 0 219 


2,106 51008010]) 81151708 001 01 076 17011-0011001017176 01 0116 
11010101081109 5125 600001760 11000 10 006 1015010 1/185150809, 
10151109090 2110 (11617686061 17) 2) 00706 01 01115 10618171761]. 1 ৮/5 
83001181160 11191 ০৯০900106 3811) ০01 01711710176 ৮8101 911 00181 ০1৬10 
567$1063 51270 01500101060 গিট) 90021, 1991. ]) 01001 (0 2175016 
(90106 510180101) 0095 100 £0 059074 ০0100119901 (0 ৮110015 1198110) 
1922145, 01016 56101611610 01 11)6 091701)05 01 0116 9110910/99$ 1) 111০ 
০30191108 730810 01 00100155101015 01 0116 17/1010101081109, 85 ৬42]] 45 16- 
00011) 01 10116 1৬1001010102110, 0116 90216 00৬০111)01101180 2:::911550 [0 
5201716 016 011 01921), 83 থর 25 700551919, 0% €1708511 01৮1] [09191106 
5080 870 01106 709150175 (110081) 0116 101511101 7110150916, 10151710808. 
ঠা] 21000011001 05. 006 1210) 95 192158560 11 9৬001 01 10109 10150101 
11981501906, 1৬101510109080 101 (115 1)0017)095. 


3,116 01181171021) 301170100916 7/00710109110 1090 116 160921001 
870 1760065160 [0 [616956 ০01 10011-0121) £1105 017 2) 20-1)00 08515 [0 
81121180 [08917611001 58181195 (0 1116 01100109০05 101 3 10010150017) (0176 
1101)01) 01109061100, 1990 10 10101081%, 1991. 110 ৮/23 1600165094 109 
(1151) (0 0109 91806 00011010101) 11011791101) 10191117000 10181 11111101901 
0 9117001095523 210001160 0/ 1106 1৬001010111 11 ৬10180101) 01 09 
[01015101775 01 01)6 1391768] 1৬1010101091 /৯০1, 1932 2170 101)6 টা) 0906 09 
৮1101) 019 59175109501 81] 50] 01119195995 ৮/08110 0০ [01101108160 109 1106 
1%101)1011091109- 111 1601, 016 00109117001], 13911101010010 110101010091109 91409 
(1081 50601110 10101 (19190 ০010 06 1011015160 0 101) 0101) 2001 
[60100101116 01 0110 14101111010091109. 1310 81509 56460 (104 0116 5611095 01 071 
৪ 06%/ 01 0110 0111191095965 80001৭1060 10% 1011) ৬/010700( 01101 81001099101 
(116 90916 009৮০171110] 10161000 01510017590 ৮/111. 0 16006111716 01 0106 
1/010101091109 200 0101 01015 1790 10921) 10010181101) 01 811 [0:0৬15101) 01 
[176 73. 1%. 200, 1932 11 015 19810. 


4. 10115 13011)71100016 1৬10101011)9115 1785 01%01060 51268016 20100115 
01 00100 17615855017 105 9৬০01 0) 2০০০7! 911. 1). ১1৬. 1. 2110 0391788 
80010) গঞ্জ, 10183 2150 16090119015 ০0111110160 96৬618] 00101 
17601110195 19501111106 17 21095 1019$-1181188071)1 01) 0112100191 0010. 
[106 1070001 01 6110109/995 8101)0117050 09 0116 00810 01 0:0111701551017015 
15 1[6]901790 (0 0 0৬০1 500, 01 ৬/10101) 0116 501106$ 01 1১4 010001096০5 
816 1001160 (0118৬610927 16001911500 0/ 01০ 1730810 9 (01)101551011217 
1) ৮1018010101 10116 100%1510115 01 1106 73. 1৬. 4১০1, 1932. 


5. [11 076 011011175(27065, 06016 2179 11800181 17 080 06 
16152590 17 8৬০০ 06 0116 30101)91110016 10110109110, 1015 10609558919 [0 


280 /551371131,5 2130021210105 [607 829) 1991] 
8506118]11) গিট 1170 01181171201), 3011121710016 710011101091109 016 63801 
11010102101 21110109995 81000111160 1)% 12111] 11) ৮1019211017 01 0116 [01701510115 
01116 13. 1৬. /১০1, 1932 85 ৬/911 25 1116 ঠাা। 0916 (0 ৬৬11101) (11611 5611065 
ড/1]] 0০ (61110178100 0% 0)6 1309810 ০0 0011)1771551017015. 1 172 ৮০ 
17611010160 17916 11181 01955 0116 1৮10171011091119 ০2) 0০৫ 1710 01 01715 
20010101121 01001) 0198/50 0% (11611156195, [10০ 11178110181 ৬1801111901 016 
1৬10101011)91119 ০21) 17661 72 0750100 70 09০ 91806 00011171011 8150 ০211 
101. 5110011001 (1)0 165001751011119 01 11910176 20-1100 £7181105 171 9৬০০1 0 
016 1৬10101017091169 25 9 1600101 1100957116. 11) 581], [116 [0165011 5107190101 
15 9050101061% 0116 ০0168101017) 01 0176 [01650180 7309910 091 00া077)1551017615 ০0 
076 1301112110016 1৬100110102111. ৬/6 216, 110৬/6৬০1, 51111110060] 01901 006 
0165011 7809210 0 0:017101551017015 01 1186 710101011091805 ৮/01110. 00176 
0৬/210 (0 ০০-0001866 ৬/101) (106 90806 00৬০1711110) 10 17610 11001) 
[6501৬6 016 019501)1 96210171916 1) থা) 9109001৬০ 112101101. 
7, 910991০1" :101015 ৬111 0০ 01100118650 . 
(0৮০7-72ঘা0€111 1ডি01581855 : 

[95176 01 হ২00165 : 

[16 ১1761001007 0110116 0:9100119 11011101101 001000191101) (83001101116) 
[২0195, 1990. 

৩1)71 31000189061) 1317961901898166 £ 2 91, 1 096 100 18% 10০1016 0176 
[100050 1116 217101)0176105 01 1116 081081019 17৬11011101181 (50110012101) 
(3011011105) 1195, 1990, &5 19011760 01906 510-5906101) (3) 01 96001017 
600 01 0)6 08109002 1৬1010101091 00100180101) 4১০1, 1980. 


শ্রী শংকর দাস পাল £-_ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌরমন্ত্রী যে কথা বলেছেন এবং 
২ তারিখে বুদ্ধদেব বাবু কর্তৃক আমার বিরুদ্ধে হাউসে যা বলা হয়েছিল তার জন্য আপনি আমাকে 
আদেশ করেছিলেন সোমবারে একটা উত্তর দেবার জন্য। সোমবারে আমার নানা কাজ থাকায় উত্তর 
দিতে পারিনি। আমি আজকে উত্তর দিচ্ছি। 

মাননীঘ অধ্যক্ষ মহাশয়, পৌর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী বহরমপুর পৌরসভা 
পরিচালনার ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে তিনটি আর্থিক অনিয়মের উল্লেখ করে গত ২রা আগস্ট এই 
বিধান সভায় যে বক্তব্য রেখেছেন তার বিরুদ্ধে আমাকে বন্তব্য রাখার যে সুযোগ আপনি দিয়েছেন 
তারজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এই হাউসে পেশ করছি। 

(১) স্যার! পৌরমন্ত্রীর প্রথম অভিযোগ মাঝারী ও ছোট শহরের সুসংহত উন্নয়ণ পরিকল্পনা 
(আই, ডি, এস, এম, টি) খাতে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার হিসাবের গরমিল। স্যার, বহরমপুর 
পৌরসভা গত €ই ফেব্রুয়ারী থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ । আমাদের হাতে কোন কাগজ পত্র নাই। সবই পুর 
দপ্তরে রয়ে গেছে। সুতরাং টাকার সঠিক পরিমান এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তবে আমার স্মৃতি থেকে 
এবং পুর কমিশনারদের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারি বহরমপুর পৌরসভায় ১৯৮৩ সালে 
প্রথম এই [1)51ণ' পরিকল্পনা চালু হয় যে সময়ে আমরা পৌরসতার ধারে কাছেও ছিলাম না। 
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১৯৮৬ সালে আমরা পৌরসভার ক্ষমতায় আসি পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৭ সালে যৌথ তদস্ত 
কমিটির রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি মোট ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা [7)51%ণ' খাতে 
হিসাবের গোলমাল আছে যারজন্য আমার নেতৃত্বাধীন পৌর সভা কোনমতেই দায়ী নয়। এর জন্য 
আমাদের আগের ০৮11) পরিচালিত মনোনীত 70810 01 00110155101761 সম্পূর্ণভাবে 
দায়ী। অথচ তাদের দোষে, তাদের অপরাধের খেসারৎ দিতে হলো আমাদের পরিচালিত কংগ্রেসী 
3০9810 01 0:01211551011015 কে। 


উন্নয়ন খাতে আমাদের প্রাপ্য অনুদান থেকে এই ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হলো 
এবং 11951% পরিকল্পনা আমাদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে 7961১051 01] 901)6176 
হিসাবে 74])010101091 18112175611 [01760601819 এর হাতে ন্যস্ত করা হলো। যারপর থেকে 
এই 17991] পরিকল্পনার সাথে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। 


[2.10--2.20 7৮1] 


বর্তমানে পৌরমন্ত্রী ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হিসাবের গরমিল আছে বলে যে বক্তব্য রেখেছেন 
তা পূর্ব পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত। কারণ এই সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে বা অন্য কোন 
ভাবে আমাদের নজরে আনা হয় নাই। যাই হোক কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল আফিস খোলার পরেই 
এ সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা নিজেরা অনুসন্ধান করবো দরকার হলে যৌথ তদন্ত কমিটিও গঠন করা 
যেতে পারে যাতে সমস্ত বিষয় জানা যেতে পারে। এই কমিটির সঙ্গে তদন্তের ব্যাপারে আমরা 
সহযোগিতা করবো বলে আম্মান দিচ্ছি। 

(২) মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবার আসা যাক 0817%9 /১01101 19181) এর ৪০ লক্ষ টাকা অন্য 
খাতে ব্যয় করার ব্যাপারে পৌরমন্ত্রীর দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে। 

স্যার, 08168 4১০10101) 7121) এর অর্ততৃক্ত বিভিন্ন ধরণের কাজগুলি করার দায়িত্ব 
দেওয়া আছে 1৬011011991 1216111991116 11750101216 এর উপর । এ কর্তৃপক্ষই কাজ করার 
জন্য '[01)061 ডাকেন ঠিকাদার নিযুক্ত করেন তাদের 76850161701 [3001 (1.3) চেক 
করেন বিলও পাশ করেন। আমরা শুধুমাত্র তাদের সুপারিশ অনুমোদন করি এবং তাদের উপদেশ 
মতই ঠিকাদারদের 7১৪1011 করি। 

স্যার, 08178 /১00101) 72181) এর ৪০ লক্ষ টাকা অন্যখাতে খরচ করেছি বলে মাননীয় 
পৌর মন্ত্রী যে অভিযোগ এনেছেন তার মধো থেকে আমাদের আইনতঃ প্রাপ্য অনেক টাকাই বাদ 
যাবে। যেমন 00170170017 02105, 25090115101010 01781595 ইত্যাদি। তা ছাড়াও 
ঠিকাদারদের কাছ থেকেও আমরা কোন হিসাব পাই নাই। তাদের কাছে রয়ে গেছে এখন সিমেন্টের 
দাম, রডের দাম এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে আমরা যে পরিমান 00171611-_ ধার হিসাবে 
দিয়েছি তার দাম অার সমস্ত মিলিয়ে হিসাব করলে দেখা যাবে পৌরমন্ত্রীর ৪০ লক্ষ টাকা 
[)1৬915100 তথ্য ঠিক নয়। এই টাকার পরিমান আরও অনেক নীচে নেমে আসবে। 

স্যার, এবার আসছি কেন আমি বাধা হয়েছি একখাতের টাকা অন্যখাতে খরচ'করতে । 


প্রথমত £ বহরমপুর শহরের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং পুরবাসী তথা জনস্বার্থেই 70170 
[015913101 করা হয়েছে অস্থায়ীভাবে। 

দ্বিতীয়ত $ সরকারের কাছ থেকে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বর্হিভূত খাতে আমাদের 
পৌরসভার প্রাপ্ত অর্থ একেবারেই দেওয়া হয় নাই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া 
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হলেও অত্যন্ত দেরীতে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে 10100 1)1015101) হয়েছে 
অস্থায়ীভাবে। 

তৃতীয়ত ঃ হরিজন সমেত পুরকর্মচারীদের প্রতি মাসে সময়মত মাহিনা ও ভাতা দিতে 
হয়েছে, যারজন্য আমাকে 77010 [015151017 করতে হয়েছে অস্থায়ীভাবে । 
তবে আমি যা করেছি সবই নিয়মত 70810 01 0:0101015510116175 দের অনুমোদন নিয়ে 
সর্বসম্মতিক্রমে । 
স্যার, এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের 70101010091 17302810 ১৯৮৮ সালে 
সরকারী আদেশ বলে বাতিল করা হয় এবং সদর মহুকুমা শাসক পৌরসভার প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব 
নেন। তিনিও তার খুবই সংক্ষিপ্ত কার্য্যকালে 13010 [)1%975101। করেছিলেন। অবশ্যই নিজের 
স্বার্থে নয় পৌরসভার স্বার্থে ঠিক আমিও যা করেছি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৷ তাহলে স্যার, আমার 
অপরাধটা কোথায় ? কেন বিনাদোষে বহরম পুর পৌরসভার প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখে পুরবাসীগণকে 
অশেষ দুর্গাতি ও নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে ? এর কৈফিয়ৎ মাননীয় পুরমন্ত্রীর কাছ 
থেকে আপনার মারফৎ জানতে চাই। 
স্যার মাননীয় পুরমন্ত্রী প্রাপ্য টাকা তো দিলেনই না অধিকন্ত বস্তি উন্নয়ন ও শহর উন্নয়ন 

খাতের আমাদের প্রাপ্য টাকা থেকে [3170 1)1015107) এর ৫105! করার অজুহাত দিয়ে ১১ 

লক্ষ ২০ হাজার টাকা কেটে নিলেন। অথচ খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় মাননীয় পৌরমন্ত্রী বিধান সভায় 

এসম্পর্কে কোন উল্লেখ করলেন না। স্যার, বুঝুন কি পক্ষপাতমূলক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরন 
আমাদের পৌরদপ্তরের। স্যার, আপনার কাছে ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা করছি, পরিশেষে জানাই 

[00110 1010151017 করার ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য সরকার নিয়োজিত একটি তদস্ত কমিটি 

গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বহরমপুর শহরে আসেন। মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের কক্ষে তাদের 

সঙ্গে তদন্তের ব্যাপারে আমার আলোচনা হয়। তদস্ত কমিটির সদস্যগণও আমার সঙ্গে একমত যে 
যতক্ষণ না মিউনিসিপ্যাল অফিস খোলা হচ্ছে এবং স্বাভাবিক কাজ কর্মের পরিবেশ ফিরে না আসছে 
ততক্ষণ পর্য্যস্ত কোন তদন্ত করাই সম্ভব নয়। তারপর থেকে অবস্থা যেখানে ছিল সেখানেই আছে । 
বিষয়টি আজ অবধি অমীমাংসিত। 

সবর্ধশেষে মাননীয় পৌরমন্ত্রী আমার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ৫০০শত অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ 

ও ১৫৪ জন কর্মচারীকে স্থায়ী করা সম্পর্কে অভিযোগ এনেছেন এবং কবে আমরা অস্থায়ী কর্মচারীদের 

কাজ থেকে অব্যাহতি দেবো, তা জানতে চেয়েছেন। 


স্যার, এ সম্পর্কে আমার বক্তবা বহরমপুর শহরে লোক সংখ্যা, বাসগৃহ, রাস্তাঘাট বিপুলভাবে 
বেড়ে গেছে । তাই পৌরসভার কাজকর্ম সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করার জন্য সর্বাধিক ২৫০.০০ টাকা 
বেতনে হরিজন সমেত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীনিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও রেশন কার্ড /তপ্শীল 
জাতি/উপজাতি খণ/ বেকারদের স্বনিযুক্তি প্রকল্প/জি, আর বিলি/ ইন্দিরা সুপার মার্কেটের ১৭৩ টি 
ষ্টলের রক্ষণাবেক্ষণ /শহরে বৈদ্যুতিক বান্থ লাগানো, সুইচ 00 - 017 করা/ ৫টি পৌর প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পঞ্চমশ্রেণীর প্রবর্তন এবং 11991ণ' ও 08088 £১০11017 1১191) এর*কাজ সুষ্ঠভাবে 
চালনার জন্য অনধিক ৫০০ অস্থায়ী কর্মচারী আমাকে নিয়োগ করতে হয়েছে। তবে সঠিক সংখ্যা 
মিউনিসিপ্যাল আফিস না খুললে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। 


এ ছাড়া মাননীয় পৌরমন্ত্রী যাহাদের স্থায়ী করার কথা বলেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই 
একনাগাড়ে ৩ বৎসর কার্যকাল শেষ করেছেন। এদের অধিকাংশই মৃত অবসর প্রাপ্ত এবং পৌর 
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আইনের মোট কর্মচারীর ১ শতাংশ নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে “স্থায়ীকরণ” করা হয়েছে। বর্তমানে 
সরকার পৌরসভার কাছ থেকে [80107 00 / 10954ণ। 0878 /১৫1101 [107 এর কাজগুলি 
প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে অনধিক দেড়শতাধিক অস্থায়ী কর্মচারী বাড়তি হতে পারে যাদের কাজ 
থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। তবে সময়টা আসন্ন দৃগ্গা পুজার পরে হওয়াই বাঞ্থনীয় বলে মনে করি। 


স্যার, এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে কিছুদিন পূর্বে শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত পৌরপতিদের এক সভায় 
মাননীয় পৌরমন্ত্রী একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন যে কমিটি পশ্চিমবঙ্গের 
যে সমস্ত পৌরসভায় সরকারী আদেশ ছাড়াই লোক নিয়োগ করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা বিবেচনা 
করে নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করে দেবেন। কিন্তু সেই কমিটির অস্তিত্ব আমরা আজ পর্যস্ত দেখতে 
পেলাম না। 


এই প্রসঙ্গে মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধামে জানাচ্ছি _-পশ্চিমবঙ্গের অনেক 
পৌরসভাতেই বহরমপুর পৌরসভার মত নিয়োজিত কম্মচারীদের সরকার বৈধ বলে মেনে নিয়েছেন 
কিন্তু আমরা বার বার সরকারের মনযোগ আর্কষণ করা স্বত্তেও আমরা বঞ্চিত হয়েছি। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আপনার মাধ্যমে বিশদভাবে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। এখন 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন আর কালবিলম্ব না করে বহরমপুর 
পৌরসভার সমস্ত প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়া হোক যাতে পৌরসভার দীর্ঘকালীন অচল অবস্থার 
'অবসান হয় যাতে অনাহারক্রিষ্ট পৌরকর্মচারীগণ ও সব্র্বোপরি বহরমপুর শহরের নির্দোষ পুররাসীগণ 
অশেষ দুর্গাতি ও নরক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পান। 

স্যার, আমি আপনার মারফৎ জানাচ্ছি সরকারের কাছ থেকে যে অর্থ আমরা দাবী করছি তা 
দিয়ে কেবলমাত্র 91100101760 9091701) 9180 দের মাহিনা দেওয়া হবে। 


স্যার মাননীয় পৌর মন্ত্রী বিধান সভায় বলেছেন “পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে যাহা করা 
হয়” আমি নাকি তাহাই করেছি। স্যার আমি যা করেছি তা নিজের স্বার্থে নয় শুধুমাত্র বহরমপুর 
শহরের উন্নয়নের জন্য একখাতের টাকা অন্যখাতে সাময়িকভাবে ব্যয় করেছি। যেটা সমস্ত পৌর 
সংস্থাই এমনকি সরকারী দপ্তরগুলিও করে থাকে। 

[* * * * ] স্যার আপনাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।। 
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মিঃ স্পীকার £ শ্রী শঙ্কর দাস পালের বক্তব্য থেকে -“স্যার, আমার বন্ধু মন্ত্রীসভার মাননীয় 
সদস্য দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় একবার সি. পি. আই. (এম) দলকে সোসাল ফ্যাসিষ্ট বলে আখ্যা 
দিয়েছিলেন তার মমাথ তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ বহরমপুর শহরের পুরবাসী কংগ্রেসকে 
ভোট দেওয়ার অপরাধে গত ৭ মাস ধরে যে নয়ক যন্ত্রনা ভোগ করছেন তা থেকে আজ বুঝতে পারছি 
মাননীয় দেবব্রতবাবুর কথার মর্মার্থ-_-যৌক্তিকতা” এই কথাগুলি বাদ যাবে। 

মিঃ পাল, পারসোনাল এক্সপ্ল্যানেশন হয় অন স্পেসিফিক পয়েন্টের উপর। গ্মাপনি ৫। ৬ 
পাতা প্রিপেয়ার্ড টেক্সট পড়ে দিলেন। এটা পার্লামেন্টারি নিয়ম নয়। মন্ত্রী ছাড়া অন্য কোন সদস্য 
প্রিপেয়ার্ড টেক্সট থেকে পড়তে পারবে না-_এটাই স্টিক্ট পালামেন্টারি নিয়ম, প্রিপেয়ার্ড টেক্সট থেকে 
পড়া যায় না। তার কারণ অন্য কেউ প্রিপেয়ার্ড করে দিতে পারেন। আপনি যা পড়লেন এটা আপনার 
কথা নয়, অন্য কারো কথা হল। প্রিপেয়ার্ড টেক্সট পড়ার নিয়ম নেই। প্রিপেয়ার্ড টেক্সট হচ্ছে কোন 
মন্ত্রীকে তার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী তৈরী করে দেন, তিনি পড়েন, এটা পালামেন্টারি নিয়ম। 
016 : [*15710017590 85 0100160 0 116 ০10411] 
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আপনি যখন পড়ছিলেন তখন আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করিনি যেহেতু পড়ছেন বলে। আজকে 
আপনাকে অনুমতি দিলাম কিন্তু ভবিষ্যতে এইভাবে পারসোনাল এজপ্ল্যানেশন করতে দেব না। 
পারসোনাল একসপ্ল্যানেশন হচ্ছে যদি এ্লিগেশন হয়ে থাকে সেটাই একপ্লেন করবেন আর আপনি 
পলিসি স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলেন -_ কি করছেন, কি করতে চান, এটা করা দরকার-_ বাণী দিয়ে 
গেলেন। এখানে তো বাণী দেবার সুযোগ নেই। এইভাবে হয়না । আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে 
সেইটুকু ডিল করবেন। এছাড়া বার়্ুত বলার দরকার ছিল না। আপনি বাজেট স্পীচ দিয়ে দিলেন। 
গড় গড় গড় করে বলে গেলেন। এটা করবেন না, ঠিক নয়। 
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17, ১1698072115 111015101-11-0000156 07 48110010016 
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(4১100670101) 081160 0/ 91011 1২971150179] 15191581557 01) 0106 2170 
4১205, 1991). 

জী নীহার কুমার বসু ঃ 

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 

মাননীয় সদস্য শ্রী ননীগোপাল মালাকার মহাশয়ের বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক্তি 
একটি দৃষ্টি আর্কণী নোটিশের উত্তরে আমি জানাচ্ছি যে__ 

(১) বিধানচন্ত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ষ জানিয়েছেন যে অতৃতপূর্ব আর্থিক অনটনের 
জন্য বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ পরিচালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 

(২) তিনি গত ১১ই মার্চের চিঠিতে আরও জানিয়েছেন যে রাজ্য সরকার থেকে রক্ষণাবেক্ষন 
ব্যয় বাবদ (1581006781700 2:21) যে ৬২.৭৮ লাখ টাকা মাসিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে, তা 
প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্টনয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু বেতন ও স্কলারশিপ বাবদ মাসিক অন্যুন 
৮২ লাখ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু তিনি বেতন ও স্কলারশিপ ইত্যাদির জন্য মাসে কেবলমাত্র ৬২.৭৮ 
লাখ টাকা রাজ্য সরকার থেকে পাচ্ছেন। বাড়তি টাকার প্রয়োজনের কারণ হিসাবে তিনি নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন-__ 

১) বচিহীত্র বেতন কাঠামো পুননির্ধারণ জনিত অতিরিক্ত খরচ, 

২) বদ্ধির্ত হারে গবেষকদের স্কলারশিপ প্রদান, 

৩) শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কামশন নির্ধারিত উচ্চতর হারে বেতন প্রদান, 

৪) গবেষণা, শিক্ষা, পঠনপাঠন ও ফার্মের কাজের জন্য যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন, 
সেগুলির মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি। 

কিন্তু উপরিক্ত বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের সমর্থনে দফাওয়ারী এবং বিস্তারিত ব্যয়ের 
হিসাব উপাচার্ধ্য দেখান নি। 

গত জানুয়ারী থেকে মার্চ ১৯৯১ পর্য্যস্ত মাসিক ব্যয় বাবদ প্রতিমাসে ৬২,৭৮,৭২৩ টাকা 
হারে বিশ্ববিদ্যালয়কে মঞ্জুর করা হয়। এপ্রিল মাসে এ মঞ্জুরী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৫,৮৭,৯৭৩ টাকা 
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মে মাস থেকে মাসিক প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ৬৭,৬৪,২৮৫ টাকা এবং জুলাই মাস পর্যস্ত এ একই 
হারে মাসিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া এককালীন অতিরিক্ত মঞ্জুরী হিসাবে ডিসেম্বর *৯০ তে 
৯,০৭,২৩৯ টাকা, মার্চ '৯১তে ১৫ লাখ টাকা এবং গত জুলাই মাসে ৫ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
দেওয়া হয়েছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রয়োজন সঠিকভাবে নিরূ'পণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের বিস্তারিত 
বিবরণ না পাওয়ায় কৃষি এবং অর্থ বিভাগের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত আর্থিক প্রয়োজন 
নিদ্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। 

এতদ্যতীত অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করার জন্য বিগত বেশ কয়েক বছরের আয় ব্যয়ের অডিট 
রিপোর্ট না পাওয়া যাওয়ায় উপচার্য্ের দাবী অনুযায়ী মাসিক মগ্ুরী দেওয়া সম্ভব হয় নি। 

উপাচার্য জানিয়েছেন যে, আর্থিক অনটনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাঙ্ক থেকে ওভারদ্রাফট্‌ 
নিয়েছেন এবং অন্যান্য খাতের অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং রাজ্য সরকার দ্বারা নিধাঁরিত 
বর্ধিত হারে বেতন প্রদানের জন্য ব্যয় করেছেন। যার ফলস্বরূপ উপাচার্যের হিসাবমত, ক্রমপুঞ্জি ত 
ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭৪.৫৩ লাখ টাকা। 

উপচার্্য আরও জানিয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আর্থিক দুরবস্থার জন্য বিভিন্ন বিভাগে 
কষ্টিজেন্ট ব্যয় বন্ধ করা হয়েছে, উন্নয়ণ বাবদ বরাদ্দের অর্থ অন্য খাতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং 
কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দেওয়া যায় নি। 

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ আর্থিক সঙ্কট নিরসনের উপায় বিবেচনার জন্য কৃষি বিভাগ গত 
জুলাই মাসে অর্থ বিভাগের সঙ্গে এক বৈঠক-এ মিলিত হয় এবং হিসাব পরীক্ষা সাপেক্ষ 
বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন ৫ লাখ টাকা অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা হয়। 

গত ২.৮.৯১ তারিখে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা বিবেচনার জন্য কৃষি মন্ত্রীর বিশদ 
আলোচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে কোন খাতে কত টাকার প্রয়োজন প্রামাণিক তথ্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় জানালে 
অর্থ বিভাগ তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছে। এই বৈঠকে আরও ঠিক হয়েছে 
যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য অর্থ বিভাগ এবং 
কৃষি বিভাগের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং এ কমিটিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে 
সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হবে। 

জানা গেছে যে গত ৬ই জুন থেকে উপাচার্ধ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকছেন না। তিনি 
স্বাস্থ্যের কারণে ১.৮.৯১ থেকে ১১.১০.৯১ তারিখ পর্য্যস্ত ছুটির আবেদন করেছেন এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য তাকে ছুটিতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। 
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শ্রী ননী কর ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে বিষয়টা বলতে চাই, সেটা খুব ছোট বিষয়, কিন্তু 
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[608 /১৪5৪5, 1991] 
আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের জেলার ক্ষেত্রে খুব গুরুতর বিষয়। স্যার , আপনি 
জানেন বারাসাত থেকে হাসনাবাদ পর্যস্ত একটা রেল লাইন আছে। আমাদের রাজ্যের অনেক গুলি 
রেল লাইন, প্রায় ৫ টি রেল লাইন রেলমন্ত্রী তুলে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। অন্য গুলির ক্ষেত্রে 
কি অবস্থা জানি না, সেখানে আমি যাতায়াত করি না, আমাদের ওই রেল লাইন তুলে দিলে এখানকার 
মানুষ অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়বে। স্যার, আপনি জানেন যে আমাদের ওখানে একটা মার্টিন রেল 
লাইন ছিল, ১৯৫২ সালে সেটা উঠে যায়, সেটা কলিকাতা থেকে হাসনাবাদ পর্যাস্ত যাতায়াত করতো । 
এই লাইন উঠে যাবার পর অনেক লড়াই করে, সংগ্রাম করে বারাসাত থেকে হাসনাবাদ পর্যস্ত এই 
লাইনটি হয়। তবে এটা স্বীকার করতে হচ্ছে তখনকার মন্ত্রী গনি সাহেব-ওদের আপত্তি থাকতে পারে 
__এই ব্যাপারে কথা হয়েছিল ওনার সঙ্গে। এই লাইনে এখন ইলেকট্রিফিকেশান হয় নি। এই লাইন 
লোকশানের জন্য তুল দেওয়ার কথা হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহন মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি 
যাতে কেন্দ্রের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলেন এবং এই লাইন যাতে না উঠে যায় তার ব্যবস্থা করেন। 
এই ব্যাপারে বোধ হয় জয়নাল সাহেবের আপত্তি নেই। আপত্তি যদি না থাকে তাহলে এই ব্যাপারে 
তারা যেন কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেন। এই রেল লাইন উঠে গেলে এই এলাকার মানুষের সর্বনাশ হয়ে 
যাবে। 
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শ্রী নারায়ন মুখাজী ঃ - মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করছি। স্যার, প্রায় একমাস হয়ে গেল বসিরহাট মুনসেফ আদালত কার্যতঃ 
অচল হয়ে আছে। এই মুনসেফ আদালতে ষীরা আইনজীবী আছেন তারা আদালত বর্জন করেছেন। 
জনৈক মুনসেফ সাহেব তার অশোভনীয় আচরনের ফলে আইনজীবীরা আদালত বর্জন করেছেন। শুধু 
তাই নয় তার এজলাসে র সামনে অবস্থান করে আছেন গত ১৫ দিন ধরে। সেই জন্য আমি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় আইনমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কৰণ করছি যাতে তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং 
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আইনজীবীদের সঙ্গে বিচারকের মত পার্থক্য হওয়ার ফলে ষে কোর্টে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর 
হয় তার ব্যবস্থা করেন। 


শ্রী শিবদাস মুখাজী ঃ (উপস্থিত ছিলেন না)। 


শ্রী অতীশ চন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ হোমগার্ড মেস ফেডারেশনের 
উত্থাপিত হোমগার্ডদের বিভিন্ন সমস্যার কথা আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করছি।গত 
২৪।১২।৮৭ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে একটি অর্ডার, সিভিল অর্ডার নং ১১৭৯৯, 
দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে হোমগার্ডদের নিয়োগ, কাজের নিয়মকানুন ইত্যাদি ব্যাপারে 
তৎকালীন সময়ে যে সুযোগ-সুবিধা ছিল, অর্থাৎ '৮৭ সালে যা ছিল তা এ নির্দেশ অনুযায়ী বজায় 
থাকে। ১৯৮৮ সালে হোমগার্ডস্‌ গ্যামেন্ডমেন্ট গ্যাক্ট করা হলো যাতে ওদের যে স্ট্যাটাস ছিল তা 
মেম্বার থেকে ভলান্টিয়াব করে দেওয়া হলো।ওদর যে গ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া, হলে সেটাকে 
এনরোলমেন্ট করে দেওয়া হল এই ভাবে যে, হোমগার্ডদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যা 
থেকে যাচ্ছে। আজকে হোমগার্ডরা পুলিশের মত কাজ করে, অথচ দৈনিক ৩৫ টাকা তারা পায়। 
এটাকে বেতন ঠিক বলা যায় না। এই হোমগার্ডদে স্থায়ীকরণ করা হোক এবং পুলিশ কর্মীরা যে সমস্ত 
সুযোগ-সুবিধা পায় সেই ধরণের সুযোগ-সুবিধা এদের ক্ষেত্রে ও বদ্ধিত করা হোক। বর্তমানে ২০ 
হাজার হোমগার্ড এখানে আছে, এদের যাতে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় তারজন্য আমি 
মাননীয় স্বরাষ্্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হলদিয়া এটি শিল্পনগরী। হলদিয়ার দিকে 
নজর রেখে বড় একটি হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল বছর কয়েক আগে, যেটি ১৯৮৮ 
সালে শেষ হয়। ২৫০টি শযা বিশিষ্ট হয়ে এটি চালু হতে পারে। এ পর্যস্ত সেখানে একশোটি শয্যা 
নিয়ে হাসপাতালটি চাল হয়েছে। অন্য যে পরি-ণঠামো দরকার তা এখনও হয়নি। ১৯৮৮ সালে 
হলদিয়াকে একটি মহকুমা হিসাবে ঘোষণা করা হয়, তবুও এটি এখনও করা হয়নি। হাসপাতালটির 
বিরাট পরিকাঠামো আছে, আমাব মাননীয় স্বাস্থ্মনত্রীর কাছে দাবী, অবিলম্বে এই হাসপাতালটিকে স্টেট 
জেনারেল হসপিট্যাল, এর পরিবর্তে মহকুমা হাসপাতাল হিসাবে রূপান্তরিত করুন এবং নার্সিং ট্রেণিং 
সেন্টার হিসাবে চালু করার ব্যবস্থ; করুন। এই হাস পাতালে অবিলম্বে ডাক্তার নার্স নিয়োগ করে এই 
এলাকার মানুষের চাহিদ। পূরনের বাবস্থা করুন। 


শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় £ মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে সংদপত্রে একটি গুরুতর সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে এই বলে যে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রদের বেশী নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই 
মর্মে ফে সংবাদটি বেরিয়েছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রামকষ মিশন শুধু মাত্র. একটি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যার কাজের পরিধি ভারতের ব্রিসীমানা ছাড়িয়ে 
পৃথিবীব্যাপী আজ ব্যপ্ত। আনার মনে হচ্ছে যে, এই প্রতিষ্ঠাণের ভাবমূর্ত্িকে কলঙ্কিত করার জন্য 
এই ধরণের সংবাদ ছাপানো হয়েছে এবং এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই বিষয়ে তদন্ত হওয়া 
দরকার। কারণ রামকষ্জ মিশনের উপরে আক্রমণের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। তাই এই ব্যাপারে 
মানুষের স্বার্থে, জনস্বার্থে একটা তদস্ত হওয়া দরকার। 


শ্রীমতী অনুরাধা পুততুণ্ডা ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আইন ও বিচার 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করছি। মগরাহাট (পশ্চিম) এলাকায় মারাত্মক একটি ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের 
মুখে আমাদের পার্টি করার অপরাধে আমাদের এক পার্টিকর্মীর দু'বছরের সম্ভানকে কংগ্রেসী গুন্ডারা 
বোমা মেরে ক্ষত বিক্ষত করে। যারা আসামী তারা কংগ্রেসী। ওদের নেতা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, কাগজে 
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ছবি বেরিয়েছিল যে এ এলাকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে গাড়ী থেকে নামতে দেওয়া হয়নি __ 
কংগ্রেস করমীদের চাপে তিনি নামতে পারেন নি। তার গাড়ী থেকে নামার সাহস হয়নি। আসামীরা 
জামিন পায়নি। জর্জ কোর্টে, হাইকোর্টে আসামীদের জামিন বাতিল হয়েছে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো, 
ডায়মন্ড হারবারের পি. পি. আগে বাংলা কংগ্রেস করতেন, গত নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন 
মগরা হাট কেন্দ্রে। সেই পি. পির ভাই মগরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এই সুযোগ নিয়ে তিনি 
ডায়মন্ড হারবার থেকে এ আসামীদের জামিনের জন্য ব্যবস্থা করছেন। 


[2.40-2.50 7১৮.] 


এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ে এই জাতীয় কাজ করছেন। আমি 
আপনার কাছে অনুরোধ করবো যে পি. পি. তিনি একছ্ধন সরকারী কর্মচারী, তিনি এই ধরণের 
অপরাধ করার পরেও তার চাকুরী থাকবে কিনা সেটা একটু দেখবেন। 


শ্রী আবদুস সালাম মুক্ধী £ উপস্থিত নেই। 


শ্রী শৈলজা কুমার দাস 2 মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী এবং স্বাস্থামনত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গে যত গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলি তাতে 
প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথে একটি করে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বসানো হয়। সেই 
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা পার্ট টাইম ডাক্তার । গ্রাম পঞ্চায়েতে এতো বিভিন্ন রুগীর ভিড় থাকে যে 
একজন পার্ট টাইম ডাক্তার দিয়ে হয়না। সেই কারণে আমি অনুরোধ করছি যে অবিলম্বে যাতে ওই 
পঞ্চায়েতুকেন্দ্রগুলিতে হোল টাইমার রাখা হোক বা ফুল টাইমার রাখা হোক। ওই সব ডাক্তাররা 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এপোয়েন্টমেন্ট পায়। কিস্ত স্বাস্থ্য দপ্তর ওদের টাকা দিয়ে থাকেন। জনস্বার্থে এই 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং পঞ্চায়েতমন্ত্রী ও স্বাস্থযমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ যে ফুল টাইমার করার 
ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী রাজকুমার মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আর্কবণ করছি। রাস্তাটি ৬নং জাতীয় সড়ক থেকে পাঁচলা মোড় ফোর্ট গ্লসটারের 
মধ্যে দিয়ে গেছে। ওই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা । কিন্তু ওই রাস্তায় অসংখ্য পোর্ট হোল হয়ে 
রয়েছে। ওই রাস্তার উপর দিয়ে ৫টি জুট মিলের মালপত্র র-মেটিরিয়ালস্‌ এবং ফিনিসড গুডস সব 
যাতায়াত করে। এমন কি কটন মিলের কাঁচা মাল এবং ফিনিসড্‌ গুডস ওই রাস্তা দিয়ে যায়। তা ছাড়া 
কেবল ফ্যাকটারি আছে ওই রাস্তাতে। ৬১, বি বাস ওই রাস্তার উপর দিয়ে চলে। কোন লরী বাস 
ওই রাস্তা দিয়ে চলার অযোগ্য হয়ে পড়েছে । এই রাস্তাটি ইমিডিয়েট মেরামতি করার দরকার। 


শ্রী মানিক ভৌমিক ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ময়না কলেজে ১৯৭৭ সালে কলা বিভাগ খোলা হয়। ওই কলেজে ১২০০ বেশী 
ছাত্র পড়ে। কিন্তু কলা বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগ না থাকার ফলে ওই একটি বিভাগে অসম্ভব ভীড় 
হচ্ছে।এতোগুলো ছাত্রকে এখন উচ্চশিক্ষা দেবার কোন উপায় নেই। এই বছর বিদ্যাসাগর 
ইউনির্ভাসিটি বি. কম চালু করার কথা হয় কিন্তু রাজ্যসরকার ওই সিদ্ধান্তকে খারিজ করে দিয়েছেন। 
সুতরাং অবিলম্বে ময়না কলেজে বি. কম কোর্স চালু করার ব্যবস্থা করুন। 

শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ"্মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আর্কবণ করছি। কল্যাণীতে প্রায় ১৩ একর জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেন্দ্রীয় সরকারকে দেন ফ্রুগ 
রিসার্চ সেম্টার খোলার জন্য, এরজন্য ৬ কোটি টাকাও স্যাংশান করা হয়েছে। পাঁচিল ইত্যাদিও তৈরী 
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হয়ে গেছে। কিন্তু জানিনা কেন ওই কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। ৩৯ বিঘা জমি দেওয়া হলো, পাচিল তোলা 
হলো এবং ৬ কোটি টাকা কেন্দ্র স্যাংশান করলেন কিন্তু ফ্গ গব্ষেণর এখনো পর্য্যত্ত হচ্ছেনা। এটা 
যাতে দ্রুত চালু করা হয় তার ব্যবস্থা করুন। 


ডাঃ মানস ভূঁইএা £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ মীর দৃষ্টি 
আর্কষণ করছি। সমগ্র মেদিনীপুর জেলা, যে জেলা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই মুহর্তে সর্ব বৃহৎ। সেই 
জেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে এক শ্রেণীর ডাক্তার এর 
জন্য নার্সিং হোম পরিণত হয়েছে আমি নিজে চিকিৎসা জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আমার এই 
অভিযোগ সমস্ত ডাক্তারের বিরুদ্ধে নয়। ইদানিংকালে কিছু কিছু ডাক্তার তাদের চিকিৎসার নাম নিয়ে 
সমপগ্রভাবে আজকে একটা ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে চলবার চেষ্টা করছেন। এটা দুঃখের ব্যাপার, 
পরিতাপের বিষয়। আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করবো যে মিদনাপুর হাসপাতালকে একটা 
মেডিকেল কলেজ স্ট্যাটাস হিসাবে চলতে পারে। এখন ওখানে নরককুন্ডে পরিণত হয়েছে। সেখানে 
এক শ্রেণীর রুগীদের অবহেলা করছে। আমি এই ব্যাপারটা অবিলম্বে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রীমতি সন্ধ্যা চ্যাটাজী ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার এলাকায় 
গৌরহাটি হাউসিং এস্টেটে কিছু দুনীতি সম্পর্কে এবং অনিয়ম সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আগে গৌরহাটি হাউসিং এস্টেট লেবার ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে ছিলো। এখন এটি সাধারণ 
আবাসিক হিসাবে গণ্য করা হয়। এই হাউসিং এস্টেটের আন্ডারে ওই অঞ্চলে যে সমস্ত কোয্নার্টার 
আছে এবং ওই অঞ্চলের মিলে যে শ্রমিকরা কাজ করেন তাঁদের জন্য আালোট করা হতো। বর্তমানে 
ওখানে আলোটমেন্টের জায়গায় দুনীতি এবং অনিয়ম হচ্ছে। সেখানে নর্থ ক্রুক বন্ধ থাবার সময় সেই 
কোয়ার্টারের মালিক যাঁরা ছিলেন তীরা চলে যান। তারপর যখন আসেন তখন দেখছেন যে অন্য 
একজন কর্মী রয়েছেন এবং তার নামেই ভাড়া গোনা হচ্ছে। আগে মিলের মালিকরা শ্রমিকদের বেতন 
থেকে ভাড়া কেটে নিয়ে নিতেন। এখন হয় না। অনেক সময় দেখা যায় কোয়ার্টার ভ্যাকেট করবার 
সময় ১৫, ২০ হাজার টাকা পর্যাত্ত লেনদেন হচ্ছে। আমি এই ব্যাপারটা দেখার জনা অবিলম্বে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানাচ্ছি। 


শ্রী সুশাস্ত ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুত মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আর্কবণ করছি। গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে আমাদের জেলা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অবস্থায় ছিলো। 
তার পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে 
যাতে সে অবস্থার পরিরর্তন করা যায়। গ্রামীণ বৈদ্াতিকরণের পুরানো কাজকর্মের ফলে মৌজা বা 
গ্রামে পুরো বৈদুযুতীকরণ হচ্ছে না। ৫০০ মিটার লাইন টানা আছে। এর ফলে সংঘাত বাড়ছে, বিরোধ 
বাড়ছে। কেন্দ্রের থেকে গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণের জন্য যে টাকা দেবার ব্যবস্থা ছিলো পরবর্তীকালে 
কেন্দ্রীয় সরকার রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশানের টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন। পুরো মৌজা বিদ্যুতায়ন 
হচ্ছেনা। এতে আরো বিরোধ বাড় হে, সংঘাত বাড়ছে। এই বিষয়ট। গুরুত্ব দিয়ে দেখবার জন্য অনুরোধ 
জানাচ্ছি। প্রয়োজনে নীতি যদি সংশোধন করতে হয় , তাহলে এই বিধানসভার অধিবেশনে সংশোধন 
করবার ব্যবস্থা করা হোক। এই বিষয়ে যাতে পুরোনো ক্রটি কাটিয়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করা 
হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের যা টাকা দেবার কথা ছিলো, প্রতিশ্রুতি ছিলো সেই বিষয়টা দেখার জন্য 
অনুরোধ করছি। 
[2.50--3.00 7০৬1.] 


স্ত্রী নির্মল সিংহ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
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আর্কণ করছি । দক্ষিণ২৪-পরগনা দীর্ঘকাল সেচ ব্যবস্থার বাইরে ছিল, কংগ্রেস শাসনে কৃষকদের 
আন্দোলনের ফলে দাবি-দাওয়ার ফলেও এঁ এলাকা সেচের মধ্যে আসেনি। পরবর্তী কালে কৃষক 
আন্দোলনের নেতা বামস্রন্ট্েরে আমলে প্রভাস রায় তার প্রচেষ্টায় নদীর জল বিভিন্ন খালের মুখ দিয়ে 
জোয়ারের জল ঠেলে দেওয়ার ফলে কিছু এলাকা সেচের আওতায় এসে গেল। কয়েক বছর এই 
ব্যবস্থা ভাল করে চালু করার ফলে বিরাট এলাকা সেচের মধ্যে এল। কিন্তু অনেক পুরান খাল মজে 
গেছে, নতুন খাল কাটা হয়নি। এই মজা খালগুলি যদি সংস্কার করা হয় এবং নতুন খাল কাটা হয় 
তাহলে হাজার হাজার বিঘা জমি বোরো চাষের আওতায় আসবে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার শ্রম 
দিবস সৃষ্টি হবে এবং কোটি কোটি টাকার ফসল উৎপন্ন হবে। সেজন্য ভায়মগুহারবার, মগরা, 
বারুই পুর ইত্যাদি অঞ্চলের খালগুলি যদি সংস্কার করা হয় এবং নতুন করে খাল কেটে যদি সমস্ত 
এলাকাকে এই চাষের আওতায় আনা হয় তাহলে এ এলাকার মানুষের অনেক উপকার হবে। এজন্য 
এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি তাকর্ষণ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় এখানে উল্লেখ করছি পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বার্থে। দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার 
বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্ত পুর, সোনারপুর, ক্যানিং সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ৭টি রেলপথকে রেল 
মন্ত্রক তুলে দেওয়ার কথা বলছেন। আজকে শোনা যাচ্ছে তারা বলছেন ৬টি রেল পথ তারা তুলে 
দেবেন, তার পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গকে বাস চালাবার সুযোগ দেবে। আমরা কোন যুগে ফিরে যাচ্ছি? 
রেল পথের কাজ কি বাসে সম্ভব? বারুইপুব-লক্ষ্মীকাস্তপুর লাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গতবার এই 
বিধান সভায় ১০ই মার্চ সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব নিয়েছি যে বারুইপুর -লক্ষ্ীকাস্তপুর সিঙ্গল লাইনকে 
ডবল লাইন করতে হবে যাত্রী সাধারণের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিবেচনা করে। নামখানা- 
লক্ষ্রীকাত্তপুর লাইনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ করেছেন, অথচ তান মাঝখান থেকে 
বারুইপুর-লম্ষ্ীকাস্তপুর লাইন তু দেবেন বলেছেন এবং তারা বলছেন এই সমস্ত রেল লাইলে যে 
লস হচ্ছে তার ৫০ পারসেন্ট যদি রাজ্য সরকার ক্ষতি পূরণ করেন তবে তীরা এই রেল পথ রাখবেন। 
বছরের পর বছর এই এলাকার মানুষ এই রেলপথের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, প্রয়োজন হলে 
এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। 


শ্রীমতী বিলাসীবালা সহিস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর মহকুমায় একটি মাত্র কলেজ আছে যে 
কলেজে ইংরাজী, জীবন বিজ্ঞানের পাশ কোর্স চালু আছে। এর ফলে অনেক ছাত্রছাত্রী অসুবিধায় 
পড়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর তাদের যদি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয় তাহলে তাদের 
পুরুলিয়া কিংবা অন্যান্য কলেজে যেতে হয়, যার ফলে এ মহকুমার ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ অসুবিধায় 
পড়তে হয়। তাই উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে মাবেদন রাখছি যাতে রঘ্াথপুর কলেজে ইংরাজী, বায়ো- 
সায়েলের অনার্স খোলা হয় এবং বাণিজ্য বিভাগ চালু করা হয়। 


শ্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা অত্যত্ত জরুরী 
বিষয়ে কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করছি। রাসায়নিক সার দুশ্প্রাপ্য হয়ে গেছে, সারের দাম বেড়েছে বলে 
অসাধু ব্যবসায়ীরা লরী লরী সার গুদামজাত করে বেশ দামে বিক্রী করছে রাত্রী বেলায়। আমাদের 
পুলিশ, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ মাঝে মাঝে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেন, এখন তাদের কোন ব্যবস্থা দেখতে 
পাচ্ছি না। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে একটা সভর্কবাণি উচ্চারণ করার জন্য এবং তার 
[ডত্রিবিউচ্চাতিল ভার নেওয়ার জন্য দাবী করছি। 
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শ্রামতী কুমকুম চক্রবর্তী ২ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ৮ই আগষ্ট, ২২ স্শ শ্রাবণ আজকের দিনটিতে 
আমি আপনার মাধ্যমে কেন্ত্রীয় সরকারের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত করতে চাই সেটা 
হলো ১৯৪১ সালের ২৫শে জুলাই রেল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 
শান্তি নিকেতন থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল অসুস্থ কবির চিকিৎসার জন্য, সেই সেলুনটা 
যেটা অত্যন্ত এঁতিহ্য মণ্ডিত এবং অনেক স্মৃতি বিজড়িত সেই সেলুনটি আজকে অনাদরে হাওড়া কার 
সেডে পড়ে আছে। সেই সেলুনের মধ্যে ময়লা পড়েছে, মাকড়সার জাল সেই সেলুনের মধ্যে বাসা 
বিস্তার করেছে। যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা গর্ব করি তার শেষ যাত্রার স্মৃতি বিজড়িত সেলুন যা 
স্বাধীনতার আগে পেয়েছি সেই সেলুনকে আজকে রেল কর্তৃপক্ষ রক্ষা করতে পারছে না। আমি তাই 
আবেদন করব কেন্দ্রীয় সরকার যদি না পারেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়ে দিন, আমরা সেটা 
রক্ষা করব। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ই - মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে যে সমস্ত স্পেশাল 
আয়া আছে, প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রেই তাদের সার্ভিস অপরিহার্য কিন্তু তাদের কাজের ক্ষেত্রে কোন 
নিশ্চয়তা নেই, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সাধারণতঃ পেসেন্ট পাটি তাদের নিয়োগ করেন। ফলে মাসে 
১৫ দিনের বেশি কাজ পান না। ১৯৮১ সালে আদেশ দিয়েছিলেন হাসপাতালে চর শ্রেণীর কর্মী 
নিয়োগের সময় তাদের থেকে শতকরা ১৪ ভাগ নেওয়া হবে। বীবুডা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে 
কার্যকরী হয়নি, আগেও হয়নি, এখনো হচ্ছে না। সেখানে এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নান চাওয়া 
হয়েছে! এই ব্যাপারটি দেখার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সুকুমার দাস £ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা 
বলতে চাই, যারা শিক্ষায়'চেতনা আনার কথা বলেন, তার সাথে সাথে নিরক্ষরতা, দারিদ্রের অভিশাপ 
ইত্যাদি বলেন __ সেই মুখস্থ করে বুলি আওড়ানোর দলকে বলতে চাই যে, নং ১ প্রেসিডেন্সি কলেজ 
এবং নং ২ রামকৃষ্ণ মিশনকে আজকে যে ভাবে আক্রমন করছেন পলেটিক্যালি সেটা একটা 
দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে আমি মনে করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাল ছাত্র নই.মিডিওকার ছাত্র ছিলাম। 
সেখানে ভাল ছাত্র প্রোডাকসন হয়। কাজেই সেই ইনস্টিটিউসন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় মাননীয় 
মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি। 


শ্রী বুদ্ধদেব ভকত £ - মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র বিভাগের দৃষ্টি 
আর্কবণ করতে চাই এবং সগে সঙ্গে কংগ্রেস (ই) গুন্ডাদের কিছু সতর্ক করে দিতে চাই। আমি গত 
রবিবার দিন গোপীবল্লভপুর গিয়েছিলাম। সেখানে কান্দাসোল, পুটুলিয়া শ্রামের ৩ জন আদিবাসীর 
ঘর-বাড়ী, ছাগল, গরু লুঠ করা হয়েছে। ৫ হাজার টাকা করে তাদের জরিমানা করা হয়েছে। তারা 
গৃহছাড়া হয়ে বাইরে আছে। তাদের মা, বোনেদের উপর ওরা অত্যাচার করার চেষ্টা করছে। তারা 
আমার পায়ে, হাতে ধরে কান্নাকাটি করছে। কালকের বিতর্কে আপনারা এখানে বড় বড় কথা 
বললেন, বিবৃতি দিলেন। এই জিনিস যদি বন্ধ না করেন তাহলে তার পরিণতি আরো ভয়াবহ হবে। 


রী নটবর বাগদি £ - মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন বামফ্রন্ট সরকারের 32415 ইচ্ছা 
থাকলেও আমলাদের কিছু কাজ কর্মের জন্য পুরুলিয়া বঞ্চিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের 'সহায়তায় 
সেখানে গভীর নলকূপ, স্যালো টিউবওয়েল কিছু হবার কথা ছিল। ২₹ হাজার স্যালো পশ্চিমবঙ্গে 
হয়েছে। কিন্ত আমলাদের রিপোর্ট অনুসারে বলা হল পুরুলিয়ায় গভীর নলকৃপ হবে না। আমি তাই 
আপনার মাধ্যমে সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই __ আমরা যারা পূরুলিয়ায় আছি তারা 
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[6%) 488556 1991] 
মাতৃ-ভাষার টানে বেঙ্গলে এসেছিলাম। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমর প্রথম সারিতেই আছি। কিন্তু 
আমলাদের রিপোর্ট পুরুলিয়া -বাসীদের বঞ্চিত করেছে। আমি তাই সেচ মন্ীকে অনুরোধ করছি, 
পুরুলিয়ায় যাতে গভীর, অগভীর নলকৃপ হয় সেই দিকে তিনি যেন একটু নজর দেন। 


মিঃ স্পীকার £ - মিঃ পালারমেন্টারি গ্যাফেয়ার্স মিনিষ্টার একটু শুনুন। আমি বার বার বলছি 
মেনসান আওয়ারে ভাল সংখ্যক মন্ত্রীর উপস্থিত থাকা উচিত। আজকে দেখলাম যখন মেনসান হচ্ছিল 
সেই সময় মোট ২ জন মন্ত্রী ছিলেন। ভবিষ্যতে মেনসান আওয়ারে যাতে অন্তত ৬জন মন্ত্রী উপস্থিত 
থাকেন সেটা আপনি দেখবেন। আমি আবার বলছি যদি ৬ জন মন্ত্রী মেনসান আওয়ারে উপস্থিত না 
থাকেন তাহলে আমি হাউস এ্যাডজোর্ন করে দেব। ইট মাস্ট বি এনফোর্সড। আমি বার বার বলছি 
মেনসান আওয়ারে কেউ থাকছেন না। 


জিরো আওয়ার 
[ 3,090 " 316 ৮৬, | 


জ্বীবীরেন্্র কুমার মৈত্র £ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী সভার এবং হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হাউসিং 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, গ্যাপেক্স ব্যাঙ্কে গত দুমাস যাবৎ চেয়ারম্যান ঢুকতে পারছেন না। এর আগে 
৬৫ দিন তারা স্ট্রীইক করে রেখেছিল, কাজ হয়নি, এখনও কোন কাজ হচ্ছে না। কোন প্রাইমারী 
সোসাইটি কিছু পাচ্ছে না। সেখানে আমি একজন গভর্নমেন্টের মনোনীত ডাইরেক্টার। আমি সেখানে 
উঠতে পারছি না। উঠলে গালাগালি করে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন ইন্ডিসিপ্রিন, ইনসাবডিনেসান 
বলে কোন জিনিষ আছে কিনা। এখানে কো-অপারেটিভ মিনিষ্টার নেই, আমি তাকে আপনার মাধ্যমে 
জানাচ্ছি, কালকে আমি রেজিগনেশান সাবমিট করবো। আমি হাউসিং কো-অপারেটিভের একজন 
ডাইরেক্টার, আমি ঢুকতে পারছি না, বসতে পারছি না। চেয়ারম্যানের ঘরের লাইন কেটে দেওয়া 
হয়েছে। এর প্রতিবাদে আমি কালকে পদত্যাগ করবো। এর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এটা কি 
অবস্থা চলছে? পশ্চিমবঙ্গে ইনডিসিপ্রিন, ইনসাবডিনেশান এই বলে কোন কথা থাকবে 'কি থাকবে না? 
আজকে কি কো-অপারেটিভ চলবে কয়েকজন এমধপ্রয়ীর জন্য, না সাধারণ মানুষের জন্য? এখানে 
সত্তর ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানে অরাজকতা 
চলছে। 


শ্রীসুরত মুখারজী £ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে আইনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে স্যার, ল্যান্ড এ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ- এর 
আজকে বাজেট ডে। তার আগে আমি বলি, গত সেশানে একটা আইন উনি এখানে এনেছিলেন -_ 
বিল এবং সেটা পরে পাশ হয়। সেটা সম্পূর্ণ বেআইনী । কি করে বেআইনী সেট আমি দেখাচ্ছি। স্যার, 
বেআইনী বিল যদি আইন হয়ে দেশের মধ্যে ঘুরতে থাকে তাহলে আমার মনে হয় বিধানসভা থেকে 
আমাদের চলে যাওয়াই শ্রেয়। স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে এই বিলটা কি ভাবে এসেছে 
সেটা আপনি দেখুন। আপনি জানেন, ৬/55139108] 1,8110 [২০001705 11100191 13111, 
1991 (/৯$ 08599 0 1076 4১550171019 01) 015 260) 78101, 1991 81 
85501706000 0 019 009৮9170101) 29.4.91) 
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এই বিলটা যখন পাশ হয় তখন সেটা আইন নয়। সেই বিলের মধ্যে যদি কোন ভুলক্রটি থাকে 
থাহলে সেক্রেটারি তার নিজের ক্ষমতাবলে সেটা পরিবর্তন করে নিতে পারেন। কিন্তু স্যার, আপনার 
মাধ্যমে চলে যাওয়ার পর এবং গভনারের কাছ থেকে পাশ হওয়ার পর সেটা আইন হয়ে যায়। 
তারপর আর কোন এক্তিয়ার থাকে না সেক্রেটারির সুযোগটা সমস্ত ভুলক্রটি সংশোধন করার। 
সেখানে দরকার হলে আবার হাউসের কাছে গ্যামেন্ডমেন্ট হিসাবে আনতে হবে। আমি বিজনেস 
প্রসিডিওরের রুল ৯৪ টা আপনাকে দেখতে অনুরোধ করছি। কত বড় বেআইনী ব্যাপার সেটা স্যার, 
একের পর এক দেখুন। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে , [২70195 01 [7:00901116 - 10110 -94 
- 5/7616 & 0111 15 [85560 0 1176 110050, 070 59019121/ $10811 179$5 [90%/01 
10 001601 109061 01015 2110 112100 50101) 00111 011017605 11) 1179 1311] ৪5 816 
০011590010110181 01001) (116 21701101701) 20010050 1৮ [116 [1011১০. 


স্যার, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত হবার পর আপনার এক্তিয়ার হল শুধুমাত্র পাঠিয়ে দেওয়া যে 
এটা বিধিবদ্ধভাবে বিধানসভা থেকে পাশ কবা হয়েছে। আপনি পাঠিয়েও দিলেন। ল ডিপার্টমেন্ট 
থেকে ৩১ তারিখে জানান হল বিলটি ভুলে ভর্তি। কিরকম তার বর্ননা দিচ্ছি। একেবারে টপ টু বটম 
ভূলে ভর্তি। গভর্নারের কাছ থেকে পাশ হয়ে আসার পর কারেক্ট করলেন সেক্রেটারি নিজে । ভুলটা 
প্রথমেই দেখুন | [1 1010 01016 11 1106 2 (0 "/101010" 1980 "8111016" 

ল ডিপার্টমেন্ট বললো যুক্ত করতে হবে। 285০ 4 17 0180156 402) 11 11116 2. 10: 
)011501001011 1680 ")01150106101)". 

এটা যুক্ত করতে হবে। 1] 01805৩ 4 (4) 11 010 17710৬1510 1) 11170 4, 001 
"10050571980 "10060, ] 012050 5(2), 17 110৩ 3, 0017 "9000-590110) 01)", 
1620 “*500-5900101] (1). এই রকম করে ১৯ পাতার একটা এ্যাক্ট, সে এ্যাক্টুটা বাজারে 
ঘুরছে। একটা তুল এ্যাক্ট , বিল পাশ হয়ে গেল এবং সেটা বাজারে ঘুরছে। আমি আপনাকে অনুরোধ 
করবো যে এখানে ল্যান্ড বেভিনিউ মিনিষ্টার আছেন, দিস মাষ্ট বি উইথভ্রন। আপনি এই সম্পর্কে 
রুলিং দিন, 01) ৬/1)€ 0111016, (076 5601610 ০2] 0101060 1110 4৯01? /৯ 1311] 0) 
[১০ 01081790 0 (10 59০০18 0011 1700 4৯০. 

গ্যাক্ট যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে এখানে এ্যামেন্ডমেন্টেব জন্য প্লেস করতে হবে। সুতরাং 
আমি এই সম্পর্কে আপনার রুলিং কি জানতে চাই 


মিঃ স্পীকার ঃ- জিরো আওয়ারে কলিং হয় না, বসুন। 


শ্রী নটবর বাগদীঃ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে যে বিষয়টি এখানে 
উত্থাপন করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রাস্ত। আজকে কাগজে বের হয়েছে 
এবং আমরা পুরুলিয়া বাসী হিসাবে বিষয়টি অনেক দিন থেকে শুনছিলাম যে এ শরীর শিক্ষার যে 
এক্সটারন্যাল এক্জামিনার, সত্যবান দত্ত মহাশয় যে অভিযোগ করেছেন হেড এক্জামিনার এর 
বিরুদ্ধে সেটা দেখা দরকার। রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের কাছে যে চিঠি এসেছে এটা তাকে প্রভাবিত 
করতে পেরেছে কিনা, এটা তথাকথিত বনু নামী দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যারা শিক্ষার নামে ব্যবসা 
চালায় তাদের কাজ কিনা, এটা দেখা দরকার। এই যে এক্সটারনাল একজামিনার এবং ধিনি হেড 
একজামিনার আছেন, এদের দন্ত কতটা ঠিক বা বেঠিক এটা দেখা দরকার। বিভাগীয় সচীব যিনি 
আছেন, তার কাছে যখন বিষয়টি ইনকোয়ারীর জন্য সত্যবানবাবু দিলেন, তাকে নাকি ধমকানো 
হয়েছিল। কাজেই এটা তদন্ত করে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


294 /9977৮31-% 7য২0021005 
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ডাঃ মানস ভূঁইঞ্যা $ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং কৃষি মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কবণ করছি। স্যার, গ্রামবাংলার চাষের সময় শেষ 
মুহূর্তে এসেছে। পশ্চিমবাংলার সর্ব বৃহৎ মেদিনীপুর জেলা কৃষির উপরে নির্ভরশীল। এই জেলার 
ডেবরা ব্লকে প্রায় ৫০টি পরিবার কৃষি বয়কট এবং সামাজিক বয়কট- এর মধ্যে আছে মাকর্সবাদী 
পার্টির আদেশে। তেমনি করে সবংয়ে ১২টি পরিবার, কেশপুরে ১০০টি পরিবার এবং জাম্বনী ও 
গোপীবল্পভপুরে ৫০টি করে পরিবার আজকে কৃষি মজুর বয়কট, সামাজিক বয়কট এবং রাজনৈতিক 
বয়কটের আওতায় আছে। স্যার, আমরা কোথায় বাস করছি, কোন সভ্য জগতে আমরা বাস করছি, 
এ নিসাব নিত রিস্ক রা 

রছি। 


( গোলমাল ) 


স্বী তপন হোড় ঃ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


মিঃ স্পীকার ঃ-_ তপনবাবু, বসুন। আমি যখন আপনাদের বসতে বলছি তখন আপনারা কেন 
বসছেন না? কোন নিয়ম থাকবে না, কোন নিয়ম মানবেন না? তাহলে আমি হাউস এ্যাডজর্ন করে 
চেম্বারে চলে যাই, এখানে থাকার দবকার নেই। আর আপনারা যা ইচ্ছা তাই করুন। এই ভবে 
চলেনা। জিরো আওয়ারে এইভাবে ডিবেট করা যায় না। যদি কোন বক্তব্য থাকে মন্ত্রীকে বলবেন। 
কিন্তু এই ভাবে চলতে পারেনা। 


জী তপন হোড় $ -_ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বোলপুর শান্তিনিকেতনে নাবাড ১৯৮৪ সালে 
গ্রামীন ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। এবারে ১৯৯১ সালের মার্চ 
মাসে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি তুলে লক্ষেনী নিয়ে যাওয়া হল। গোটা পূর্ব ভারতে এটা একমাত্র প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কমীর্দের। এটা হঠাৎ চলে গেল। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যে বঞ্চনা সেই 
বঞ্চনার এটা একটা অনন্যা নজির হয়ে থাকছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কৰণ করছি যে এই বিষয়ে 
তিনি হস্তক্ষেপ করুন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলুন যাতে এই নাবাডকে আবার বোলপুরে 
শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনা যায়। 


[3.10-3.45 7১৮1.] 
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জী দেব প্রসাদ সরকার £ -_ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার আপনাকে 
জানাচ্ছি। আপনি জানেন ডান্ধুনিগ্যাস, এই গ্যাসের ক্রাইসিস আমাদের দেশে আছে অথচ ডাক্কুনি 
গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রের যে গাস বিক্রি করা হচ্ছে, কার্ধ্য ক্ষেত্রে সেটা অনেক কম টাকা দেখানো হচ্ছে 
এটা মারাত্মক জিনিস। ১১৪ কোটি টাকার গ্যাস প্রকৃতি পক্ষে বিক্রি করেছে অথচ বিল করেছে মাত্র 
৫৪ কোটি টাকার | এটা অডিট রিপোর্টে ধরা পড়েছে। আরও মারাত্মক ব্যাপার যেখানে এই রকম 
গ্যাসের ক্রাইসিস, সেখানে তিন কোটি ৬০ লক্ষ টাকার গ্যাস এক বছরে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়া 
হয়েছে, কিন্তু তার নাকি বাজার নেই বলে। এইরকম মারাত্মক অবস্থা। ১৬০ কোটি টাকার এই প্লান্ট, 
যেখানে শিল্প কারখানাগুলিতে ফারনেস অয়েল লাগে ৭৫ কোটি টাকার- হাওড়া, বি. টি. রোড, জি. 
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টি রোড্রে কারখানাগুলোতে। এখন যেটা ১০৫ কোটি টাকার ফার্নেস অয়েল এর জন্য বৈদেশিক মুদ্বা 
বেঁচে যেতে পারে, যদি এই গ্যাস ইউটিলাইজ হয়। আমি এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখাজী $ __ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করছি। দার্জিলিং গোরা ছিল কাউন্সিলের ওখানকার 
এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট এর সেক্রেটারী গত ১৫ই জুন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণের কাছে একটা চিঠি 
লেখেন। আমি চিঠিটা পড়ে দিলে বুঝতে পারবেন। 
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সিদ্ধান্ত যে কোন কিছুই নিতে পারেন, রাজনৈতিক সিদ্ধাত্ত। কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে 
দার্জিলিং গোরা হি কাউন্সিল এর কোন সাংবিধানিক অধিকার নেই যে তাদের সরকারী ভাষা তা 
ঠিক করবেন। যখন পশ্চিমবঙ্গ সরব্ারের নিজস্ব সরকারী সিদ্ধান্ত হচ্ছে নেপালী হচ্ছে সরকারী ভাষা, 
তার উপর দাঁড়িয়ে এই ধরণের সিদ্ধান্ত করা এবং সেই সিদ্ধান্ত স্্রীক্টলি মানবার জন্য সার্কুলার দেওয়া, 
এটা দার্জিলিং গোরখাঁ হিল কাউন্সিলের যে বিল, এই আইনের বিরোধী এবং সংবিধানে র অটোনমাস 
বডিগুলো সম্পর্কে যে অধিকার দেওয়া আছে,.তার বিরোধী। এই ধরণের সংবিধান বিরোধী কাজ যদি 
দার্জিলিং গোর্থা হিল কাউন্সিল করে তাহলে ঘুখ্যমন্ত্রীর এই ব্যাপাবে ইনটারভেনশন দাবী করবো। 


শ্রী সত্য রঞ্জান বাপুলি ৪ __ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় তুলতে চাই। আমরা ধারণা করেছিলাম যে বিদ্যুৎ মন্ত্রী পান্টে গেছেন, বোধ হয় বিদ্যুতের 
পরিস্থিতি ভাল হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, আগেকার বিদ্যুৎ আমলে যে অবস্থা ছিল, এখনও 
সেই অবস্থা ঘটছে। আমি বেহালার কথা বলছি। মাননীয় অধ্যম্ষ মহাশয়, সেখানে গতকাল চারবার 
লোড শেডিং হয়েছে এবং রাত্রি ১১ টা পর্যন্ত সেই এলাকায় কোন আলো জুলেনি। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বলাবো, শুধু বিদ্যুৎ মন্ত্রীর পরিবর্তন নয়, একটা কোঅর্ডিনেশান কমিটি করে 
বিদ্যুৎ চালাবার ব্যবস্থা করুন। 


(/১0 0015 50826 016 130850 %/০5 00107750111] 3:45 5) 
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শ্রী সত্য রঞ্জন বাপুলী ঃ __ স্যার, একটা ইনফোরমেসন আছে। খাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে 
প্রথমার্ধে আমি হাউসে ছিলাম না। আমি এসে শুনলাম শঙ্কর দাস পালের ব্যাপার নিয়ে সরকার 


296 ,45588191,% 17২001371)705 168 5০৪৭৭, 19911 
পক্ষের বিধায়করা আমাদের এই পর্যস্ত মারবার জন্য এসেছিলেন এবং ভীদের আন-রুলি ব্যবহারে 
আপনি অসস্তষ্ট হয়েছেন। আপনার মত নিষ্ঠাবান বিজ্ঞ লোককে সরকার পক্ষের সদস্যদের ব্যবহারের 
জন্য, আন-রুলি কাজের জন্য হাউস সাসপেণ্ড করতে হয়েছে, ্যাডজোর্ন করতে হয়েছে। এটা 
নজিরবিহীন ঘটনা । ইতিহাসে আজ পর্যস্ত হয়নি, সরকার পক্ষে র আন-রুলি কাজের জন্য স্পীকারকে 
হাউস বন্ধ করতে হয়েছে। 


মিঃস্পীকার £-__ %63, 101. 791741 4১099011 ১ 91781 15 9081 00100 01 01001? 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন $-_ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি রুল 
৩৫২-র প্রতি। এই হাউসে %০৷ 219 (116 ০05600181) 01 (116 11056 . ০১] 819 1119 
£99101165 01016 701156. %00 212 1951001751016 10 70911708117 18৬/ 2170 01001 
810 211] 0৫600170 0170 09001] 01 (110 110050. 


আপনি ৪৩ কোম্চেন এ্যালাউ করেছেন; [1 15 0310 ০0. 1২00০996195 ৬170 ০) 
11106117111 01015. 


আমরা বিরোধী পক্ষের সদস্যরা, ৬/০179৬5 ৪০1০ 16850) (0 12159 211 £1101706 
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ডাঃ মানস ভূএগ্তা ঃ - স্যার, মৎস্য দপ্তরের খাবার খেয়ে অনেক এম. এল. এ অসুস্থ, আমরাও 
অসুস্থ। ডাঃ মোতাহার হোসেনও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনি মংস্যমন্ত্রী মহাশয়কে ডাকুন, ভয়ঙ্কর 
পরিস্থিতি। 


মিঃ স্পীকার £ - আমি তো অসুস্থ হয়নি। 
[১0141 


730069€ 01 (1)6 (0৮0৮6771)1186780 01 ৬/65৫ 13671091 101 1991-92. 


৬6] 16৮ 0৭ 1)711/1)5 101২ ০8২7৩ 
1017১11) ০.7 &. 1101 511) ০. 61 


৯11, ১00০9106110 19091779100 05. 7 & 61 ৬/111 96 (2101) 01) 10 
0150105510119. "11616 876 17 ০1101010175 (0 1917121101০. ৭7. 


/&]] 01 0101) 816 11) 01001 2110 17799 ০০ 1070৬9৫. 


9171 9007819 1101101)67166 : ১], ] 095 101770৬6118 006 2177001)1 
01 0116 10611910 09617600090 (0 1২০. 1- 


91771 9001১1912 1%170101761166 : 7 ১17, 1 098 00 1706 11781 0176 
21101010101 006 10170811006 


৪1711 1061) [১9580 92] : | 1900060 0 £২5, 1009-. 


1৬7, 919681007 : 17615 15 0101) 006 00 71001011 (0 10617181700. 61 
৮1101) 19 11) 01001 2110 [8 09 110৬০. 

91171 9505962 [২০9 : 917, 1106 10 110৬6 (1121 0116 21001 01 1106 
[06]77810 0০ 1608060 (0 2২6. 7%- 

৬11, 91969706 : 1₹০0%/ 015005510105 01) 10610810 95. 7 070 61. | 
0811 0001) 9101 /910151) 0021 018 91118. 


৬০170 08 10211) 5016 01815 299 


জী অতীশ চন্দ্র সিনহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয়, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্র 
আমাদের সামনে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন এবং বায় বরাদ্দের দাবী উত্থাপিত করেছেন আমি তার 
বিরোধিতা করছি এবং আমাদের তরফ থেকে যে সমস্ত কাটমোশনস আনা হয়েছে সেগুলির সমর্থন 
করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে মহামান্য রাজাপালের ভাষণের সময় থেকে এবং 
তারপর মাননীয় অর্থমন্ত্রীর যে বাজেট ভাষণ সেই সময়েও এবং মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণেও এই 
সরকার ভূমিসংস্কার এবং খাদ্যোৎপাদনে বিরাট একটা কিছু করে ফেলেছেন এই রকম একটা দাবী 
করেছেন। আমরা মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর যখন বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছিলাম 
কিংবা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের উপর বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছিলাম তখন অল্প 
সময়ের মধ্যে আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, এই সরকারের এই দাবী কতখানি ত্রাস্ত এবং 
অসাড়। আজকে আপনার সামনে তথ্যগুলি বিস্তৃত করে তুলে ধরতে চাই এবং আপনাদের শরিকদলের 
মাননীয় সদস্য-শ্রী কমল গুহ মহাশয় এখানে বসে আছেন, তিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম বাবুর বাজেট 
ভাষণের উপর যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই বক্তব্য একটু পড়ে শোনাতে চাই। মাননীয় কমলবাবু 
বলেছিলেন যে ভূমি সংস্কার নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে আত্মসস্তৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন এটা বাড়াবাড়ি 
কিনা সেটা একটু পরে বিস্তৃত করে আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করব। স্যার, আপনি হয়ত জানেন 
যে আমাদের সময়ে, আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যাস্ত যে সময়ের 
নানাকথা এখানে মাননীয় সিদ্ধার্থবাবুকে নিয়ে এসে তুলে ধরেন সেই ১৯৭৭ সালের জুলাই পর্যাস্ত 
পশ্চিমবঙ্গে ভেষ্টেড ল্যান্ডের পরিমাণ ১০.৭৫ লক্ষ একর। আমি যে ফিগারসগুলি দিচ্ছি সেগুলি সবই 
আর্থিক সমীক্ষা থেকে, আমার বানানো কিছু নিজের পরিসংখ্যান নয়। এই ১০.৭৫ লক্ষ একর জমি 
১৯৭৭ এ ভেষ্ট হয়েছিল। কৃষির জন্য বন্টিত হয়েছিল ৬.৩৫ লক্ষ একর। আর আপনারা যে 
পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যাত্ত ১২.৬ লক্ষ একর সিলিং 
বহির্ভূত জমি, খাস হয়েছে তার মধ্যে ৯.০৭ লক্ষ একর জমি। ১৯.৪ লক্ষ মানুষের মধ্যে বন্টিত 
হয়েছে -- পৃষ্ঠা ১৮, প্যারা ৩.১৫ আর্থিক সমীক্ষা যা আপনারা দিয়েছেন ১৯৯০-৯১ তে এই 
পরিসংখ্যান দেওয়া আছে, তার মানে দীড়িয়েছে এই, যে এই ১৪ বছরে মাত্র কত জমি বন্টিত হয়েছে 
জানেন, ২.৭২ লক্ষ একর, যেখানে আমাদের সময়ে ১৯৭৭ সালের জুলাই মাস পয্যস্ত বন্টিত 
হয়েছিল ৬.৩৫ লক্ষ একর এই বিরাট সাক্সেস স্টোরি ফুলনো ফাঁপানো আপনাদের দাবী, সেই দাবীতে 
কি দেখছি, আপনারা ১৪ বছরে ২.৭ লক্ষ একর মাত্র বন্টন করতে পেরেছেন। পশ্চিমবঙ্গে জমির 
পরিমাণ কত? চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর। আপনারা এই যে ১৯.৪ লক্ষ 
মানুষকে ৯.০৭ লক্ষ একর আমাদের সময়টা ধরে আপ টু ডেট ফিগার ৯.০৭ লক্ষ একর জমি ১৯-৪ 
লক্ষ মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন, ভাগ করে দিয়েছেন তারা মাথা পিছু কত করে জমি পেয়েছে? 
১ বিঘার সামান্য কিছু বেশী। অর্থনীতিতে যাদের সামান্য একটু জ্ঞান আছে, তারা আমাকে বলুন,বুকে 
হাত দিয়ে ১ বিঘা জমি যারা বিতরণ করেছেন তারা জোতদার , বা বড় জমির মালিক নয়, ১০০ 


ভাগ ভূমিহীণ কৃষক। 
[ 400 - 4.10 7.1, | 


সেই ভূমিহীন কৃষকদের এক বিঘার সামান্য কিছু বেশী জমি দিয়ে তাদের স্বয়ংভর করতে 
পেরেছেন? তাদের দুবেলা দুমুঠো খাবারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন 
তো? মাননীয় ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী জবাব দেবার সময় বলবেন এই যে ২.৭২ লক্ষ একর জমি বিতরণ 
করেছেন, সে কেউ এক বিঘা পাক কি আধ বিঘা পাক,সেই জমি তার কাছে থাকছে কিনা, সে কাউকে 


300 /95চা4া 20২00880105 
[687 85096 1991] 


বিক্রি করে দিচ্ছে কিনা পরিবারের বা সংসারের অভাব পুরনের জন্য এই পরিসংখ্যানটা মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় দেবেন। এই পরিসংখ্যান আর্থিক সমীক্ষায় স্টাটিসটিকাল এ্যাপেনডিক্সে কোথাও খুঁজে পেলাম 
না। সুতরাং আশা করবো এই পরিসংখ্যান মন্ত্রী মহাশয়ের জবাবী ভাষণে পাবো। এটা আমরা নিশ্চিত 
জানি, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে সমস্ত আধ বিঘা এক বিঘা জমি মানুষকে বন্টন করা 
হয়েছে সেই জমি তারা রাখতে পারছে না, সেই জমি তারা চাষ করতে পারছে না। যদিও আপনি 
বিভিন্ন ধরনের খণ দেবার চেষ্টা করেছেন তবুও ওই আধ বিঘা জমি নিয়ে ওই সমস্ত পরিবার, 
করতে পারে না তারা সেই আধ বিঘা এক বিঘা জমি বিক্রি করে দিয়ে সংসারের অভাব অনেক 
জায়গায় পূরন করেছে। এটা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তেকে জানি। সুতরাং এই যে বড় বড় ক্রেম 
করছেন, নানা রকম দাবি করছেন যে আপনারা একটা বিপ্লব সাধন করেছেন, নানা রকম দাবি 
করছেন পশ্চিমবাংলায় ভুমিসংস্কার করে এটা একটা ফাকা অসার কথা এটা আমরা সকলেই বুঝতে 
পারছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমিসংস্কার করতে হবে না এই কথা আমি বলছি না, নিশ্চয় করার 
প্রয়োজন আছে। জমিদার, জোতদার যারা জমি লুকিয়ে রেখেছে তাদের কাছ থেকে জমি বার করে 
এনে গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি করতে হবে। আমি বারে বারে বলেছি সেকেন্ড গ্যামেন্ডমেন্ট বিল 
যখন বিনয়বাবু সিলেক্ট কমিটিতে এনেছিলেন সেই মিটিং-এ আমি ছিলাম, সেখানে আমি আমাদের 
দলের তরফ থেকে বলেছিলাম যেটা, সেই সম্বন্ধে আমি পরে আসছি, ওই বিল সম্পর্কে আমাদের যেটা 
মনে হয়েছে আসল উদ্দেশ্য ছিল জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত করা এবং সেই জমি এক বিঘা, আধ 
বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা করে আরো কিছু দলভুক্ত লোক যারা আছে তাদের বিতরণ করা কিংবা জমি 
দেব বলে লোভ দেখিয়ে দলে রাখা। যখন ওই দ্বিতীয় সংশোধনী বিল আনা হয়েছিল তখন আমি 
বলেছিলাম এতো ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছেন কেন, ওই সব না করে কৃষি জমি, অকৃষি জমি সব এক করে 
দিয়ে স্্রেট ফরোয়ার্ড হয়ে জমির সিলিং কমিয়ে দিলেই তো হলো। তাতে তো অনেক জমি চলে 
আসছে। মন্ত্রী মহাশয় সেই কথাতে রাজী হন নি। তিনি অনেক কথা বললেন, পরে আলোচনা করবো 
ওটা নিয়ে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সরকার ১৪ বছরে একটা বিরাট কৃতিত্বর দাবি করছেন 
ভূমিসংস্কার নিয়ে, ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়েছেন, বিপ্লব সাধন করেছেন। এই 
সমস্ত ফাঁকা বুলি। কমল বাবু তার বক্তব্যে বাজেট ভাষণের সময় বলেছেন অসীমবাবু বাড়াবাড়ি করে 
ফেলেছেন। তিনি যদি আজকে বলতেন তাহলে ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হহাশয়কে বলতেন যে বাড়াবাড়ি হয়ে 
শেছে। আমি আগেই বলেছি পশ্চিমবাংলায চাষ যোগ্য জমির পরিমান ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর, তার 
মানে ৩৯০ লক্ষ বিঘা - তিন গুন করলে - আর পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যা হচ্ছে আপনারা জানেন 
সাড়ে ৬ কোটি। 


তার ৭০ ভাগ যদি আমরা ধরে নিই গ্রামে আছেন, তাহলে গ্রামে বাস করেন (পশ্চিমবাংলায়) 
৪.৬ কোটি মানুষ৷ অথাৎ চারশো ষাট লক্ষ মানুষ গ্রামে বাস করেন। আমরা দেখছি যে মেট চাষের 
জমি আছে ৩৯০ লক্ষ একর, আর গ্রামে থাকেন ৪৬০ লক্ষ মানুষ। আপনাদের যে সমস্ত নীতি, 
মার্কসবাদী নীতি আছে, সবাইকে সমান করে দেওয়া, সেই সমান করে দেওয়া নীতিতে আপনারা যদি 
সবাইকে সমান করে ভাগ করে দেন তাহলে দেখা যাবে যে, মাথাপিছু ০.৮ বিঘা করে হবে। এতে কোন 
সমস্যার সমাধান হবে কিনা আপনারা যাঁরা অর্থনীতি সম্বন্ধে নাড্রচাড়া করেন তাদের জিজ্ঞাসা করি 
যে, আপনারা ভাবনা-তিস্তা করে দেখুন এই দিয়ে পশ্চিমবাংলায় জমির ক্ষুধা গ্রামে যাঁরা থাকেন, 
তাঁদের সমস্যার সমাধান আদৌ হতে পারে কিনা? এটা হচ্ছে না বলেই আমরা বর্তমানে দেখছি, 
আপনারাও নিশ্চয়ই দেখছেন, এই সমস্যা ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামে যাদের সামান্য কিছু জমি ১০, ১৫ 
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বিঘার মত জমি, শিলিংয়ের নীচে যাদের জমি আছে, তাদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে। এর ফলে 
তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। শহরে নতুন করে যে রকম হারে লোক বাড়ছে গ্রামের তুলনায়, 
এটা আদম সুমারী দেখলে আমাদের সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই অবস্থার মধ্যে এই 
আর্থিক অবস্থার মধ্যে, এই সার্বিক জমি যা পাচ্ছি এবং জনসংখ্যা যা গ্রামে আছে দিয়ে ভূমি সংস্কার 
পূর্ণ মাত্রায় আপনারা যদি সদ্বাবহার করেন তাহলেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। ইনজাংশনে 
আবদ্ধ জমির উপর __ যাঁরা জমির মালিক তারাই এই ইনজাংশান করছেন এটা ধরে নিতে হবে, 
জমির মালিক যাঁরা তাদের জমি ভেষ্টেড হয়, তারা অনেক সময়ে কোর্টে যান। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা । 
কিন্তু যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা হচ্ছে, পুরণো একটা বই আমার কাছে আছে __ ভূমিসংস্কার £- 
পশ্চিমবঙ্গ, পরিসংখ্যান বিবরণী - ৫, ১৯৮১ সালের রই। এর পরে এই রকম বই আর বিতরণ করা 
হয়েছে কিনা জানিনা। আমার পরিষ্কার মনে আছে, ১৯৮১-৮২ সালে ভূমি রাজস্বের উপরে যখন 
বিধানসভায় আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম তখন এটা থেকে কোট করেছিলাম। এটা হচ্ছে ইনজাংশনের 
ফলে আবদ্ধ জমির পরিমাণ, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেটা বলেছেন ৩১1১২।৮০ পর্যস্ত। এ সময় পর্যস্ত 
আবদ্ধ জমির পরিমাণ ছিল ১.৭৯ লক্ষ একর। এর পরে আর বেড়েছে কিনা তা আমি জানিনা । 
এরপর এই বই বিতরণ করা হয়েছে কিনা তাও আমি জানিনা। ন্যত্ত জমি ও বগাঁ জমির মামলাগুলিকে 
পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে হাইকোর্টে আইনজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষ শেল গঠিত হয়েছে। এইসব 
মামলা পরিচালনার জন্য সরকার দেয় অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এইসব মামলার কাজে নিযুক্ত 
পেশাদারদের ব্যয় নিবহি করার জন্য ১৯৭৭-৭৮, ১৯৭৮-৭৯, এবং ১৯৮০-৮১ সাল, এই তিন 
বছরের মধ্যে মোট প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা । মাত্র তিন বছরে এই ইনজাংশনে আবদ্ধ 
জমি ছাড়াবার জন্য হাইকোর্ট বা অন্যান্য কোর্ট থেকে, একটা বিরাট অংকের টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 
তারফলে এ ১.৭৯ লক্ষ একরের মধ্যে কতটা জমি ইনজাংশন থেকে মুক্ত করা গেছে সেই পরিসংখ্যান 
আমার হাতে নেই। ১৯৭৭-৭৮ থেকে '৮০-৮১ সাল এই তিন বছরে মাত্র ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ 
হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কাদের এই টাকা দেওয়া হয়েছে? সার্বিক ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, 
আপনাদের দলভুক্ত কালো কোট পরে যে সমস্ত উকিলবাবুরা হাইকোর্টে প্রাকটিস করেন তাদের 
উদ্দেশ্যেই এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 


[4.10 - 4.20 7১7১1] 


এবং এটা নিশ্চিত যে ১৯৮০-৮১ সালের পর আরো ১০ বছর অতিক্রাস্ত হয়েছে, এই দশ 
বছর এই বিষয় যদি অব্যাহত থাকে তাহলে নিশ্চয় আরো বেশ কয়েক কোটি টাকা ওই কালো 
কোটধারী উকিল মহাশয়দের জন্য ব্যয় করেছেন। ১৯৮০-৮১ সালের পরে ১৯৯০-৯১ সালে 
ইনজাংশানে আবদ্ধ যে সমস্ত জমি আছে তাকে হাইকোর্টের ইনজাংশান থেকে মুক্ত করার জন্য 
সরকার কত টাকা টাকা খরচ করেছেন এবং কত জমি ইনজাংশান থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন এই 
তথ্যটি মাননীয় মন্ত্রীর জবাবি ভাষণে জানতে চাইছি। তারপরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার 
কাছে একটি পরিসংখ্যান দিতে চাই চাষের আয়ের ব্যাপ্রারে। আপনারা জমির মালিকদের একটা 
বিশেষ শ্রেণী হিসাবে ধরেছেন। যাদের দুবিঘা কিংবা ৫ বিঘা পর্যযস্ত জমি আছে তাদের আপনারা 
শোষবমূলক, জোতদার-জমিদার বলে ভূষিত করেছেন। আমি যে হিসাব দেবো সেটা ভুল কি ঠিক 
তার জবাব আপনি দেবেন। সাড়ে ৫২ বিঘা যদি সিলিংয়ের সর্বোচ্চ ল্যান্ড হয় তাহলে নন-ইরিগেটেড 
এরিয়ায় জমির মালিক যদি কেউ থাকে তাহলে সে বিঘাপ্রতি ২০০ টাকা করে পাবে। এই ২০০ টাকা 
করে যদি ধরা হয় বিঘা প্রতি লাভ, তাহলে ৫২ বিঘার জমির মালিকের বছরে ইনকাম দাড়ায় ১০ 
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হাজার ৪০০ টাকা। ৫২ ॥ ২০০-১০৪০০ টাকা হয় বছরে। এই নিধারিত সর্বোচ্চ সিলিং হলে জমির 
মালিক বলে যাদের ভূষিত করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় তাদের বাৎসরিক ইনকাম হচ্ছে 
১০৪০০ টাকা । অথচ সেখানে একজন ক্লাশ ফোর স্টাফের মাইনে আপনার জমানায় অনেক বেশী 
তাদের চেয়ে। একটা পিয়ন, বা একজন ঝাড়ু দার, যারা মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করে তারা অনেক 
বেশী মাইনে পায়। এর ফলে আজকে দেখা যাচ্ছে যে, সিলিংয়ের সর্বোচ্চ সীমা জমির প্রতি আজকে 
খুব একটা ভালো প্র্রেস হয় নি। এটা আপনাদের জেনে রাখতে হবে যে তাদেরও সংসার আছে, 
ছেলেমেয়ে আছে, তাদের শিক্ষা দিতে হয় পড়াশুনো করাতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তাদের একজন ক্লাশ 
ফোর স্টাফ থেকে কম আদায় হয় জমি থেকে। আবার এই ৫২ বিঘা জমির মালিকের যে অবস্থা তার 
চেয়েও খারাপ অবস্থা। গ্রামের গরীব দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের । মাননীয় কিরণময় নন্দ মহাশয় তাঁর 
বক্তব্যে যেটা বলেছেন দুবেলা দুমুঠো ভাত দিয়ে মাছ খেতে পাবে, এদের ক্ষেত্রে সেটাও সম্ভব হচ্ছে 
না। আসলে আপনারা চাইছেন তাদের আরো কি করে না খাইয়ে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে। 
আপনারা ভাবছেন তারা দিনে দুবেলা ভাত খেয়ে পড়ে থাকবে কেন? তাদের মুখে ১০ গ্রাস ভাতও 
যাতে খেতে না পারে তার ব্যবস্থা আপনারা করছেন। তাদের আপনারা না খাইয়ে রেখে আমূল ভূমি 
সংস্কার করছেন। ১ কোটি ৩০ ল্রক্ষ একর জমি সাড়ে ৬ কোটি মানুষের মধ্যে বিলি করছেন এবং 
তাতে দুবেলা দুমুঠো ভাত খেয়ে পড়ে থাকার মত অবস্থা তাদের নেই। অথচ তাদেরই শোষকমূলক, 
এবং জমিদার এইসব বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আর এই ভাবে তাদের জমি কেড়ে নিয়ে, তাদের 
বঞ্চিত করে আপনারা রাজ্যে রাজ্যে ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন যে আমরা আমূল ভূমি সংস্কার করেছি। 
বিনয়বাবু থেকে আরম্ভ করে আপনাদের দলের সকলেই একবাক্যে বলে বেড়াচ্ছেন যে ভূমি সংস্কারই 
একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির পথ। এখনও অনেক দেওয়ালে এই লেখা দেখতে পাওয়া যায়। আমুল 
ভূমি সংস্কার হোক কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এতে কি বেকারত্ব ঘুচেছে? এই আমূল ভূমি সংস্কারের 
ফলেই কি আজকে ৪৯ লক্ষ বেকার আছে। 


আমি আপনাদের বলবো যে অন্য পথ আছে। আমি পরে বলবো সেই পথের কথা । আর হবে 
কি না জানিনা। কিন্তু আপনাদের কে আমি বলতে চাই যে, অসীমবাবু বাজেট ভাষণে __ তিনি দাবী 
করেছেন যে প্রায় ৭০ ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে জমি আপনারা বিতরণ করেছেন, 
বর্গাদার রেকর্ডিং করেছেন এই সমস্ত করে আপনারা প্রায় এই গরীব মানুষের আওতায় ৭০ ভাগ 
পশ্চিমবাংলায় জমি আনতে পেরেছেন। অতএব আমরা ধরে নিচ্ছি, খেটে খাওয়া কৃষকের অধিকার 
-_ বাজেট ভাষণের প্যারা বারো তে আছে -- এখানে জমির পরিমান ৭০ শতাংশ কে অতিক্রম করে 
যাবে। যেখানে সরকার সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে একটা রেকর্ড করেছে তাহলে, আপনাদের এই রকম অবস্থা 
'কৈন? ৭০ ভাগ ভূমি সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে গেছে। তাহলে পশ্চিমবাংলায় এতে দারিদ্র্য কেন? 
পশ্চিমবাংলায় এতো বেকার কেন? তাহলে এতো হাহাকার কেন? পশ্চিমবাংলায় এতো সমস্যা কেন £ 
এই সব করে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। ৭০ ভাগ জমি কৃষকের অধিকারে আনার পরে 
আপনাদের এই অবস্থা কেনঃ আসলে ভূমি সংস্কার করবার কথা এবং ভূমিসংস্কার করে সমস্যা 
সমাধান করে দেবার কথা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ থেকে আরম্ভ করে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী থেকে, 
মাননীয় ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী পর্যস্ত বারবার বলে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এটা একটা মস্ত বড় 
ধাক্সা। এই দিয়ে পশ্চিমবাংলার বেকারত্ব সমস্যা, খেটে খাওয়া মানুষের সমস্যা, এই দিয়ে 
পশ্চিমবাংলায় মানুষের ক্ষুধার সমস্যা সমাধনি করা যাবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এইবারে 
খাদ্যোপাদনের পরিসংখ্যান দিতে চাই, সেটা হচ্ছে যে, আপনারা এই যে, ১৯৯০-৯১ সালের যে 
আর্থিক সমীক্ষা আমাদের দিয়েছেন তাতে আমাদের সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৬-৭৭ সালে যে খাদ্যোৎপাদন 
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হয়েছিলো সেটাকে কোট করে দিয়েছেন। আমি বলবো ১ বছর আগে ফিরে যান। ১৯৭৬-৭৭ সালে 
বন্যার জন্য উত্তরবঙ্গে খাদ্যোৎপাদন কম হয়েছিলো। ১৯৭৫-৭৬ সালে আমাদের পশ্চিমবাংলায় 
খাদ্যোতপাদন হয়েছিলো ৮৬ লক্ষ টন। ১৯৭০-৭১ সালে আমরা যখন ক্ষমতায় এলাম তখন 
খাদ্যোৎপাদন হয়েছিলো ৭৫ লক্ষ টন। আমরা যে ৫ বছর ছিলাম , যে পাঁচ বছরের কথা আপনারা 
প্রায়ই বলেন, সেই পাঁচ বছরে খাদ্যোৎপাদন বাড়লো ১১ লক্ষ টন। আর আপনাদের সময়ে অর্থাৎ 
১৪ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে কত? না বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৮ লক্ষ টন। অর আপনাদের ১৪ বছরে 
খাদ্যোৎপাদন পশ্চিমবাংলায় বাড়ুলো ৩২ লক্ষ টন। অর্থাৎ আপনাদের ১৪ বছরে খান্যোৎপাদন 
পশ্চিমবাংলায় বাড়লো ৩২ লক্ষ টন। তাহলে আমাদের পাঁচ বছরে ১১ লক্ষ টন আর আপনাদের 
১৪ বছরে ৩২ লক্ষ টন। ৩০ বছরের হ্সাব জানিনা, যদি পাই তখন বোঝা যাবে যে অবস্থা কী হলো? 
এটা স্বাভাবিক নিয়ম, তিন গুণিত পাঁচ __ পনেরো হয়, আর তিন গুণিত ১১ -_- ৩৩ হয়। এরীকিক 
নিয়ম যাঁরা জানেন তারা বুঝতে পারবেন যে ওই একই হারে বেড়েছে। আমূল ভূমিসংস্কার করে ৭০ 
শতাংশ খেটে খাওয়া কৃষকের মধ্যে জমি বিতরণ করে, জমিতে খাদ্যোৎপাদন করে রেকর্ড সৃষ্টি 
করেছেন _- কত ভাওতা কথা বুঝতে পারছেন এখন। আসলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গ্রামে 
লোকসংখ্যা বাড়ছে। অথচ জমি ছোট হয়ে যাচ্ছে। জমি বাড়ছে না। এটা তো আর ইলাস্টিক রবার 
নয় যে, টানলে বাড়বে। জনসংখ্যা বাড়ছে । আজকে তাই গ্রামে উৎপাদক সে ছোটই হোক, সে কম 
জমির মালিকই হোক বা বেশী জমির মালিকই হোক, তাকে আরো বেশী শ্রম দিতে হবে। তা না হলে 
সে নিজে খেতে পাবে না এবং নিজের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়াতে পারবে না। 


14,260 - 4.30 ৮.৮1.] 


সে কো-অপারেটিভ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে কিংবা ন্যাশানালাইজড ব্যাংক থেকে 
ধার কর্জ করে স্যালো টিউবওয়েল, মিনি কিট, েচের বন্দোবস্তো করে তার এক ফসলী জমিকে ২/৩ 
ফসলী করবার চেষ্টা করছে, হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি শুরু হয়েছে, সেইসব চাষ-আবাদ করে উৎপাদন 
বাড়াবার চেষ্টা করছে। ২ লক্ষ ৯২ হাজার জমি বিলি করে ভূমি সংস্কার করে একটা বিরাট বিপ্লব 
সাধন করেছেন সেটা আমার আদৌ মনে হয় না। আমি যে পরিসংখ্যান দিলাম সেই পরিসংখ্যান থেকে 
বোঝা যায় এগুলি ঠিক নয়। তাছাড়া আমি আপনাদের কাছে এখানে ১৯৯০-৯১ সালের আর্থিক 
সমীক্ষা থেকে পর়্ছ। পৃষ্ঠা ৯ এখানে বলছেন পূর্বতন যুগে এখানে আমন ধানের যে উৎপাদন হত 
এখন রেকর্ড মাত্রা __ প্রতি জায়গায় আপনারা রেকর্ড করছেন, প্রতি হেক্টরে কত, না, ১৮৩২ কে, 
জি. আর স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাপেনডিক্সে ২২০ পাতায় বলছেন ইল্ড রেট অব রাইস এ ১৯৯০-৯১ 
সালে ১৯.৫ কুইম্টাল পার হেক্টর। এই দুটো ফিগারের মধ্যে তফাৎ আছে। হতে পারে, এখানে শুধু 
আমন ধান বলেছেন, এর মধ্যে আউস, অন্য ধান থাকতে পারে, আমি সেটা বলতে পারব না, এখানে 
ইল্ডিং রেট হচ্ছে ১৯.৫ কুইন্টাল পার হেক্টর, এটা স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাপেনডিক্সের কথা। সারা 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আপনারা বলছেন প্রথম হয়েছি। কিন্তু ঘটনা তা নয়, আপনাদের স্থান সপ্তমে, 
পশ্চিম বঙ্গের উপরে আছে তামিলনাড়ু, সেখানে ৩০.৯ কুইন্টাল, আপনাদের ১৯.৫ কুইন্টল। পাঞ্জাবে 
৩৫.১, কণটিকে ২০.১, জন্মু কাশ্মীরে ২২ কুইম্টল পার হেক্টর, হরিয়ানায় ২৭.৩, অন্ধ প্রদেশে ২৪.২ 
কুইন্টল , পশ্চিমবঙ্গের স্থান সপ্তমে। সুতরাং এই যে আপনারা সমস্ত রেকর্ডে প্রথম হয়েছেন ফলাও 
করে বলছেন এটা কতখানি সত্য সেটা ভাল করে অনুসন্ধান করলে বেরিয়ে পড়বে । মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি সমস্ত স্ট্যাটিসটিকস আপনাদের স্ট্যাটিসটিকাল এাপেনডিক্স থেকে বলছি এই 
স্ট্যাটিসটিক্স যদি ভুল হয় তাহলে আপনাদের স্ট্যাটিসটিব্যাল এ্যাপেনডিক্স ভুল। এবারে আমি কিছু 
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আইনগত দিকে আসতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে বর্গা অপারেশান খুব ধুমধাম করে চালু করলেন। ভাল 
কাজ করেছেন আমি নিশ্চয়ই বলব। বর্গাদার প্রোটেকশান দেবার জন্য আইন আমরাই করেছিলাম 
এবং ক্রমশ ল্যান্ড রিফর্মের যে ইতিহাস তার অধিকাংশ কংগ্রেস করে গেছে । আপনাদের সময়ে 
যেগুলি হয়েছে দ্বিতীয় সংশোধনী হয়েছে, তৃতীয় সংশোধনীর সাথে আনুসঙ্গিক আইন কিছু হয়েছে, 
সে সম্বন্ধে আমি পরে আসব। 


তার মধ্যে আমরা দেখছি যে বগা অপারেশানের মাধ্যমে ১৯৯০, অক্টোবর পর্যাস্ত ১৪.২৬ লক্ষ 
ভাগ চাষীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট, 
১৯৫৫ এর ১৬ নং ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে এই ধারাটি খুবই 
ইমপট্যন্টি ধারা । কিভাবে প্রোডিউস প্রোডাকসন ভাগ হবে সেটা এখানে নির্দেশিত করে দেওয়া আছে। 
আপনারা যারা গ্রামে থাকেন তারা সবাই হয়ত জানেন যে, যদি জমির মালিক প্লাউ, ম্যানিওর, ক্যাটল 
গ্যান্ড সিডস দেন তাহলে ফিফটি ফিফটি ভাগ হবে। আর যদি তা না দেন তাহলে ভাগচাষী ৭৫ ভাগ, 
আর জমির মালিক ২৫ ভাগ পাবেন। আমরা এই আইন করে গিয়েছিলাম __ যেটা বড় কথা নয়। 
যাই হোক, আপনাদের সময় বর্গা রেকর্ডিং করছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যে, এতে 
কোন্‌ শ্রেণীর বগা্দার সেটা রেকর্ডেড হচ্ছে না। সে ফিফটি ফিফটি, না সেভেন্টি ফাইভ টোয়েন্টি 
ফাইভ, এটা রেকর্ডে হচ্ছে না। এটা হওয়া দরকার, যেহেতু আইনে দুটি শ্রেণীর বর্গাদার আছে। 
সুতরাং যখন রেকর্ডিং হবে তখন কোন্‌ শ্রেণীর বর্গদার সেটা যাতে রেকডিং হয় তার জন্য আপনি 
নিশ্চয় প্রশাসনিক নির্দেশ দেবেন। এটা আমরা নিশ্চয় আশা করতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি আপনার দৃষ্টি আর্কষণ করছি জাষ্টিস এম. আর. মল্লিকের কমেন্টারিজ অন ওয়েস্ট বেঙ্গল 
ল্যান্ডস রিফর্মস গ্যাক্ট, ১৯৫৫, এটা খুবই ইমপর্ট্যান্ট বলে আমার মনে হয়েছে। এর সেক্সান ১৬ এ 
বলা হচ্ছে __- 98000) 1615 51101) 05 (0 ৮/1761101 0176 10810980815 185 (0 951. 
[00116 [0100081), ০8019 ০60 গি0]) [110 0৮701. 0170 120৬/ 15 9150 51161) 85 (0 
৮/1090101 0110 08168091 ০01) 190056 00 (8106 006 5010 25515121100 1 006 
0৮101 ৬/21105 [0 38001 0170]. 11076 15 9150 10 [0109৬151017 05 10 10৬ 
5001) & 015]00016 08) 190 16501%60. 


অথাৎ বাংলা করে বলতে গেলে দেখা যাচ্ছে দুটি শ্রেণীর বর্গাদার আছে। একটা হচ্ছে ফিফটি 
ফিফটি, আর একটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ। ধরুন কোন মালিক বলল আমি প্লাউ, 
ক্যাটল্‌ ম্যানিওর এ্যান্ড সিডস দেব, বর্গাদার বলতে পারে আমি নেব না, আবার হয়ত কোন জায়গায় 
দেখা গেল বর্গদার চাইছে, কিন্তু জমির মালিক বলল আমি দিতে পারব না, তুমি চাষ কর -_ সেই 
ক্ষেত্রে জমির মালিক এবং বগারদারের মধ্যে ঝগড়া ঝাটির সৃষ্টি হয়। তাহলে সেই ঝগড়ার নিষ্পত্তি 
কি ভাবে হবে, তার কোন বিধান আইনে নেই। সুতরাং সেই বিধান করার জন্য যদি আইন পরিবর্তন 
করার প্রয়োজন হয় তাহলে সেই আইন পরিবর্তন করার অনুরোধ আপনার মাধ্যমে মাননীয় ভূমি 
রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে করছি। স্যার, এরপর আমি মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কবণ করতে চাই 
সেকসন ১৭১), ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিকর্মস গ্যাক্ট, ১৯৫৫ এর প্রতি । তাতে আগে একটা 
নেগলিজেন্স ক্লজ ছিল। অর্থাৎ বর্গাদার যদি তার জমি চাষ করতে নেগলেক্ট করে -_ নেগলেক্ট করার 
মানে হচ্ছে __ অন্যান্য চার পাশের জমিতে এ্যাভারেজ প্রোভাকসন যা হচ্ছে সেই রকম প্রোডাকসন 
তাকে দিতে হবে, সেই ভাবে ফসল তাকে ফলাতে হরে। এখন ধরুন একটা পার্টিকুলার জমিতে বিঘায় 
১০ মন হয়, তার আশপাশের জমিতেও যদি তাই হয় এবং সে যদি বলে আমি ২ মন প্রোডিউস 
করেছি এর ভাগ বমির মালিককে নিতে হবে, তাহলে এটা কিন্তু অন্যায় কাজ হবে। সুতরাং এটা 
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আপনি দেখবেন। এই নেগলিজেন্স ক্লজটি ১৯৭২ সালে ডিলিট করা হয়েছিল, এটাকে পুনরায় 
সংযোজন করা যায় কিনা, সেটা আপনি একটু চিন্তা করে দেখবেন। আমি আর একটি জিনিস আপনার 
নজরে আনতে চাই। সেকসন ১৬ এ প্রোডিউস ভাগের কথা লেখা আছে। আমি যখন সিলেক্ট কমিটির 
সদস্য ছিলাম তখন মন্ত্রী মহাশয়কে এটা বলেছিলাম __ “সৈয়ার অব অল প্রোডিউস স্যাল বি 
পেয়েবল্‌ টু বগাদারস' __ ফিফ্টি ফিফটি, সেভেন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ, কোন প্রোডিউসেরসই 
সংজ্ঞা এই ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রির্ফমস এ্যাক্টে নেই। কেউ যদি বলে ১ মন ধান হয়েছে, তার ভাগ 
নিতে হবে __ তাই নিতে হবে। আর কেউ যটি বলে ২ মন ধান হয়েছে, তার ভাগ নিতে হবে __ 
তাই নিতে হবে। যেহেতু প্রোডিউসের কোন সংজ্ঞা নিধরিণ করা নেই। কাজেই এই সংজ্ঞা নিধরিণ 
করা দরকার , যাতে এই ব্যাপারে কোন ঝগড়া ঝাটি বা সংশয়ের অবকাশ না থাকে এবং এটাই হওয়া 
উচিত! চারপাশের জমি একটা এ্যাভারেজ প্রোডাকসন দেখে সেই প্রোডাক্সনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই 
প্রোডিউসের সংজ্ঞা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এর পর আমি মাননীয় অধাক্ষ মহাশর, 
সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চাই। 
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জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন অন ইটস ওন মোশান কিংবা 0 (16 16[1056181101) 0 
[21215 17 217 816৪. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বলতে চাই, এই কনসোলিডেসান আইনের 
ধারা রেখে লাভটা কি? আমি আপনাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের দেশের জমি 
টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে এই পশ্চিমবঙ্গে যেখানে জমির উপর চাপ অত্যন্ত বেশী 
সেখানে জমি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে জমি ভাগাভাগির যে সিস্টেম তাতে গ্রামে 
গেলে দেখবেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে জমি ভাগ হতে হতে কোথাও কোথাও এমন অবস্থা হয়েছে যে 
২/৩/৪ কাঠা করে জমি পেয়েছে | আল দিয়ে দিয়ে অনেক জায়গায় এমনই অবস্থা জমির হয়ে 
গিয়েছে যে লাঙ্গল পর্য্যস্ত ঘোরানো যায়না। সেখানে যদি বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করতে হয় বা জমির 
মালিক যদি নিজের খরচে স্যালো বা মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসাতে চান তাহলে মুশকিল। সেখানে 
নিজের খরচায় যিনি স্যালে। বা মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসাবেন তিনি স্বভাবতই চাইবেন না ভার জমি 
ছাড়া অন্য জমিতে জল যাক এবং যদিও বা দিতে চান তাহলে হয়ত তিনি এমন রেট চাইবেন জলের 
জন্য যে সেই রেট হয়ত পাসের জমির মালিক দিতে রাজী হবেন না। এ নিয়ে গ্রামে ঝগড়া হয়। 
কনসোলিডেসান অব লান্ড হোল্ডিং __ ইউ. পি. রাজ্য তারা চকবন্দী করেছে। সেই চকবন্দী- 
কনসোলিডেসান অব ল্যান্ড হোল্ডিং পশ্চিমবাংলায় হওয়া বিশেষ প্রয়োজন আছে যদি আগামী দিনে 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস করতে হয়। এখন যা অবস্থা তাতে কারুর হয়ত ৪ বিঘা জমি আছে, সেখানে 
খোঁজ নিলে দেখবেন যে সেই ৪ বিঘা জমির মধ্যে কোথাও হুয়ত এক বিঘা, কোথাও হয়ত ৫ কাঠা, 
কোথাও হয়ত দু বিঘা __ এইরকম অবস্থায় জমি আছে। এইরকম অবস্থায় থাকলেবৈজ্ঞানিক প্রথায় 
চাষ করা অসুবিধা। সেখানে জমিতে স্যালো বা ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে ২/৩ টি ফসল করা সম্ভব 
হবে না। আশা করি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এ দিকে নজর দেবেন। কো-অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটির 
কথা ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস গ্যান্টে লেখা আছে। সেটা লেখাই আছে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় কো- 
অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। হয়ে থাকলে বা সেটা সাকসেসফুল 
হলে মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয় আমাদের জানাবেন আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জমিতে এইরকম 
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[60 :১00856, 1991] 
কো-অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটি করে সরকার থেকে সেই কো-অপারেটিভ ফার্মিং সোসাইটির শেয়ার 
ক্যাপিট্যাল কিনে সেগুলিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত প্রথায় যাতে চাষের সিস্টেম ইনট্রোডিউস 
করা যায় তারজন্য আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে। তারপর এই বইটাতে আবার দেখবেন, 
সেকশান ২১(সি)--0017501090101) 01 9(915 1,800 00100190101) 01155101781] 1,211 
(0100180101-এর কথা আছে। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট ভাষণে বলেছেন এটা 
করতে তৎপর হবেন। তিনি বলেছেন, এটা করতে বিভিন্ন কারণের জন্য দেরি হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি 
বলব, আইনটা তো পাশ করছেন সেকেন্ড এ্যামেন্ডমেন্ট -৮১এ, যদিও তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেতে 
দেরি হয়েছে _- ১৯৮৬ সালে সেটা পেয়েছেন, তারপর কিন্তু দীর্ঘ পাচ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্ত 
এখনও পর্য্যস্ত ল্যান্ড কপোঁরেশন হয়নি। এটা কিসের জন্য যারা ক্ষুদ্র জমির মালিক - ওয়ান স্টানডার্ড 
হেক্টর, সেখানে হয়ত বগার্দীার আছে, সে বিক্রি করতে চায় কিন্তু বর্গাদারের টাকা নেই বলে নিতে 
পারছে না, আবার বর্গা থাকার জন্য অনা কাউকে বিক্রি করতে পারছে না, সেই কারণে ওয়ান 
ষ্টানডার্ড হেক্টর ১০.৫ বিঘার মালিক পয্যস্ত যাতে জমি বিক্রি করতে পারেন তারজন্য ল্যান্ড 
কপোর্রেশন গঠন করার ধারনা করা হয়েছে। আইডিয়াটা ভাল, আমরা সমর্থন করি কিন্তু দুঃখের 
বিবয় এটা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি। তা ছাড়া এই ওয়ান ষ্টানডার্ড হেক্টরটা আরো বাড়ানো যায় কিনা 
সেটা দেখবেন। করণ শুধু এ ১০।। বিঘা জমির মালিকের জমি বিক্রী করার দরকার আছে তা নয়। 
তার থেকে ১৫ বিঘা জমির মালিকেরও দরকার থাকতে পারে, সেইজন্য সিলিংটা বাড়ানো যায় কিনা 
একটু দেখবেন। এর পর আমি ল্যান্ডের সংজ্ঞার ব্যাপারে আসতে চাই। এটা একটা বৈপ্রবিক ব্যাপার 
করেছেন আপনারা বলছেন। সেকেন্ড এ্যামেন্ডমেন্টেে তাতে “বলছেন, 8171011176 95(21160 (0 
98111 15 12110. তাহলে রাইটার্স বিল্ডিং ও ল্যান্ড। 


তাহলে এই পবিত্র বিধান সভাও ল্যান্ড। আপনি ল্যান্ডের যে ডেফিনেশান দিয়েছেন, [2100 
[71627512110 01 6৮61 00501100010) 0110 11010095 [101 (1511619, 10176 50620 
01181) 0560 [01 016 [00100056 01116 50901 07960117%. 70910 [110176, 
01219 01 12170 00110011560 1) (১2: 7810611, 17111, (90601 ৬/01151)01)- 
01017210, 11990. 30201, (61165 (0115 210 2119 01100119110 (02011101 ৮/111) 21] 
1601651 & 1061761005 8115116 0001 01 19110 2170 [11115 80080160 (0 116 98111) 
01 [১0179170119 09851016010 21151101176 811801160 10 10176 62110). 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অন্যান্য রাজ্যের কিছু ল্যান্ড সম্পর্কে তাদের কী বক্তব্য সেটা আমি 
আপনার সামনে তুলে ধরছি। সেকশান ৩(২২) অব তামিল নাড়ু ল্যান্ড রির্ফম গ্্যাক্ট, ১৯৬১, সেখার্নে 
তারা বলেছেন যে 10174 001 ৫0০১ 17011010006 ৪01 1961. 12170 0. 009০5 170 
111018106 1710056 5106 01 19170 71500 ০১০105161) 00 100) 21100100191 
. 00109565 তামিলনাড়ু হাউস স্টেটকে বাদ দিয়েছে। উত্তর প্রদেশ সেকশান ৩6১৪) - ল্যান্ড রির্ফম 
এ্যাক্ট, ১৯৫০, তাতে বলেছে যে [,81)0 7928105 18110 11610 0ো 09০00160101 [09995 
০%101601060 ৮/101) 20110010016, 1101010010016 01 2717791 10050417001 51010] 
100100095 [015010010010, 80110010016 & [0011 01011). এর মধ্যেও তারা হাউস 
্টেডে ল্যান্তকে বাদ দিয়েছে। /১170119 10120951। 18170 1610া75 (০61111710 ৩1 
48510810015 110101185) 4১০01, 19173 সেকসান ৩ (জে) যেতে হোম স্টেড ল্যান্ডকে বাদ 
দিয়েছে। আরো কতকগুলি রাজ্যে স্পেশাল একজামশান দেওয়া হয়েছে ল্যান্ডের উপরে। যেমন 
কেরালা এাক্টের সেকসান ৮১(সি)তে প্লান্টেশান __ অনেকগুলি আছে সেগুলি আমি পড়ছি না __ 
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ল্যান্ডের মধ্যে ধরা হবে না। তারপরে (জে) তে 10056 51005 0000110160 0/ 0৮/611115 
1101056 2110 181105, ৮/8115, (21015 2110 001701:5017101001095 119095$81 101 (106 
0017৬017101] 01711017161] 01 1116 ৫৮/611175 [10059. এগুলিও বাদ, একজামশান পাবে। 
উড়িষ্যা এ্রযাক্টে সেকশান ৩৮ যেতে বলা হয়েছে যে (সি)-তে প্লান্টেশান বাদ। অন্ধ্র প্রদেশে সেকসান 
২৩, সেখানে 1,870 11610 170 1011610905 01181118016 01 00010811019] 11150100110115 
01 ৪ [00110 1781016. এ গুলি ল্যান্ডের ডেফিনেশান থেকে বাদ। সেখানে 18011017610 0১ 
162, 00160, 08109117017, 1190০] 01919010105. এগুলিও বাদ। আমি বিভিন্ন রাজ্যের তথ্য 
আপনার সামনে পেশ করলাম ল্যান্ডের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে যে কোন কোনটা কৃষি জমি বলে গণ্য হবে, 
কোন কোনগুলি ছাড় পাবে। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে আপনার দৃষ্টি আর্কবণ করছি, যা করেছেন 
এখানে জমির সংজ্ঞা পাল্টে যাচ্ছে, তার মধ ট্যাঙ্ক, ফিসারী, যা কিছু ভিটে জমি সমস্ত কিছু ইনক্লুড 
করেছন, তারপরে বলছেন এই আইনটা কার্যকরী হবে কি না। আজ থেকে ২২ বছর আগে ৭ই আগস্ট 
এটা আনা হয়েছে। ১৯৬৯ সালে এটা আনা হয়েছে । তবে এটা সুপ্রীম কোর্টে বে-আইনী বলে ঘোষিত 
হয়নি। আইনে জোর থাকতে পারে কিন্তু আমি মনে করি দিস ইজ এব্যাড প্রিলিপল। ১৯৬৯ সালের 
৭ই আগষ্টে কেউ যদি জমি বিক্রয় করে থাকেন, কেউ যদি পুকুর বিক্রয় করে খাকেন, কেউ যদি বাঁশ 
ঝাড় বিক্রয় করে থাকেন তাহলে এই আইন বলে তার সিলিংয়ের জমি গুলি চলে যাবে। সুতরাং এটা 
একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি আপনারা সৃষ্টি করছেন। অবশ্য এটা আপনারা এখনও কার্য্যকরী করতে 
পারেন নি। এই আইন কার্যকরী হলে কত যে কেস হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি আর দুএকটা কথা বলবো। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডিং রেভিনিউ খ্যাক্ট, ১৯৭৯, 
সেকশান ২(সি), এটাকে ডিভিসন বেঞ্চ, ক্যালকাটা হাই কোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট ব্যাড ইন ল বলে তারা 
ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, সুপ্রীম কোর্টে এই আইনের ২(সি) টা নাকচ হবার পরেও 
সেই ২(সি) সম্বলিত আইন আপনারা ৯থ সিডিউল অব ৪২ এ্যামেন্ডমেন্টে এনে ঢুকিয়েছেন। 


[4:40 - 4.50 7৮11] 


এবং এটা নিশ্চয়ই যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে, তাহলে আপনাদের এই কাজটা নিশ্চয়ই বেআইনী 
বলে ঘোষিত হবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর পরে খুব সংক্ষেপে সেরে দিচ্ছি, সেটা ওয়েস্ট 
বেঙ্গল ল্যান্ড রির্ফমস্‌ ট্রাইব্ুন্যাল বিল, ১৯৯০, যেটা আপনারা ২৬/৩/৯১ তারিখে পাশ করেছেন, 
সেটা সম্বন্ধে একটু আগে সুব্রত বাবু বলে গেলেন যে কী ভাবে গর্ভনর এাসেন্ট হযে যাবার পর, 
সেক্রেটারী সেটাকে কলম চালিয়ে, গ্যাক্টটাকে বিভিন্ন ভাবে সংশোধন করে, সেই গ্যাক্টটাতে বেআইনী 
কাজ করেছেন। যাইহোক, আমি এখানে বলতে চাই, আপনারা যে রিজিয়ন্যাল ট্রাইবুন্যাল করেছেন, 
সেই রিজিয়ন্যাল ট্রাইবুন্যাল থেকে যদি তার যে গঠণ সেটাতে আমি আসছি না, কিন্তু যেটা বলতে 
চাই, এই রিজিন্যাল ট্রাইব্যুন্যাল একটা জেলা নিয়ে গঠিত হবে। ধরুন জলপাইগুড়ি জেলাতে একটা 
রিজিয়ন্যাল টাইবুন্যাল হল, সেখানে ল্যান্ড সংক্রান্ত সমস্ত ঝগড়া বিবাদ জলপাইগুড়িতে যাবে। এবার 
কোন জমির মালিক কী বগার্দার, যেই হোক না কেন, সেই ল্যান্ড ট্রাইব্ুন্যাল এর যে রায় সেই রায়ে 
সে সত্তষ্ট হলো না, তখন তাকে আপিল করতে কোথায় যেতে হবে জানেন, তাকে যেতে হবে দিল্লীতে, 
সুপ্রীম কোর্টে যেতে হবে। এটা সম্ভব? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো, 
যখন ৪২ তম কনস্টিটিউশন গ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল ১৯৭৬ সালে তখন প্রেসিডে্সী কলেজ পত্রিকার 
তরফ থেকে কিছু প্রশ্ন তৎকালীন বিরোধী নেতা জ্যোতি বসু মহাশয়কে করা হয়েছিল-_তাতে প্রশ্ন 
করা হয়েছিল-_“হাইকোর্টের বেশ কিছু ক্ষমতা ট্রাইবন্যালের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। আপীলের 
ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে পাশ কাটিয়ে সমস্ত ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের 


308 /&5557171,% 177২0025101105 [6৫ 89249, 1991] 
অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে এটাকে কী আপনি একটা সঠিক পদক্ষেপ বলে মনে করেন?” উত্তরে 
জ্যোতিবাবু বলেন “বিচার বিভাগে বর্তমান ক্ষমতাগুলি সাংঘাতিক ভাবে নষ্ট করা হচ্ছে ও প্রশাসন 
বিভাগকে আরও শক্তিশালী কার হচ্ছে। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট ভয়কে হেয় করা হেচ্ছ এবং বলা 
হচ্ছে যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংবিধান সংশোধন গুলির বৈধতা নিয়ে আদালত প্রশ্ন তোলা যাবে 
না। কেন্দ্রীয় আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিরুপনের যে ক্ষমতা হাইকোর্টগুলির ছিল, তা প্রত্যাহার 
করা হচ্ছে। এতে জনগণের বোঝা বাড়বে, কারণ প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া বেশ 
দুরুহ ব্যাপার। কর্‌, শ্রম বিরোধ, নির্বাচন, চাকুরী সংক্রান্ত বিষয় এবং খাদ্যশস্য ও বন্টন প্রভৃতি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হাইকোর্টের এক্তিয়ারের পরিবর্তে ট্রাইবুন্যালের এক্তিয়ারভুক্ত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। 
এই ট্রাইব্যন্যালগুলির উপর শাসন বিভাগ চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। সুপ্রীম কোর্টের কাছে আপিল 
করার ব্যবস্থা এত ব্যয় বহুল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা একটা অর্থহীন অধিকার হয়ে থাকবে। 
২২৬ ধারা জুযায়ী অন্যান্য যে কোন বিষয়ে রিট আদেশ দেওয়ার যে ক্ষমতা হাইকোর্টগুলির আছে, 
তা বাতিল করা হচ্ছে, যার ফল স্বরাপ সাধারণ মানুষের প্রতিকার চাওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। 
ধনী লোকেদের এই সুযোগের অপব্যবহার করে এই অজুহাতে সাধাবণ মানুষকে এই সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত করা উচিৎ নয়। কায়েমী স্বার্থগুলির মোকাবিলা করার অন্য পথ রয়েছে। যদি সংবিধানের 
৩২৩ ধারাতে এটা করা যেতে পারে, হাইকোর্টের ক্ষমতাকে খর্ব করে সুপ্রীম কোর্টে যাবার বিধি ব্যবস্থা 
করা যেতে পারে, তবু আমি বলবো, যে সমস্ত ট্রাইঝুনন্যাল করেছেন ল্যান্ড ট্রাইব্যুন্যাল এবং অন্যান্য 
ট্াইব্যুন্যাল, তাতে কোন সমস্যার সমাধান এই পর্যস্ত হয়নি। কোন কেস তাড়াতাড়ি মিটছে না। 
আপনারা বলছেন যে ল্যান্ড ট্রাইব্যুন্যালের প্রধান উদ্দেশ্য, যাতে ল্যান্ডের কেসগুলো হাইকোর্ট থেকে 
চলে আসে, তাড়াতাড়ি তাতে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এতে যারা কমজোরী লোক তাঁদের প্রতি 
অবিচার করা হেবে। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে এই সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করে সংশোধন 
করা যায় কিনা ভেবে দেখতে বলবো। আমি আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে ক্যালকাটা ঠিকা 
টেনাঙ্সি গ্যাক্ট, সেটা ১৯৮১ সালে পাশ হয়েছিল। আমি যতদূর জানি, এটা প্রধানতঃ করা হয়েছিল 
খাটাল এবং বস্তীগুলোকে অধিগ্রহণ করার জন্য, এটা ভাল প্রস্তাব। কিন্তু একটা কথা মাননীয় বিনয় 
বাবুকে আমরা তখন বলেছিলাম, উনি রাজীও হয়েছিলেন করার জন্য, কিন্তু এখনও পর্য্যস্ত সেটা করা 
হয়নি। আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে পেট্রল পাম্প যেগুলো আছে কলকাতা এবং অন্যান্য 
জায়গাতে এই পেট্রল পাম্পগুডলো কিন্তু ঠিকা টেনান্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিকা টেনান্ট হচ্ছে বারা গরীব 
মানুষ, খাটাল বা যারা বস্তীতে থাকে তাদের উপর যাতে জমির মালিকরা অত্যাচার না করতে পারে, 
জোর করে তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় না করতে পারে, তারজন্য এই ঠিকা টেনান্সি করে এই 
সরকার সেইগুলোকে অধিগ্রহণ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু যারা এই পাম্পের ব্যবসা করে, 
অথাৎ ইন্ডিয়ান অয়েল, ক্যালট্যাক্স, অমুক তমুক, এখন অবশ্য ক্যালট্যাক্স নেই, সেইগুলো মাল্টি 
ন্যাশান্যাল কপোররেশন ছিল, সেইগুলো সব এখন গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়ার হয়ে গেছে। তাদেরকে 
প্রটেকশান দেবার জন্য এই ঠিকা টেনান্সি গ্যাক্ট নিশ্চয়ই আপনি প্রয়োগ করতে চান না। 


আমি আশা করব আপনি ভবিষাতে ঠিবা টেনান্সি গ্যাক্ট ১৯৮১ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে 
যাতে কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় পেট্রোল পাম্পগুলি এই গ্যাক্টের আওতার বাইরে আশে 
তারজন্য সচেষ্ট হবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়. আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে, এই বাজেটের 
বিরোধিতা করে, কাট মোশান যে গুলি আমাদের তরফ থেকে এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য $ -_ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার কাছে আমার একটা বিশেষ 
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আবেদন -__ যদিও এরকম একটা বাজেট আলোচনার মাঝখানে এটা ঠিক রীতিসম্মত হচ্ছে না, তবুও 
অনুরোধ করছি, আপনি যদি অনুমতি দেন _- আজকে ৬ই আগষ্ট “হিরোসিমা দিবস।' আজকের দিনে 
৪৬ বছর আগে জাপানের এই শহরটিতে প্রথম মানুষের বিরুদ্ধে, মানব-সভ্যতার বিরুদ্ধে জঘণ্যতম 
অপরাধ সংঘঠিত হয়েছিল। ৪৬ বছর আগের ঘটনা, কিন্ত আজও পৃথিবী পারমানবিক যুদ্ধের মুখে 
আছে। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আজও আমরা মানুষের প্রতিবাদ দেখছি। সেজন্য আপনাকে অনুরোধ করছি 
__ আমরা এখনই খবর পেলাম আজকে রাজ্যসভা খুলেই এবিষয়ে একটা প্রস্তাব নিয়েছে -_-আপনি 
যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা সবাই এক-মত হয়ে হিরোসিমা দিবস উপলক্ষে এ দিন জাপানের 
হিরোসিমা শহরে যে সমস্ত মানুষেরা পারমানবিক বোমার আঘাতে মারা গিয়েছিলেন তাদের স্মৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি, নীরবতা পালন করতে পারি এবং পারমানবিক 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করতে পারি। 


শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় £__ স্যার, আমি এই প্রস্তাবকে সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করছি। 


মিঃস্পীকার $ - সভার সকল সদসা এক মত হলে আমরা এক মিনিট নীরবতা পালন করতে 
পারি। আশা করছি সকলের মত আছে, কারো আপত্তি নেই। অতএব এখন আমরা এক মিনিট নীরবতা 
পালন করব। 
(এই সময় উপস্থিত সদস্যগণ সকলে উদ্ে দাঁড়িয়ে এক মিনি? নীরবতা পালন করেন।) 
(এক মিনিট পরে) 


মিঃ স্পীকার ২ - ধন্যবাদ । 


শ্রীমতী মিনতি ঘোষ £ - মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় ভূমি ও ভূমি 
সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিনয় কৃষ্ণ চোধুরী মহাশয় ৭ নং এবং ৬১ নং দাবী সংক্রাস্ত 
যে দুটি বাজেট প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন আমি তার প্রতি আপনার মাধ্যমে পুর্ণ সমর্থন 
জানাচ্ছি। সমর্থন জানাচ্ছি এই কারণে যে, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী 
বিগত ১৪ বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হিসাবে 
সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার বিগত ১৪ বছর ধরে 
সার্বিক শ্রাম উন্নয়নের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সে পূরিকল্পনাকে সফল করে তোলবার জন্য ভূমি 
সংস্কার যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য __ তা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অত্যস্ত 
বিনন্রভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছেন। সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি কী কী করতে 
পেরেছেন, কোথায় কোথায় তাঁর বাধা, আগামী দিনে তিনি কী কী করতে চান, সমস্ত কিছু চুম্বকাকারে 
এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন' মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা ভূমি সংস্কার শব্দটা কেন বার বার 
ব্যবহার করছি? বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য ব্যঙ্গ করে আমাদের প্রতি উল্লেখ করলেন, আমরা 
নাকি বরাবর ভূমি বিপ্লব করব বলে ঢক্কা নিনাদ করেছি এবং ব্যর্থ হয়েছি। আমি প্রথমেই বলে নিতে 
চাই, বিপ্লব কথাটা আমাদের কাছে অত হাক্কা নয়। বিপ্লব শব্দটা আমাদের কাছে একটা মহান তাৎপর্য, 
মহান এঁতিহ্য বহণ করে থাকে। 


[4.50 - 5.00 1১১1. ] 


সারা ভারতবর্ষে যখন আমরা আমূল ভূমি সংস্কার করতে পারবো তখনই আমরা বিপ্লব কথাটা 
ব্যবহার করবো। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কখনো ভূমিতে বিপ্লব বলেন নি। তিনি বলেছেন ভূমি 
সংস্কার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই ভূমি সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এবং 
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তার সাফল্যের দিকটা আলোচনা করতে গেলে আমাদের অতীত ইতহাস সেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটটা 
আলোচনা না করি তাহলে কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার এবং তার সাফল্য আমরা উপলব্ধির 
মধ্যে আনতে পারবো না। আমরা জানি, যুগ যুগ ধরে যারা কৃষক, যারা ক্ষেত মজুর, যারা বগাদার 
তারা শোষিত হয়েছে, লাঙ্কিত হয়েছে। সেই ১৭৭৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশের আমল থেকে চিরস্বত্ৃ 
বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে, সেই মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্য দিয়ে তাদের উপর অত্যাচার, 
নিম্পেষন বারবার নেমে এসেছে। জমির খাজনা বৃদ্ধি চালু রাখবার জন্য মধ্যস্বত্বভোগী, তহশীলদার, 
জমিদার, তালুকদার,পত্তনদার শ্রেণী সৃষ্টি করে বারবার কৃষকদের উপর অত্যাচার করেছেন। যুগযুগ 
ধরে আমাদের কৃষক সমাজ এই শোষনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই 
করেছেন। এই শোষন এবং অত্যাচারের মাঝখানে আরা দাঁড়িয়ে দেখছি, ১৭৮৫ সালে লর্ড ক্যানিং 
কৃষকদের স্বার্থে প্রজান্বত্ব আইন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু কৃষদের উপর শোষনের মাত্রা 
কমেনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখেছি বৃটিশ আমলে যারা বৃটিশ প্রভুদের সেবাদাস ছিলেন 
সেই জমিদার-শ্রেণী, তারা বৃটিশের দাসত্ব করেছেন ১৯৪৭ সালে তারাই কংগ্রেসের নেতৃত্বে কংগ্রেস 
সরকার তৈরী করেছেন, আর সেই কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয়ই প্রকৃত অর্থে ভূমি সংস্কার 
এটা আশা করতে পারি না। আমরা দেখেছি, ১৯৪৬-৪9 সালে বাংলার কৃষক সমাজ তারা তেভাগার 
দাবীতে লড়াই করেছেন, আদ্দালন করেছেন। শত শত কৃষক শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন। আমাদের 
দিনাজপুরে যে তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনে প্রথম কৌশল্যাকামারনী শহিদের মৃত্যু 
বরণ করেছিলেন। সেই শত শত কৃষক রমনীর, শত শত কৃষকের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে ১৯৪৭ সালে 
দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার পরও কংগ্রেস সরকার কৃষকদের স্বার্থে কোন আইন প্রণয়ন 
করতে চাননি। আমরা দেখেছি, কৃষক আন্দোলনের কাছে ওঁরা নতী স্বীকার করে ১৯৫৩ সালে এবং 
১৯৫৫ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন এবং ল্যান্ড রিফর্মস বা ভূমি সংস্কার আইন করতে বাধ্য হন। 
তারা কি ইচ্ছা করে করেছিলেন? না, তারা করেছিলেন কৃষক আন্দোলনের কাছে নতী স্বীকার করে। 
কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখলাম, ১৯৫৩ সালে জমিদারী অধিগ্রহণ আইন এবং ১৯৫৫ 
সালে ল্যান্ড রিফর্মস বা ভূমি সংস্কার আইন এই দুই আইন তৈরী করার মাঝখানে যে সময়টা রয়ে 
ধন-তান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী উদ্ভব করবার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের আইনের ক্রটির মধ্য দিয়ে 
জমিদার বাবুরা জোতদার বাবুরা বেনামে জমি আত্মীয়স্বলনের মধ্যে ভাগ করে দখল করে 
রেখেছিলেন, কখনও বা আদরিনী হাতির নামেও বে-আইনী জমি আত্মসাৎ করে রেখেছিলেন। সেই 
সময় আইনের যে ত্রুটি ছিল তাতে পরিবারভিস্তিক যে সিলিং সেই সিলিং ধার্য) হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে 
একজন জমিদার-জোতদার পরিবারভিত্তিক প্রত্যেকের নামে বে-আইনী ভাবে জমিগুলি আত্মসাৎ 
করে রেখেছিলেন। তারপর আমরা দেখলাম, কৃষকদের আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললো। 


১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে বাংলার কৃষক সমাজ নতুন করে আন্দোলনের পথ পেলেন প্রথম 
এবং দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হাতিয়ার করে। আমরা দেখেছি দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের ভূমি ও ভূমি 
রাজস্ব মন্ত্রী প্রয়াত মাননীয় হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয় বার বার একটা কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি 
যে কথাটা বারে বারে বলেছিলেন-০সটা হল যে আমাদের সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র যে শ্রমজীবি 
মানুষেরা রয়েছেন, যাঁরা জমিতে শ্রম দিচ্ছেন অথচ জমির ফসলটা তাদের ঘরে পৌঁছচ্ছে না তাদের 
হাতে জমি দিতে হবে। কাজেই এই ভূমি*বন্টনটা তাদের প্রতি কোন দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়, 
আমরা মনে করি ভূমি বন্টনটা শ্রমজীবি কৃষক সম্প্রদায়ের অর্জিত অধিকার। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট 
সরকারকে হাতিয়ার করে গ্রামবাংলার কৃষকরা আন্দোলনে নেমেছিলেন এবং জমিদার, জোতদারদের 
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হাত থেকে জমি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রায় 
৬ লক্ষের উপর জমি তারা অধিগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধীদলের 
মাননীয় নেতা সদস্তে ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেসী আমলে জমি পুর্নগঠন নীতি সংক্রান্ত নীতির আইন 
তীরা প্রণয়ণ করেছিলেন। আমরা স্বীকার করি, কংগ্রেসের সময়ে এ ভূমি সংক্রান্ত নীতির আইন তারা 
করেছিলেন কিন্তু তারা আইনটা রূপায়িত করেন নি, আমরা আইনটাকে রূপায়িত করেছি। আজকে 
১৯৭২ সালে মাননীয় বিরোধীদলের নেতা, যাঁদের সময়ে নাকি ৬ লক্ষের বেশী জমি ভূমিহীণদের মধ্যে 
বিতরণ করা হয়েছিল, মাননীয় বিরোধীদলের নেতা সোচ্চারে ঘোষণা করলেন ওটা কিন্তু তৎকালীন 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছা বা শুভ ইচ্ছার জন্য নয়, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কৃষক সমাজ এবং 
মেহনতী মানুষ যে জমিগুলি আদায় করেছিলেন। ১৯৭২ সালে জোতদার, জমিদারদের জমিগুলি তারা 
নানা কায়দায় নানা কৌশলে অবলম্বন করেছিলেন। তারা আমাদের কৃষকদের হাতে এক ইঞ্চিও জমি 
তুলে দেন নি। ১৯৭২ সালের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মহাশয় তার সময়ে ওদের 
হাত থেকে ৬ লক্ষ একর বেনামা জমি আমাদের কৃষকেরা আদায় করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ 
পরিণতির মধ্যে দিয়ে আজ এই পরিস্থিতির উপর দীঁড়িয়ে১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রাজনৈতিক শুভেচ্ছার একটা বহিঃপ্রকাশ। 
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার কায়েমী হবার পর যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে 
ভূমিসংস্কার। আমরা মনে করি কংগ্রেসী আমলে বাংলার যারা ধনতান্ত্রিক জমিদার এঁদের জন্য 
তৎকালীন কংপ্রেসীরা কমিউনিটি প্রোজেক্ট ডেভালাপমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে £ামের কয়টি মধ্যস্বত্রভোগীর 
জন্ম দিয়েছিলেন। তাদের হাতে নৃতন উৎপাদনের উপকরণ তুলে দিয়েছিলেন। আমরা তদের হাত 
থেকে জমিগুলি কেড়ে নিয়ে আমরা প্রকৃত ভূমিহীণদের বন্টন করেছি। হাঁ" মাননীয় বিরোধীদলের 
নেতা বলেছিলেন এক বিঘা জমিতে একটি কৃষক পরিবারের সমস্যা সমাধান হয় না। আমরা জানি, 
কিন্তু আমরা জানি যে তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। সেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের 
মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বলেছেন আমরা শুধু জমি দিয়ে গতানুগতিক ভাবে তাদের আটকে রাখিনি। 
আমরা চেয়েছি জমিটাকে অবলম্বন করে গ্রামের কৃষকেরা বেঁচে ওঠার প্রেরণা পান। জমিটাকে 
অবলম্বন করে তাকে নৃতন করে উৎপাদনমুখী করে তোলার জনা তাদের হাতে নূতন নূতন উপকরণ 
তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই উপকরণ হচ্ছে প্রথমে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। সেই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মধ্যে 
দিয়ে গ্রাম বাংলার কৃষকেরা আজকে -_ য়ে কৃষক সমাজ নিজেদের সমাজের অংশ বলে মনে করত 
না, আজ তারা বুঝতে পেরেছে যে দেশটা আমাদের, দেশের মাটিতে আমাদেরও অধিকার আছে। 
আমরা সেইসব সংগ্রামী মানুষকে পঞ্চায়েতকে হাতিয়ার করে তাদের মধ্যে অধিকার বোধকে জাগ্রত 
করেছি। আমরা শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে 'সেই কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছি, প্রশাসন 
কাঠামোর পুনবিনাসের মধ্যে দিয়ে প্রশাসনিক যে সাহায্য সেই সাহায্য আমরা কৃষকের হাতে তুলে 
দিয়েছি। আমরা ব্যঙ্কের মাধ্যমে ধণ দানের ব্যবস্থা করেছি। অসময়ে চাষীদের মিনিকীট, সার, বীজ 
বিতরণের মধ্যে দিয়ে কৃষকদের, চাষীদের অনুপ্রাণীত করেছি। এই সাফল্য মাননীয় বিরোধী দলের 
নেতা উল্লেখ করলেন না। আমরা শ্রেণী স্বার্থ উচ্ছেদ করেছি। উনি তো রাজ পরিবারের সম্তান। তাই 
ওনার গায়ে বড় জ্বালা। আজকে দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার আইন নতুন করে গ্রহণ করতে হচ্ছে। মাননীয় 
ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী মহাশয় ভূমিসংস্কার আইন কার্যকারী করার জন্য তৎপরতা গ্রহণ করেছেন। এই কথা 
আপনাদের কাছে ভূমিসংস্কার আইনের ফাঁক দিয়ে জোতদার-জমিদারেরা যে জমিগুলি কখনওবা 
রাতের অন্ধকারে জমিতে জল ঢুকিয়ে মাছের ভেড়ি করেছে, চাষ যোগ্য জমিকে আম বাগান, চা-বাগান 
করে জোর করে আটকে রেখেছিল। দ্বিতীয় ভূমি সংস্কার আইন কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত 
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জমি অধিগৃহীত করে আরো বেশী বেশী করে কৃষকদের হাতে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় 
জমির পরিমান অনেক কম, যত জন মানুষ তার তুলনায় জমি কম। তাই জমি চোরদের হাত থেকে 
জমি অধিগ্রহণ করে আরো বেশী মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে পারি সেটাই হলো আমাদের উদ্দেশ্য । 
মাননীয় রাষ্ট্রপতি ৭ বছর ধরে দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার বিলটি হিমঘরে আটকে রেখে দিয়েছেন। শ্রেণী স্বার্থ 
রক্ষা করার জন্য। কাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করার জন্য? জোতদার জমিদার তাদের শেণী স্বার্থ রক্ষা 
করার জন্য। আপনারা জানেন ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত এই কংপ্রেসী রাজ আমলে যে 
পরিমাণ জমি জমিদার জোতদাররা অধিগ্রহণ করে রেখেছে, দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার বিল যদি আইনে 
পরিণত হয় তাহলে সেই জমি গুলি আর তাদের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকবে না। তাই তারা বার বার 
চেষ্টা করেছেন, এই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের রাষ্ট্রপতি সেই বিলটা আটকে রাখবার জন্য, এই বিল পাশ 
করার ব্যাপারে সদিচ্ছা ওঁদের নেই। আমরা বারবার চেষ্টা করেছি ভূমিসংস্কারের মধ্যে দিয়ে সাধারণ 
মানুষের কাছে উপকার গুলো পৌঁছে দেবার জন্য । আমরা অপারেশান বর্গার মধ্যে দিয়ে বগদারদের 
নাম নথিভুক্ত করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা 
বর্গাদের বগার্দারদের জন্য খুব কেঁদে গেলেন। বর্গাদারদের কি সংজ্ঞা ওরা জানেন না। কংগ্রেস আমলে 
আমরা কি দেখেছি? ১৯৫০ সালে বর্গাদার আইন হলো। কিন্তু তার পরমূহর্তেই আমরা দেখলাম ওই 
জমিদার জোরদার , বড় বড় জোতের মালিক ভাগচাধী উচ্ছেদ সুরু করে দিলেন। নানা আইনের ফাক 
দিয়ে জোর করে বর্গাদার উচ্ছেদ করেছিল। অসচেতন বর্গাদার তাদের হাতে আইনের কোন কাগজ 
ছিল না। জমিদার জোতদারেরা বর্গাদারদের প্রতিষ্ঠিত না করে সুপরিকল্পিত ভাবে সমস্ত বর্গাদারদের 
উচ্ছেদ করেছিল। আজকে বামফ্রন্ট সরকার অপারেশান বর্গার মধ্যে দিয়ে বগদারদের নাম নথিতভূক্ত 
করেছে। আজকে আমরা বলেছি জোতদার জমিদারদের প্রমাণ করে দিতে হবে এই বগা্দার তার জমির 
বর্গাদার নয়। আজকে বগদারদের উপর সেই দায়িত্ব বর্তাচ্ছে না। আমরা ১৪ লক্ষ বগা্দারদের নাম 
রেকর্ডতুক্ত করতে পেরেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা! পশ্চিমবঙ্গে 
ভুমিসংস্কারের মাধ্যমে সাফল্য দেখতে পেলেন না। ভারতবর্ষের ২৯ শতাংশ জমি ক্ষুদ্র প্রান্তিক 
চাষীদের হাতে, সেই জায়গায় পশ্চিমবাংলার ৬০ শতাংশ জমি আছে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের হাতে। 
এটা কি ভূঁমিসংস্কারের সাফল্য নয়? মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আজকে আমি আপনার মাধ্যমে এই কথা 
বলতে চাই আজকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রশাসনিক যে সংস্কার করেছেন প্রশাসনের ক্ষেত্রে 
আমাদের কিছু জটিলতা ছিল সেই জটিলতা দূর করতে জে. এল. আর. ও এবং সেটেলমেন্ট দু'টি 
বিভাগের বি এল. আর. ও অফিস তৈরী করে গ্রামের ভূমিহীণ কৃষকদের তাদের জমি সংক্রান্ত যে 
সমস্যা ছিল তা থেকে তাদের মুক্ত করেছেন। এই প্রশাসনিক মুক্তির জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় ভূমি রাজন্বমন্ত্রীকে। আমরা জানি তিনি সংগ্রামী কৃষক 
আন্দোলনের নেতা । তিনি যুক্তফ্রন্ট আমল থেকে কৃষি সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। পশ্চিমবঙ্গের 
জনগণের জাগ্রত ও একাস্তিক চেষ্টায় সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনের চেষ্টায় ভূমিতে আমরা যে সাফল্য 
অর্জন করেছি তা অতীশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় দেখতে পারবেন না। ১৯৫৫ সালে সিলেক্ট কমিটিতে 
আমরা দেখেছি প্রয়াত কৃষক নেতা বঙ্কিম মুখাজী, বর্তমানের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিনয় চৌধুরী 
নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছিলেন। তাদের বক্তব/ ছিল, এই ধরণের আইন যা তৈরী হচ্ছে, এই আইনের 
ফাক দিয়ে বে-আইনী জমির মালিকরা জমির মালিক থেকে যাবে। কাজেই এটা ক্রুটিপূর্ণ আইন হচ্ছে। 
১৯৮১ সালে যে সিলেক্ট কমিটি তৈরী হয়েছে, ৩য় ভূমি সংস্কার বিলকে পাশ করাবার জন্য, তখন 
আমাদের কংগ্রেসের তৎকালীন সদস্য অতীশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি খুব 
ভালো বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, চা বাগান, আম বাগান, এগুলোকে অধিগ্রহণ করা চলবে না। 
আমি বিরোধীদের আনা কাট মোশানের বিরোধিতা করছি। ..... (এই সময় লাল আলো জুলে ওঠে)। 
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শ্রী সুকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় ভূমি রাজস্বমন্ত্রী যে বাজেট পেশ 
করেছেন সেই বাজেটের মধ্যে যেগুলো বাজে দিক আছে সেগুলোকে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো। 
অন্ধ বিরোধিতা করাটা কোন বিরোধিতা নয়; আমার ব্যক্তিগত কোন বিরোধিতা নেই। আমি 
আপনার কাছে বলতে চাই যে, “ভূমি সংস্কার কথাটাকে সারা বাংলা দেশে পারা পারা করে যে 
সাট্টাতে নিয়ে গেছে সেই কথাটাই বেশী করে বলতে চাই। কারণ হচ্ছে এই যে, বারেবারে আমরা 
যে কথাটা বলি, ১৪ বছরে কত উৎপাদন হয়েছে তার পরিসংখ্যানের কোন বাপ-মা নেই। কত 
জমি দিতে পেরেছি, তার পরিসংখ্যানের কোন বাপ-মা নেই। আমার কাছে একটা বই আছে, এটি 
বিনয়বাবুর হাতে লেখা বই। এই বইটিতে পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেস আমলে, 
১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ৬ লক্ষ ২০ হাজার ২১৫ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। 
আর একটা জায়গায় তিনি বলেছেন, ১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন 
দু লক্ষ সাতান্ন হাজার দু'শ পনেরো একর জমি বিতরণ করা হয়েছে। ডিষ্ট্রিরিউটর হয়েছে কত সব 
মিলিয়ে ? আমি ১৯৭৭ সালকেই ধরবো - ৬ লক্ষ ২০ হাজার ২১৫ একর। মাননীয় সিদ্ধার্থ শঙ্কর 
রায় চলে যাওয়ার আগে পর্যস্ত এই পরিমাণ জমি ডিষ্ট্রিবিউট হয়েছিল! আর আপনাদের ১৪ বছরে 
কত জমি ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে। ৯.৭ লক্ষ একর জমি ডিষ্ট্রিবিউট হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন 
পান্টাকে সাট্টাতে নিয়ে যাচ্ছেন? কারণটা হচ্ছে প্রতিটি সরকারেরই কিছু করবার আছে। ১৯৫২ 
সালে যে সরকার ছিল তাদের কিছু করবার ছিল। ১৯৭২ সালে যে সরকার ছিল তাদের কিছু 
করবার ছিল, আবার ১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসুর সরকারও কিছু কাজ করবেন -- এ নিয়ে 
ঝগড়াটা কোথায়? ঝগড়াটা এইজন্যে যে আপনারা এত হৈ হল্্লা করছেন, পাট্টা পার্টা বলছেন আর 
আমি সাট্টা সাট্টা বলছি। কেন ভূমি সংস্কার ? ইনক্রাক্ট্রাকচারটা কি? ১৯৫৩ সালে যে এষ্টেট 
গ্যাকুইজিশান এ্যাক্ট হয়েছিল তার দুটো অংশ আছে। [85186 9০001510101. ৪০1, 0721 
[168105 800110101) ০0 21117081101 1818170911. /510 10109951010) ০01 006 
1810 ০9111, ০6111601070 101. 17656 016 000 1৬0 118)01 
০0107018610 01101) 1110 19101715, 10007119150. এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হবার 
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সুতরাং এই যে ৩টে স্টেজ সরকারের আছে ডিক্লেরেশান, পজেশান গ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান এই 
কাজকে কে, কতটা করেছেন তাই নিয়ে আপনাদের হল্লা। আমরা নাকি উদ্বৃত্ত জমি ডিস্ট্রিবিউট 
করিনি, আমরা জমিদার-জোতদার দলের, সেইজন্য তাদের জন্য আমরা জমি রেখে দিয়েছি। মাননীয় 
বিরোধীদলের সদস্যা আমাদের আগে যিনি বললেন, তিন মাননীয় সদস্য শ্রী অতীশ সিংহ 
মহাশয়কে জমিদার-জোতদার শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করলেন। তার হয়তো ইতিহাস জানা নেই, 
পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ল্যান্ড রেভিনিউ মিনিষ্টার ছিলেন অতীশ সিংহের বাবা, এই আইন পাশ হবার 
পরে উনিই প্রথম ডিক্রারেশান দিয়েছিলেন যে_771)65০ 216 (106 50100105 181705 270 ] 
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সুতরা হি ইজ দি ওনলি ফাস্ট ম্যান এটা জেনে রাখুন। আজকে সাথে সাথে যে কথা বলতে 
চাই সেটা হচ্ছে যে, আপনারা জমির উপরে সমাজতন্ত্র করতে চাইছেন কিন্তু আপনারা শহরের 
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দিকে যাচ্ছেন না। আপনাদের যে আরবান প্রপার্টি আছে তার উপরে সিলিং হচ্ছে না কেন? আমি 
বিরোধিতা করছি না, আমি বিনয়ের সঙ্গে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের সামনে এই হাউসে ডিক্রেয়ার 
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আমি মাননীয় বিণয়বাবুকে বিনয়ের সঙ্গে বলছি যে আপনি উত্তর দিন যে আপনাদের 
রাজনৈতিক ফচকচানি ছাড়া কতটুষু সারপ্লাস ল্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউট করতে পেরেছেন? ২ লক্ষ একর 
জমি পড়ে আছে, তার জন্যে তো ২ কোটি টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু এক ছটাক জমিও তো আদায় 
করতে পারেন নি। মবগুলোই তো ইনজাংশান হয়ে পড়ে আছে। আপনারা ট্রাইব্যুন্যাল করেছেন, 
সমস্যার সমাধান করুন কোনো আপত্তি নেই।, কিন্তু ট্রাইবুন্যালের রেজাল্টও এই হবে। কিন্তু 
তারপরে হোয়াট ইজ ইয়োর টাস্ক? তারপরে কাজ কি? আপনার সরকার আমাদের কিছু 
পরিসংখ্যান দিয়েছে। কিন্তু আপলাদের রাজনৈতিক কচকচানি আর ভূমিসংস্কার দেওয়ালে লিখন 
হচ্ছে, এতে ততো মানুষের উপকার হচ্ছে না। গরীব মানুষেরা তাদের ল্যান্ড ফিরে পাচ্ছে না। তার 
প্রমাণ হল ১৯৮৬ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার খড়প্রাম থানার ৪টি গ্রামের একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল 
এবং তাতে দেখা গিয়েছিল যে ১৯৭৭ সালে যেখানে ২২৪ জন মানুষ পিছু ৬৭৩ বিঘা জমি 
দিয়েছিল, এখন সেটা কমতে কমতে ২২৮ এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে গরীব কৃষকেরা ক্রমে জমি 
হারিয়ে নিশ্ব ক্ষেত-মন্জুরে পরিণত হয়েছে। যারফলে এখন ক্ষেত মজুরদের সংখ্যা বেড়েছে। 
পচ্চিমবঙ্গে এগ্রিকালচারাল ইনস্রাস্ট্রাকচারে ৩০ লক্ষ প্রান্তিক চাষী, ৪০ লক্ষ ক্ষেত-মজুর আর 
বর্গাদার ১৯ লক্ষ | ৬০ লক্ষ জমি ভোগ করে € লক্ষ মানুষ এই হচ্ছে অবস্থা আমাদের 
পশ্চিমবাংলার। তারষধ্যে দিয়ে ফ্র্যাগমেন্টেশান অফ দি ল্যান্ড করতে করতে এলাকার চৌঠা মার্চ 
১৯৮৭ সালের আনন্দ বাজার পত্রিকাতে বাছক্রন্ট সরকারের কত সাফল্য, লেখক গৌতম রায় -_ 
না কাজ করলে শালা, কাজ করলেও জ্বালা, বুঝতে না ণারলে এ যে আযসেষরীর ভেতর আরো 
জ্বালা। যুক্তিতেও হবে না, হাতাহাতি হবে। আরা হাবো কোথায় নবাগতারা? আষরা যুক্তি তর্কের 
লড়াইকে ভালোবাসি। সেজন্য আজকে দেখুন গরীব কৃষকরা, ক্রমে ক্রমে জমি হারিয়ে নি্ব কৃধকে 
পরিণত হয়েছে। এলাকার আরো ১৫৪টি পরিবার। মধ্যবিত্ত পরিবার, কৃষক পরিবার ইতিমধ্যে 
একশো বিঘা জমি হারিয়েছেন। পাশাপাশি একই সময়ে ওহ "খালে ৩৪টি ধনিক কৃষক 


৬০170 0 102141ব) হ0ছ 0৮/বা'ও 315 


পরিবার নিজেদের তিনশো বিঘা জমি বাড়িয়েছেন। এবং উনিশটি জোতদার বাড়িয়ে নিয়েছে 
২৮১ বিঘা জমি। জমির কেন্ত্রীভবন যে জোতদার, ধনিক কৃষকের পক্ষে তা স্পষ্ট। নদীয়া জেলার 
নাকাশিপাড়ার রিপোর্ট কি বলছে? নাকাশি পাড়া থানার অধীন চারটে গ্রামে অনুরুপ সমীক্ষা 
চালিয়ে দেখা গেছে গরীব কৃষক সেখানে নয় লক্ষ ছশো পনেরো বিঘা জমি হারিয়েছেন। আর 
জোতদার, ধনিক কৃষক ৬৫৬ বিঘা জমি বাড়িয়েছেন একই পরমাণ। মধ্যবিত্ত একাংশ যেমন ১৯৬ 
বিঘা জমি হারিয়েছেন ঠিক তেমনি একটা অংশ তেমনিই বাড়িয়ে নিয়েছেন ২৮১ বিঘা জমি। আমি 
আগেই বারেবারে বলেছি যে ফ্র্যাগমেন্টেশান অফ ল্যান্ড ক্যান নট লিড প্রোডাকশান। যে 
পপুলেশান গ্রোথ হয়েছে, যে ফ্র্যাগমেন্টেশান অফ ল্যান্ড হয়েছে, ব্যাক্তিগত মালিকানায় যে জমি 
এসেছে সেখানে খানিকটা লেবার দিয়ে আমরা পূরণ করতে পারি। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা যেমন 
হয় না তেমনি সামগ্রিক স্বার্থও তাদের পূরণ হয় না। পূরণ হতে পারে, কি ভাবে, না এইভাবে'-_ 
পশ্চিমবাংলাতে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। সীমাবদ্ধ পুঁজিবাদী 
পদ্ধতিতে উৎপাদনের আধুনিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে জোতদার, ধনিক কৃষক, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার 
খড়গ্রাম থানার পুবেক্তি সমীক্ষাতে পৃবোক্ত এলাকায় ২২৪টি গরীব কৃষক পরিবারের হাত থেকে 
পাঁচটি পাম্প, সেখানে ৫৪টি ধনিক কৃষকের হাতে ৫৪টি পাম্প! আরো ৩৪টি ধনিক কৃষকের হাতে 
৪৮টি পাম্প। তিরিশটি ঝাড়াই মেশিন। একুশটি স্যালো। আর যাঁরা পাঁচ কাঠা জমি পেয়েছেন 
তাদের হাতে কিছু নেই। তাহলে প্রোডাকশান কি করে বাড়বে? দেখে যান লক্ষণ বাবু, দেখে যান 
আরো যাঁরা আছেন। চৌঠা মার্চ ১৯৮৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায়, লেখক, গোতম রায়, আরো 
প্রচুর পরিসংখ্যান আছে। আজকে ভারতবর্ষে জমির যা সমস্যা পৃথিবীতে কোথাও তা নেই। তার 
কারণ বৃটিশ শক্তির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, তার টান চলে আসছে, এবং তারই ফলে সমস্যা দেখা 
দিয়েছে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কি হয়েছে? যেখানে পাঞ্জাব, হরিয়াণাতে প্রোডাকশান বাড়ে সেখানে 
পশ্চিমবাংলাতে বিনয়বাবুর আমলে কেন কমে? যদিও তার একটিমাত্র কারণ -_ দে মে বিল্যান্ড 
লর্ড বাট দে আর অও্যাকচুয়ালি কাল্টিভেটার। এখানে ইন্টারমিডিয়াটারী সিস্টেম আছে। টিলারদের 
হাতে আধুনিক প্রযুক্তি না পৌঁছালে কিছু হবে ন!। কিছুটা পৌঁছাচ্ছে, বাট ইট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। 
এই যুগে দরকার সাফিসিয়েন্ট জল, এই যুগে দরকার সাফিসিয়েন্ট টেকনোলোজি, এই যুগে দরকার 
সাফিসিয়েন্ট ফার্টিলাইজার ইন টাইম। আজ পরিসংখ্যান দেখুন, সারা ভারতবর্ষের তুলনায় 
পশ্চিমবাংলা অনেক পিছিয়ে। সমস্ত পরিসংখ্যান আছে। আমার আর বেশী কিছু বলবার নেই, 
অতীশদা সময় নিয়ে নিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই, আজকে ফ্র্যাগমেন্টাশান অফ ল্যান্ডের 
লিমিটেশান করে আপনারা ডিসন্ট্রিবিউট করুন আমাদের তাতে আপত্তি কিছু নেই। জলটা ঠিক দিন। 
আমার তো মনে আছে, ১৯৭৮ সালে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ অশোক মিত্র বলেছিলেন, ডিপ 
টিউবওয়েল করা মানে গ্রামে গ্রামে কুলাক করা। তো যাই কোথা? আবার পাঁচ বছর ধরে মাইনর 
ইরিগেশানের কাজ বন্ধ। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকা এসেছে কিন্তু খরচ হচ্ছে না, চলে যাচ্ছে। এখানে, 
এইদেশে যে পরিমাণ জমি, জমির যে পরিমাণ-_ মানুষ বেড়েছে, একটা জমিতে যদি মাল্টি ক্রুপ 
না হয় তাহলে দেশের সমস্যা সমাধান হবে না। আপনারা জোতদার, জমিদারের কথা বলেন, আমি 
তো বলি, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মহাশয় ১৯৬৯ সালে ক্লাস স্ট্রাগল করেছেন, আপনারা করেন নি। 
আপনারা হারমোণি করেছেন। দ্যাট মীনস ফ্যামিলি সিলিং করে দিয়েছেন। যা ইনডিভিজুয়াল সিলিং 
ছিলো তা সব বের করে দিয়েছে। বারো আনা, চার আনা সেয়ার করে দিয়েছে। এই কৃতিত্ব বড় 
কথা নয়। এই কথা বলে বাজেট এর বিরোধিতা করে এবং কাট মোশানকে সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী মহম্মদ রমজান আলি £__ মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই বাজেটের পূর্ণ সমর্থন 
জানিয়ে এবং বিরোধী পক্ষের কাট মোশানের বিরোধিতা করে এই বক্তব্য রাখতে চাই যে আজকে 
হাউসের মধ্যে যেভাবে বিরোধী সদস্যরা কমেন্ট করলেন সেই কমেন্ট থেকে যা বোঝা যাচ্ছে সেটা 
হচ্ছে এই ল্যান্ড রিফর্সস সম্বন্ধে তাদের তিক্ততা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটা ভূলে গেছেন ল্যান্ড 
রিফর্মস যে ঘ্যাক্ট সেটা ওরাই করেছিলেন, কিন্তু সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে ওদের দ্বিধা ছিল, 
সাধারণ লোকের হাতে ওঁরা জমি তুলে দেননি। এই সরকার সেই জমিকে উদ্ধার করে লোকের মধ্যে 
বণ্টন করেছেন, শেয়ার ক্রপার্স রেকর্ড করা হয়েছে। এটা ভূলে গেলে চলবে না যে গ্রামীণ বিকাশের 
ক্ষেত্রে কৃষির সঙ্গে জড়িত লোক গ্রামে আছে, মজুর হিসাবে, ভাগচাষী হিসাবে, জমির মালিক হিসাবে, 
ক্ষুদ্র চাষী হিসাবে তারা জমির সঙ্গে জড়িত, তাদের যদি অধিকার না দেওয়া হয়, জমির উপর 
অধিকার তারা যদি অর্জন না করে তাহলে ফলন ভাল হবে না, ফলন আগে ভাল হচ্ছিল না, আমরা 
কৃষিতে উন্নতি করেছি, একটা সচল অবস্থা গ্রামে হয়েছে। আজ লোক না খেয়ে মারা যায় না। হাই 
ইল্ডিং ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে, বোরো চাষ হচ্ছে, সেচের ব্যবস্থা হয়েছে, তারফলে গ্রামে একটা সচল 
অবস্থা এসেছে। আমি অনুরোধ করছি মন্ত্রী মহাশয়কে ল্যান্ড রিফর্মসের কাজ করতে গিয়ে সবচেয়ে 
আমাদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে সেটেলমেন্ট। সেটেলমেন্ট ৭/৮ বছর চলছে, এখনও কমপ্লিট 
. হয়নি৷ সেটেলমেন্ট কমপ্লিট না হওয়ার জন্য নানা বিরোধ বাধা আসছে। এটা সিদ্ধান্ত হিসাবে ঠিক 
ছিল সেটেলমেন্ট কমপ্লিট হবার পর লোককে ওয়ান খতিয়ান করে দেওয়া হবে, তাদের পাশ বুক 
দেওয়া হবে জমি সংত্রাস্ত পরিসংখ্যান যাতে ঠিক থাকে এবং বিরোধ যাতে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। 
কিন্ত চিত্তার বিষয় হচ্ছে ৭ বছরের মধ্যে সেটেলমেন্টের কাজ পুরো হল না। ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম করা 
হল, কিন্তু এই রকম ৭/১০ বছর ধরে যদি সেটেলমেন্টের কাজ চলে তাহলে গ্রাম এলাকায় জমি নিয়ে 
যে বিরোধ মামলা ছ্বন্্, আমরা মেটাতে পারব না। অন্যদিকে সেটেলমেন্টের কাজ করার পর আমরা 
দেখেছি দ্বিতীয় পর্যায়ে যে এক-আধ বিঘা জমি লোকের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে তাতে চাষ-বাস করে 
তারা ফসল ফলাতে পারছে না। এখনও এখানে জমির সেটেলমেন্টের কাজ আরম্ভ হয় নি। এখানে 
সেটেলমেন্ট করার দরকার আছে। তারপর সেই জমিগুলি যাতে সমবায়ের মাধ্যমে চাষের ব্যবস্থা হয়, 
যাতে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি তারা ব্যবহার করতে পারে এবং ফসল আরো বেশী ফলান সম্ভব হয় 
তারজন্য যে কনসলিডেশানের দরকার সমবায় চাষের দরকার সেদিকে নজর দেওয়ার দরকার আছে। 


বিভিন্ন এলাকায় যে ভেষ্ট জমি বিলি বণ্টন করা হয়েছে তাতে পাট্রাদাররা আজ'ও পজেসন 
পায়নি। কারণ বিভিন্ন কোর্টে কেস পেন্ডিং আছে। আইনগত ভাবে বর্গাদারদের যে পাট্রা দেওয়া হয় 
সেই জমিতে আবার প্রেরোগেটারি অর্ডার চালু করে ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৫ এ জমি এ্যাটাঘ করে ফেলেন 
এবং দীর্ঘদিন ধরে গ্যাটাচ করা জমিতে দু'ভাবে কেস করে। জে. এল. আর. ও. কোর্ট কেস করে, 
আর গরীব পজেসন হোল্ডার-এর ডিক্লারেসন পজেশন কেস থাকে। আলাদা ভাবে এনকোয়ারি করুন। 
এই ওভারল্যাপিং জুরিসডিকসান গরীব চাষীদের পক্ষে ফেস করা খুবই মুস্কিল হয়ে দাঁড়য়। লিগ্যাল 
এডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেভাবে লিগ্যাল এড পাওয়া দরকার সেই ভাবে পাচ্ছে না। সেইদিকে দৃষ্টি 
রাখা দরকার। জমি সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপার নিষ্পত্তি করার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা আছে। 
তারা এই বিরোধের নিষ্পত্তিও করবেন। কিন্তু কিষাণ অগনাইজেসানের লোকেরা সেখানে পাত্তা পায় 
না। ল্যান্ড রির্যমস কমিটিতে, গ্যাডভাইসারি কমিটিতে । জে. এল. আর. ও. নিজস্ব ভাবে জমি বিলি 
করে। যার ফলে কিষাণ অর্গানাইজেসনগুলির মধ্যে ক্ষোভ থাকে। বিভিন্ন লেফটিষ্ট কিষাণ 
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অর্গানাইজেসনের মধ্যে এই নিয়ে বিরোধ বাড়তে বাড়তে ফিল্ড ছাড়িয়ে ঝগড়া-ঝাটির মধ্যে চলে 
যায়। এইগুলি যাতে নিষ্পত্তি হয় সেই ব্যবস্থা করা দরকার। এই ল্যান্ড রিফর্মসের ফলে গ্রামাঞ্চলে 
যারা উপকৃত হয়েছে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে তারা 
যাতে চাষবাস করতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এটাকে আরো সুদৃঢ় করা দরকার যাতে তারা 
আরো ভাল ভাবে চাষ করতে পারে। অনেক জায়গায় আদিবাসীদের মধ্যে যে জমি বিলি বন্টন করা 
হয়েছিল, তারা তাদের পজেসনটা বিক্রী করে দিয়ে আবার চলে যায় এবং অন্য জায়গায় আবার জমি 
চায়। এইদিকটায় একটু নজর রাখা দরকার। জে. এল. আর. ও. র ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রামে বি. এল. আর. 
ও. আছে। জে. এল. আর. ও.র কোন সেপারেট রেজিষ্টার নেই। যাদের পাট্রা দেওয়া হচ্ছে তাদের 
রেকর্ড-এর জন্য এই সেপারেট রেজিষ্টার থাকা দরকার। একজন পাট্রা হোল্ডার মারা গেলে তার 
ছেলেদের দেওয়া হবে _- যেহেতু সেপারেট রেজিষ্টার থাকে না, সেই জন্য এটা নিয়ে খুবই 
গোলমাল হয়। এখানে ওয়ান ওয়ার্ড মিসিং_- হয়েছে, প্লিজ মেক ইট আপ। কিছু কিছু রেকর্ড হয়েছে 
বর্গাদার হিসাবে। বি. এল আর. ও.অফিসে সেপারেট রেজিষ্টারের ব্যবস্থা করা হোক। তারপর 
নন-ইরিগেটেড্‌ এরিয়ার ৬ একর, আর ইরিগেটেড্‌ এরিয়ায় ৪ একরের খাজনা মকুব করা হয়েছে। 
কিন্তু সেই. একজেমপ্টে ডূ সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য বি. এল. আর. ও.র পিছনে ঘুরতে হয়। কেন 
না, লোনের জন্য দরখাস্ত করতে গেলে এই সার্টিফিকেট দরকার হয়। কিন্তু সেপারেট রেজিষ্টার না 
থাকার ফলে সার্টিফিকেট পেতে দেরি হয়। কখনো কর্মচারীদের পিছনে ঘুরতে হয়, কখনো বা বি. এল. 
আর. ও. র পিছনে ঘুরতে হয়। কাজেই সেপারেট রেজিস্টার্ড মেনটেন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে 
আমি মনে করি। এই অসুবিধা দূর করা দরকার। ইসলামপুর সাবডি“ভসন ট্রানসফার টেরিটরি বলে 
আমি বলব -_ 
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স্রীপ্রবোধ চন্দ্র পুরকায়েত £ -- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এই সভায় মাননীয় ভূমি ও 
ভূমি স্ধযবহার মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা বলছি। 
স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ১৪ বছরের রাজত্বের সুবাদে যে যে বিষয়ে তারা প্রধানতঃ কৃতিত্ব দাবী করেন 
তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভূমিসংস্কার। কিন্তু যথার্ঘভাবে এই ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে গরিব কৃষক, 
বগারদার, পাস্টীদার জমি পেয়েছেন কিনা বা বেনায়ী জমি উদ্ধারের ক্ষেত্রে যে দাবী তারা বক্তৃতাতে 
করেন সেটা বাস্তবে হয়েছে কিনা সেটাই হচ্ছে বিচার্য বিষয়। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হিসাব 
দিয়েছেন যে ১৯৯১ সালের মার্চ পর্য্যস্ত সরকারের ন্যস্ত জমির পরিমাণ হচ্ছে ১২.৬৩ লক্ষ একর। 
এই জমি তারা পেয়েছেন। এরমধ্যে এ ১৯৯১ সালের মার্চ পর্য্স্ত সরকারী খাস জমি ভূমিহীনদের 
মধ্যে বিতরণ করেছেন, পান্টা দিয়েছেন তার পরিমাণ হচ্ছে ৯.১৩ লক্ষ একর। আর ৩.৫০ লক্ষ একর 
জমি এখনো তারা বন্টন করতে পারেন নি। এগুলি সবই বিভিন্নভাবে ইনজাংটেড হয়ে আছে। এটা 
তারা বলেছেন। এই যে জাঁমি বিলি হয়েছে সেটা যাদের মধ্যে বিলি হয়েছে তাদের সংখ্যা ১৯.৯৪ লক্ষ। 
আর একটা কৃতিত্বের কথা তারা বলেছেন সেটা হচ্ছে অপারেশান বর্গা। ১৪.৩৪ বগদারের সংখ্যা। 
আর বাস্ত জমির ক্ষেত্রে যে সমস্ত ভূমিহীনদের অন্য লোকের জমিতে বসবাস করতো সেই রকম 
বাস্তহীনদের জমির্‌ পরিমাণ ২.৫৪ লক্ষ এবং এটা যথার্থ বলে দাবী করেছেন। মানীনয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
এ যে ১২.৬৩ লক্ষ একর ভেষ্টেড খান হয়েছে, এই ফিগারটা' সত্যি সত্যিই ঠিক কিনা সেটা আমি 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে ভ্রানতে পাচ্ছি। কারণ আপনি জানেন যে এই পর্য্যস্ত বু আদালতে জমি নিয়ে 
মামলা হয়েছে, হাই কোর্টেও হয়েছে এবং টাইটেল সুটের মামলাতে দেখা গেছে জমি ভেস্ট সরকার 
করলেন কিম্তু সেটা আদাল্গত থেকে অবৈধ বলে রেকর্ড সংশোধন করার আদেশ দিয়েছে। আমরা 
দেখছি যে আদালতের আদেশ থাকা সত্তেও সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে রেকর্ড সংশোধন করে 
হচ্ছে না অথচ সরকারী হিসাবে, তথ্যে এ জমি ভেষ্টেড বলে দেখান হচ্ছে। আর এটা থাকার ফলে 
বি. এল. আর. ও এবং জে. এল. আর. ও অফিস থেকে যখন জমি বিলি করছে সেই বিলি করার 
সময়ে টাইটেল সুট বা অন্য আদালতে গিয়ে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে রেকর্ড সংশোধনের জন্য কোর্টের 
আদেশ আনছে এবং তার ফলে সেটা বণ্টন করা যাচ্ছে না। অথচ রেকর্ডে ভেষ্টেড বলে থাকছে। 
আমিমিন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলতে চাচ্ছি যে এই রকম যেটা সরাসরি ইনজাংসান হয়ে যাচ্ছে, কোর্টের 
আদেশ অনুযায়ী যদি রেকর্ড সংশোধন করা হয় তাহলে এখানে ভেষ্টেড জমির পরিমাণ যা দেখান 
হয়েছে, সেটা ১২.৬৩ লক্ষের নিচে নেমে যাবে। কাজেই এইযে ফিগারটা দেখানো হয়েছে এটা যথার্থ 
ফিগার নয়। তারপরে আজকে ভূমিহীনদের জমি বিলি করেছেন, রায়তী পাট্রা দিয়েছেন বলে বলা 
হয়েছে। সেই প্রশ্নে যে সমস্ত লোক পেয়েছে তার সঙ্গে গ্রামোন্নয়ণের নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের 
আর্থিক সাহায্য দিয়ে বলেছেন যে গ্রামীণ চেহারা অনেক পাল্টে গেছে। এটা যদি হয় তাহলে গ্রামীণ 
শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে কেন? একদিকে আর্থিক উন্নতি হচ্ছে, জমি বণ্টন হচ্ছে, এগুলি আপনাদের 
কৃতিত্ব বলে দাবী করছেন, অপর দিকে গ্রামবাংলার গ্রামীণ শ্রমিকদের সংখ্যা প্রতি বছর বেড়ে যাচ্ছে। 
আপনারা বলেন যে বন্যা হলে, খরা হালে গ্রামে অভাব নেই, গ্রামের মানুষকে আগের মত আর শহরের 
দিকে এসে তীড় করতে হয়না। এই কথা আপনাদের সরকার পক্ষের সদস্য থেকে মন্ত্রীরা পর্যস্ত 
সবসময়ে বক্তৃতা দিয়ে বলেন। তা যদি হয় তাহলে মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করবো যে কলকাতা 
শহরে এসে ফুটপাথে যারা খোল্লা আকাশের তলায় কি বায়, কি শীতে বাস করতে হয় তাদের সংখ্যা 
বাড়ছে কেন? যদি বিভিন্ন জেলা থেকে, বিভিন্ন গ্রামের প্রীস্ত থেকে মানুষ এখানে না আসে তাহলে 
ফুটপাথে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা বাড়ছে কেন? গ্রামাঞ্চলের মানুষের আর্থিক উন্নতি হয়েছে ভূমি 
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সংস্কারের ফলে -_ এই যে কথা বলা হয়েছে, কার্যতঃ কিন্তু তা হয়নি। মানুষ জমি হারা হয়েছে এবং 
সেই জমিগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে আর একটা নতুন গোষ্ঠীর হাতে। এই রায়তী পাট্রায় যাদের জমি 
দেওয়া হয়েছে তার একটা হিসাব দিয়েছেন। এই ১৪ বছরের একটা হিসাব করে বলতে পারবেন যে 
যাদের রায়তী পারায় জমি দিয়েছেন সেই জযিগুলি তারা ধরে রাখতে পেরেছে কি না ? সেই জমিটি 
সে নিজে চাষ করছে কিনা? আমরা যদি বাস্তবের দিকে তাকাই তাহলে কি দেখবো? গ্রামের আর্থিক 
উন্নতি হয়েছে, চাষীর উন্নতি হয়েছে, রায়তী পাট্রা দেওয়া হয়েছে। জমির অধিঝাঁর দেওয়া হয়েছে বলে 
মন্ত্রী মহাশয় দাবী করেছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই জমি তারা ধরে রাখতে পারছে না। 
আপনি যদি হিসাব করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে বিরাট সংখাক মানুষ ভূমিহীন হয়েছে। যারা 
বগাদার, যাদের অজব আছে তারা বর্গাস্বত্বের জমি দলিল করে বিক্রয় করে দিচ্ছে। এটা বাস্তব সত্য। 
কাজেই অধিকার দিয়েছেন বলে যে দাবী করছেন, সে সেই জমি ধরে রাখতে পারছে না। আর একটা 
হচ্ছে নথিভূৃক্ত বগাদা র। এটাতে বিরোধীতা করার কিছু নেই। কিন্ত এটা বাস্তবে দেখছি যে নথিভুক্ত 
বর্গাদার করতে গিয়ে একটা ইনটেগ্রেটেড সেট আপ করেছেন । আগে ম্যানেজমেন্ট ছিল, সেটেলমেন্ট 
ছিল, আপনি দুটোকে এক করেছেন। 
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এটার দ্বারা সুবিধা একটা জায়গ। থেকে হবে, এটাকে সমর্থন করি। কিন্তু যে ইন্ট্রিগেটেড সেট 
আপ করেছেন গ্রামে গ্রামে, অঞ্চল পঞ্চায়েতে আর. আই. অফিস করেছেন, সেটা কাগজে কলমে পড়ে 
আছে। কয়েক কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছেন, সেই টাকা 'মন্য খাতে খরচ করেছেন, আর. 
আই. অফিস খুলেছেন বলছেন, কিন্তু খোলেন নি। লক্ষ লক্ষ টাকা ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে এখনও 
পর্যাস্ত ষ্টাফ নিয়োগ করতে পারেন নি, সেই জন্য চলছে না। কিন্তু আপনি কাগজে কলমে সব 
জায়গায় আর. আই. অফিস খোলা হয়েছে বলছেন। এই যে সেটেলমেন্ট, এই সেটেলমেন্ট-এ নতুন 
করে স্বত্ব দেবার ক্ষেত্রে, যারা রায়তী তাদের জন্য ব্যবস্থা করহেন বলছেন, কিন্তু বাস্তবে কী এই 
সেটেলমেন্ট-এ চুড়ান্ত দুর্নীতি চলছে। এই সোটিলমেন্ট নিয়ে গরীব কৃষকদের মধ্যে, মানুষের মধ্যে 
নতুন করে একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্ছেন। যাদের স্বত্ব নেই, তাদের সেই জমিতে স্বত্ব দিয়ে দিচ্ছেন, 
যে জমিতে বর্গাদার নেই, বর্গালিপিবদ্ধ নয় যে মানুষ, সেখানে ছিল না, সেখানে অন্য মানুষকে বসিয়ে 
দিচ্ছেন। যার ফলে সেটেলমেন্টকে ভিত্তি করে একটা ঝগড়া মারদাঙ্গা গ্রামাঞ্চলে শুরু হয়ে গেছে। 
আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন করে সেটেলমেন্ট করেছেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আর. আই. অফিস 
করেছেন, যদিও সব জায়গায় শুরু করতে পারেন নি, বছরের পর বছর ভাড়া দিয়ে যাচ্ছেন এবং 
আপনি যে বলছেন বাস্ত -_ এটা ঠিক, অনেক গরীব মানুষ, সাধারণ মানুষ যাদের বাস্ত ভিটা নেই, 
বছরের পর বছর মানুষ অনা কোন ব্যক্তির বাস্তু ভিটাতে কোন রকমে মাথা গুঁজে বাস করছে, তাদের 
বাস্ত ভিটা দেবার জন্য আপনি ঠিক করছেন। তাদের পাট্টা দিচ্ছেন, নাম লিপিবদ্ধ করছেন। কিন্তু 
ওখানে দেখা যাচ্ছে যথাযথভাবে এই কাজটা হাচ্ছে না। অথচ দেখা গেছে যাদের বাস্তু জমি দেওয়া 
হচ্ছে বলে পাট্রা দেওয়া হচ্ছে, সেই লোক জমির কাছে গিয়ে দেখছে সেটা আসলে শালি জমি, বাস্ত 
জমি নয়, মাঠের মাঝ প্রান্তে তাদের বাস্ত জমি দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে নতুন করে একটা সমস্যার 
সৃষ্টি হয়েছে। তারা জমির কোন হদিশ পাচ্ছে না। আপনি এই যে ফিগারটা দাবী করছেন যে এত 
লোককে বাস্তব জমি দিচ্ছি, এটা ঠিক হওয়া দরকার। মানুষকে পাট্রা দেওয়া হচ্ছে, কিন্ত আসলে তারা 
জমি পায় নি, যারা প্রামাঞ্চল থেকে আসছেন, তারা এটা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বুঝবেন। 
আপনি অধিগ্রহণের ব্যাপারে বলেছেন, অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি একটা রাস্তা বলুন, সরকারী 
কোন কাজ বলুন বা ইরিগেশনের একটা শ্ুইশ গেটের কথা বলুন অথবা ফরওয়ার্ডিং এমব্যাঙ্কমে ন্ট 
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কথা বলুন, যেসব জায়গা অধিগ্রহণ করছেন, কিন্তু ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে বছরের পর বছর দীর্ঘদিন 
ধরে পড়ে রয়েছে, সেটা যাতে ত্বরান্বিত হয় সেই বিষয়ে দেখবেন। এই বলে বাজেটের বিরোধিতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5.১0 - 6.00 7./.] 


শ্রী-সুভাষ নক্কর $ __ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে 
কয়েকটা কথা বলছি। এখানে কংগ্রেস নেতা এবং আমার বন্ধুবর অতীশ সিংহ মহাশয় কিছু বক্তব্য 
রেখেছেন। আমি সে সম্পর্কে সংক্ষেপে দু একটা কথা বলতে চাই। উনি ওঁর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে 
শুধু একটা শ্রেণীর কথাই পরিষ্কার-ভাবে বলতে চেয়েছেন, সেটা হস্ল জমিদার বা বড় জমির 
মালিকদের কথা। তার বাইরে জমি যাঁরা চাষ করেন, যাঁরা বগা্দীর, যাঁরা ছোট জমির মালিক, ফাঁরা 
খাস জমি পেয়েছেন তাদের স্বার্থের কথা ওঁর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে একটুও ফুটে উঠল না। তবে এটা 
খুবই পরিষ্কীর যে, অতীশবাবুরা চিরকাল জমিদারি করে এসেছেন এবং শুধু জমিদারই নয়, ওঁরা এমন 
সমস্ত জমিদার ছিলেন যে, ওঁরা শুধু জমির মালিকই ছিলেন, জমি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এমন 
কি কত পরিমাণ জমি কোন্‌ দাগে, সে খোজ খবরও রাখতেন না। নায়েব, গোমস্তা, পাইক, লেঠেল 
দিয়ে জমির ফসল আদায় করতেন তখনই যখন ফসল পাকতো। বন্যা খরায় চাষীরা আদৌ জমি চাষ 
করতে পারছে কিনা সে খবরটুকু পর্যস্ত রাখতেন না। বছরে মাত্র কয়েকটা দিন যীঁদের জমিদারির 
বসত বাড়িতে, কাছারি বাটীতে পদার্পণ ঘটত তাদের কাছে আমরা এখানে কি বক্তব্য আশা করবো? 
এই প্রসঙ্গে আমি শুধু অতীশবাবুকে কয়েকটা কথ৷ জিজ্ঞাসা করব। চাষীদের মধ্যে কতকগুলি ভাষা 
চালু আছে যে ভাষা না জানলে জমিকে জানা যায় না, সেই ভাষা গুলি কি তিনি জানেন? সেগুলি 
না জানলে চাষীর সংজ্ঞা জানা যায় না। অতীশবাবু কি জানেন কটা চাষে জমি কাদা হয়ঃ জানেন না। 
অথাৎ কটা চাষ দিলে জমি চাষের উপযোগী হয়, তাকেই চাষীরা বলে কাদা হয়। অতীশবাবু কি 
জানেন জমিতে পচানি দেয় কখন? জানেন না। অতীশবাবু কি জানেন আঁতর কাকে বলে? জানেন 
না। লাঙ্গল দেবার সময় চাষীরা এই শব্দ ব্যবহার করে। অতীশবাবু কি জানেন লাঙ্গজলের আটচাল 
কাকে বলে? জানেন না। জানেন কি নাকি-দড়ি কাকে বলে? জানেন না। অতীশ বাবু কি জানেন কত 
আঁটিতে তড়পা হয়? জানেন না। জমির মালিক অথচ জমি সম্পর্কে, কৃষক সম্পর্কে বা চাষের 
সম্পর্কে কোন খোজ খবরই রাখেন না। উনি বললেন যে, ওরা জমি বিলি করেছেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন 
এই জায়গায়। ওঁরা পাট্টা বিলি করেন নি, পাট্টা বিক্রি করেছেন, ২০০ টাকা, ৩০০ টাকায় পাট্টা বিক্রি 
করেছেন। আমরা ওদের সময় দেখেছি তৎকালীন মন্ত্রী মহাশয় গিয়েছেন, ঘটা করে সভা হয়েছে, রাত্রি 
নপ্টা পর্যস্ত সভা হয়েছে, সভার পেছনে জে. এল. আর. ও সাহেব রামের নামে, শ্যামের নামে, যদুর 
নামে, মধুর নামে পাট্টা সই করছেন। আজকে সেই সমস্ত পাট্টা নিয়ে আমাদের হিমসিম খেতে হচ্ছে। 
প্রিসার্ভে না করেই পাট্টা বিলি করেছেন এবং সমস্যাটা আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। যে পরিমাণ 
জমি দেওয়া হচ্ছে সে পরিমাণে নাকি চাষীর সংকুলান হয় না, এ কথা আপনারা আজকে বলছেন! 
আপনারা কৃষি উৎপাদনের কথা বলছেন, খাদ্য উৎপাদনের কথা বলছেন। আপনাদের সিদ্ধার্থ শঙ্কর 
রায় যখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং আপনারা যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন পশ্চিমবাংলার 
মানুষকে মাইলো খাইয়েছিলেন। আপনারা কি বলতে পারবেন আজকে বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবাংলায় 
ক'জন মানুষকে মাইলো খেতে হচ্ছে? বিঙ্গত ১৪ বছরে পশ্চিম বাংলার মানুষকে এ নাম আর 
উচ্চারণ করতে হয় নি। আমি বলতে পারি, আগে এক-একটি:১০০।১৫০ বিঘা জমিতে এক-একজন 
চাষী চাষ করতো আর এখন সেখানে সীমানা করে এ জমি ১০০ থেকে ১৫০ জনকে দেওয়া হয়েছে। 
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গাত্রদাহ সেই কারণে। কাছারী বাড়ীতে জমির ফসল তুলতে পারে না। জমি যারা চাষ করেন তাদের 
বাড়ীতে ফসল যায়, গাত্র দাহ সেই কারণে। এখন আর অর্ধেক ভাগ নায়েব-গোমস্তারা চাইতে পারে 
না। সরকারী নিয়মনীতি অনুসারে তাদের রসিদ দেওয়ার পর তবেই তারা ফসল গ্রহণ করেন __ এই 
জন্য ওদের গাত্রদাহ। গাত্রদাহ এই কারণে যে বহু জমি আমরা আপনাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছি। 
আমি নিজে জানি, আমার বাবা, আমার ঠাকুরদাদা, আমার জ্যাঠামশাই এনারা বরাবরই বর্গা জমিতে 
চাষ করেন, আজও চাষ করেন। আমাদের ফিনি জমিদারবাবু তার একভাগে ছিল ৬০ বিঘা জমি। 
আমার বাবা জানে না এই জমি কার নামে আছে, সেই নাম উদ্ধার করতে পারেনি । আমরা যখন খোঁজ 
নিলাম এই ৬০ বিঘা জমির মালিক কে? সবাই বললেন, এর মালিক হৃষিকেশ চক্রবর্তী । তারপর 
খোঁজ-খবর নিয়ে দেখলাম এই ৬০ বিঘ্বা জমির মালিক ভুলুবাবু। এই ভুলুবাবুকে উদ্ধার করতে পারা 
যায়নি। আমার ঠাকুরদাদার কাছ থেকে গল্পে শুনলাম এ বাবুর বাড়ীতে ভুলু নামে কুকুর ছিল, তারই 
নামে এ ৬০ বিঘা জমি। এটা বাস্তব ঘটন!। সেই ভুলুবাবুর নামে জমি রেখে আপনারা ফাঁকি দিয়েছেন 
চাষীদের । সুতরাং আপনাদের গায়ে জালা ধরলে চলবে না। এখন বাময্রন্ট সরকারের পরিষ্কার নীতি 
হচ্ছে, চাষ যিনি করেন, চাষেব সঙ্গে যার অভিজ্ঞতা আছে সেই হবে জমির ট'ষধী আর জমি সম্পর্কে 
যিনি জানেন না তার জমির মালিক থাকার অধিকার নেই। আজকে যেসমস্ত জমি ভাগে দেওয়া হয়েছে 
সেই সমস্ত চাষীরা আজকে শান্তিপূর্ণভাবে চাষ করতে পারছেন। বহু জমি হাইকোর্টে ইনজাংশান করে 
বিলি বণ্টন হতে পারেনি। রাষ্ট্রপতির কাছে ভূমি সংস্কার সংশোধনী বিল-এব সম্মতি পেয়ে বামফ্রন্ট 
সরকার সেই জমি বিলি বন্টনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তারপর আপনারাই হাইকোর্টে মামলা রুজু 
করলেন। জমি বিলি বণ্টনের জন্য ব্যবস্থা নিতে দিলেন না। যার! মামলা রুজু করেছিলেন তারা হচ্ছে 
আপনাদেরই প্রতিভূ। এবার আমি মাননীয মন্ত্রী মহাশয়কে কয়েকটি বিষয়ে ব্যবস্থা নেবাব জন্য 
অনুরোধ করবো, ব্যাপারটি হচ্ছে, সম্প্রাত কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে। বি. এল. আর. ও এবং জে. 
এল. আর. ওর যে একটা ছন্দ ছিল সেটা দীর্ঘদিন ধরে দর কষাকষির ফাল একটা জায়গায় এসেছে। 
জে. এল. আর. ওরা আর দর কষাকষি করছেন না, মামলায় হেরে গেহেন। এখন তারা বি.এল. আর. 
ওর অধীনে কাজকর্ম করছেন। কিন্তু ওদের মোটিভ ছিল খারাপ। সেই জে. এল. আর. ওরা এবং তার 
অধীনের সি. আইরা এখন বি. এল. আর. ওর অধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 
যথেষ্ট ফাকি এবং গাফিলতি দেখা যাচ্ছে। এখন তারা গ্রামে গিয়ে আর. আইয়ের দায়িত্ব নেয়নি। বি. 
এল. আর. ওর অফিসে কিছুটা দূর্নীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মামলায় হেরে গেছে বলে তারা দূনীতির 
আশ্রয় নিচ্ছে। প্রকৃত জনি যাদের অথাৎ যারা জমি চাষ করেন তাদেব পক্ষে সুপারিশ করার যেটুকু 
দরকার জমিতে গিয়ে; তারা জমিতে না গিয়ে অফিসে বসে সুপারিশ করেন। ফলে বি. এল. আর. 
এর অফিসে যে কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য আপনি আইন করেছেন সেটা হচ্ছে না। 


দ্বিতীয়তঃ সুন্দরবন এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা এলাকায একটা ব্যাপক অবনতি লক্ষ্য কর! যাচ্ছে 
সেটা আপনি দেখবেন। ব্যাপক পরিমাণ চাষযোগ্য খালি জমিতে লোনা জন ঢুকিয়ে ফিসারী কর! হচ্ছে 
কোন পারমিশন ছাড়া, এটা যদি করা হয় সেই জমির পার্টাদার এবং সমস্ত চাষযোগ্য জমিতে চাষ 
যাতে না করা যায় সেজন্য কোন সম্মতি না নিয়ে তৈরী করা হচ্ছে। ফলে যারা এইসব জমির বর্গাদার 
বা পাট্রা হোল্ডার আছে তাদের অচিরেই উৎখাত করা হবে? এটা একটা ষড়যন্ত্র বর্গাদার উচ্ছেদ 
করার। সুতরাং এটা যদি সম্ভব হয় তো আইন করে, নিয়ম করে যদি খাস করা যায় সেটা দেখবেন। 
তৃতীয়তঃ খাস জমি নিয়ে কিছু কিছু গোলমাল হচ্ছে, বি. এল. আর. ও. জমিটা ভেষ্ট বলছেন আর 
মালিক পক্ষ বলেন যে এটা ভেষ্ট নয়। ফলে জমিটা বিলি করতে গিয়ে অসুবিধা এবং বাধার সৃষ্টি 
হয়। এটা খাস কি খাস নয়, বোঝা যায় না। আর একটা কথা কোন কোন জমির পার্ট ভেষ্ট বলে ব্লা 
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হয়, তা কোন জমির কোন অংশ পূর্ব, পশ্চিম, কি উত্তর, দক্ষিণ অংশ সেটা নির্ধারণ করা থাকেনা। 
ফলে বন্টনের সময় মালিকের কোন দিকটা রাখতে হবে আর কোন দিকটা এদের বন্টন করা হবে 
সেটা অসুবিধা হয়। রায়ত বিলিবণ্টন, রায়তী পাট্রা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, হাইকোর্টে ইনজাংসন করার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ছাড়াও আর একটা বিষয় খুবই জরুরী। ভূমি সংস্কার কত তাড়াতাড়ী বাস্তবায়িত 
করা যায় এবং তার জন্য কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় -- বহু জমি তাহলে উদ্ধার হবে, বহু মানুষকে 
বন্টন করা সম্ভব হবে। আর একটা অনুরোধ বিশাল চরজমি উদ্ধার করা যাবে, যে জমিগুলিতে এক 
কালে __ চাষীরা ছিলেন, চাষ করতেন __ বাঁধ ভেঙ্গে ভেঙ্গে নদীগর্ভে চলে গিয়েছিল সেগুলি উদ্ধার 
হয়েছে। এগুলি কি করে আবার বণ্টন করা যায় সেটাও আপনার কাছে প্রস্তাব রাখছি। সর্বশেষ দুটি 
কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। খাস খাল এবং জল নিকাশী খাল সেগুলি ল্যান্ড ট্রাইব্যুন্যাল, 
বি. এল. আর. ও. তৎকালীন জে. এল. আর. ও. অফিস থেকে লীজদেওয়া হচ্ছে। সেগুলি বন্ধ করা 
দরকার। বগার্দীার যাতে রায়ত হতে পারেন, রায়তী পার্ট পেতে পারেন তার জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা 
নিতে যে বিধি প্রণয়ণ করা দরকার তার ব্যবস্থা নেবেন, এই কথা বলে আমি আমার বক্তবা শেষ 
করছি। 


শ্রী অতীশ চন্দ্র সিনহা £__ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য 
পাইকপাড়ার সম্বন্ধে যে বানানো বক্তব্য বললেন সেগুলি সম্পূর্ণ অসত্য । আমি আপনার অবগতির 
জন্য জানাচ্ছি যে যখন ১৯৪০ সালে ফ্লাউট কমিশন হয়েছিল, সেন্টফ্লাউটের নেতৃত্বে ল্যান্ড রেভিনিউ 
কমিশন, জমিদারী থাকবে কি থাকবে না, স্বাধীনতার আগে সেই সময়ে আমার স্বর্গত পিতৃদেব বিমল 
চন্দ্র সিংহ মহাশয় ফ্লাউট কমিশনের সামনে নিজে জমিদার হয়ে বলেছিলেন যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ 
হওয়া দরকার। এটা জানা দরকার । যে এষ্টেটের সম্বন্ধে উনি গালাগালি দিলেন। তারপর জমিদারী 
প্রথা উচ্ছেদ হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস এ্যাক্ট -৫৫ হয়েছিল। মাননীয় 
বিনয়বাবু জানেন এইগুলি প্রণয়ন করার মূলে আমার পিতৃদেব ছিলেন। উনি অতীশবাবু এবং তার 
ফ্যামেলি সম্পর্কে যে অসত্য কথাগুলি বললেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। 
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শ্রী সমর বাওরা £ __ মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী মহাশয় যে ৭ এবং 
৬১ নং দাবির অধীনে যে ব্যায়বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন সেই দাবিকে সমর্থন করতে গিয়ে এবং 
মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগন যে কাটমোশান এনেছেন তার তীব্র বিরোধিতা করতে গিয়ে কয়েকটি 
কথা বলতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য কি বলতে চেয়েছেন সেটা 
আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তাদের এই ভূমিসংস্কারের প্রশ্নে অবস্থাটা কি? আমার মনে হয় ওদের 
কম্পাসের কীটা সমানে ঘুরে যাচ্ছে, উত্তর দিকটা নির্দেশ করতে পারছে না। তাই তাঁরা এই বাজেটের 
বিরোধিতা করছে । কধনও তারা বলছেন যে তারা ভূমিসংস্কারের পক্ষে, কখনও তারা দাবি করছেন 
তারা নাকি আইনটা তৈরী করেছেন। এট সমস্ত কথা তারা বলছেন। মাননীয় বিরোধী দলের 
সদস্যবৃন্দকে বলি আপনারা যদি ভূমিসংস্কারের পক্ষে হন তাহলে কেন এই বাজেটের বিরোধিতা 
করছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ওনারা এক দিকে বলছেন ভূমিসংস্কারের পক্ষে আবার একই সঙ্গে 
বলছেন এই কাজের বিপক্ষে । ওঁদের এই ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে মনোভাব দেখে আমার একটা কথা 
মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই মোক্ষদাদেবীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে __ “ শুনেছো মুখের কথা, শোনো নি 
কি অন্তরের কথা”। হ্যা, এই কথা ঠিক যে যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা ভূমিসংস্কারের পক্ষে ওদের 
থাকতো -_ এই মাত্র মাননীয় সদস্য অতীশ চন্দ্র সিন্হা মহাশয় ফ্রানসিন ফ্লাউসের রিপোর্টের কথা 
বললেন -_- তাহলে ফ্রানসিন ফাউডের রিপোর্টের ভিত্তিতে সারা ভারতবর্ষে ৬ কোটি একর জমি 
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ভেষ্টেড হওয়ার কথা কিন্তু সেই জায়গায় সমস্ত মিলিয়ে ৭৬ লক্ষ একর জমি খাস করতে পেরেছেন। 
কোথায় গেল আপনাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা? ওরা নাকি ভূমিসংস্কারের পক্ষে, ওঁরা নাকি আইনটা 
তৈরী করেছেন ভূমিসংস্কারের। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবাংলায় আইন করে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ 
করেছেন। কিন্তু কেন কার্য্যকারী করলেন না? কেন না, ওঁরা সেটা চান না। ওনারা মুখে এক কথা 
বলেন কাজে অন্য করেন। আসলে ওনারা ভূমিসংস্কার করতে চান না। চুসিকাটি দিয়ে যেমন বাচ্ছাদের 
যেমন বাচ্ছা ছেলেদের ভুলিয়ে রাখে, সেটা দেখে যেমন বাচ্ছা ছেলেরা হাত-পা নাড়ে সেই রকম 

গগ্রেস ভূমিসংস্কার আইন। শুধুমাত্র কৃষকদের ভোলানোর জন্য এই আইন করেছিলেন। এতোই যদি 
আপনারা কৃষক দরদী তাহলে এই আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে এক পাও এগোলেন না কেন? 
কার্য্যকারীতে পরিণত হলো পশ্চিমবাংলায় প্রথম দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার আসার পর। এই সময় 
থেকে এই ভূমিসংস্কার আইন কার্যকারী করার সংগ্রাম শুরু হলো। তখন ওঁরা চিৎকার তুললেন, 
চারিদিক গেল গেল রব তুললেন, আইন বিপন্ন হয়ে গেল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি 
» ওনারা আইন বলে যেটা জানেন সেটা হচ্ছে দেশের স্বার্থে যেটা দরকার সেটাকে সংবিধানের মাধ্যমে 
আটকে দেওয়া বাতিল করে দেওয়া । মানুষের জন্য যে আইন তৈরী হয় সেটা তারা আইন বলে জানেন 
না। ওনারা আবার বলেন ভূমিসংস্কার চান, ভূমিসংস্কারের পক্ষে । 


ওনারা বলেছেন যে সাড়ে ৫২ বিঘা যার জমি আছে সেটা নিয়ে নাকি তার আয় হচ্ছে না, তার 
থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর আয় বেশী। ওনাদের দলের মধ্যে এমন 
লোক বেশী আছে যারা সাড়ে বাহান্ন বিঘার বেশী জমির মালিক। ওরা ঠিক করুন এই সাড়ে বাহান্ন 
বিঘা জমি যার হাতে আছে সে সেই জমি সরকারের হাতে জমা দেবে তাহলে আমরা সরকারের সঙ্গে 
আলোচনা করে দেখতে পারি ওই সাড়ে বাহান্ন বিঘা জমির পরিবর্তে তাকে একটা চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারীর পদ দেওয়া যায় কিনা। কি লাভ আছে, প্রশ্ন তুলেছেন, দেড় বিঘা করে ছিটিয়ে দিয়ে? কি 
আছে এর ইকনোমিক ভায়াবিলিটি? আমি দেখেছি, আমি মাঠের লোক, গ্রামে কাজকরি, কৃষকদের 
নিয়ে কাজ করি, এ দেড় বিঘা জমিকে সে সন্তানের মত লালন পালন করে। এঁ দেড় বিঘা জমিতে 
যদি ট্রাকটর না চলে, যদি পাম্প সেট না চলে, অন্যান্য সমস্ত ইনপুটস্‌ না দেওয়া যায়, যদি যন্ত্রপাতি 
না প্রয়োগ করা যায় তাহলে উৎপাদন বাড়বে কি করে? আমি দেখেছি, দেড় বিঘা জমিতে দাঁড়িয়ে 
একজন কৃষক আর একজন কৃষকের সহযোগিতা নিচ্ছে। একজনের গরু নেই সে আর এক জনের 
কাছ থেকে গরু নিচ্ছে, যার লাঙল নেই সে অন্য এক কৃষকের কাছ থেকে লাঙল নিচ্ছে __ এইভাবে 
সে সযত্বে যে ভাবে ফসল ফলাচ্ছে এ দেড় বিঘা জমিতে এটা শুধু একটা সেন্স, একটা ব্রিদিং গ্রাউন্ড 
অব কো-অপারেটিভ, একটা পরস্পরের সহযোগিত সমন্বয়” এর মধ্যে দিয়ে কাজগুলোকে গড়ে 
তুলছে। এই মানসিকতার ভিত্তিভূমি এ দেড়বিঘা জমি। আমি দেখেছি এটা। এখানেই আপনাদের 
আপত্তি। যে কৃষকগুলো তাদের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের জন্য তারা পরস্পর পরস্পরকে 
সহযোগিতা করছে, তাদের এই সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যা গড়ে তুলছে এ দেড় বিঘা জমিতে, যে দেড় বিঘা 
জমিকে তারা সন্তানের মতো লালনপালন করছে, তাদের এই সৃষ্টির উন্মাদনা, আত্মবিশ্বাস এবং 
পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে, জোটবদ্ধ হলে একটা কিছু করা যায়, অর্থাৎ তাদের এ চেতনা, 
তাদের এই বোধ, এখানেই আপনাদের ভীতিবোধ। এখানেই আপনাদের আপত্তি। তাই আপনারা 
ভূমিসংস্কারের পক্ষে বলতে চান, আবার পেছন থেকে টেনে রাখা ছাড় আপনারা যেমন উৎপাদনের 
প্রশ্ন তুলেছেন, তেমনি বলছেন যে পশ্চিমবাংলা উৎপাদনের দিক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলা 
নাকি ৭ম স্থানে আছে বর্তমানে। পুরনো তথ্য তুলে ধরে ৭ম বলে পশ্চিমবাংলাকে দেখান যায়। 
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সর্বশেষে আপনারা তথ্য দিয়ে বলেছন। যে পেরেনিয়্যাল ওয়াটার রিসোর্স, অন্যান্য ইনপুট, পরে 
ফার্টিলাইজার এবং কনজামশান ইত্যাদি বেশী এই পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতে, সেখানে আজকের 
খাদ্যশস্যের উৎপাদনের হার পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধির হার। না, 
পশ্চিমবাংলার মানুষ সেই তলাকার মানুষকে ব্যবহার করছে, তাদেরকে সৃষ্টি করানোর জন্য উদ্বুদ্ধ 
করছে তাদের কর্মক্ষমতাকে তারা ব্যবহার করছে বলেই পশ্চিমবাংলায় উ ৎপাদন বেড়েছে। উৎপাদন 
বৃদ্ধিই বড় কথা নয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের প্রশ্ন, এই বর্ধিত উৎপাদন কাদের কাছে যাবে? 
সামশ্রিক ভাবে ভারতবর্ষে শতকরা ২৯ ভাগ মানুষের হাতে এই ব্যাপক খাদ্যশস্য গিয়ে মজুত হচ্ছে 
যেখানে, সেখানে পশ্চিমবাংলার কৃষি উৎপাদন, খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ৭০ ভাগের উপর কজ্জায় 
গরীব কৃষক, মাঝারি কৃষক এবং প্রান্তিক কষকাদের। আপনাদের আপত্তি এখানেই। তাই আজকে 
খাদ্যের মজুতদারী, চোরাকারবারী এখানে করা যায় না। যেহেতু এখানে খেটে খাওয়া মানুষের হাতে 
অস্তত বিশ পঁচিশ মন ধান বছরে যায় তাই তাদের আপনাদের পরিবারের কাছে গিয়ে খণ নিতে হয় 
না। এক মণের জায়গায় তাদের আজকে দেড়মণ ধান ফেরত দিতে হয় না। সেই সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে 
বলে একদিকে আপনারা ভূমি সংস্কারের কথা বলেন, অপরদিকে পিছন থেকে কাছা টেনে ধরেন, 
ইকনোমিক ভায়াবিলিটির কথা বলেন। আপনারা বলেন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে কি হবে? গণতান্ত্রিক 
দেশ, বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ; কাকে বলে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ? ভাত কাপড়ের জন্য যদি একটা 
মানুষ অপর মানুষের উপরে নির্ভরশীল হতে হয়, তাহলে কি সম্প্রসারণ বলে গণতন্ত্রের? ন্যায়কে 
ন্যায় বলা, অন্যায়কে নিন্দা করে নিজেদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোটা আজও সম্ভব হয়নি, অন্য 
জায়গায়। তাই পশ্চিমবাংলার খেটে খাওয়া তলাকার মানুষ আজ তার স্ত্রীকে ছোট একটা ত্যানা কিনে 
দেবার জন্য জমিদারের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দীড়াতে হয় না। তাদের শিশুর জন্য জমিদার 
জোতদারদের কাছে যেতে হয় না। তারা আজকে মাথা উচু করে ন্যায়কে ন্যায় এবং অন্যায়কে অন্যায় 
বলতে পারছে। আজকে আমাদের এই ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে খেটে খাওয়া 
মানুষগুলোকে দেড় বিঘা জমি দিয়ে শক্ত করতে পারা গেছে। তাদের মাথা উঁচু করে সামস্ততন্ত্রের 
বিরুদ্ধে লড়াই করতে শিখিয়েছে। তাই আজকে তারা এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পশ্চিমবঙ্গের 
নির্বাচনের সময়ে সেই কারণে শতকরা ৮০ ভাগ ৮২ ভাগ মানুষ অংশগ্রহণ করে বামফ্রন্টকে জিতিয়ে 
আনবার চেষ্টা করেছে। এবং সেইকারণেই আপনারা চিৎকার করে বলছেন যে ব্লুসিক্যাল রিগিং, 
সায়েনটিফিক রিগিং ইত্যাদি। আমরা ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে তলাকার মানুষগুলোকে সমাজতান্ত্রিক 
দাপটের মুখে মাথা উচু করে থাকতে এবং মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে কথা 
বলতে শিখিয়েছি। তাই আপনারা ভূমি সংস্কারের কথা মুখে যতই বলুন না কেন মোক্ষদা মাসীর মত 
অন্তরে আপনারা ভূমি সংস্কারের বিরোধী। মার্সবাদের অনেক কথা শুনলাম। দুঃখের কথা, হ্যা, 
আপনারা অনেক রেজলিউশান নিয়েছিলেন এই ভূমি সংস্কারের জন্য, কিন্তু কার্যে রূপায়িত করতে 
পারেন নি। অতীতে আমি একবার রাজনৈতিক দলের চাপে গ্রড়ে কংগ্রেস প্রতিনিধি হয়েছিলাম । 
দুর্ভাগ্যবশতঃ বা দুর্মতি বশতঃ আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়েছিলাম। ১৯৬৪ সাল্লের অফিসের যে 
পুরনো রেকর্ড আছে সেটা দেখবেন, সেখানে একটা রেজলিউশান নিয়েছিলাম আমরা এবং সেই 
রেজলিউশানের হেভি, ছিল নামেই ভূমি সংস্কার নয়, লাঙ্গল যার জমি তার, । হা, সেই রেজলিউশান 
যদি থেকে থাকে তাহলে দেখবেন এইকথা*লেখা আছে। অবশ্যি আপনারা অফিসে যে কোস্তাকৃস্তি 
করেন, চেয়ার ছোড়েন, টেবিল ছোঁড়েন তাতে করে পুরণো ওই রেজলিউশান আছে কিনা জানিনা। 
রেজলিউশানটায় অনেক ভালোভালো কথা ছিল। আমার রাজ নৈতিক জীবনে এক দুভার্গ্য অধ্যায় যে 
আমিও সেই সময়ে কংগ্রেস করেছি এবং ওই রেজলিউশান নিয়েছিলাম। রাজনীতি করলে তো অনেক 
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স্টান্ট দিতে হয়। আমরা জানি আপনারা বলতে চান যে ভূমি সংস্কারকে মানুষের প্রতারণা করার 
মাধ্যম হিসাবে বামফ্রন্ট সরকার ব্যবহার করতে চাইছে। এবং সেই কারণে তারা সমাজতন্ত্র এবং 
মার্কসবাদের কথা শোনায়, এই কথা বিরোধীপক্ষরা বোঝাতে চাইছেন। এই হাউসে গত কয়েকদিন 
ধরে সমাজতন্ত্রের কথা উঠেছে এবং তাই নিয়ে বিরোধী সদস্যদের ঠাট্টা, ব্যঙ্গ, বিদ্রপের হাসি খেলে 
গেছে। আমরা জানি দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কিছু দুযোগি এবং দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তাই 
আজকে আপনাদের মধ্যে বিদ্রূপের হাসি দেখা যাচ্ছে। মাননীয় বিধায়কগণকে আমি বলতে চাই অত 
উর্হাত তুলে নৃত্য করার কিছু নেই। আমরা জানি যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আজকে দুযোঁগের 
ঘনঘটা নেমে এসেছে। কিন্তু তাই নিয়ে আপনাদের ব্ঙ্গ বিদ্রপের কোন কারণ নেই। এটা জেনে 
রাখবেন যে আমরা সমাজতন্ত্রকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি এবং গ্রহণ করতে চাই। সমাজতন্ত্রের পথে 
দেশ গড়তে চাই এবং সেই পথেই জয় করতে চাই। সেই কারণেই আজকে দরকার মৌলিক ভূমি 
সংস্কারের এবং সেইজন্য আমরা মৌলিক ভূমি সংস্কার ঘটাতে যাচ্ছি। যদিও এই কাঠামোর মধ্যে, 
এই ধনিক শ্রেণীর মধ্যে সম্পূর্ণ ভূমি সংস্কাব করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারজনা ঠাট্টা, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ করার 
কোন কারণ নেই। এটা জেনে রাখবেন যে ভূমি স্স্কারের মধ্যে দিয়েই জয় করতে হয়। একটা দেশের 
অর্থনীতিতে ৩টে স্টেজ আছে-যথা প্রাইমারি সেক্টর, সেকেন্ডারি সেক্টর এবং টারসিয়ারি সেক্টর । এই 
তিনটি সেক্টর উন্নতি করতে গেলে ভূমিসংক্গ।রের প্রয়োজন। ভূমিসংস্কারের মধ্যে দিয়েই শিল্পের 
বিকাশ ঘটবে । জনসমষ্টিকে পুনর্বিন্যাস করে অর্থনীতিকে উন্নতি করে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি 
যে পথে এগিয়েছে আমরাও সেইরকম ঢেষ্টা করছি। আমরা জানি আপনারা ওইসব সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলির দুভোগি দেখে আপনারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছেন। কিন্তু এটা জেনে রাখবেন ওইসব দেশগুলিই 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রথম ধরেছিল! সুতরাং আজকে 
সেখানে দুযোগের ঘনঘটা নামলেও সুদিন তাদের আসবেই। এবং ওইসব দেশগুলি ভূমিসংস্কারের 
মধ্যে দিয়েই জয় করতে পেরেছিল। সুতরাং ভূমি সংস্কারই সমাজতন্ত্র গড়ার একমাত্র পথ । মাননীয় 
স্পিকার স্যার, আমি বিরোধী বন্ধুদের'স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যখন একটা রেল দুর্ঘটনা হয় তখন 
কেউ বলেন না যে, রেল ব্যবস্থার দরকার নেই, ফিরে চলো সেই পদযাত্রার যুগে। তখন তদস্ত হয় 
_- সেই রেল চালক বা ড্রাইভার ঠিকমতন রেল চালিয়েছেন কিনা, গ্যাংম্যান লাইন রিপেয়ার 
করেছেন কি না, কেবিন ম্যানের কোনো ব্রটি আছে কি না। রেল পরিচালনা ব্যবস্থাকে, রেল পরিবহণ 
ব্যবস্থাকে উন্নত করে সভ্যতা এগিয়ে চলে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সেখানকার কিছু পদ্ধতিকে মূলধন 
করে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করে, উর্ঘবাছ তুলে নৃত্য করবার কিছু নেই। আমরা সমাজতান্ত্রিক পথে এগিয়ে 
যেতে চাই। ভূমিসংস্কারের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে বিকশিত করে আমরা যারা 
কায়েমী স্বার্থের পাহারাদার তাদের সাইজ বিরোধী বেঞ্চে আরো ছোটো করে এগিয়ে যেতে চাই। 
আমি আপনাদের কাট মোশানের বিরোধিতা করে সাত এবং একট্রি নম্বরের যে দাবী এখানে পেশ 
করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী রঞ্জিত পাত্র ঃ __ মাননীয় ম্পিকার স্যার, মাননীয ভূমি এবং ভূমিরাজন্ব মন্ত্রি মহাশয় 
যে বাজেট উখবাপন করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমি কিছু বলতে চাই। শুধু পশ্চিমবাংলায় 
নয়, সমগ্র দেশে আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থা, আর্থ সামাজিক সঙ্গতির মূল বিষয় হলো ক্ষুদ্র, প্রান্তিক 
কৃষকদের এবং. বগারদারদের স্বার্থে ভূমিসংস্কার। কংগ্রেস জমানায় এই মূল বিষয়টা ছিলো উপেক্ষিত। 
সেই সময় কংগ্রেসের যে ভূমিনীতি ছিলো __ সেই নীতি ছিল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে, ধনিক চাষীর স্বার্থে । 
তৎকালীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা আইন প্রণয়ন করেছিলেন। সেই 
আইনকে তারা শিকেয় তুলে রেখেছিলেন। রূপায়িত করেন নি। সেই সময় যে সমস্ত জমি বিলি করা 
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হয়েছিলো তার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ভূম্বামীরা সেই সমস্ত জমিকে দখল করতেন। কংগ্রেস জমানায়, 
সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের রাজত্বের সময় বগার্দারদের তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো। 
কংগ্রেসের ভূমিসংস্কার ছিলো -_ নৌকা নোঙ্গর না করে নৌকা চালানো। প্রতারণা মাত্র। যাঁরা নিজেরা 
অভূক্তি থেকে খাদ্যোৎপাদন করে চলেছে সেই শ্রেণীকে কংগ্রেস জমানায় অবহেলিত করে রাখা 
হয়েছিলো। ভূমিসংস্কার ব্যাতিত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের ফলে তৎকালীন ধনী চাষীরা লাভবান 
হয়েছিলেন। ব্যাঞ্কে খণ বা অন্যান্য সরকারী সাহায্য, আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষীরা লাভবান 
হয়েছিলেন। এঁরা আরো ধনী হয়েছিলেন। এই সমস্ত ধনী চাষীরা অর্থবলে এবং তাদের চড়া সুদের 
নাগপাশে গরীব মানুষকে পিষে মেরেছিলেন। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ফিরে আসার পর -_ 
আইন প্রণয়ন করে ফাঁরা কংগ্রেস জমানায় উপেক্ষিত হয়েছিলেন তারা তাদের হৃতগৌরব ফিরে পান 
এবং উপকৃত হন। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার এইসব বিষয় করবাব ফলে ভূমিসংক্কার রূপায়িত 
করে উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত করে এবং গরীব চাষী, ভূমিহীন চাষী সেই সমস্ত চাষীদের মধ্যে 
এই জমি বিলি করেছেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিলি করা হয়েছে তপশিলী জাতিএবং তপশিলী 
উপজাতিদের মধ্যে। তারা উপকৃত হয়েছেন। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার স্বার্থক ভূমিসংস্কার 
রূপায়ণের জন্য। প্রশাসনিক কর্মধারার মধ্যে দিয়ে সংশোধন করেছেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে 
পুনর্বিন্যাস করে পাট্রা প্রাপকদের বিকল্প রূপায়ণের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের আর মহাজনদের 
কবলে পড়তে হয় না। ১৯৯১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১২.৬৩ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৯.১৩ লক্ষ 
একর জমি সরকার বিলি করেছেন। এর বেশীরভাগই তপশিলী জাতি, উপজাতির মধ্যে বিলি করা 
হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সেই সমস্ত জমি __ যে সমস্ত জমি ধনী চাষীরা লুকিয়ে রেখেছিলেন 
সেই জমির সংস্কার করা গেছে এই ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে। ভূমিসংস্কারের মধ্যে দিয়েই যে পথ 
সেই পথেই এগিয়ে যাবেন আমাদের সরকার। 


[6.20 -:6.30 7.1১1.] 


শ্রী ইউনুস সরকার $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বিণয় 
চৌধুরী আমাদের সামনে যে বাজেট রেখেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে দু'একটা কথা বলতে চাই। 
এই ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন করছি এই কারণে যে তথ্য আজকে এখানে পরিবে শন করা হয়েছে বিভিন্ন 
দিক থেকে সেই তথ্যের মধ্যে না গিয়ে আমি শুধু কয়েকটি বাস্তব ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই 
যার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারব আজকের দিনে এই ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন করা ছাড়া আমার পক্ষে 
একজন গনতান্ত্রিক নাগরিক হিসাবে অন্য কোন উপায় থাকতে পারে না। আজকে গ্রাম বাংলার 
চেহারার কি পরিবর্তন হয়েছে সেইসব হিসাব দিতে চাই না, শুধু একটা কথা বলব আজকের দিনে 
মাকে তার বাচ্চা শিশুকে কোলে নিয়ে জমিদার জোতদার এঁ জয়নাল আবেদিন, অতীশবাবুর মত 
লোকেদের কাছে গিয়ে বলতে হয় না যে চাল দাও, ফ্যান দও। আজকে মা লঙ্জা নিবারণের জন্য 
একটা বন্ত্র দাও না হলে লজ্জা নিবারন করতে পারছি না একথা বলছেন না। আজকে গ্রামে র কৃষক 
সাধারণ মানুষ প্রধান, এম এল এ অন্যান্য যে সমস্ত গ্রামের নেতা আছেন তাদের কাছে গিয়ে বলছেন 
আমার বাড়ীর বিদ্যুতের একটা ব্যবস্থা করে দিন। এর থেকে কি বুঝতৈ পারছেন না আজকে 
পরিবর্তন কোথায় দাঁড়িয়েছে? আজকে মানুষ বলছে আমার গ্রামের রাস্তা ল্যাটেরাইট মোরাম দিয়ে 
লাল করে দাও, কারণ সমস্ত এলাকা লাল স্বয়ে গেছে। এই সমস্ত জয়নাল আবেদিন, বিরোধী পক্ষের 
সদস্যরা চোখে কোনদিন দেখেনি। সেই কারণে এই বাজেটকে সমর্থন করছি। আজকে যে জমির প্রশ্ন 
আপনারা এখানে রেখেছেন এই প্রসঙ্গে আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই আমার বাড়ীতে যদি 
সাইকেল, মোটর কার থাকে তাহলে সেগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেটা ভাবতে হবে। 
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মহিষাদলের রাজবাড়ী আদালতে মামলা করে শত শত একর জমি লুকিয়ে রেখেছিল। সেজন্য ল্যান্ড 
ট্রাইবুন্যাল করে দিয়েছে, ল্যান্ড ট্রাইবুন্যালের সাহায্যে সেই জমির দখল নেওয়া সহজ হয়ে পড়েছে। 
কৃষকরা পাট্টা গ্রাচ্ছে, অপারেশান বর্গার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদক্ষেপের ফলে লক্ষ লক্ষ 
বর্গাদার তাদের নাম নথিভুক্ত করেছে। ফাইনাল পাট্টা যেসব জায়গায় দেওয়া হয়েছে সেখানে দু'একটা 
ক্ষেত্রে কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতি আছে, সেই প্রশাসনিক ক্রটি-বিচ্যুতির ফলে কাজটা করতে খুব দেরি হচ্ছে 
এগুলি দূর করার অথরিটি হচ্ছে এস ডি ও, কিন্তু এস ডি ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকেন, তারজন্য 
একজন স্পেশাল অফিসার দিলে কাজের পক্ষে সুবিধা হয়। ভূমি উপদেষ্টা কমিটিতে কৃষক, ক্ষেতমজুর 
সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে যদি কাজ করা হয় তাহলে সেই কাজ হবে সুদুর প্রসারী। বিরোধী দলের 
মাননীয় সদস্য সুব্রত মুখোপাধ্যায় যে রিডাক্সান মোশান এনেছেন তাতে একটা জায়গায় বলেছেন 
যেসমস্ত বর্গা চাষী রয়েছে তারা চায করার ফলে চাষের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আমি বিণয়ের সঙ্গে 
সুব্রতবাবুকে বলতে চাই আপনি যদি গ্রামের জমিতে গিয়ে দেখতেন তাহলে একথা বলতে পারতেন 
না। ধনী চাষীরা যা উৎপাদন করে তার চেয়ে বেশী উৎপাদন করে ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী বর্গাদাররা। 
সর্বশেষে যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ভূমি সংস্কারে আমাদের কিছু কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি আছে, 
সেগুলি আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে, একথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী ইউনুস সরকার £ __ এটা একটু ভাবতে হবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে আমি তাই 
বলব যে, আমার যদি একটি মাত্র সাইকেল থাকে এবং সেটাই যদি আমার একমাত্র সম্বল হয় তাহলে 
আমি চেষ্টা করব সেই সাইকেলটিকে যতটা সম্ভব চালানো যায় এবং সেটাকে যতটা সম্ভব ব্যবহার 
করার চেষ্টা করব। আর যদি বাড়ীতে ট্যক্সি, মোটর সাইকেল থাকে তাহলে কোন একটা সময়ে, কোন 
একটা বিশেষ কারণে সেটাকে ব্যবহার করব। কাজেই দুটোর মধ্ো পার্থক্য আছে। সেইজন্য আমি 
বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের বলতে চাই, যার ৫২ বিঘা জমি আছে তার ২০/২২ বিঘা জমি চাষ হলে, 
আবাদ হলে তাতেই তার সংসার চলে যাবে এবং সেই ভাবেই সে আবাদ করবে । আর যার হাতে 
১॥/২ বিঘা জমি আছে, তাকে এ জমি থেকেই সংসার চালাতে হবে এবং তাকে বাঁচতে হবে। কাজেই 
সেখান থেকে যতটা সম্ভব উৎপাদন করা যায় সে ততটাই উ পাদন করার চেষ্টা করবে এবং সেই 
কারণে উৎপাদন বাড়বে। একদিকে তার যেমন সংসার প্রতিপালিত হবে অন্যদিকে পশ্চিমবাংলা 
উপকৃত হবে এবং উৎগাদন'ও বৃদ্ধি পাবে। সেইজন্য ভূমি সংস্কার করে সাধারণ মানুষের হাতে জমি 
তুলে দেওয়া প্রয়োজন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে এই ভূমি সংস্কারের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। তা 
নাহলে ভারতবর্ষের অন্য কোন দিক দিয়ে উন্নতি হতে পারে না। শিল্প থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই 
এর উপর নির্ভর করছে। কাজেই গ্রাম বাংলায় মানুষের হাতে এই জমি যদি আমরা তুলে দিতে না 
পারি তাহলে দেশের অগ্রগতি কখনই ঘটবে না। কাজেই এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, অনেকেই 
বললেন সে কথা কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এই কথা বলার সময় আপনারা বাধা সৃষ্টি করছেন। 
আপনারা বলছেন এই আইন আমরা করেছি __ এই আইন 'আামাদের। তাহলে বিতর্কটা হচ্ছে কিসের 
জন্য? আমরা বলছি বিতর্ক হচ্ছে এইখানে -_ আপনারা আইন করেছিলেন, সেটাকে কার্যকরী করেন 
নি, আমরা কার্যকরী করেছি বলেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। আমি 
তখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আজকের বিরোধী দলের নেতা তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। শুনলাম জমির 
পাট্টা বিলি করা হবে। তার জন্য হেলিকপ্টার-এর ব্যবস্থা হল। আমি তখন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় 
মহাশয়ের চেহারার অনেক রকম বর্ণনা শুনেছিলাম। আমি তার সম্পর্কে অন্য কোন মন্তব্য বা অশ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করছিনা। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাকে দেখবার অনেক আগ্রহ আমার হয়েছিল। তাই আমি*ও মাঠে 
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গিয়েছিলাম, যেখানে জনসভা হয়েছিল। ওদের দলের যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ ছিলেন, তারাও বক্তৃতা 
করলেন। আমি যেকথাটি বলতে চাই তা হল এই-_ সেদিন দেখলাম পাট্টা বিলি হল হেলিকপ্টার 
থেকে। রসিদ, ফর্ম ইত্যাদি যত কাগজপত্র ছিল সেইগুলি ফেলা হচ্ছে, আর সেই কাগজগুলি উড়ে 
বেড়াচ্ছে। এমনি ভাবে পাট্টা বিলি করা হল। লোকে ধরছে, আর বাবুকে সেলাম ঠুকে চলে যাচ্ছে। 
১৯৭৮ সালে আমরা আসার পরে দেখলাম -_ আপনাদের এ অপবকীর্তির ফলে পাট্টা হাতে করে 
কৃষকরা আমাদের কাছে এসে বলল, আমাদের এই পাট্টার দখল দিন। এই হচ্ছে আপনাদের পাট্রা 
বিলি -_- ১৯৭৮ সালে আমাদের কাছে এসে বলছেন আমাদের পাট্টার দখল দিন। আমি তখন 
পঞ্চায়েতে ছিলাম। আমরা অনেক পাট্টার দখল দিলাম, অনেককে দখল দিতে পারিনি। কারণ তার 
জন্য আছে। অনেক জমি নদী গর্ভে চলে গেছে, নদীর পাড় ভেঙ্গে অনেক জমি চলে গেছে। এই হিসাব 
যদি দেখেন তাহলে কখনই হিসাবটা মিলবে না। আপনারা পাট্রা যেটা দিয়েছিলেন, আসলে সেটা কিন্তু 
বিলি করেন নি, বিক্রী করেছিলেন। সেই জমি তাদেরকে দেন নি, সেই জমি দখল দেওয়ার দায়িত্ব 
আমাদের উপর এসে এসে পড়েছে। সেই জমির দখল আমরা দিচ্ছি, যার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার 
উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে, পশ্চিমবাংলার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। এই কারণেই আপনারা এটাকে সহা 
করতে পারছেন না। সেই কারণে আপনরা নানা রকম অজুহাত তুলে এই সব বক্তব্যের অবতারণা 
করছেন। আপনারা সরাসরি জমিদার, জোতদারের প্রতিনিধি বললে আমরা আপনাদের সাধুবাদ 
জানাব। আপনারা বলছেন গ্রামের বর্গাদার, কৃষকদের উন্নতি চাই, আপনারা বলছেন এই আইন 
আমরা করেছি -_ তাই যদি হয় তাহলে গ্রামে কেন এই প্রম্ন তুলছেন না, আলোচনা করছেন না? 
সমস্ত আইনই যদি আপনাদের হয় তাহলে প্রতিটি জায়গা থেকে (কোন্‌ যুক্তিতে আপনারা বর্গাদার 
উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছেন? আমরা লক্ষ্য করছি, আপনারা সমস্ত ক্ষেত্রেই বগদার উচ্ছেদ করছেন। 
তাহলে কি করে আপনারা বগার্দারদের পক্ষে থাকতে পারেন, কি করে বগর্দারের প্রতি আপনাদের 
সমর্থন থাকতে পারে? আপনারা আইন করেছেন বলছেন -_ বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন কি? আমরা 
হিসাবে দেখতে পাচ্ছি ৭০ শতাংশ জমি পশ্চিমবাংলার সাধারণ গরীব মানুষের হাতে আছে। 
ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কি? আপনাদের মত কিছু জমিদার আছে যাদের কাছ থেকে এখনো জমি 
নেওয়া যায়নি, এই কথা ঠিক। আপনাদের মত ১০ শতাংশ কিছু লোক আছে, যারা এখনো ১৮ 
শতাংশ জমি রেখে দিয়েছে, আর বাকিটা আমরা নিয়লেছি। আমার শেষ কথা হচ্ছে এই, পশ্চিমবাংলার 
মানুষ জাগছে কৃষক জাগছে, এতএব আপনারা ভাববেন না যে, এ জমি আপনাদের কাছে থাকবে। 


[6.30 -6.40 7»1৬.] 


এই জমি আমরা নেব, ভয়ের কোন কারণ নেই। সময় হলে সেই জমি আমরা নেব, আইন 
তৈরি হয়েছে। পরিশেষে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে একটি সমস্যার কথা তুলে ধরতে চাই। 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় অনেক চর জমি আছে যার কথা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ভালোভাবেই জানেন। 
নতুন করে এ সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলছি না। এই সমস্ত চরের মধ্যে শিখোস্তি, পয়োস্তি যে জরি 
আছে তাতে চাষ হয়। এখন এই সমস্ত চরের জমি ওঠার পর তা ডিস্ট্রিবিউসান করার ক্ষেত্রে অনেক 
সময় ল গ্যান্ড অডারের প্রশ্ন দেখা দেয়। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমানা নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়।-সে 
ক্ষেত্রে গণ্ডগোলও হয়। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলাতে অনেক চর আছে নির্মলচক, দুগাঁপুর চক, 
বাথানপাড়া, রাজাপুর, উদয়নগর প্রভৃতি । ফরাৰা থেকে জলঙ্গী পর্যাস্ত এই সমস্ত চর বিস্তৃত। এগুলির 
জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তারুপর ফরাককা ব্যারেজ তৈরি হবার পর অনেক কৃষকের 
সর্বনাশ হয়েছে। সেখানে ৩০ হাজার একর জমি জলবন্দী হয়ে পড়ে আছে! কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের 
জন্য যেটা হয়েছে তার প্রতিবাদ হাউস থেকে হওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের জন্য যে 
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সমস্ত কৃষকের সর্বনাশ হয়েছে তারজন্য এই হাউস থেকে দাবী করা হোক যে তাদের কেন্তরীয 
সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। স্যার, যতদিন এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে ততদিন অন্ততঃ যাতে 
খাজনাটা না নেওয়া হয় সেটা দেখা হোক। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে এই দাবী আমি রাখছি। এই 
বলে বাজেটকে সমর্থন করে এবং সমস্ত কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমি শেষ করলাম। 
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জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি আজকে এই হাউসে যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী রেখেছেন 
তার উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। প্রথম প্রশ্ন হ'ল, আপনারা সবাই 
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1170 9015 __ (11056 থা (116 01110161। 01001781655. আমাদের কমিটমেন্ট ছিল। মহাত্মা 
গান্ধী একথা বারবার বলেছেন, জমিন কা মালিক নম্তী শীলা ই লী ত্লতী মন্ুনল কতলা 
ই- আমাদের দল ছেড়ে যিনি বেরিয়ে গিয়েছেন এখানে তিনি মায়াপুরের কথা বললেন। আমরা চেষ্টা 
করে ছিলাম যে হার্ড লেবারের ডেফিনেশানটা ঠিক করার জন্য। লাঙল যার জমি তার -_ একথা বলা 
সহজ কিন্তু বাস্তবে করা শক্ত । আরো শক্ত এই জন্য যে সাম্প্রতিককালে পৃথিবীতে কিছু ঘটনা ঘটেছে। 
আপনাদের হিউজ মেজরিটি সত্তেও করতে পারেন নি। আমাদের আইন-_উই ওয়েলকাম ইউ ; কাক 
কোকিলের সম্তান লালন পালন করে। আপনি পূর্ব ইউরোপ দেখেছেন, রাশিয়া, চীন দেখেছেন এবং 
প্রতিবেশী আশপাশের কিছু দেশ দেখেছেন। আজকে ভূমি সংস্কার _-. অল রাইট টু হোয়াট এক্সটেন্ড? 
যেখানে ১০০ পারসেন্ট ল্যান্ড রির্ফমস হয়ে গিয়েছিল, আজকে কিন্তু তারা রিদ্রিটিং ব্যাক। এর 
এক্সপ্লানেশান বার করতে হবে, এটা জানতে হবে। আমরা যে যুগে বাস করছি সেটা কন্ট্রাডিক্সানের 
যুগ। আমাদের এখানে অভাব আছে কিন্তু তার চেয়ে বেশী আমাদের যেটা অভাব আছে সেটা 
নেতৃত্বের অভাব। 

এই নেতৃত্ব একদম অসমাস্তরাল, এর কোন প্যারালাল নেই, এটা কংশ্রেস দিয়ে এসেছে। 
আজকে আমরা গর্বিত কংগ্রেসের সৈনিক হিসাবে। আমরা বছরের পর বছর রূপায়নের মূল ভিত্তি 
দিয়ে এসেছি। আপনার বাজেটে একটা প্যারায় ভূল আছে। ৮৯ দিয়েছেন, এটা বোধ হয় ৮১ হবে, 
আমার মনে হচ্ছে বাংলাটায় ভুল আছে আমরা যেটা পড়ছি। আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই এশিয়া, 
ইউরোপ এবং গোটা পৃথিবীতে এসব দেখেশুনে আমাদের জমির উপরেই তো সব নয়, [106 
৮/01]0 08171701165 01) 19110 910119. 110/ 170101) [09106110289 01 (16 
0০09181101. 06010 ? 01 11016 3 [01-001. আজকে যদি দেখতে চান তাহলে যান 
জামনীতে। আজকে জামানে যান__ স্যার, এরা আমাকে ব্রেম দিচ্ছে যে আমার নাকি জমি-টমি আছে, 
জামনি, আমেরিকায় বাড়ী হলে আমার বিয়ে হত না? ওখানে যাদের জমি আছে, তাদের বিয়ে দেয় 
না? আজকে সে জন্য ভাববার সময় এসেছে হোয়ার ইউ উইল পুট দি ব্রেক? আমর! যদি একটা 
কন্্রাডিজ্সানে আসি, আজকে প্রযুক্তি, 19010710102 0170 [10001111520 ) 0170 ০০-00০01811011. এই 
তিনটি ফার্ম কথা আমাদের জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, গান্ধীজীও বলেছেন, আপনিও অবিশ্বাস 
করেন বলে আমরা মনে করিনা, আমাদের সংবিধানের মূল কথা ছিল। ৪২তম গ্যামেস্ডমেন্ট করে এটা 
বলেছি, ইট ইজ এ সোসালিষ্ট রিপাবলিক, এ সেকুলার রিপাবলিক। আমাদের সবই সোসালিষ্ট, এটা 
বর্ণনা দেওয়া আছে। কিন্তু তার ইফেন্টে তারতম্য হতে পারে, মানুষ মনে করতে পারে যে সে ন্যায় 
বিচার পাচ্ছে না, সে জন্য প্রিগ্যান্বেল সংশোধন করতে হত। আপনি যে দলে আছেন সেই দল সেদিন 
এটার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু এটা আমরা করেছিলাম ৪২তম গ্যামেন্ডমেন্ট করে; কিন্তু ইউ 
অপোজড ইট। আপনারা ৪৪থ গ্যামেন্মেন্ট গোটাটা নালিফাই করেছেন কিন্তু এই প্রিগ্যান্থেলটা 
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নালিফাই করতে পারেন নি। সেজন্য আপনার কাছে নিবেদন করবো যে আমরা কনদ্রাডিজ্সানের মধ্যে 
বাস করছি। আপনি প্রবীন মানুষ। আপনি বিভিন্ন দেশের উত্থান-পতন দেখেছেন। এই ভূমি বেসড 
না হলে আমাদের খাওয়া হত না, ইট ইন ফ্যাক্ট। আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র চীন মনে করতো যে আমাদের 
কয়লা এবং কেরোসিন আছে, আর কিছু চাইনা। কিন্ত দিস রিকোয়ার হুইলস। আজকে অন্যান্যদের 
দেখে ওরা অবাক হয়ে যাচ্ছে। আজকে আপনার কাছে নিবেদন করবো যদি ম্যাকসিমাম ইয়াল্ড আনতে 
হয় তাহলে আপনাকে মডানহিজেশান আনতে হবে। মডানহিজেশান আনতে গেলে আপনাকে যন্ত্রীকরণ 
করতে হবে। মডানহিজেশান করতে গেলে যেখানে হিউম্যান সারপ্লাস, আমাদের লেবার সারপ্লাস, 
আপনি এখানে বলেছেন যে ৫ লক্ষ একরে আমাদের ক্ষেত মজুর রয়েছে, আজকে এই যে সারপ্লাস 
একটা ট্রাক্টর 'নামালে ১০০টা হাল বেকার হয়ে গেল, একটা পাওয়ার টিলার নামালে ২০০ টা হাল 
বেকার হয়ে গেল। আজকে এটাও তো ভাবতে হবে একই সঙ্গে যে মডার্নাইজেশান কত প্রোপোরসান 
যাবে এবং কতখানি করবেন। তারপরে রোটেশন্যাল ব্রপস, মাল্টিপ্লিকেশান ক্রপস আছে। আমাদের 
এখানে অনেকবার বলবার চেষ্টা করেছেন যে একটা জমিতে ৩টা ফসল ফলাবো, বাট টু হোয়াট 
এক্সটেন্ট? ইরোসান তো আছে! আজকে দেখতে পাচ্ছি একটা মতবাদ তৈরী হয়েছে যারা কেমিক্যাল 
ফার্টিলাইজার গ্যান্ড আদারস ব্যবহার করছে তাদের মধ্যে। আজকে রাউন্ড দি আর্থ সার্কেল ত্যান্ড 
আযারাউন্ড দি আর্থ__ এই বই দুটিতে আপনি দেখেছেন যে দে আর ওপেনিং দিস কেমিক্যাল ম্যানুয়ার। 
দে আর অপোজিং দি ফার্টিলাইজার ল অব ডিমিলিসিং রিটার্ন অপারেটস হেয়ার। সেজন্য একটা 
পারপেচায়াল ম্যানুয়ারের ব্যবস্থা আপনার আন্ডারে থাকা উচিৎ। কারণ ল্যান্ড যখন আপনি রাখছেন 
তখন কতটা প্রোপোরসান গাজেজ ব্যবহার করবো, কতখানি অগাঁনিক ম্যানুয়ার ব্যবহার করবো, 
কতদিন ব্যবহার করবো, এগুলি থাকা দরকার। অঠিস্ত্যবাবু কতখানি করেছেন আমি জানিনা, কিন্তু 
আমরা বানতলায় যেটা করেছিলাম, আমরা এখানে গার্জেজ দিয়ে করার চেষ্টা করেছিলাম। অগানিক 
ম্যানুয়ার বিনা পয়সায় পাবার কথা, অনলি ক্যারিং কষ্ট খরচ হবে। এটা কলকাতা, বর্ধমানে হতে পারে, 
দুর্গপুরে হতে পারে, তা ওয়েষ্ট না করে কতখানি অগানিক ম্যানুয়ার করা যায় সে সম্পর্কে আপনাকে 
ভাবতে হবে এবং করতে হবে। যদিও এই মূল দায়িত্বটা প্রোডাক্সনের কৃষি দপ্তরের, কিন্তু এই 
জিনিসগুলির ব্যালে করার সময় এসেছে। নেক্সট আর একটা হচ্ছে, আমাদের এখানে বসই অভাব 
আছে। কিন্তু একটা শ্রেণীর মধ্যে ইনপুটস-এর অভাব আছে এবং তারা ইনপুটস পায়না। এটা অস্বীকার 
করার কোন উপায় নেই যখন আবাদ হয়ে যাবে, ধান কাটতে যাবে, তখন সারের লোন কিংবা এ 
জাতীয় লোন আসবে। এই যে টাইমলি পৌঁছায় না কৃষকের কাছে ইনপুটস, এটাকে তো আপনাকে 
গ্যারান্টি দিতে হবে? আমি তথন ছিলাম, মাঝে চার বছর এ্যাবসেন্ট ছিলাম, আপনি যখন ১৯৮১ সালে 
প্রথম প্রপোজ্যাল নিয়ে আসেন সেকেন্ড গ্যামেন্ডমেন্ট, তখন আপনি একটা কথা বলেছিলেন, এটা তো 
আপনার উল্লেখ আছে এবং অতীশবাবু ও বলেছেন আপনি একটা করপোরেশান করতে চান, ল্যান্ডের 
করপোরেশান। আপনাদের তো ফ্যামিলি প্র্যানিং এর কোন বালাই নেই, সুতরাং যতগুলো 
করপোরেশান আপনারা করুন, আমরা তো বাধা দিতে চাইনি, ০. 178৮০ 601 (116 1707016 
100101109, 12115 016 001511811 আপনার যে উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন। 
সেই উদ্দেশ্যের অনেকটার সঙ্গে আমরা একমত এবং এটাকে অতীশবাবু রাইটলি বলেছেন যে পরিধিটা 
বিস্তার করুন। কারণ একটা মানুষের ফ্রীডম তে। থাকতে হবে। আজকে এতদিন লাল ঝান্ডার চচাঁ করে 
তো আপনার নিশ্চয়ই এই কথা মনে এসেছে যে সবাইকে -_ মানুষকে সবসময় একটা জায়গায় বেঁধে 
রাখতে পারবেন না। ডাইভারসিফিকেশনে যেতে হবে। চাষীর ছেলে ড্রাইভার হয়ে গাড়ি চালাতে চলে 
যাবে। আমাদের ওখানে তাই যাচ্ছে । আমরা দেখছি এটা । আজকে মৎস্য চাষ, পিস কালচারে চলে 
যাচ্ছে সুন্দরবনের মানুষগুলো । মানুষকে আজকে নিজের প্রয়াজনে চলে যেতে হচ্ছে সেম্ফ এমপ্রয়মেন্ট 
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খোঁজার জন্য। আজকে এখানে জমির ক্লাসিফিকেশন আপনার কাছে এসেছে! আপনি যে ল্যান্ড 
রিফর্মস করেছেন, তাতে ল্যান্ড বলতে অতীশ বাবু শুনিয়ে দেয়েছেন, আপনি ল্যান্ড বলতে কী বলছেন। 
আমাদের অঙ্গ রাজ্যগুলো, 00761 06061810116 91195 11) [1019. তারা ল্যান্ড বলতে কতখানি 
বোঝে, আমি এই প্রশ্নটা একদিন আরও রেখেছিলাম যে আমাদের বাড়ি সাত বিঘা, তাহলে আমি কোন্‌ 
জায়গাটা ছেড়ে দেবো, আপনি তো ৫২ বিঘার বেশী দেবেন না। আমি যদি কিছুই না রাখি তাহলে 
আমি কোন্টা ছেড়ে দেবো £ ০ (911 1110, ৮/11616 ৬/০ 10999? 110%/ [10001)? একটা পুকুর 
৬০ বিঘা কিংবা আরও বড় বড় পুকুর আছে আমাদের ওখানে, আমাদের ওখানে হাজার একর, 
এইরকম বড় বড় পুকুর আছে, ৬/17610 ৮4০ ৬/11| 00010 00100 সুতরাং আজকে এইগুলো 
. ভাববার সময় এসেছে এবং এইগুলোর প্রতিকার আপনি নিশ্চয়ই করে দেবেন। কারণ একটা জিনিসের 
প্রবনতা দেখা গেছে আপনার সেকেন্ড গ্যামেন্ডমেন্টের পর, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে অরচার্ডস এবং 
গার্ডেনস ফুট বিয়ারিং ট্রিজ, এইগুলো র্যাপিড ডেস্ট্রাকশন এবং ডিনু্ডেশন হয়ে যাচ্ছে। এটা তো 
আপনার কাছে অনুরোধ করবো, আমাদের এখানে সব অভাব আছে, ফুটস এর অভাব বোধ হয় 
আরও বেশী আছে। আমরা কেউ কেউ একটু ইনডিভিজুয়্যালি চেষ্টা করছি, কালকে কেউ কেউ সঠিক 
ভাবে বলেছেন যে মানুষ আগ্রহ দেখাচ্ছে গাছ লাগাবার ব্যাপারে, বনের আলোচনায় কিন্তু আপনার 
এই আইনের ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফুট বেয়ারিং একটা রেয়ার, এই বাগানগুলো চলে যাচ্ছে, 
আজকে এইগুলো তো আপনি একটু দেখবেন, 170৬/ 10 10101১01111 আপনার বলা আছে -_ 
এক্ষুনি আপনাকে একটা চিঠি দিলাম, যে ওখানে কোন ফুট বিয়ারিং দ্রী কাটতে গেলে ডি. এম. এর 
পারমিশন নিতে হয়। আপনার ওখানে শ' মিলগুলো রাস্তার ধারে দেখুন কে কটা পারমিশন নিয়েছে? 
০০০০% 1785 0701817160 017 [0077155101) কিন্তু এখানে গ্রোয়িং পপুলেশন _- আমাদের 
বাইরে থেকে আখ্ুর আনতে হয়, বাইরে থেকে কলা আনতে হয়, বাইরে থেকে ছাতু আনতে হয়, 
আর কী কী সব ফল আনতে হয়। আমাদের ওখানকার আম যেটা আমাদের কুইন অব দি ফুটস, সেটা 
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনার কাছে নিবেদন করবো, আপনার মতে, মার্কসবাদের মতে এবং 
বিক্ষুব্ধ মার্কসবাদের মতে এই গাছকে কী করে রক্ষা করতে হয়, মালিককে শেখান। 161 (6 
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__- 77170. এবং আমি ম্যাংগো সম্পর্কে বারবার বলবো, কাঁঠাল খুব একটা উপযুক্ত ফল নয়, 
উৎকৃষ্ট ফল নয়। তারপর আপনি জানেন আমাদের ওখান থেকে আমরা মাছও আমদানি করি, এখানে 
' কালকে মাছের আলোচনা হয়ে গেছে, মাছ খেয়ে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে গেছেন। যে কথা আমি 
বলছিলাম, কলা আমাদের এখানে আসে, মাদ্রাজ থেকে কলা আসছে, অন্ধ থেকে আসছে বিহার থেকে 
আসছে, এইগুলো আপনি দেখবেন, আপনার এখানে সুবিধা আছে, ০০ 109০ 80111106161 

[17511920. আমাদের দার্জিলিং এর কমলার মত পৃথিবীর কোথাও এই কমলা কমপ্যারিজ্নে আসে 
না, আমরা খেতে পাই না, কারণ আমাদের চেয়ে বেশী দাম দিয়ে বিদেশীরা এইগুলো কিনে নেয়, 
স্মাগলিং হয়। এইগুলো আপনি একটা প্রটেকশন দেবার চেষ্টা করবেন। আপনার মতে আ'পনি যেটা 
ভাল মনে করবেন, সেটাই করবেন, 1০ ৮/1]1 58007011১০০ 01171). আমরা খালি আপনার 
কাছে নিবেদন করতে চাই, যেন এইগুলোর ইরোশন গ্যান্ড ডিন্যুডেশন না হয়। আপনাকে এখনই আমি 
যে চিঠিটি দিলাম, এই যে পঞ্চায়েত __ ইউ হ্যাপেণড টু বি পঞ্চায়েত মিনিষ্টার টুগেদার _ এদের 
ওপরে ছেড়ে দিলেন, এদের খানিকটা ট্রেনিং এবং বাস্তব জ্ঞান তো দেবেন? রাইট অব পজেশন যদি 
না হয় তাহলে পাবলিক প্রপার্টি ইজ নোবডি'স প্রপার্টি। আমি এখনই এ চিঠিই দিলাম, দু'টো গাছ 
নাকি কেটেছে ২ লক্ষটাকার। এই যে এই সব মাল, এর এই কাজ করে। আজকে আপনার কাছে আমার 
অনুরোধ এগুলো ডিমার্কেট করা উচিৎ, এগুলো এনফোর্সমেন্ট করা উচিৎ। একাজ করা দরকার। 
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[608 /১1850, 1991) 
আপনি ল্যাণ্ড ট্রাইব্যুন্যাল করেছেন। এক-কালে এ. কে. ফজলুল্‌ হক সাহেব ডেট সেটেলমেন্ট বোর্ড 
করে অনেকটা বাঁচিয়ে দিয়ে ছিলেন। আই য়্যাম গ্রেটফুল্র, কেন না আমার বাবা এর চেয়ারম্যান ছিলেন। 
কিন্ত আপনি যে পাট্টা দিচ্ছেন, যে জমি গুলো মানুষ পাচ্ছে __ আপনি এখানে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন 
__- তারা প্রত্যেকে উপস্বত্ব পাচ্ছে কিনা, কারণ আমরা জানি একটা লিজ হচ্ছে ৯৯ বছরের এবং 
একজন না নিলে আর একজন নিয়ে নেবে। ইন্‌ বিট্যুয়িন দেম তাদের ক্লেম থাকছে বিট্যুয়িন দি লেস্্‌ 
এ্যাণ্ড দিলেস্র এবং সে ক্ষেত্রে আমরা দেখছি এক বিঘা জমি আবাদ করে পোষায় না, একজনকে দিয়ে 
দিচ্ছে এ্যাট সার্টেন এ্যামাউন্ট। ৯৯ বছর কিংবা সার্টেন ইয়ার্স এগুলো ট্রা্সফার হয়ে যায়। অথচ আমরা 
জানি আপনার ল্যাণ্ড রিফর্মস য়্যাক্ট-এ দেয়ার ইজ নো প্রোভিশন ফর ট্রালফার অফ্‌ দি ভেষ্টেড ল্যাণ্ড। 
পাটা ল্যাণ্ু, ভেষ্টেড ল্যাণ্ড যার পক্ষে এ্যালোটেড হয়েছে একবার তার বা কারো সেটা ট্রা্সফার করার 
কোন অধিকার নেই, দেয়ার ইজ নো রাইট, ট্রাফার করার কোন অধিকার নেই। তারপরে 
ট্রাপফরমেশন অব দি ল্যাণ্ড _- আপনার এখানে পঞ্চায়েত আইন আছে, আপনি জানেন যে কোন 
কনস্ট্রাকশন করতে গেলে, দেয়াল দিতে গেলে, বাড়ি মেরামত করতে গেলে পঞ্চায়েতের পারমিশন 
নিতে হয়। বাট দিস্‌ আর নট্‌ ইন ভেগি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দিস আর নট্‌ ইন্‌ প্র্যাকটিস। আমরা 
দেখতে পাচ্ছি যে, এনকোর্চমেন্ট অব দি রোডস, এনকোর্চমেন্ট অব দি গভর্ণমেন্ট ল্যাগ্ু, পাবলিক 
ল্যাণ্ডস গ্যাণ্ড ট্যাঙ্কস-এর একটা টেনডেন্সি গড়ে উঠেছে। এটা করতে পারলে মনে করছে একটা 
বীরত্বের কাজ করল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় করল এই রকম একটা ভাব। এটা আমরা সবাই দেখতে 
পাচ্ছি। সিউট্ব্ল ট্রেনিং এবং কনসিয়াসনেস দিয়ে আপনাকে এটা উদ্ধার করতে হবে। তা নাহলে 
গ্রামাঞ্চলে চলাচলের ক্ষেত্রে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আমার পক্ষে আরো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমি 
গাড়ি টাড়ি নিয়ে যাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দুটো জিনিস দরকার ফর এনি টাইপ্‌ অব প্ল্যানিং তা 
হচ্ছে সার্ভে থাড সেটেলমেন্ট। এ দুটো এসেনসিয়াল। আমাদের এখানে সি. এস. সার্ভের পরে দুটো 
সেটেলমেন্ট হয়েছে। ওয়ান রিভিশনাল সেটেলমেন্ট গ্রযাণ্ড সাবসিকোয়েন্টলি ল্যাণ্ড রিফর্মস 
সেটেলমেন্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা মিউটেশন এবং কমপেনসেশনের কথা এখানে বললে অনেক বন্ধুই 
তা বিশ্বাস করবেন না, কারণ সাপোর্টিং টু ইউ এটা একটা গ্লেয়ারিম। আপনাকে অনেক গুলো চিঠি 
দিয়েছি যে, এ ব্যাপারে আপনার এখানে কোন মা-বাবা নেই, যে রকম খোরাকি দিতে পারে তার সে 
রকম নাম বদল পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার জমি জমা আছে, আই য্যাম ডিপেন্ডন্ট অব্‌ ল্যাণ্ড _- আমি 
দেখছি যেমন বরকন্দাজকে খোরাকি দিলে কাজ করে, তেমন আপনার সেটেলমেন্ট গ্যাণ্ড সার্ভে 
ডিপটিমেন্টও। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি মাঝে পড়ে যে খরচ দেখালেন সেটা এত কম হ'ল 
কেন? আপনি প্রথম-বারে খরচ দেখালেন ৮ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা, ১৯৮৯-৯০ সালে ছিল 
এই সার্ভে, সেটেলমেন্টের জন্য! তারপরে আপনি বাজেট এস্টিমেট ১৯৯০-৯১ সালে দেখালেন ৪২ 
কোটি ৫২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । আবার রিভাইড-এ এটা বেড়ে গেল। আমি ধরলাম আপনার কাজের 
গতি সব সময় সমান নয়, গ্যান্সিলারেশন হয়েছে। সেটা কত হ'ল? ৬১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৬ হাজার 
টাকা । আবার সামনে যেটা এস্টিমেট করছেন সেটা হচ্ছে ৫২ কোটি ৯০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা । এটা 
কমে গেল কেন? এই ডিসপারেটি কেন? কোথাও ৮ কোটির, কোথাও ৭ কোটির এই যে ডিসপারেটি, 
এটা হবে কেন? আপনি স্টাফ রিক্রুটমেন্ট করছেন না। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন দি এক্সপেন্ডিচার গ্যাণ্ড 
ডিফারেন্স ইন দি এক্সপেন্ডিচার? এটা তো আমাদের বলবেন? কারণ আপনি কোথাও বলেন নি যে, 
আপনি সারপ্লাস স্টাফ রেখেছেন। আপনি স্যালারি গ্যাণ্ড আদার এস্টাব্রিসমেন্ট কস্টস সমান 
রেখেছেন। কিন্তু সার্ভে গরযাণ্ড সেটেলমেন্ট-এ এই বিরাট ফ্ল্যাকচ্যুয়েসন কেন? আপনি যদি দয়া করে 
এটা যদি একটু আমাদের বলেন তাহলে উপকৃত হব। কেন লা অতখানি পণ্ডিত তো আমি নই। ওখানে 
অনেক সুন্দরবনের পগ্ডিতরা বসে আছেন, ওরা হয়ত বুঝেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি 
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জানেন আমরা ফ্যামিলি সিলিং করেছি, কিন্তু 781111 সিলিং অনেকগুলি লিটিগেশনে এসেগেছে। 
যেমন, [7101 50105 8110 01717811160 09115110915 এইসবগুলি চলে এসেছে। আবার এখানে 
দেখছি, আপনাদের লাল বান্ডার প্রভাব সময় সময় খুব বেশী হয়। বান্ডার যতখানি না শক্তি, ডান্ডা 
ততবেশী শক্তিশালী, অনেকে অনেকবার প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। আপনি অপারেশন বর্গার কথা 
বলেছেন। এটা বোধ হয় রিভিউ করার প্রয়োজন আছে 701 (01 79170] /১০০৫1], 101 (01 40151 
51119, 1701 1001 9811819 1701 00 59100111085. আপনি দেখুন, কতখানি জাসটিফিকেশন হয়েছে 
-__ যাদের ১ বিঘা জমি আছে তাদের আপনি নিয়ে নিচ্ছেন। "11036 17701) 97010 £9% 90170 
[050০6. ১ বিঘা আপনি যদি নিয়ে নেন _- ইউ হ্যাভ পাওয়ার, আপনার য়্যাকুইজিশনের পাওয়ার 
আছে, কিন্তু এটা আপনি দয়া করে দেখবেন, কারণ ছোট ছোট অনেক লোক আছে। সরকারের কিছু 
উন্নয়নের জন্য, আমাদের ডেভেলপিং কানট্রিতে আমাদের পাওয়ার আছে নিয়ে নেবার। সেখানে স্কুল 
হবে, হাসপাতাল হবে, রাস্তা হবে, ক্যানাল হবে। এরজন্য আপনাদের কাছে যেতে হবে। আপনি এই 
জমিগুলি নিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু এখন বহু জায়গায় কমপ্লেনট পাচ্ছি কমপেনসেসান পাচ্ছেনা। অথচ 
আমি জানি, আমাদের আইনে আছে, ৬/1116 %০ (8106 [90556551017 9181) 10910011( 
0011111( দিয়ে দিতে হবে কমপেনসেশন কিন্তু বহু জায়গা আছে _- আমি জানি __ বহু জমি নেওয়া 
হয়েছে, তারা কমপেনসেশনের জন্য যাচ্ছে [16 216 170%1176 [0]া) 01181 00 [0091. 
000 15 115001107 যে জমিদারের ল্যাণ্ড নিয়েছেন তার ক মপেনসেশনের জন্য টোকেনের 
ব্যবস্থা আছে। এখন আপনি দেখছেন কতখানি ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় ৮178. 15 07০ 
17901111101 (11016? এবং যে ২০ বছরের দলিলগুলি পাচ্ছে, রেভেনিউ বন্ড দিয়ে দিচ্ছেন, ২০ 
বছরে ৩ টাকা সুদ __ ভগবান আপনাদের রক্ষা করুন ৩ টাকা সুদ! মার্কস বেঁচে থাকলেও অবাক 
হতেন। আমি একাধিকবার গেছি ভ্যঙ্কর অসুবিধা । এর সিমগ্লিফিকেশন করবেন, 1116 01090690016 
(09 591 ০0110617521101) 000) 01 90001511101) 210 ৮০301). আপনি সেটা করবেন, 
যেন লিটিগেশনে না যায়, 0709 60106 (0 11010810101, (10010 15 170 0110 (0 110129107. 
তারপর ন্যাচারালি এটাও এসে যায় আপনার যে ডেভেলপিং ইকনমি -_ আমাদের আর কি উপায় 
আছে -__ ল্যাণ্ডের উপর প্রোডিউস নির্ভর করে। আজকে গ্যাগ্রো বেসড ইনডাসট্রি করা যায় কিনা 
এটা ভাবতে হবে। ল্যাণ্ড কো-অপারেশন করার কথা ভাবছেন কিন্তু ইকায়ালি ভাবতে হবে প্রডাক্ট 
ভ্যারিয়েশ্বন হবে, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। কোচবিহারে তামাক আছে। এখন অনেক জায়গায় 
তামাক হয়না। এখানে চিনিকল তো চলে না এগুলি আপনি ভেবে দেখবেন। গ্যাগ্রো বেসড ইন্ডাস্ট্রির 
কথা আমি আগেই বলেছি। সমস্ত মানুষকে আপনি এপ্রিক্যালচারে এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারবেন না। 
সবগুলিকে নিয়েও আমি বলছি, 11 /00 1)017160 1001001)1 118110119117,9 তাহলে কিন্তু 
সমস্যার সমাধান হবে না। সেইজন্য বলছি, ওদের আজকে কি ইনসেনটিভ দিতে পারেন সেটা 
দেখবেন। এখানে আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি আপনি কমপেনসেশন দিন, এটা লাইক পাবলিক 
করপোরেশন। আপনি ল্যাণ্ড করপোরেশন করবার কথা ভাবছেন। এখানে প্রশ্ন তোলা হয়েছে কুলাক 
বলে, এই টাকা সরকারী উদ্যোগে কিছু করতে পারা যায় কিনা, যেখানে রেসপেকটিভ কমপেনসেশন 
দিতে চাচ্ছেন। শেয়ারহোল্ডার আছে এবং মালিকানা ওদের হাতে দেবেন এই বেসিসে কিছু করা যায় 
কিনা সেটা দেখতে হবে। আপনি যে টাকা দিচ্ছেন তা সামান্য এবং কনজামসানে এই টাকা চলে যাবে, 
ওদের এযসেট হচ্ছে না, ভবিষ্যতে' কি খাবে তাও ভেবে দেখছেন না। ল্যাণ্ডের উপর নির্ভরশীল 
মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন এসে যাচ্ছে, ল-এযগড অডারের প্রশ্ন এসে যাবে। আপনি এযসেট তৈরী করে 
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দিতে পারেনুনি, এই টাকাটা কনজামসনে চলে যাবে। ওদের জন্য ইনডাসদ্রি করলেন না, ডিপেনডেন্ট 
কিছু থাকলো না। ১০ কাঠা জমি থাকলে যে ১২ মাস কাজ করে, ১ মাস কাজ যদি না করতে পারে 
তাহলে তার একটা সিকিউরিটি থাকবে, %৪5, ] 186 ০0 10 ০0185 01 1810. এই 
সিকিউরিটি সেব্সটা তার থাকবে। এই জাতীয় গ্যাগ্রো বেসড ইনডাসদ্রি উইথ দি কমপেনসেশন অফ 
মানী এই একটা উদ্যোগ নিতে পারেন, এ্যাজ মাচ এ্যাজ ইউ হ্যাভ গট এই লাইনটা ভাবতে পারেন 
বিনা? এর জন্য ল্যাণ্ড কপোঁরেশন দরকার, কো-অর্ডিনেশন, কো-অপারেশন দরকার । আমাদের 
এখানে কো-অপারটিভ কথাটা এসে গেছে, আমাদের এখানে সব কিছুই সফল হয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 
আদার দ্যান আর্বান কো-অপারেটিভ কোন ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ সফল হয় না। সামান্য একটা সফল 
হয়েছে, তাতে । আমাদের এখানে ইনডিভিজুয়াল মেন্টালিটি ইট ওয়াকর্স, ইনডিসকমপেনসেশন ইট 
ওয়ার্কস। কাজেই __- কো অপারটিভের কথা গান্ধীজী, নেহেরু, দেশবন্ধু, রবিঠাকুর পর্য্যস্ত সবাই 
বলেছেন। কো-অপারেটিভ ফার্ম আছে, কিন্তু আমাদের একটাও নেই। এই লাইনে ভাবতে পারেন। 
ছোট ছোট প্লটগুলি দিচ্ছেন যার জমি.থাকছে। এ রকম থাকবে না। যাদের বাড়ী, জমি, জায়গা আছে 
সেখানে কো-অপারেটিভ চালান যায় কিনা । কো-অপারেটিভের রেসপনসিবিলিটি গভর্ণমেন্টকে নিতে 
হবে। মানুষ এখনে এগিয়ে আসে না। মুভমেন্ট হ্যাজ ফেলড। আমি কো-অপারেটিভের মিনিষ্টার 
ছিলাম, আমি জানি প্রভিসন রেখেছেন ইউনিভারসালাইজেসন অফ দি কো-অপারেটিভ। 
ইউনিভারসালাইজেসন এ্যান্ড দি কনট্রিবিউসন, ব্যাপারটাকে আরও সিমপ্লিফিকেসন করতে হবে। 
আপনি উদ্যোগ নিতে পারেন -_ নট ফ্যামেলি কো-অপারেসন। প্রায় একটা কো-অপারেটিভ করে 
দিলে সেটা হয় না। পাট্টা হোল্ডারদের দিয়ে একটা কমপালসান হবার কথা। মাননীয় অতীশ বাবু একটা 
কনস্োলিসডেসন করার কথা বলেছেন, কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় কেউ বদল করবে না _- সবারই একটা 
এ্যাটাচমেন্ট অফ দি ল্যা্ড আছে। বউ বদল করতে বলেন করবে কিন্তু জমি কেউ বদল করবে না। 
কনসোলিডেসন কাদের জন্য করা হবে, স্ট্রঙ্গার সেকসন অফ দি সোসাইটি, এদের জন্য হবে? 
গ্যাডভ্যানটেজটা উইকার সেকসন পাবে না? আমার নিজের অভিজ্ঞতা হয়েছে, গ্রামে থাকি। উইকার 
সেকসন অফ দি সোসাইটি এই প্রিভিলেজটা পাবে না বলেই মনে হয়। কনমোলডেসন খুব ভাল বোধ 
করছি না। আপনি চেষ্টা করবেন, একটা গ্রাম টোকন করে চেষ্টা করবেন। কো-অপারেটিভ কি কি 
করতে হয়, কো-অপারেটিভ সোসাইটি করতে গেলে ৪টি জিনিষের দরকার হয় ০ 19001765 
100. %০এ 1600176 19515180101). ০ 16080176 [70176 210 0 19001119 
71011801011. যদি এই ৪টি জিনিষ করতে পারেন তাহলে এটা আন সাকসেস হওয়ার কোন কারণ 
নেই। আপনার তহশীলদাররা আছে, তারা তো বছরে মাত্র আড়াই মাস কাজ করে। আমরা চৈত্র মাসে 
খাজনা দিই, বাকি সময়টা তো তাদের কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে তো ভাল হয়। আপনি এগিয়ে 
নিয়ে যাবেন বলে আশা করি। যে উদ্যোগগুলি নেবেন আমাদের আপত্তি নেই। শুধু আপনার কাছে 
সবিনয়ে নিবেদন করব, বার বার বলছি বেসিস অফ দি প্ল্যানিং আপনি এরিথমেটিকালী যে সার্ভেগুলি 
করেছেন এটার এ্যাকুইরেসী সম্বন্ধে আপনাকে ঠিক হতে হবে। সার্টেন অথরিটি, সার্টেন ফেজ দিতে 
পারেন। অথরিটিকে মিউটিসনের হুকুম কে দেবেঃ আগে ডি. এল. আর. ও. ছিল এখন কে হয়েছে 
কিছুই জানিনা। দুটি কথা বলি, শহরের জন্য আইন করেছেন, আইনটা গ্রামের জন্য নয়। শহরের 
জন্য যেটা করেছেন সেটা খুবই হতাশা ব্যঞ্রক। এখানে সবিনয়ে নিবেদন করি কি কি কনসিডারেসন 
আছে। বর্গমিটার হিসাবে দিয়েছেন, আমরা একর হিসাবে পেতে চাই। হেনরী জর্জের একটা বই ছিল, 
প্রভার্টি যাগ প্রগ্রেস, আমেরিকান বই। সেই ঈময়ে ফেভিয়ান সোসাইটি ছিল, পরবর্তীকালে খুবই হৈ 
চৈ করেছিল, প্রথমে আমল দেয়নি। 
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তার একটা মূল কথা হচ্ছে উইথ দি ডেভলপমেন্ট, উইথ দি প্লানিং এবং আরবানাইজেশান অফ দি 
ল্যাণ্ড সেখানে ভ্যালু অফ দি ল্যাণ্ড খুব বেড়ে গেছে। এই বিষয়ে আমি কালকে বেশী করে বলবো। 
আরবানাইজেশানের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাণ্ডের ভ্যালু বেড়ে গেছে। আজকে কিন্ত সেখানে আপনি ট্যা্স 
বসাচ্ছেন না। আনআর্নড ইনকাম অত্যাধিক মূলা পাচ্ছে, এইটার উপর যদি আপনি ট্যাক্স করেন 
তাহলে ভাল। কলিকাতায় কি ভাবে বেড়েছে দেখুন, অমি যখন এম. ডি. পড়তে আসি তখন ৫ হাজার 
টাকা কাঠা ছিল এখন সেটা ৫ লক্ষ টাকা কাঠা হয়েছে। হাউ মেনী টাইমস? ইট ইজ মোর দ্যান 
হানড্রেড টাইমস। এই দিকটা আপনি একটু নজর দেবেন। আমি কালকে আপনার সঙ্গে আলোচনা 
করবো ট্যাক্স সম্বন্ধে। আপনারা আন্দোলন করেন লাঙ্গল যার জমি তার। যাদের বাড়ি নেই, আপনি 
সবাইকে দিতে পারবেন না, সেই রকম কুলান আপনার নেই। যাদের বাড়ি নেই যে বাড়িতে তারা বাস 
করছে দেয়ার সুড বি সিকিউরিটি ফর দেম। একটা আন্দোলন হচ্ছে বাড়ি ওনাদের, হাউসিং ওনার 
গ্যাসোসিয়েশান একটা আন্দোলন করছে ফর রেগুলারাইজেশান অধ দি টেনেব্সী গ্যাক্ট। আই গ্যাম 
অপোজিং টু ইট। প্রোমোটার গ্যা্ড ডেভলপার্স, কারণ ওরা যথেষ্ট করেছে। আপনার কাছে আমি 
সবিনয়ে অনুরোধ করবো আপনি যেমন ভেকেন্সী পাবেন ইউ টেক ইট ওভার এবং কিপিং ইট ইন 
মাইন্ড এবং ইট ইজ এগেন টু বি কিপ ইন মাইন্ড। শুধু সরকার সামাল দিতে পারবে না, বেসরকারী 
উদ্যোগকেও আপনি যাতে ইনসেনটিভ দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করবেন। এই অনুরোধ আপনার 
কাছে রইল। আপনার সঙ্গে সব বিষয়ে একমত হতে পারলাম না সেই জন্য আপনি যে বরাদ্দ 
চেয়েছেন সেটা আমি সমর্থন করতে পারলাম না, বিরোধিতা করছি। আমাদের পক্ষ থেকে যে কাট 
মৌশান আনা হয়েছে সেই গুলিকে সমর্থন করছি। 


রী দেব নারায়ন চক্রবর্তী £-_ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় ভূমিরাজ্ 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে দু একটা কথা বলতে চাই। 
আমি প্রথমে আমাদের শ্রদ্ধেয় জয়নাল আবেদিন সাহেবের কাছে একটা কথা নিবেদন করবো। 
আজকে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস, সেই উপলক্ষ্যে আমি একটা কবিতা দিয়ে আমার 
বক্তব্য শুরু করছি। 'শুধু বিঘা দুই, ছিল মোর ভূই, আর সবই গেছে খণে”। এই কথাটা আপনারা 
শুনবেন না, কারণ উপেনের মতো কত উপেন তারা এখানে সৃষ্টি করে গেছেন, পশ্চিমবাংলায় কত 
উপেনকে ওঁরা ছাড়া করে দিয়েছেন, কত জনের ভিটে জমি জায়গা নিয়ে নিয়েছেন তার ঠিক নেই 
প্রশ্ন উঠেছে ওঁরা স্টেট একুইজিশান এ ১৯৫৩ সালে পাশ করেছেন,১৯৫৫ সালে ল্যাণ্ড রির্ফমস 
রক গুরা পাশ করেছেন, তার জন্য ওনারা কৃতিত্বের দাবি কলছেন। আমি জয়নাল আবেদিন 
সাহেবকে বলি যে তারা তো ২৫ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলেন, তারা কি দেখাতে পারবেন কাকে জমি 
বিলি করেছেন? দয়া করে শুনে নিন, আপনারা জমি কাউকে দেন নি, বরঞ গ্রামের লোক, কৃষক তার 
লড়াই করে জমি আপনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তার জন্য বহু মানুষ জেলে গেছে, বহু মানুষ 
গুলি খেয়ে মরেছে। আপনারা সেই আন্দোলনকে আটকাবার জন্য ঢুসিকাঠি হিসাবে একটা আইন 
তৈরী করেছেন। এক ছটাকও জমি কাউকে দেন নি। গোডাঙ্গা দিয়েছেন, ডার্গা দিয়েছেন, ডহর 
দিয়েছেন, যেখানে মানুষ বাস করে তার ৪ মাইল দূরে তার জমির পাটা দিয়েছেন। তারা গিয়ে সেটা 
খুঁজে পায়নি। আপনারা একটা যন্ত্র সৃষ্টি কে গিয়েছিলেন। আজকের দিনে আপনারা এইসব কথা 
বলছেন? আপনাদের কাছে আমি সবিনয়ে নিবেদন করবো মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের মাধ্যমে যে 
যখন এগ্রেরিয়ান গ্যাক্ট কংগ্রেস তৈরী করে দিয়েছিল ল্যান টু দি টিলার, শহর এলাকার জন্য। ২4 
শহর এলাকার এই জন্য উইথ কোলাবরেশান অফ দি ল্যান্ড হোল্ডার; আপনারা তাদের উপর 
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রিপ্রেশান চালিয়ে যাতে গ্রামের গরীব লোকের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়া যায় তার জন্য। আপনারা যে 
ভাবে ত্রিপুরায় রিসার্চ আরম্ভ করেছেন। সেজন্য আপনারা সরে এলেন এই দেশের গরীব মানুষের 
স্বার্থ রক্ষা না করার জন্য। শুধু তাই নয়, ১৯৭২-৭৭ সালে আমার এলাকায় কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল । 
তখন আপনাদেরই নেতা, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৪ জন বগার্দার যারা তাদের জমিতে 
চাষ করেছিল, বীজ ধান রুয়েছিল, তাদের নামে তিনি ডাকাতির মামলা দিয়েছিলেন ট্রান্গপোর্টেশান 
অব সীড্লিঙগস, অর্থৎ লোকের বাড়ীতে ঢুকে যেমন ডাকাতি হয়, তেমনি তাদের নামে কেস 
দিয়েছিলেন। রামধন টুড়ু বলে একজন বগার্দার, তাকে যখন পারলেন না বর্গাদার থেকে উচ্ছেদ 
করতে, শেষ পর্যস্ত মিসায় দিলেন তাকে __ অথাৎ দেশদ্রোহী এরা । বগার্দার যারা অন্ন যোগায় সভ্য 
সমাজকে, দেশকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই অন্নদাতা চাষীকে আপনারা পাঠিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের 
কুড্ডালের জেলে। আর সেই সঙ্গে বার কতক করে ঘা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আম তো 
পেকেছে, বৌটায় আছেন, দেশের আর সর্বনাশ করবেন না। আপনারা বিদেশে সোনা পাঠাচ্ছেন, 
আরও কিছু সোনা আমাদের দেশকে হয়ত পাঠাতে হবে। কথায় আছে, বৌকে বিক্রি করে দিয়ে 
ছেলের বিয়ে। সারা ভারতবর্ধকে আপনারা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন। এখানে নির্বাচন 
করে যদি কিছু হয়, তারই ভেতর দিয়ে আমরা সার্বভৌম সরকার চালাচ্ছি, তার দাম আছে কি? কারণ 
আপনাদের নেতা, বহু নেতা কি বলেছিলেন আমি সে সম্বন্ধে বলতে চাইছি না। তবে 'পলিটিক্যাল 
ইকনোমি'তে আব্দুল আজিজ. পরিষ্কার করে বলে গেছেন, ভারতবর্ষ এমন একটা জায়গা যেখানে 
ল্যা্ড রিফর্মস প্রয়োজন। আজকে আমাদের দেশের চাষের জমি চীনের চেয়ে বেশী। ৮৫ কোটি 
জনসংখ্যার মধ্যে ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। এরা শুধু খাবার জন্যেই পৃথিবীতে আসেনি। এদের 
দুটো হাত আছে, পরিশ্রম করতে আগ্রহী, জমি দেওয়া হলে এরা সোনা ফলিয়ে দিতে পারে। 
পশ্চিমবাংলায় আপনারা বহু জমিকে ব্যারাণ ল্যান্ড হিসাবে রেখে দিয়েছিলন। আপনারা ভূমি সংস্কার 
করবেনঃ এই সমস্ত জমি যদি মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন তাহলে তারা সোনা ফলাতো। বিদেশে 
শস্য পাঠানো সম্ভব হোত।পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে আপনারা প্র্ম তুলেছেন। আমরা এখানে ভূমি 
সংস্কার করতে পেরেছি, বর্গাদারদের রক্ষা করতে পেরেছি এবং উচ্ছেদ বন্ধ কুরেছি। আপনারা 
একটার পর একটা মামলা করে বন্ধ করবার চেষ্টা করেছেন।২৩(৩) ধারায় আপনারা ভাগচাষ কোর্টে 
গিয়ে, হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়েও পারেন নি। আমরা এইভাবে বগাদারদের রক্ষা করতে পেরেছি। 
আপনাদের সময়ে শস্য উৎপাদন হয়েছিল ৭৪ লক্ষ টন, আর এখন আমাদের সময়ে উৎপাদন হচ্ছে 
১১৮ লক্ষ টন। শুধু গ্রামের গরীব মানুষেরই উন্নতি হয়নি, আপনার ৰাড়ির ছেলের তেলকল, গমকল 
'ুয়নি? মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা আজকে মোটর বাইক নিয়ে চলছে গাঁ গা করে। আগে এটা কোথায় 
ছিল আপনাদের সময়ে রাস্তাঘাটের কি অবস্থা ছিল? রাস্তায় চলতে চলতে গরুর গাড়ী গো করে 
কাদায় ঢুকে যেত, গরুর লেজ মুড়েও চাকা আর তোলা যেত না। ভূমি সংস্কারের ফলে আজকে রাস্তার 
দুপাশে সবুজ গাছে ভরে গেছে। আজকে শহর থেকে লোক সেখানে বেড়াতে যাচ্ছে। আমি বিরোধী 
দলের মাননীয় সদস্য জয়নাল সাহেবকে সবিনয়ে বলবো, দেশকে বাঁচান। আপনারা বয়ঃজেষ্ঠ লোক, 
আপনাদের স্বার্থের জন্য বিদেশে টাকা পাচার করে দেশকে আর সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবেন না। 
আপনারা আসুন, বামফ্রন্টের সঙ্গে আসুন, একসঙ্গে সবাই মিলে প্রকৃত ভূমি সংস্কার যাকে বলে তা 
করুন। 


[7.10-7.20 7১15] 


এই ভূমি সংস্কারই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের এই ভূমি সংস্কারের সাফল্য সারা 
ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে অনুপ্রেরিত করবে। সেইজন্য আমার নিবেদন শুধু বিরোধিতার নামেই 
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বিরোধিতা করবেন না। আপনাদের যতই কটু লাগুক তবুও সারা পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির জন্য এই 
বরাদ্দকে সমর্থন করুন। সেই অগ্রগতিকে হাতে হাত মিলিয়ে সমর্থন করুন। এই বলে এই বাজেট 
বরাদ্দকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্্ী ভ্রিলোচন দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভূমি ও ভূমি সংস্কারের মন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ 
পেশ করেছেন সেই বাজেট বরাদ্দকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিরোধীদলের কাটমোশানের তীব্র 
বিরোধিতা করে আমি দু একটি কথা বলতে চাই। এখানে এই বাজেটকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করছি 
এবং বামজ্রন্ট সরকারের যে সাফল্য, আজকে স্বার্থক গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে নিরলস প্রচেষ্টা ভূমি 
সংস্কারের ক্ষেত্রে সেটা অস্বীকার করা যায় না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যে প্রয়াস 
চালিয়েছেন ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সেটা একটা আলোচা বিষয়। বিরোধীদলের কংগ্রেস সদস্যরা 
আজকে এই খাস জমি গরীব মানুষদের বিলির বাপারে যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে সেটাকে সহ্য করতে 
পারছেন না। আজকে তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। এই ভূমি সংস্কারেব ফলে পশ্চিমবঙ্গ উৎপাদনে ক্ষেত্রে 
এগিয়ে রয়েছে যেমন ধান উৎপাদন, আলু উৎপাদন প্রভৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। সতরাং এই যে 
জমি ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমি বন্টন করা হয়েছে এবং জমি বিলি করা হয়েছে এতে কৃষকদের 
উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফসল উৎপাদনশীল হয়েছে এবং এতে উৎপাদনের উৎস লাভ হয়েছে। 
এই যে খাস জমি বিলি করে ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে এখানেই বিরৌধীদলের নেতাদের গাত্রদাহ। 
একজন বিরোধীদলের নেতা বললেন যে যাদের মধ্যে এই পাট্টা বিলি করা হয়েছে তারা পাট্টা ঠিকমত 
রাখতে পারছে কিনা সন্দেহ আছে। এবং তাঁরা বলেছেন যে পারা ট্রাসফার করা হয়েছে। আপনি 
কথাটা ঠিকই বলেছেন, রামপুবহাট ২ নং ব্লকে সামসুল আলম সিদ্দিক কংগ্রেস সভাপতি তিনি 
সিলিংয়ের যে লিমিট আছে সেটা কানসেল করে নিজের মনের মত লোককে পাট্টা বিলি করছেন। 
সুতরাং আপনারা যে লাল ঝান্ডার কথা অসত্য বলতে চাইছেন. সেটা সত্য নয়। আপনাদের দলের 
[লোকের দ্বারাই এই কাজ হয়েছে এবং সেখানে লাল বান্ডার কোন ব্যাপার ছিল না। সুতরাং পাট্রা 
ঠিকমত পাচ্ছে না এই অসত্য কথাটা কখনো বলবেন না। তবে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে বলবো যে অনেক সিলিংয়ের বাইরের জমি নেওয়া রয়েছে সেগুলো রেজিস্টার দিয় জমিগুলো 
রিটার্ন করুন। সেই জমিগুলি বিএলআরও দিয়ে বাতিল করুন। কারণ সিলিং বহির্ভূত জমি রাখতে 
পারে না। যারা রেজিস্টারের মাধামে জমি খরিদ করবেন তাদের নাম বিএক্ষমারও কাছে পাঠান 
হোক। এই বামফ্রন্ট সরকার এই ১৪ বছরের মধ্) এতোটা সাফলা এনেছেন চিস্তা করা যায়না। 
আজকে আমরা বর্গাদারদের প্রতিষ্ঠা করেছি, এবং এরমধ্যে ১২.৬৩ লক্ষ একর জমি ন্যস্ত করা 
হয়েছে। সরকারের ন্যস্ত সব কিছু জমি প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে যৎসামানাই আছে। তাতে কৃষকদের 
মধ্যে ৯.১৩ লক্ষ একর কৃষিজমি ১৯.৯৪ জন বাক্তির মধ্যে বিলি করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৩৭ ভাগ 
তপশিলী জাতি এবং ১৯ ভাগ তপশিলী উপজাতি! আজকে এখানে ওঁদের গাত্রোদাহ হচ্ছে। আজকে 
যেখানে চাবী ভাগচাষী, বগা্দার, পাট্রাদারদের কিছু ছিলো না। ওঁনারা তাদের সঙ্গে পেয়াদার মতন 
ব্যবহার করতেন। তাদেরকে যা বলতেন তাই তাদের শুনতে হতো। বামফ্রন্ট সরকার এখানে ক্ষমতায় 
আসার পরে __ তাঁদের যে রাজনৈতিক চেতনা, সমাজে মাথা তুলে বাঁচার মতন বাঁচার অধিকার 
শিখিয়েছেন এবং দিয়েছেন। আজকে যারা বর্গাদার, বা পাট্টাদার তারা মালিক, তারা চাষ করেন, 
তারা তাদের ফসেলের অংশ নিজের বাড়ীতে তোলেন। পূর্ব দিনে তারা কি করতেন? তাদেরকে 
উচ্ছিষ্ট খাবার দেওয়া হতো। আজকে তাদের উচ্ছিস্ট খাবার দেওয়ার মতোন সাহস নেই। তাই 
আজকে বিরোধী পক্ষের গাত্রোদাহ। বামফ্র্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই সমস্ত অসত্য 
মানুষদের মধ্যে চেতনা এনে দিয়েছেন। আজকে সেই কারণেই বিরোধীপক্ষের লোকেরা সহা করতে 
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পারছেন না। আগে তাদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার হতো। এখন আর হয় না। বিরোধীপক্ষে বসে 
বিরোধিতা করছেন। সমগ্র উন্নয়ণের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন। 
পঞ্চায়ে তের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত উদ্ৃত্ত জমি আছে সেগুলি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করে একটা 
আনন্দের জোয়ার এনেছেন। বাস্তুহীনদের মধ্যে জমি বন্টন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা গরীব 
তারা যাতে খণ পায়, খণের মাধ্যমে বাস্তহীনদের মধ্যে বিলি করে তাদেরকে ঘর করে দেবার ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে। যাঁরা বগারদার তাদেরকে ধণের মাধ্যমে লাঙ্গল কিনে, গরু কিনে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে 
চাষ করবার জন্য। যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য, সাজ সরপ্জাম কেনবার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। চাষের 
ফসল তারা তুলতে পারছেন নিজেদের ঘরে। এতে একটা আনন্দের জোয়ার এসেছে। এই বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। আজকে তাই বিরোধীপক্ষের গাত্রোদাহ হচ্ছে। আজকে উন্নতি হয়েছে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির মাধ্যমে, একটা জ্মিতে তিনবার করে ফসল ফলানো যাচ্ছে । আজকে সেই কারণে এখানে 
বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে পশ্চিমবাংলাতে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। উন্নতির প্রগতিশীলতা 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজকে বিরোধপক্ষের বন্ধুরা সেই কারণে এই সব জিনিষ সহ্য করতে পারছেন 
না। মাননীয় উপাধক্ষ্য মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রি মহাশয়কে আর একটি বিষয়ে অনুরোধ করবো, আজকে 
দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসী কিছু লোক তারা কি করছেন? এই সমস্ত পাট্টা জমি যেগুলি সরকার ন্যস্ত 
করেছেন যেখানে তারা জানতে পারছেন তীরা ভেষ্ট হয়ে যাচ্ছেন। হাইকোর্টে এসে ইনজাংশান 
করছেন। স্টে অডরি করছেন। সেই কারণে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ল্যান্ড ট্রাইব্যুন্যাল গঠন করেছেন, 
তাতে করে কাজটা আরো যাতে ত্বরান্বিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করবো। তা ছাড়া 
তারা ভূমিসংগঠন নামে একটা সংগঠন তৈরী করেছেন, সেই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে বি. এল. আর. 
ও. কে চাপ সৃষ্টি করবার জন্য যে, আমাদের নির্দেশ না আসা পর্যস্ত জমির পাট্টা বিলি করতে পারবে 
না। অনবরত বামপদ্থীদের যে প্রয়াস সেই প্রয়াসকে বানচাল করবার চেষ্টা করছেন। তাই মাননীয় 
মন্ত্রীহাশয়কে অনুরোধ করবো এই ট্রাইব্যুন্যালের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত কেস পেন্ডিং আছে সেটা যাতে 
তাড়াতাড়ি কার্যকরী হয় সেই অনুরোধ আমি করছি। এই বলে ব্যয়বরাদ্দের যে বাজেট পেশ করা 
হয়েছে সেই বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের যেসমস্ত কাট মোশান আছে সেগুলির 
বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


[17.20-7-30 ৮১১1] 


শ্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য খুব মন 
দিয়ে ওনেছি, তার ভেতর যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারা উত্থাপন করেছেন সেগুলির একে একে আমি 
জবাব দেব। প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রী অতীশ সিংহ মহাশয় একটা দিক দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে 
১৯৯১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী আমাদের জনসংখ্যা হচ্ছে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ, তারপর ক্রমশ 
বাড়ছে মাঝে মাঝে দেখান হয়। উনি যেটা বললেন ঠিকই, ৪ কোটি ৬০/৭০ লক্ষ হবে যারা গ্রামে 
বাস করে, জমি যা চাষ হয়পশ্চিমবঙ্গে তার এগজ্যাক্ট ফিগার হচ্ছে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ একর, তাতে 
ম্যান গ্যাণ্ড ল্যান্ড রেশিও খুব কম। তাহলে কি বলছেন ভূমি সংস্কার করে লাভ নেই? একটা গল্প 
আছে __ একটা বাড়িতে একটা গাভী আছে, সে দব দেয় মাত্র আড়াই পোয়া । বাড়ীতে বৃদ্ধা মা আছে, 
রুগ্ন আছে, শিশু আছে, কাকে দেবে তাহলে? বাড়ির কর্তা বললেন তাহলে দুধটা এই পোড়া পেটেই 
যাক। ইকনমিক হোল্ডিং ৫ একর বলেছেন কুমারাপ্নী কমিটি, সেটা করতে গেলে ভূমিহীনকে ভূমি 
দেওয়া দূরের কথা প্রান্তিক চাষীর জমিও কেড়ে নিতে হবে। আমি এই ব্যাপারে অনেক ডিবেট করেছি, 
এমনকি মিনিষ্টারদের মিটিংএ বলেছি যে আমাদের দেশে একটা ইকনমিক হোল্ডিং দেওয়া সম্ভব নয়, 
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সমাজের কায়েমী স্বার্থ একটা নিদারুণ দারিদ্রের সুয়োগ নিয়ে যাতে তাদের নির্মমভাবে শোষণ করতে 
না পারে তারজন্য যদি তাদের ৩ মাসের খোরাকি থাকে, তাদের যাতে বার্গেনিং পাওয়ার হয় তারজন্য 
একটা প্যাকেজ প্রোগ্রামে জমি দেব, তাতে যদি ভাগে পড়ে ১।। বিঘা বা কিছু কম তা পড়ক। অন্যের 
জন্য চাষ আর নিজের জন্য চাষ এই দুটোর ভেতরে তফাৎ আছে, এই দুটোর মধ্যে ফান্ডামেন্টাল 
ডিফারেন্স এসে যায়। আজকে অতীতের ধারণা বদলে গেছে, আজকে বহু দেশে পার ইউনিট প্রোডাক্সন 
ছোট কার হয়েছে। ইন্ডাষ্ট্রি এবং এগ্রিকালচার এর মধ্যে ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের তফাৎ আছে এখন 
এপ্রিকালচারে বড় চাষের ইউনিট এটা হয় না, কারণ লিভিং ক্রপে কনস্ট্যান্ট ভিজিল্যাল থাকতে হয়, 
তা না হলে ক্রুপের ইলট্যান্ট ক্ষতি হবে। অন্যান্য জায়গায় চায়না ইত্যাদিতে বড় বড় পাম্প 
করেছিলেন, তার এখন ছোট ছোট ওয়ার্ক টিমে ভাগ করে দিচ্ছে যাতে কনস্ট্যান্টলি ভিজিল্যাল করতে 
পারে সেজন্য এখানে ছোট ইউনিট হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি __ ধরুন ১ 
বিঘা জমিতে যদি তরকারী চাষ হয়, সে যদি পরিশ্রমী হয় তাহলে [প্রোডাক্সন করে অস্ততঃ ২/৩ টি 
তরকারী তুলতে পারে এবং তাতে তশর চলে যায়। সেজন্য আমাদের প্ল্যান হচ্ছে তাকে আমি অন্তত 
পক্ষে জমি দিই। যাদের নিজের বসবাসের জায়গা নেই, ভিটে নেই, তাদের যে কি দু্গতি হয় আমার 
জানা আছে, তাকে ভিটে থেকে তাড়িয়ে দেয়, তারপর তার আর দাঁড়াবার কোন জায়গা থাকে না। 
১৯৮১ সালের সেনসাসের লেটেস্ট যে ফিগার বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে ২।। লক্ষের. উপর, প্রত্যেকবার 
বাজেটের সময় আমি সেনসাসের লেটেস্ট ফিগার দিই, অতীশ বাবু বলেছেন ৯ লক্ষ ১৪ হাজার এটা 
ঠিক নয়, এটা ২।। লক্ষের উপর, আমাদের এখানে সিডিউল্ড কাস্ট জনসাধারণ ছিল ২২ পার্সেন্ট 
১৯৮১ সালের সেলাসে, ১৯৯১ সালে ব্রেক আপ এখনও আসেনি। 


সিডিউন্ ট্রাইবস নিয়ে মোট হচ্ছে ২৮%। সেই জায়গায় সমীক্ষা করে আমরা দেখেছি ৫৭%, 
মোর দ্যান ডাবল হয়েছে। গরীব মুসলিম আছে, সেই ফিগার'ও আছে। মুসৌরী ট্রেনিং নেয় যারা, তারা 
এই সার্ভে করেছে এবং আমার কাছে'ও পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্বন্ধে সার্ভে করে 
বলেছে যে, অন্তত পক্ষে যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে পায় ৮০% এর কাছাকাছি বেনিফিসিয়্যারি করেছে। 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও বলেছে বেনিফিসিয়্যারি যা ঠিক হয়েছে, সেটা আগের মত নয়। আমরা কাজ 
করেছি এই সেকসনে। এম. এল. এ., ২/৪ জন লোক নিয়ে সেকসন ২০ তে যে ল্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউসন 
কমিটি হয়েছিল তাতে এম. এল. এ. দের খুশী করতে হবে _- এই ছিল তখনকার অবস্থা । এখন তা 
নেই। একন ব্লক লেভেলে সেকসন ২০ তে পঞ্চায়েত সমিতির কমধ্যিক্ষ আছে, সেখানে ইন্রাকসন 
দেওয়া হয়েছে __ ফুল পাওয়ার নয় -_ তারা বেনিফিসিয়্যারি লিষ্ট করবে, তারপর ভেরিফিকেসন 
হবে, এনকোয়ারি হবে, তারপরে দেওয়া হবে। তার ফলটা অনেক বেটার হবে। বিরাট একটা কাজে 
১৯ লক্ষ সামথিং হয়েছে। মহাত্মাজী বলেছিলেন, ড্রেন ইন্সপেক্টার"স রিপোর্ট করা যায়। কিন্তু সব সময় 
যদি ড্রেনের দিকেই নজর, লক্ষ্য থাকে তাহলে আমি ড্রেন ইন্সপেক্টর*স রিপোর্ট দিতে পারি -_ কিন্তু 
তা দিয়ে কিছু হবে না, দেখতে হবে টোটালিটিটা কি ছিল, কতখানি হয়েছে? টোটালিটিটা অনেকখানি 
হয়েছে, এটা অস্বীকার করে লাভ নেই | আর তার সাখে সাথে আগে যতটা হয়েছিল সেটার দিকে 
থেকেও এটা পরিষ্কার হবে। আগে কোনদিন'ও ছিল না। আমি ব্যাঙ্কের সঙ্গে ৫/৭ বার বসে 
আলোচনা করি। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বসে ঠিক করি বর্গাদারদের ফাইন্যা্স করা দরকার। বর্গাদারদের নাম 
আমি রেকর্ড করছি, বলি। আমি জানি যাদের নাম লেখাচ্ছি তাদের দিকটাও খতিয়ে দেখছি। সেটা 
জানি বলেই এর ভিতর দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করছি। যদি আমরা অলট্ারনেটিভ ক্রেডিট এর ব্যবস্থা 
না করতে পারি তাহলে তাদের কোন সিকিউরিটি থাকবে না। সেই জন্য সেইটুকু আমাদের করতে 
হবে। আগে কোনদিনই ছিল না। মিনি কিট, ইনপুট দেওয়ার কথা যেটা বলছেন __ সেই সময় চালু 
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হয়েছিল? এটা আরো ভাল করে দেওয়া দরকার। এই সেকসন শ্রেণীর লোকেরা হাই ইল্ডিং বীজ 
পাচ্ছে। ব্যাঙ্ক লোন অনেক কম পায়। আপনি তো কো-অপারেটিভে ছিলেন, সেই সব তো ভাল 
ভাবেই জানেন। এখন সেটার চেষ্টা হচ্ছে। এক একটি সেকসন প্রায় ইন অল সেকসনস ধীরে ধীরে 
ক্ষেত মজুর ইত্যাদি সকলেরই মাথা গৌজার জায়গার ব্যবস্থা হচ্ছে। ১৯৭৭ সালে আমরা প্রথম যখন 
এলাম তখন এই ক্ষেতমজুরদের মজুরী ছিল ৫।।টাকা। আজকে আমরা সেটাকে বাড়িয়ে ২০ টাকার 
কাছাকাছি নিয়ে গেছি। আবার বেটার সিজনে এটা ২৫/৩০ টাকা পর্যস্ত উঠে যায়। পাটের সময় এটা 
হয়, আমরা জানি। যারা দৈনন্দিন কাজ কর্ম করেন এদের নিয়ে তারা সেটা জানেন। কাজেই সেদিক 
থেকে একটা কাজ হয়েছে। আমরা কিছু ইরিগেসন এক্সটেনসন করেছি। ইরিগেসন স্বীমগ্ডুলি বড় বড় 
টিউবওয়েলগুলি, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকায় স্কীম, এইগুলি সব অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীর পাশে ছিল। 
গরীব লোক, যারা অল্প জমি পাচ্ছে, সরকারী ডাগ ওয়েলের সুবিধা আমরা তাদের দিতে পেরেছি। 
আমরা অনেক মাইনর ইরিগেসন করেছি এবং নানা রকমের ভিতর দিয়ে এর এক্সপ্যানসন হচ্ছে এবং 
অনেক সময় তারাও কিছু কিছু করতে পারছে। তাদের বাড়ীর লোকেরা কাজ করছে সবাই মিলে। এর 
সাথে এ্যাড করতে হবে আই. আর. ডি. পি. এ সেকসনের জন্য! আমাদের প্রথম টাগেট হচ্ছে 
সমাজের যারা সত্যিকারের গরীব তারা যাতে এই সুযোগ পেতে পারে, সেটা দেখা এবং প্যাকেজ ফিড 
ইত্যাদি দিয়ে সব দিক থেকে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া এবং আমরা তাদের ছাগল, গরু, শুয়োর, 
মুরগী, হাস দিয়ে দাড় করিয়ে দিতে চাই। এই রকম কয়েকটি প্যাকেজ ফিজ দিয়ে তাকে দাঁড় করাতে 
চাই। এটা নিয়ে একটা সমীক্ষা হচ্ছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। আপনারা সবাই প্রখ্যাত 
অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত্য সেনের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। তার অধীনে ডক্টরেট করেছেন সুনীল সেন 
এবং মাদ্রাজের ডঃ রামচ্দ্্র, তারা লেযট ফ্রন্টের এই সমস্ত কাজ কর্মের ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের 
অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে, সেটা নিয়ে সার্ভে করেছেন। তারা আমাকে রিপোর্ট”ও দেখিয়ে গেছেন। 
আপনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় আপনারা বলুন যে, ১০/১৫ বছর আগে প্রতিবার লিন মান্থসের 
সময় কত জন বাড়ীতে দুবেলা ভাত খেতে পেত গরীব লোকেরা -_ তারা এক বেলা খেতে পেত। 
এই জিনিষ আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখেছি। আমি শুধু মন্ত্রী নই, কিষাণ সভার সভাপতিও 
বটে -- আমি বহু জায়গায় গিয়ে এই জিনিষ দেখেছি। 


[7.30 -7.40 7১1১1.] 


১৯৮১/৮২ সালেও আমি রানীবীধ ইত্যাদি অঞ্চলে গিয়ে দেখেছি অন্ততঃ ২/৩ মাস এ ঝাড় গ্রাম 
থেকে আরভ্ড করে এ বেল্টটাতে তারা যেটাকে বলে জুনুট অর্থাৎ মকাই সেটা এক হাঁড়ি জলে সেদ্ধ 
করে খেত। আজকে সেখানে স্বীকার করা হয়েছে যে তারা আজকে সিরিয়াল খায়। আগে য়েমন খাদ্য 
আন্দোলনের সময় বলা হস্ত জি. আর. চাই. টি. আর চাই -_ আজকে আর সেসব কথা শুনতে 
পাবেন না। আগের থেকে সেখানে তাদের মর্যাদাোবোধ এসেছে এবং তাই সব মিলিয়ে টোটালিটিতে 
এই জিনিসটা হয়েছে । কাজেই এটা ছোট করে দেখার ব্যাপার নয়। এই যে ৯ লক্ষ ১৩ হাজার একর 
আমরা করতে পেরেছি সেটা স্মরণ রাখতে হবে এবং তা' রেখে একটা কমপ্যারিটিভ স্টাডি করতে 
হবে। আমাদের যা জমি সেটা সারা ভারতবর্ষে যে জমি চাষ হয় তার ৩.৬ ভাগ। সেই জায়গায় 
আমাদের চেয়ে তিন গুন বেশী জমি ইউ. পি.-র আছে কিন্তু তারা আমাদের ওয়ান থার্ড জমিওও বিলি 
করতে পারেনি। এটা আপনাদের কমপেয়ার করতে হবে। আমরা ৩.৬ পারসেন্ট অব ল্যান্ড নিয়ে _ 
আপটিল নাউ সেন্ট্রাল গভর্নমেম্টের মিনিষ্ট্রি যে লেটেস্ট ফিগার দিয়েছে তাতে ৭৬ লক্ষ একর জমি 
সরকারে ভেষ্ট করেছে আর ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে ৪৫ লক্ষ একর জমি। ৪৫ কে ৫ দিয়ে ভাগ করলে 
৯ হয় অথাৎ ২০ পারসেন্ট এটা কম কথা নয়। এটা সবই বলা হচ্ছে লেটেষ্ট। দয়া করে এটা দেখবেন 
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যে কোনটা কোন সালে। সেটা দেখলে এরকম গোলমাল হয়না। আপনি এটা ভালোভাবে পড়ে দেখুন। 
একই জায়গা থেকে একই লোক কমপ্লাই করে লেখে। আমার যেটুকু জ্ঞান আছে সেটা নিয়ে আমি 
আপনাদের বলছি। আমার বয়স ৮১ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখানে যদি কিছু বলি এবং সেটা যদি মিথ্যা 
প্রমাণিত হয় তাহলে ব্যাপার কি হয় সে কান্ডজ্ঞান আমার আছে। সেইজন্য প্রতিটি ফিগার দেখে আমি 
বলছি। আমি খুব বড়াই করি না। আমার কথা হচ্ছে, যেটুকু পার করো আর কথা বলো। ফলেনঃ 
পরিচয়তে। এখন কথাটা হচ্ছে, গ্রামীণ যে ভেষ্টেড ইন্টারেক্ট, যাদের প্রবল প্রতাপ গ্রামাঞ্চলে ছিল __ 
ইকনমিক কনট্রোল গ্যান্ড পলিটিক্যাল ডোমিনেশান ছিল। গ্রামাঞ্চলে সেই সোস্যাল বেসের উপর 
ইংরেজ আমলে তাদের শাসন এবং পরবর্তীকালে আপনাদের আমলে আপনাদের শাসন চলতো । সেই 
সোস্যাল বেসকে অস্বীকার করে লাভ নেই কিন্তু আজকে কি অবস্থা ? এই যে অনেক জাগায় ভোট 
দিতে পারে না, রিগিং রিগিং বলেন, এটা হ'তে পারে না। রিগিং- এর সোশ্যাল বেসটাই আজকে ধারা 
খেয়ে গিয়েছে। আজকে আর জোর করে করা যাবে না। যিসকা লাঠি উসকা ভোস -__ এ জিনিষ এখন 
আর হবার কথা নয়। এটা সম্ভব নয় তার কারণ হচ্ছে, আজকে তাদের মেরুদন্ড সোজা হয়েছে। 
মেরুদণ্ড সোজা হয়েছে বলেই আজকে তারা ভোট দিতে পারে । আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে 
দেখেছি। আমি দেখেছি, আমাদের মতন তিনটি টায়ারে পঞ্চায়েতে একই সাথে ইলেকসান হয়না। 
নীচের টা ইলেকসান হয় এবং তারপর ইনডিরেক্ট ইলেকসান হয়। এখানে তিনটি হয় এবং তিনটি বাঝ 
থাকে। এখানে গরীব ভোট দিতে পারবে না এসব জিনিষ পাবেন না। আমাদের যখন প্রথম ইলেকসান 
হয় পঞ্চায়েতের সেই সময় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসার-ইনডিপেনডেন্ট তারা, তাদের দিয়ে 
আমরা এনকোয়ারি করে দেখেছিলাম। 


সেখানে ইলেকটেড ৫৬ হাজার সদসার মধ্যে ৮৫ পারসেন্ট তাদের হয় জমি নেই, অথবা স্কুল 
মাষ্টার ইত্যাদি, আর থাকলেও ৫ একরের কম। আর আগে ইংবেজ আমলে ছিল তাদেরই শিষ্য 
জমিদার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, বছরের পর বছর প্রায় ২০/২৫ বছর ধরে তারা ছিল এবং 
ডিস্টিক্ট বোর্ডেও মে তারা ছিল সেই রকম নাম আছে। বর্ধমানে' ছিল, অন্যানা জায়গাতেও ছিল , এই 
হচ্ছে ঘটনা। সে জন্য যখন পঞ্চায়েত আলোচনা হয়েছিল আমি তখন বলেছিলাম। কাজেই সত্যি 
কারের ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে এই ইকনমিক কনট্রোল গ্যান্ড পলিটিক্যাল ডোমিনেশান অব দি 
ভেষ্টেড ইন্টারেস্ট সেটাকে কমগ্লিটলি এলিমিনেট করতে পারা গেছে। তবে সাফিসিয়েন্টলি কার্য করতে 
না পারলে পিপল কিছুটা তার রাইট পেতে পারেনা । সে জন্য সেখানে ইলেকশান হবে এবং তার 
পটভূমিকা তৈরী করতে হবে। এসব নিয়ে অনেক জটিলতা দেখা গেছে। যে কথা বলা হয়েছিল যে 
'লাঙ্গল যার জমি তার” এসব নিয়ে অনেক. ব্যাঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ্যাকচুয়ালি যারা 
জমিতে ফসল ফলায়, যে মানুষগুলি আন্তরিকভাবে তাদের সমস্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে, %০॥ ০21 
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করবো, তমুক করবো বললেও, সে যখন বুঝবে যে আমাদের পরিশ্রমের ফল অন্যরা ভোগ করবে 
তখন ঝুলি থেকে বিড়াল বেড়িয়ে পড়বে। আগের অবস্থাটা কি ছিল? তখন দুটো একসঙ্গে ছিল। 
একটা হচ্ছেএজমিদারী সামস্ততান্ত্রিক শোষণ। নেই জমিদাররা তাদের খাদ্যটা নিতো যাকে পাশোয়ান 
বলা হত, অর্থাৎ এক মন ধান দিয়ে ২।। মন নিতো। যখন নিতো তখন সব চেয়ে বেশী দর, 
ভাদ্রমাসের পর। আর গৌষ মাসের দরে দিতো। তারফলে এমন অবস্থা হত যে ভাগ চাবীরা সারা 
বছর খেটে গায়ের রক্ত জল করে যে ফসল উৎপাদন করতো সেটা ওদের ঘরে তুলে দিয়ে আবার 
নৃতন করে তাদের বছর শুরু হত। এসব ঘটনা ছিল। এর পরিবর্তন হয়েছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। তবে 
সব ভাল হয়ে গেছে একথা বলবো না, এটা আমাদের সঙ্গে অন্য জায়গায় তুলনা করা, তাও নয়। 
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উৎপাদনের দিক থেকে যেটা বলা হয়েছে এক আধ বছর, যেটা উনি বলেছেন যে এদিক, ওদিক করলে 
__তাতো নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এসবের ফলে যেটা বেড়েছে সেটা একটা ইউনিফর্ম, তুলনা মূলক ভাবে 
যা হবে, আমি দেখিয়ে দিতে পারি যে আমরা অনেকগুলি কাজ করার ফলে আপনারা সকলে জানেন 
যে বিগত ১৯৮১-৮২,৮৩ সাল পর্যস্ত প্রায় ২।। বছর নিদারুন খরা গেছে, তা সত্তেও আমাদের 
খাদ্যোৎপাদন কিছুটা কমলেও ততটা কমেনি। একটা জিনিষ হচ্ছে শ্লোলি এ্যান্ড স্টেডিলি একটা 
স্পেকটেকুলার হতে পারে। এটা একটা বড় জিনিষ। শ্লোলি গ্যান্ড স্টেডিলি একটা ডেভলপমেন্ট হতে 
পারে। তারপরে হাওড়ার যে কথা বলেছেন সেটা আমি ভালভাবে জানি। এখানে ডাইভার্সিফিকেশান 
হচ্ছে। সেই ডাভার্সিফিকেশানটা কি? আমি বলেছি, চিরকাল আমাদের যে ধারণা আছে যে চাষ মানে 
ধান, পাট, গম ইত্যাদি যা চিরাচরিত করছি, তা নয়। চাষ মানে এভরি বিট অব ল্যান্ড শুড বি ইউসড। 
তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কিনতি এটা নেগলেক্টেড হয়েছে। তারপরে অরচার্ড- এর যে কথা 
হয়েছে, আমি অনেকদিন আগে বলেছিলাম, আমাদের মালদা, মুর্শিদাবাদের যারা বাগানের মালিক, 
তাদের বলেছিলাম। অন্যান্যজায়গায় কি আছে? কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশের কথাই ধরুন -_ কাশ্মীরে 
জমিতে ফসল হয় ২/৩ লক্ষ, আর ৬/৭ লক্ষ খরচ হয়। হিমাচল প্রদেশেও তাই। এটা মন্তবড় একটা 
'জিনিস। আজকে আপেলের দর পটল, বেগুনের দরের তুলনায় কোথায় এসেছে? ছেলেবেলায় অসুখ 
করলে আপেল খেতে দিত, তাছাড়া খাওয়া যেতনা। আজকাল এর প্রোডাঝ্সন অনেক জায়গায় বেশী 
হচ্ছে। তেমনি আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমের রিসার্চ সেন্টার করছি! বলা হয়েছে যে ৫২ বিঘা 
রাখতে পারবে। আমি বলেছি আমাকে লিষ্ট দিন যে কত জনের ৫২ বিঘা আছে -_ আমি জানি __ 
আমার কাছে লিষ্ট আছে, কত জনের ৫২ বিঘার বেশী বাগান আছে। তখন আইন ছিল যে ৫২ বিঘার 
উপরে অতিরিক্ত যতকিছু এবং সেটাও সবটা আগের বাগান নয়। 


[7.40 7,560 7₹১.] 


মানে ওখানে কয়েটা গাছ লাগিয়ে বাগান তৈরী হয়েছিল এবং এটা আমি একবার হিসাব দিয়ে 
দিয়েছিলাম এই সভাতে অনেক কষ্ট করে, কারণ এখানে একটা ব্যাপার হয়েছিল, মৈত্র এবং আমাদের 
বিশ্বনাথ মুখার্জীকে নিয়ে মৈত্র মুখাজী কমিশন বসানো হয়েছিল এবং ২৪ পরগনার দক্ষিনাঞ্চলে মানে 
বিফোর স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট, তার আগে মেছো ঘেড়ির কী পরিমান আর তারপর কয়েকবছর 
এর ভেতর কত পরিমান.-_ বহুগুন বেড় গিয়েছিল। আমি এক একটা করে সমস্ত ফিগার এখানে 
দিয়েছিলাম। জিনিষটা নিয়ে আসিনি, নিয়ে এলে দেখাতে পারতাম, কিন্তু দেখাতে গেলে সময়.লাগবে। 
এই রকম হয়েছে, এইগুলো বললেই হবে না। যত রকমের আইনের ফাক আছে তা ব্যবহার কর! 
হয়েছিল। হঠাৎ দেখলাম যে এ চ্যারিটেবল গ্যান্ড রিলিজিয়াস ট্রাষ্ট হলে সেটা বাদ যাবে সিলিং থেকে, 
সেইজন্য হঠাৎ দেখলাম দেব দ্বীজে একেবারে ভয়ঙ্কর মন দেওয়া হলো। এখানেও আমি হিসাব নিয়ে 
দেখলাম যে স্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট হওয়ার আগে যাদের দেব দ্বীজে ভক্তি ছিল না, তারা এক ধার 
থেকে সম্পত্তি রক্ষার জন্য এ সমস্ত করতে আরভ্ভ করলেন। তখন আমি দেখলাম এ জায়গায় ভয়ে 
ভয়ে চলতে হবে, এখন দেশের যা অবস্থা, সেই জন্য বললাম বেশ ভাল, তাহলে এ*খানে সেই ভিড়ে 
যা বলা আছে, সেই জন্য ০৬০19 016 01017411900 ৬11] 911) 01129 00015 061 
সেটা ফুললি ইউটিলাইজ করতে হবে, ০0107515611 ৬/1]1 196 00175105760 95 0101121 
19১8. অন্যায় করেছি, বলুন? এই হচ্ছে ব্যাপার। সেই জন্য এইগুলো বুঝুন, যেগুলো ফাঁকি 
দেবার জন্য করা হচ্ছে, সেইগুলো বোঝা যাচ্ছে। যেগুলো একেবারে অন দি ফেস অব ইট, সেই গুলো 
দেখতে হবে। তবে কিছু কিছু এমন হয়েছে অনেক স্ময়, আপনারা জানেন অনেকে যে 
_1700017890121 1006163(. তার হয়তো পাঁচ সাত বিছা জমি আছে, এমন কী তার বসত বাটি 
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পর্যন্ত রিটার্ন দেয়নি, অতএব যা হবার হয়েছে, সেই রকম হার্ডশিপের ক্ষেত্রে সেইগুলো আমরা 
খানিকটা বিবেচনা করবার চেষ্টা করেছি। যেমন আপনি ওটা বলেছেন, আপনাকে তখনও বলেছিলাম 
এখনও বলছি যে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি এবং আমি লক্ষ্য দিয়েছি যে ঠিকা টেনালি গ্যাক্টে 
শুধু এটা নয়, অনেক দূর পর্যন্ত, সেইজন্য আজকে টাকা পাচ্ছে কিন্তু বসত্‌ ডেভলপমেন্ট করতে পারে 
না। আইন অনুযায়ী যেটা হচ্ছে, ঠিকা টেনান্ট মানে এ বাড়িটার যে ভাড়াটিয়া বাড়ি টাড়ি, ল্যান্ড টুকু, 
রাস্তা করতে পারে না, ড্রেন করতে পারে না। তার কোন কিছু ডেভলপমেন্ট করতে পারে না। 
তখনকার আইনে যে সমস্ত ভুলছিল, সেইগুলো সংশোধন করবার চেষ্টা করছি। কারণ আমরা 
কতকগুলো অতীতের বিষয় খোঁজ করে করে ঢুকছি। সেইজন্য এবার ঢুকে আমি একটা কমিটি 
করিয়েছি, কয়েকটি সিটিং হয়েছে এবং একটা কমপ্রিহেনসিভ গ্যামেন্ডমেন্ট এই ব্যাপারে করবো। 
কারণ আমাদের কখনও কোন উদ্দেশ্য নয়, কারণ আমি এমন ফুল নই, যে সকলকে চটিয়ে তো কোন 
লাভ নেই। আমাকে দেখতে হবে, এ যেখানে একাস্ত যাতে না চটালে পর শতকরা ৯৫ ভাগকে বীচাতে 
পারবো না, তাদের দায়ে পড়ে চটাতে হচ্ছে। তাতে তারা অভিশাপ দেন, দেবেন। কী করবো উপায় 
নেই। সেই জন্য অহেতুক ভাবে এরিয়া অব করষ্রিক্টুটাকে বাড়াতে চাই নাসেই জন্য অনেক ভাবনা 
চিন্তা করে করতে হচ্ছে। পৃথিবীর বহু অভিজ্ঞতা কিছু কিছু নিয়েছি। তারপর ধরুন, মাননীয় সদস্য 
জয়নাল সাহেব আমাকে খানিকটা সমালোচনা করেছেন, আমি তো তাকে বলি, আমার তো সব ঘাট 
জানা আছে, মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প বলে তো কোন লাভ নেই। এইগুলো আমি খুব হাড়ে 
হাড়ে জানি। উনাকেও আমি বিনীত ভাবে বলি যে কিছু না দেখে শুনে তোতা পাখীর মত বলতে হবে 
না। একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে মডার্নাইজেশন আমরা করেছি। ডাইভাসিফিকেশন আমরা 
করেছে। ধরুন তাঁত শিল্প, এটার ফেনামেনাল ডেভলপমেন্ট গত ১৪ বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় 
হয়েছে। এক সময় পশ্চিমবাংলায় এ ধরুন কেরালার, তামিলনাড়ুর তাত ফ্লাড করে দিচ্ছিল। যেখানে 
মাত্র __ আপনিও ছিলেন, আপনি জানেন বিষয়টা, যেখানে আট লক্ষের মত তাতী কাজ করতো, 
এখন তাঁতীদের অগনাইজেশন হয়েছে তাদের ইনকাম ঘেড়েছে, তাদের উপর থেকে শোষণ বন্ধ 
হয়েছে, এ্যাট দি সেম টাইম যে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার মত বিক্রি হতো, ইন দি ইয়ার ১৯৭৭, সেটা 
আজকে ৫০ কোটি ছাড়িয়ে চলে গেছে। নানারকম ভাবে সিঙ্থেটিক প্রভৃতি দিয়ে অনেক রকম জিনিষ 
দিয়ে অনেক রকম জিনিস করে ডাইভারসন করে, ড্রইং রুম ইত্যাদি করে এই সব করা-হচ্ছে। নানা 
ভাবে ডাইভারশন করতে হবে। যেমন জুটের ডাইভারশন করতে হবে তেমন ধ্যাগ্রোবেসড-এর 
ক্ষেত্রেও করতে হবে। বর্তমানে ফুটি ইত্যাদি হয়েছে। আমি আবার মুর্শিবাদে যাব, আপনাকে নিয়েই 
বাগানের মালিকদের সঙ্গে বসতে চাই। এ বিষয়ে অনেকেই ইনম্টারেন্টেড আছেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের ওপর আলোচনার জন্য 
নির্দিষ্ট সময় শেষ হতে চলেছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সে সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ হবে না। 
সে জন্য আমি সভার অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের ওপরে আরো আধ ঘন্টা সময় বাড়াতে চাইছি। 
আশা করছি এতে কারো আপত্তি নেই। 


(আলোচনার সময় আধ ঘন্টা বৃদ্ধি করা হ'ল।) 

শ্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী £ তারপর একটা পয়েন্ট ওভার-এমফেসিস্‌ দিতে গিয়ে এমন কথা 
বললেন যে, ক্লাশ ফোর স্টাফের চেয়ে ৫২ বিঘা জমির মালিকের অবস্থা খারাপ এটা ঠিক নয়। আমি 
এ সব লোক অনেক দেখেছি! এটা ফ্যাক্ট, সিলিং করে হোক, যে করে হোক এই পরিমাণ জমির ক্ষেত্রে 
পরবতীকালে ডেভলপমেন্ট ওয়ার্ক-এর মধ্যে দিয়ে এবং ইরিগেশনের এঞমনাুহা মধ্যে দিয়ে 
উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছে, আয় বেড়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে ৪৪ বছরের স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে 
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[6৮) ১0656 1991] 
এটা কম হতে পারে, কিন্তু কোথাও ৬%, কোথাও ১০%, কোথাও ১৫% অফ দি আপার স্ট্রেটা __ 
এক্স-জোতদার এবং তাদের রিপ্রেজেনটিটিভরা গ্যাফ্রুয়েন্ট হয়েছে এবং আযাক্যুমূলেশন অব ক্যাপিট্যাল- 
এর জন্য আস্তে আস্তে আবনাইজেশন-হচ্ছে। এর জন্য তারা অনেক ক্যাপিটল ইনভেস্ট করার সুযোগ 
পাচ্ছে এবং করছে। একজনের ৫২ বিঘা জমি আছে, তার বড় ছেলে ২০০০ টাকার চাকরি করে, ছোট 
ছেলে ৪০০০ টাকা মাইনের চাকরি করে। এ গুলি কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন? পারেন 
না। আজকে গ্রামে কত বাড়ি হচ্ছে। এটা ফ্যাক্ট যে, একটা সেক্সনের প্রতিটি বাড়িতে আজকে টি. ভি- 
র গ্যান্টেনা বসেছে। আমি সব জায়গায় যাই, আমি তো এ সব দেখতে পাই। সেখানে আ্যাকুমুলেটেড 
ওয়েলথ হয়েছে। ফলে এ সেকসনের ক্রমশঃ ব্যবসায়ী, দোকানদার, ডিলার, এই সমস্ত পেশার ভেতর 
দিয়ে উন্নতি হচ্ছে। তাছাড়াও যদি শুধু ৫২ বিঘা জমি থাকে, প্রতি বিঘায় ১০ মন ফলন হয় তাহলে 
৫২০ মন উৎপাদন হয়। বর্তমান বাজার দরে ৫২০ মনের কত দাম হয়? টোটাল গ্রস ইনকাম থেকে 
প্রডাকশন কষ্ট বাদ দিলেও গ্যাভারেজ খুব একটা খারাপ হচ্ছে না। হা, মাত্র ১০ বিঘা যাদের জমি 
আছে তাদের ক্ষেত্রে খরচ খরচা দিয়ে কিছুই হয় না। কিন্তু তার ওপরে যারা আছে তাদের অনেক 
কিছুই হয়। তবে একটা সেকসন ডেভলপ করেছে, এটা কোন কথা নয়। তবে আমি বলছি এখান 
থেকেও ক্যাপিটল হতে পারে, আবার অন্য দিক দিয়েও হতে পারে। আমি শুধু ডেভলপমেন্টের 
দিকটাই বলছি, নানা-রকম ভাবে উন্নতি ঘটান যেতে পারে। অনেকে অনেক কিছুই চাষ করতে 
পারেন, ফলের চাষ করতে পারেন। আজকে আর জমি ফেলে রাখার উপায় নেই। বর্তমানে টেক্লোলজি 
এতই ডেভলপ করেছে যে, রাজস্থানের গঙ্গানগরের মত ডেজারটে যদি হতে পারে , তাহলে তার 
চেয়ে তো অনেক ভাল আমাদের জমি, এখানে হবে না কেন? 


[7.50-8.00 7১1.) 


তাহলে তার থেকে অনেক ভাল জায়গা। আমি অনেক জায়গায় গিয়ে দেখেছি। আমরা চেষ্টা 
করছি এবং আমি এক্সপেরিমেন্টও করেছি, পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানায় সয়েল এরোসনের দরুন 
পাথর বেরিয়ে গিয়েছিল। ১০ বছর ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট করে সেখানে ৬ ইঞ্চি মাটি তোলা হয়েছিল। 
এই মাটি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেল সেখানে বাদাম হতে পারে, অড়হড় ডাল হতে পারে। একটা 
লাইনে বাদাম, ৩ ইঞ্চি তার শিকড় হবে আর অডহড় ৬ ইঞ্চি তার শিকড় হবে। এতে দেখা গেল 
অনেক বেশী উৎপাদন হবে। এইরকম বহু জিনিস করা হয়েছে। সেইজন্য ফেলে না রেখে আমাদের 
এইসব জমি প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগানো দরকার । সেইজন্য যেগুলি ডিউ টু এরোসন অফ দি সয়েল 
সেই জমিগুলিকে রিভাইভ করতে হয়, কুযুয়র্স টাইপের গড়ে এই জাতীয় ফসল সেখানে হবে। তেমন 
কিছু 'ইরিগেশনের দরকার হবে না। ১০।১২ বার করলে পর চাষীরা ফসল পাবেন এবং জমি 
ডেভেলপ করে অন্য ফসলও হতে পারে । আমরা অনেক সময় বলি, চাই, চাই, চাই। কিন্তু সকল 
কামনা যাকে পূর্ণ করতে হয় সে যদি দুগ্ধবতী না হয় তাহলে তো পূর্ণ করতে পারবে না। সেইজন্য 
ইকনমিক্যালি ডেভেলপ করতে হবে। সেইজন্য আমাদের যা আছে গ্রাজুয়ালি ইকনমি এদিক থেকে 
করতে হবে। এ খনং কৃত্যং ঘৃতং পিবেত __ এ খণ করে গলা পর্যস্ত ধণে জর্জরিত হয়ে যাবে তা 
করলে হবে না। সেইজন্য একটা কথা বর্তমানে সর্বত্র চলছে সেটা হচ্ছে গ্যপ্রোপ্রিয়েট টেরলোলজি 
ড/18015 58006 [018 58110911799 110110€ 52008 [01 & 29096. যে জিনিস ওদের 
দেশে সম্ভব সেটা আমাদের দেশে নয়। এইসর জিনিস আমাদের ভাবতে হবে। কোন জায়গায় মডার্ন 
নেব, কোন জায়গায় স্টীল মিল নিশ্চয়ই নেব, আবার অনেক জায়গায় কাজ করার জন্য নিশ্চয়ই 
লেটেষ্ট কমপিউটার নেব। কিন্তু যেখানে অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে একটা হিউজ আন-এমপ্য়মেন্ট 
সেখানে এখনই ট্রাক্টর করে: সমস্ত কিছু বসিয়ে দেব _- এটা করলে হবে না। আজকে এইজন্য 
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এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে। এইসব জিনিসগুলি দেখতে হবে। এরজন্য বাইরের ইনডিকেশনের দরকার হয় 
না। আগে কলকাতায় এসে লোকে ভীড় করতো। এখন বন্যাতেও করে না, কোনভাবেই করে না। 
কারণ তারা সেখানে এমপ্য়মেন্ট পেয়েছে। এখানে আপনারা কতরকম কথা বলছেন-আর পরে 
প্রাইভেট্লি বলছেন, বিনয়দা, আপনারা তো মস্ত কাণ্ড করে ফেললেন, এখন তো আর দেখছি 
কলকাতায় ঝি-চাকর পাওয়া যাবে না। এর কারণ কি? কারণ তারা এখন গায়ে বসে ২০ টাকা 
রোজগার করতে পারে। আর ৩৬৫ দিনের ভিতর যদি ২৫০ দিন কাজ পায় তাহলে কেন আসবে? 
আমি বললাম, তারা কি চিরকাল ঝি-চাকর হবার জন্য জন্মেছিল আর আপনাদের ভগবান লিখে 
দিয়েছেন বিধিলিপি যে তোমরা ঝি-চাকর ছাড়া চলতে পারবে না। এতো খুব ভাল জিনিস হয়েছে। 
তাদেরও উন্নতি হোক আর আপনাদেরও হোক। কাজেই আজকে তাদের নানারকম ভাবে উন্নতি 
হয়েছে, চাকরীর দিক থেকে বলুন আর যাই বলুন। সেইজন্য আমরা জোর দিচ্ছি ভোকেশন্যাল ট্রেনিং- 
এর দিকে। আজকে অনেক বেশী ইপ্রিনিয়ার বেকার থাকে। তাদের থেকে দরকার টেকনিশিয়ান, তার 
থেকে দরকার নানা ধরণের যে যে জিনিসের ডিমান্ড থাকে সেইরকম জিনিসের উপর ট্রেনিং দেওয়া। 
তারপর অফ-টাইমে সে সেই কাজপগুলি করবে। বাড়ীতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী দরকার আছে কিংবা অমুক 
কাজের জন্য দরকার হবে -_ সেইজন্য আজকাল ওয়ার্ক এডুকেশন চালু হয়েছে, এ শহরে যেটা ক্লাস 
থি থেকে ক্লাস ইলেভেন পর্যস্ত। গ্রামাঞ্চলে সয়েল টেসটিং করে কেন জমিতে কিভাবে সার দিতে হবে 
তা শিক্ষা দিতে হবে। এখন তো ইনডিসক্রিমেন্টলি ফার্টিলাইজার দিয়ে, ইনসেকটিসাইড দিয়ে জমির 
বারোটা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাই জানে, আগেকার দিনে গ্রামে ন্যাড়া পোড়ানোর মানেটা কি ছিল 
যখন চাষ হয়ে গেল, তারপর গ্রামের সমস্ত আবর্জনা তুলে নিয়ে গী-কে একেবারে পরিষ্কার করে 
দেওয়া হল। পানা তোলা থেকে আরম্ভ করে পুকুরের পাক তুলে সয়েল ট্রালপ্লেসিং হতো। এবার 
এগুলি নিয়ে কমপাউজ্ড করে অমুক করো, তমুক করো । করলে পরে কমপোজ ভালভাবে হতে পারে। 
এইভাবে সমস্ত জিনিসগুলি হয়। অরগ্যানিক জিনিসটি খুব হয় )0101018| 701)00116 01 01501010 
210 110170110 [611111501 হলে এত হয়। এখন টিউবওয়েলের জলে পর্যন্ত আর্সেনিক বেরুচ্ছে। 
অনেক জমিতে কেঁচো পর্যস্ত দেখতে পাবেন না। এখন জমি সলিড হয়ে যাচ্ছে। আগে ছেলেবেলায় 
দেখেছি, জমিতে বষাকালে নানারকমের ছোটখাট মাছ হতো। আজকে দেখতে পাবেন? সমস্ত নষ্ট 
হয়ে গেছে। কারণ কোন জিনিস আমাদের দেশের স্বার্থে আর কোন দেশ যারা আমাদের খণ দিচ্ছে 
তাদের মাল কাটানোর স্বার্থে আমাদের গলায় গুঁজে দিচ্ছেন সেটা আমাদের বুঝতে হবে। 


. এই জিনিসগুলি বুঝতে হবে। শুধু ফার্টিলাইজার সম্বন্ধে বললে হবে না। এইরকম অনেক 
জিনিষ পুশ করা হচ্ছে যা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। সমস্ত জিনিষ দেখে টোটাল দিক থেকে চিন্তা 
ভাবনা করে এই জিনিষ কার হচ্ছে। অন্য দিক থেকে যা বলেছেন, পজেটিভ সাজেসানের দিক, সেগুলি 
দেখব। দেখব আইনের সংশোধন করা যায় কিনা। সুব্রত বাবু এখন নেই, বক্রেশ্বর এবং মেজিয়া নিয়ে 
বলেছেন। ভাল করে খবর নিয়ে সে সম্বন্ধে যা করার অধিকাংশই করা হচ্ছে। যেমন ধরুন, বক্রেস্থরে 
আমরা ইতিমধ্যে ৭২৮ একর জমি অধিগ্রহণ করেছি, হস্তাস্তব করা হচ্ছে না। ক্ষতিপূরণের টাকা 
দিয়েছি, বাকিগুলির অধিগ্রহণ করে হস্তাস্তর করা হয় নি। তাড়াতাড়ি হবে। মেজিয়া সম্বন্ধে বলেছেন, 
সেখানে বলেছি, ইতিমধ্যে আমরা ১১৮৭.২১৫ একর জমি ডি. ভি. সি. কে হস্তান্তর করেছি। বাকি 
আছে ৫৮.৪, সেগুলি তাড়াতাড়ি করে দেব। তিস্তা কি করে করেছি আপনি তো তা জানেন। আইনের 
ব্যাপার আছে, সমালোচনা আছে, সবোপরি মহামানা হাইকোর্ট আছেন। তার মধ্যে আমাদের কাজ 
করতে হয়। তাই বলি আপনারা সব কিছুর সঙ্গে এই অভাগার কথাটা একটু চিন্তা রুরবেন। আমার 
ধরে রাখার অভ্যাস নেই, এতে ডিপার্টমেন্টের ভাল হবে। এটা নিয়ে কিছু কিছু জায়গায় এই সব 
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[607 85856 1991] 
করতে গেলে -_ ডিপার্টমেন্টে কতরকম ব্যাপার আছে __ যদি সেগুলি করতে গিয়ে কিছু হয় পয়েন্ট 
আউট করে দেবেন। আমি এ কথা কোনদিন বলিনা যে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ করতে গেলে কিছু কিছু 
ভুল ত্রুটি হবে না। এটা হলে বলবেন। বছদিন তো আপনারা আমাকে নিয়ে ঘর করলেন। এটা তো 
জানেন যে আমাকে বলাও যায়। কাজেই, আর বেশী কথা না বলে আপনাদের কাট মোশানের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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1৬]. 90০9/01 (91111 17/91111 01001, 71014) 10) 000 01081119 
71110150615, 12 1৬110150915 01 90900 0110 192 1৬161100615. | 
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1 19101771018 81) 11017091 : গ্যার, এখনও পর্যন্ত আমাদের পার্টির মানব 
সাহাকে পাওয়া যায় নি। বহরমপুরে গত নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পার্টির ২৯ জুন খুন 


হয়েছেন। 
81, 91096910671 : 10 060916. 
(0156) 
11. 1২901019191) 10109], 00168১01816 9001 5991. 
৩1)1% 507818 ৬1010101106 : 51, 01) & 0010 01 01091...... 
(৭০1১৫) 
৬11. 91969)061 £ 0 0010 01 0100, 10৬ 000630101) 100. 
9181760 00169501075 (0 1110) 019] 91755/615 ৮/76 £1%68) 
প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন 
*১৩৪. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৬) শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রি অশোক মিত্রের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার একটি 
শিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ; এবং 
খ) সত্য হলে, 
(১) কবে নাগাদ উক্ত কমিশন গঠিত হবে বলে আশা করা যায় ; 
(২) উক্ত কমিশনের বিচার্য বিষয় ও সদস্য সংখ্যা কি এবং রিপোর্ট পেশ করার কোন 
সময় সীমা ধার্ধ্য করা হয়েছে কিনা? 
৪9111] 990999801891) (18910791901 : 
ক) উচ্চ শিক্ষা দপ্তর এ সম্পর্কে কিছু অবহিত নয়, 
খ) (১), (২) প্রশ্ন ওঠে না। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ উচ্চ শিক্ষা দপ্তর জানেন না। প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর, কোন দপ্তর থেকে 
কোন কমিশন গঠিত হয়েছে কিনা এটা কি জানেন? আমরা দেখলাম যে সরকার শিক্ষা কমিশন 
গঠন করবেন। আপনি অবশ্য বলছেন যে উচ্চশিক্ষা দপ্তর জানে না। কোন শিক্ষা দপ্তর কি কমিশন 
গঠন করছেন? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তীঃ মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি যে, তার প্রশ্নটি ছিল যে 'এই শিক্ষা কমিশন 
সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কিনা£ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা 
নেই সেটা আমি মাননীয় সদস্যকে বলেছি। সরকার এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে 
আমাদের জানা নেই। কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে, এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চলছে এবং সরকার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। আলাপ আলোচনা চলছে, এই ধরনের প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর 
পর্যন্ত যাতে একটা শিক্ষা কামশন গঠন করা যায়। এই ব্যাপারে আলোচনা অনেকদুর এগিয়েছে। 
কিন্তু এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। 

শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনি জানাবেন কি আপনি বললেন আলাপ- 
আলোচনার স্তরে আছে তাহলে কি আশা করা যায় এই বছরে এই রকম কোন সিদ্ধান্ত সরকার 
নিতে পারবেন? 

শ্রী সতযসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় সদসাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হলে পরে হাউসকে জানান হবে। 

শ্রী সুব্রত মুখাজী! £ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি আপনি যেহেতু বললেন আলাপ- 
আলোচনা চলছে সেইক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিতে পারি যে এটা বিবেচনার স্তরে আছে কিন্ত বিদসের 
ভিত্তিতে বিবেচনা করছেন। এখন তো! কমিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা চলছে তাহলে কিসের 
উপর ভিত্তি করে আলোচনা করছেন? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ই সাধারণতঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত বাবস্থাগুলি 
নেওয়া হল সেটা সম্পর্কে একটা কমিশন করে সরকার জানতে চান যে বানস্থাগুলি নেওয়া হা 
সেইগুলির ফলাফল কি এবং তার উপর ভিত্তি করে তারা চান যে সুপারিশ কমিশনের কাছে গেছে 
এটা সব জায়গায় হয় কেন্দ্রে হয় এখানেও হয়--সেই ভাবে এখানে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। 
শী সুনির্মল পাইক £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ভবতোষ দত্ত কমিশন একটা হয়েছিল 
সেই কমিশনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন চিন্তাভাবনা কি এই সরকারের আছে কিনা বা তারা যে রিপোর্ট 

শ্রী সত্যাসাধন চক্রবর্তী £$ এখানে নৃতন কমিশন যদি হয় তাহলে সবটাই তাদের হাতে চলে 
যাবে এবং তার! চিন্তা-ভাবনা করবেন। এহ কয়েক বছর ধরে আমরা যে ভাবে কাজকর্ম গুলি করেছি, 
কাজেই নূতন কমিশন হলে পরে, সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পরে তখন বিষয়টাকে তারা সেইভাবে 
দেখবেন। আমি সদসাদের বলতে পারি চিন্তা-ভাবনা করার সময় যেটা দেবপ্রসাদ বাবু বলতে গিয়েও 
বলতে পারেননি প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক মিত্রর নেতৃতে করা হচ্ছে কিনা, এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
আলোচনা হয়েছে অশোক মিত্রের নেতৃত্বেংকরা হবে কিনা এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে সিদ্ধান্ত 
হয়নি। 

শ্রী পার্থ দে ঃ স্যার, অনুগ্রহ করে জানাবেন কি এখনও হয়ত মুল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারিত 
হয়নি। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধো মোটামুটি ২টি ধারা আছে, একটাকে সরকারি ধারা বলে 
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আর একটাকে বেসরকারি ধারা বলে, এই যে সরকারি ধারা রয়েছে এটা কি আমাদের সন্তাব্য যে 
কমিশন এই কমিশনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তভক্ত হতে পারে? 

প্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় সদসা যেটা বললেন এটা বিবেচনা করা হবে। কিন্ত এটা 
আলোচনার স্তরে আছে। টার্মস অফ রেফারেন্স ইত্যাদি কি হবে, সদস৷ কারা হবেন এবং অন্যান। 
বিষয়গুলি এইগুলি সবই আলোচনা হচ্ছে এবং আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে. তবে যেটা 
বললেন এটা নিশ্চয় বিবেচনায় রাখা হবে। 

শ্রী বিমলকান্তি বসু £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশর বললেন শিক্ষা কমিশন গঠন সম্পর্কে এখানে কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি, আলোচনার স্তরে আছে, কোনটা কোন স্তরে আছে ক্যাবিনেট স্তরে, ন। 
বিভাগীয় স্তরে, এটা অনুগ্রহ করে জানাবেন কি মন্ত্রী পরিষদ স্তরে আছে না বিভাগীয় স্তরে আছে। 

[1.10--1.20 চ.৬.] পু 

শ্রী সতাসাধন চক্রবর্তী £ আপনি ঠিক যেভাবে ক্যাবিনেট স্তরে বা কাগজপত্রে করে চাইছেন 
সেটা নয়, তবে এটুকু বলতে পারি যে স্তরে থুকক না কেন এই সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ গ্রহণ কনতে 
খুব বেশী বিলম্ব হাব না। 

শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি শিক্ষা বাবস্থা আমাদের রাজো 
দুটো স্তর আছে-_-সরকারী শিক্ষা বাবস্থা আছে, বেসরকারী স্তব আছে, এই অনুমোদিত শুর সরকার 
অনুমোদিত স্তরের প্যারালাল চলছে, সেই শিক্ষ! বাবস্থা কমিশনের আওতায় আসার বাপারে কৌন 
বাবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করছেন কিন!? 

তরী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ এটার উত্তর আামি আগেই বলেছি। আপনাদের এই যে বক্তণা এগুলি 
কমিশন গঠন করাব সমর তার টার্মস তব রেফারেন্স যখন ঠিক হবে সেই সময় এগুলি নিশ্চয় 
বিবেচনা করা হবে যে বেসরকারী যেটা আছে সেটাও আমরা আনাতে পারি কিনা একটু খতিয়ে 
দেখব, তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়। হবে। 

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল £ কমিশনেন বিচাধ নিয়ে থে টার্মস অব রেফারেন্স করছেশ তাতে আমাদের 
টিচার্স মুভমেন্ট, স্ট্রডেন্টস সুভদেন্ট-এর তাদের বে সাজেসান সেওলি অন্তর্ভুক্ত কর হবে বি এই 
সম্বন্ে। কি ভাবছেন * 

শ্রী সতাসাধন চক্রবর্তী £ আমি মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি সেই দায়িত কমিশনের উপর বতাবে, 
তারা কাদের ডাকবেন কিভানে আলোচনা করবেন সেটা কদিশনই ঠিক করবেন। 

তফশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি প্রদানের বাবস্থা 

+১৩৫, (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১) শ্রীঅমিয় পাত্র £ ভফশিলী ভাতি ও আদিবাসী কল্যাণ 

বিভাগের মন্ত্রি মহাশঘ অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 8 
(ক) তফশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের সন রকমের বৃত্তি বাবদ অর্থ গ্রতি মাসে 
দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, ; এবং 
খ) থাকলে, কবে নাগাদ তা কার্ধাকর তবে বলে আশা করা যায় 

শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ 

ক) আছে। 

খ) ১১শ শ্রেণীর জনা গত শিক্ষার্য থেকে শুরু হয়েছে। বর্তমান বৎসর থেকে ১১শ, ১২শ, 
মেডিকেল ও ইন্রিনিয়ারিং-এ ব্যান্নের মাধামে অল্প ব্যবধানে এ টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। 
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গ্ অমিয় পাত্র £ মাননীয় মন্ত্রী হাশয় দয়া করে আনাবেন কি এই সিদ্ধান্ত কি মাধ্যমিক ভর 
বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে চালু হবেঃ আপনাদের একটা সার্কুলার দেখেছিলাম কলেজগুলিকে বলা 
হয়েছিল একাদশ শ্রেণীতে যেসমস্ত তপশীলী আদিবাসী ছাত্র আছে তাদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট খুলতে, 
আপনারা সেই এ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা জমা দিয়ে দেবেন। কিন্তু গত বছর সেই সিদ্ধান্ত কার্থকরী 
হয়নি এবং বিভিন্ন খাতের টাকা নিয়মিত না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্কুল কলেজে এর ভেতর দিয়ে 
ছোটখাট দুর্নীতি হচ্ছে, সেটা আপনার নজরে আছে কি। সেটা কাটানর জন্য সব স্তরে টাকা নিয়মিত 
দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কি? | 

রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ গত বছর আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়েছে 
এবং সারা পশ্চিমবাংলায় একাদশ শ্রেণীর ছাত্রের প্রায় ৮০ পার্সেন্ট কভার করেছি যদিও গত বছরে 
এ ইনস্টিটিউসানের মাধ্যমে পেমেন্টটাতে রাখা হয়েছে অপসন্যাল হিসাবে প্রথম বছরের জন্য। 
কাজেই বলা যায় গত বছর এটা সার্থক হয়েছে একাদশ ক্লাস শুরু করে। এ বছরে ১১ থেকে ৯২ 
ক্লাসে উঠলে তারা কন্টিনিউ পাবে ব্যান্কেরর মাধ্যমে। আবার নতুন করে ১১ ক্লাসে যারা আসবে 
তারাও পাবে গ্যাডিসন্যালি। আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল এই সমস্ত জায়গায় যেসমস্ত ছাত্র ভর্তি 
হচ্ছে তাদের জন্যও পরিকল্পনাটা এক্সপ্যান্ড করেছি। আপনি যা বললেন দুর্নীতি__পেমেন্টট 
ইনস্টিটিউসানের মাধ্যমে হয়, তারা প্রসেস করে দরখাস্ত পাঠায়, টোটাল এ্যামাউন্টটা পাঠান হয়, 
তারা ছাত্রদের ডিসবার্স করে ছাত্রদের আইডেন্টিফাই করে, সে সম্বন্ধে দুর্নীতি থাকলে বললে নিশ্চয়ই 
বাবস্থা নেব। কিন্তু আমরা জানি হেড অব দি ইনস্টিটিউসানের গর দিয়ে আইডেন্টিফায়েড ছাত্রকে 
দিতাম, এখন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। | 

জী অমিয় পাত্র বছরের শুরুতে হস্টেল গ্রান্ট ইত্যাদির টাকা পৌঁছায় না সেই জন্য কয়েক 
মাস স্কুল বা কলেজকে তাদের খাইয়ে রাখতে হয়। তার ফলে তারা এই ব্যাপারে সমস্ত সুযোগটা 
গ্রহণ করে। টাকা আসেনি, কোথা থেকে খাওয়াব ইত্যাদি এই সব করে যা খরচ হওয়া উচিত 
তার চেয়ে কম খরচ হয় এবং দু একটি জায়গায় এই রকম সব কান্ড কারখানা ঘটে। এই ব্যাপারে 
আপনার দপ্তর থেকে নজর রাখার বাবস্থা হয়েছে, ঠিকই, কিন্তু আর একটু বেশি নজর রাখার 
ব্যবস্থাকে জোরদার করা যায় কিনা জানাবেন £ 

শ্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া £ বছরের শুরুতে টাকা দেওয়া যায় না, এটা আপনি বললেন। ঘুক্ষিল 
. হুচ্ছে এই, বছরের শুরুতেই ভর্তি হয় না। ভর্তি হবার আগে কোন ছাত্রকে টাকা দেওয়া যায শা। 
সুতরাং প্রত্যেক বারে এমন একটা প্রোগ্রাম করে যাতে ভর্তি এগিয়ে দেওয়া যায় না। আর একটা 
বললেন, যেসমস্ত হস্টেল নিজেরা টাকা ধার করে কিছু করে-_সেটার কথা বলতে পারব না। আমরা 
আগে প্রত্যেকটি ছাত্রকে ইনস্টিটিউসনের মাধ্যমে দিতাম। এখন আমরা কিছু কিছু টাকা যে ক্লাসের 
কথা বললেন-_ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দিতে শুরু করেছি। স্পিডিয়েষ্ট ওয়েতে টাকা দেবার বাবস্থ। হয়েছে, 
অবশ্যই ভর্তি হবার পরে, ভর্তি হবার আগে নয়। 

রী সুব্রত মুখার্জি $ এই তপসিলি জাতি এবং উপজাতিদের যে বৃত্তি দিচ্ছেন, এর মধ্যে কোন্দ্রের 
কোন অনুদান আছে কিনা__থাকলে কি পরিমাণ অনুদান আছে, সেটা জানাবেন? 

স্্ী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া : প্রিম্যাট্রিকে কেন্দ্রের কোন অনুদান নেই। পোষ্ট-ম্যাট্রিকে প্ল্যান বাজেটে 
তাদের আনুদান আছে। টোটাল প্ল্যানের একটা হিসাব আছে। এ্যাট দি এন্ড অব সেভেছ প্ল্যান থে 
ংখ্যাটা আছে সবটাই নন-্ল্যানে চলে যাচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে গত বছরের সংখ্যার চেয়ে যে একটা 
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এনস্রা পাচ্ছি টোটাল নাম্বার অব ট্ুডেন্টস যা দি এন্ড অব সেভেম্ প্ল্যান কেন্দ্র থেকে পাব। 
গত বছর যে টাকা দিয়েছে, কোয়ার্টিটি অব মানি দ্যাট বিকামস নন-গ্যান। 

শ্রী কমলাক্ষী বিশ্বাস ঃ ছেলে মেয়েদের বৃত্তি পাবার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আয়ের উধ্ব সীনা 
কত? 

শ্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া ঃ বৃণ্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আয়ের উধর্ব সীমা আগে ছিল 
১ হাজার, এখন হয়েছে ১॥ হাজার, ২ বছর আগে থেকে ১ হাজার হয়েছে। 

শ্রী রাইচরণ মাঝি £ তপসিলি জাতি এবং উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের সমস্ত রকম বৃত্তির ক্ষেত 
প্রশ্ন ছিল প্রতি মাসে টাকা তাদের দেওয়া যায় কিনা_-আপনি উত্তর বললেন যত দূর সন্ত 
অল্প সময়ের মধ্যে তাদের দেবেন। ২/৩ মাস অন্তব টাকা দেবার কোন সিদ্ধান্ত নেওয়। 
হয়েছে কি? 

শ্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া ঃ বছরের ভর্তির সময় পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করতে হয়। ভর্তি হবার 
পরে আমাদের কাছে আসে। এনটাইলেমেন্ট কার্ড নেয় অফিস থেকে ফর দি হোল ইয়ার। 
এনটাইটেলমেন্ট কার্ডের ভিত্তিতে সাধারণতঃ আমর| তাদের পক্ষে ব্যাঙ্কে টাকা পেমেন্ট করি। ব্যান্ধে 
টাকা পেমেন্ট করার পরে তাদের ফেভারে টাকা পেমেন্ট হয়ে গেল। সেই টাকা 'স মাসে মাসে 
নিতে পারে, অথবা দু তিন মাস অন্তর নিভে পারে। সেই জনা ভর্তি হবার পরে যে সময়টা লাগে 
এ সময়টুকুই তার বায় হবে। ইট বিকামস হিজ মানি আফটার হি গেটস দি এনটাইটেলমেন্ট কার্ড। 
কোন অসুবিধা হয় না এতে। 
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শ্ীপ্রভঞ্জন মণ্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশঙ্যর কাছে প্রশ্ন ছিল তপশীল জাতি, উপজাতি 
ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত রকম বৃত্তি প্রতি মাসে দেবার বাপারে। মানদীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, 
প্রিমাট্রিক স্টেজে প্রতি মাসে মাসে তাদেন বৃত্তি দেওয়াব বাবস্থা করবেন কি? কারণ সেখানেই ব্লক 
তব ট্রডেন্ট বেশী। 

শ্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া $ এখানে প্রশ্ন ছিল, দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিণ1 
আমি বলেছি, পরিকল্পনা আছে কিন্তু দেওয়াটা আসতে আসতে চালু করছি। 

শ্রী বিমলকান্তি বসু £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, তপশীল জাতি এবং উপজাতি 
সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত স্তরে কত ধরনের বৃত্তি দেওয়া হয় এবং কি কি হারে? 

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া £ প্রিম্যাট্রিক স্টেজে জিন্ঞাসা করেছেন, বলছি কিন্তু হারটা ঠিক বলতে 
পারবো না। প্রিম্যাটিক ট্টেজে এস. সি. এস. টি ভ্া্ডেন্টদের সনাইকে বুক গ্রান্ট দেওয়া, হয় 
ইরেসপেকটিভ অব ইকনমিক কনডিসান। হোষ্টেল গ্রান্ট বাবদ প্রিম্যাটিক স্তরে ২৮ হাজার এস. টি 
এবং ৩২ হাজার এস. সি কে দেওয়া হয়। এর পরিমাণটা আগে ছিল ১০ মাসে প্রতি মাসে ৭৫ 
টাকা, এখন ১৫০ হয়েছে টাকা। ভেয়েস £ ফেল করলে?) ফেল করলে হবে না। তা ছাড়া আরও 
একটা পপুলার স্কীম চালু আছে সেটা হচ্ছে মেনটেনেন গ্রান্ট-মেনটেনেন্স চার্জেস বলি। ডে ক্মলার-_ 
এস. সি. এস. টি-বাড়ী থেকে যারা পড়াশুনা করে তাদের জন্য আমরা আজকাল বর্তমান বছর থেকে 
২৫ টাকা চালু করেছি। এটা ডে স্কলার-মেনটেনেন্স চাজেসি। এর জনা একটা পারিবারিক অবস্থার 
বাপার আছে। আগে ছিল ৩৬ শো টাকা বছরে, আজকাল হয়েছে ৬ হাজার টাকা ইনকাম যাদের 
সেই পর্যন্ত, তার উপর হলে হবে না। এটা চালু আছে। 
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মডেল স্কুল চালু করার পরিকল্পনা 
*১৩৬. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৪৫) শ্রীস্ীব কুমার দাস £ শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধামিক) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মনত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
(ক) পশ্চিমবঙ্গে মডেল স্কুল চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা : এবং 
খ) থাকলে, 
(১) এ পর্যন্ত কয়টি মডেল স্কুল চাল হয়েছে : 
(২) তন্মধ্যে, হাওড়া জেলায় স্কুল কয়টি £ 
শ্রীতচিন্ত্য কৃষ্ণ রায় ঃ 
(ক) নাই। 
(খ) (১) এবং (২) প্রশ্ন ওঠে না। 
শ্রীসুব্রত মুখাজী $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে মডেল স্কুল চাল করার পরিকল্পনা এই 
সরকারের নেই। আমি এর কারণগুলি জানতে চাই। মডেল স্কুলের পরিকল্পনা গরীব, ঘেধানী ছাত্রদের 
জণ্য কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীনহাশয় বি বলবেন, আপনারা এটা কি বাজানেভিল 
দিক থেকে বাদ দিচ্ছেন, না, গুণগত বিচার করেছেন। কেন আপনার! গ্রহণ করলেন না? 
শ্রীতচিন্ত্য কৃষ্ণ রায় £ আমর শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন য় “কান ক্ষেত্রেই হোক জনস্বার্থের দিবট! 
গুরুত্ব দিই, রাজনৈতিক দিকটা গুরুত্ব দিই না। মডেল স্কুল সন্দপন্ধ বলেছিলাম, এটা! গুণগত পরিবতন 
হবে না, আমরা যে স্কুল করেছি সেটাই ভাল। আসলে সটা যে গুণগত পরিবর্তন আনবে না 
প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এটা সেন্ট্রাল স্কুল ছাড়া কিছু নয়। সেন্ট্রাল গর্ভণমেন্ট মডেল স্ষল করতে 
গিয়ে মডেল ব্যাঙ্কক্রান্সি করেছেন। 
শ্রী বিমলকান্তি বসু £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমবা কাগজে দেখছি যে এবারে শি্াখাতে 
কেন্দ্রীয় বাজেটে ১৮ শত কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং নতুন করে মডেল স্কুল করার পরিকল্পন। 
নেওয়া হয়েছে। এই মডেল স্কুল করার ব্যাপারে আমাদেদ সরকারের কাছে কেন্্রীর সরকারের থেকে 
কোন নিদেশ এসেছে কি না জানাবেন? 
শ্রীঅচিন্ত্য কষ্ণ রায় £ এতদিন [যে চাপ এসেছিল সেই চাপের কাছেও আমরা নতিস্থীকার করিনি। 
ওদের শর্ত মেনে যে মডেল স্কুল করতে বলেছিলেন, আমরা মনে করি আমাদের প্রচলিত যে শিক্ষা 
বাবস্থা আছে সেটা অনেক উন্নত! মডেল অন্যান্য জায়গায় ঘ' মাছে তার থেকে আমাদেরটা আনেক 
ভাল। 
আরামবাগে টাউন প্রোটেকশন 
*১৩৭. (অনুমোদিত প্রশ্থ নং *১৭২) শ্রীশিবপ্রসাদ মালিক ঃ (সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রি মহাশয় অনুশ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 2 
আরামবাগের টাউন প্রো্টেকশনের কাজটি বর্তমানে কোন পযায়ে আছে? 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
আরামবাগ টাউন প্রোটেকশন স্কিমের কাজ ১৯৭২ "'"্ল শেষ হইয়াছে। 


৩019শা108৩ 1৭) /ঠাব৩এছংও 35৭ 


শী শিবপ্রসাদ মালিক £ মাননীয় সত্ী হাশর, প্রতোকবারে আহারা দেখেছি হে চাউল 
প্রোটেবস্ানের কাঁজ কনটরকটররা বর্ধার সময়ে বালির বন্তা দিবে এই পিটিং রছছে। এটা বর্ধার সহ 
ছাড়া টাউন প্রোটেকশানের কাজট। পার্মানেন্ট ভাবে পিচিং করে বারা যা কিনা এনং সেই রক 
কোন পরিকল্পনা নেবেন কিনা জানাবেন কি? 


জী দেবর বন্দ্যোপাধ্যায় £ নূতন কোন প্রবল্প যখন যেন প্রয়োজন সেটা করা হচ্ছে। শ্া্পনি 
জানেন যে আমাদের অর্থের অভাব আছে। সে জন্য পরিকল্পনা বহির্ভূত খাত থেকে যেমন যেমন 
প্রয়োজন সেটা করা হচ্ছে। 


1361)9805 19) 076 51866 ০০৮৫1717101 (0 19101171066 5816 ০01 1618801 
*138. (441010160 00065010119. *615) 91%1 3817087 10285 1১91 8170 
১111 5882919 890৬ : ৬৬1) 1076 111015101-17-018180 01110 0011886811৫ 
১0411 9০91 1700151116১ [90791117017 0৫ 016560 19 ১1916 :-_ 
(8) 11 1015 8 1901 0001 1116 110060111%65/90716715 15 811060 0৬ 01 
31016 00৮61117167 10 0/01100১ 9910. 0? 10801 11 ৬/১১ 
36191: 0110 
(9) 15০, 01061505005 9/1) 1000 (1000 00115010111 000 0011719101170 
07090600155 101 16101)0 0 59195 19. 01) 10901 91০ 1701 
51111116160? 
্রী প্রবীর সেনগুপ্ত ঃ 
(ক) হ্যা 


(খ) সরকারী সিদ্ধান্তে বর্তমান আর্থিক বছর হতে সমস্ত খাদির উপরে বিক্রয় কর তুলে দেওয়। 
হয়েছে। 

শ্রী শংকর দাস পাল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মাননীয় অথ যন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বন্তুত 
করেছিলেন তাতে সেলস ট্যাক্স উঠিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সেলস 
ট্যা্স উঠিয়ে দেবার জন্য খাদিকে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেই রকম সিন্ক ইয়ার্ন এবং 

সী প্রবীর সেনগুপ্ত £ যেটা হত সেটা রিইমবার্সমেন্ট করে হত। এই যে ব্যাবস্থা ছিল সেটা উঠে 
গেছে। 

শ্রা শংকর দাস পাল $ আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আর্টিজেন এন্ড লেবারদের 
কাজের সুবিধার জন্য কটন সিলভার এবং সিল্ড ইয়ার্ণের ক্ষেত্রে এই রকম ব্যবস্থা নেওয়ার কোন 
পরিকল্পনা আছে কি না? 


শী প্রবীর সেনগুগু £ যে সমস্ত সুবিধা আছে, বর্তমানে সেটাই দেওয়া হবে। 
+* 839 76008 (0৮67 
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98070715220 00009610781 90101065007 01)0016 


*140. (/১1710050 09996101 ০. *378) ৪171 90081) 91109 0199017)9) 
: ড/111 106 7/11015161-107-018156 96016 00090101) (117থ1য 210 ৩০০01)0- 
21) 10919110061) ০6 [0159560 00 50412 :-_ 


(8) 1 115 এ 9০ 01140 2 [011101) 01 (16 9101) 0010৬151015 16011( 
[01 ০%099105101) ০0 09801)170 010 ০0008101081 1001110105 (01 
017110161) 0 806 ৪7005 11-14 270 14-16 1040 16171911760 
01100111590, 0011116 1116 001100 (0) 1986-87 10 1990-91; 9110 


(9) 11 9০, 06 16250705 101 1116 101) 01011159010) 01 0106 90০৬০ 
010৮1510115 010091 086 90816 190) 501)6776 ? 


০111 ১০1)111699 16715117)29 হি 


(9) 90810 710) 01705 001 006 9৪5 1986-87 10 1989-90 101 
6)090115107 01 0620101116 0100 501081101) (901110165 01111790. ১ 00101017 01 
116 0191) 00105 ৬185 16100 0৬] 001 (116 16/0 ঠা. 


(১) [1 5 0901090 01001 [176 50106176 01 150080101017/010517041101 91 
98০01)0917/ 501)0015 ৬/010 1১6 17806 6660101%6 01. 1. 5. 91 010 000১ 
096 501)0176 5185. 5511010011760 410) 06 06£1100108 0£ 076 809001010 
০]. 4১5 5001) 11 00110]. 01016 5910 010) 0105 ০0010 196 0111150 
10 0115 01110170101 9০1. 

(0 ১011)1611)61)081) 

*১৪১. (অনুমোদিত প্রশ্ম নং *৩৭০) শ্রীমতী জয়শ্রী মিত্র ই সেচ ও জলপথ বিভাগের 
মন্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £__ 

(ক) বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি বড়জোড়া থানার শালি প্রকল্পের কাজ (১) কতদিন পূর্বে 
' শুরু হয়েছে ও (২) বর্তমানে কোন্‌ পহ্যায়ে আছে; 
(খ) উক্ত প্রকল্প রূপায়ণে ৩১শে মার্চ, ১৯৯১ .তারিখ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ; 
এবং 

(গ) কবে নাগাদ এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়? 

স্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ 

(ক) শালি রিজারভার স্কিম__-১৯৭৬ সাল। 

(খ) শালি ডাইভারসন স্বিম_-১৯৭৬ সাল। 

প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কাজ শেষ হইয়াছে দুটি স্কীমেরই। 

(ক) শালি রিজারভার স্কিম-_১৪৩.৪৭ লক্ষ। 

(খ) শালি ডাইভারসন স্কিম-_-২২৭.৬৬ লক্ষ টাকা। 

২টি প্রকল্পের কাজ ইং ১৯৯৪ সাল নাগাদ শেষ হইবার সম্ভাবনা আছে। 
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[1.30-1.40 ৮1৮] 


জরীমতী জয়শ্রী মিত্র ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কী, এই পরিকল্পনাটা আপনার দপ্তর থেকে 
কনডেম ঘোষণা করার চেষ্টা হচ্ছে কী না? 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ না। 


শ্রীমতী জয়ন্তী মিত্র $ আমরা জানি এই সেচ প্রকল্পটি বিশেষ সপ্ভাবনাপূর্ণ এই সেচ পরিকল্পনা 
কার্যকরী হলে এতে গরীব কৃষকের সুবিধা হবে, কিন্তু এটা আমলাতান্ত্রিক টালবাহানার জনা কাজ 
হচ্চে না। 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি এই বিষয়ে এবং 
এই কাজ ৯৪ সালের মধ্যে শেষ হবেএ | 
73950110501 1৯670017 16715101) (8585 17) (16 
[01790601866 01 161)5801 
*142. (১001000 09991101 0. %356) 9111 9810£819 10: ৬111 
(155 1751715061-10-0179126 01 01617110106 10000117061 06 0199১০0 (0 
50906 :-- 
(8) 11115 2 901 0001 01616 15 90 09010£ ০1 [97010 720175107 
08595 11) 0119 101090101916 01 7005101; 
(9) 1 5০ :- 
(1) 01617077901 0 7015101) 0856$ 7670178 |]. [170 11190101016 
৪5 01) 301) 3016, 1991; 
(1) 070 108)01 16950105101 0618) 11) 01620181106 0 [১০1)5101) 
0965; 2170 
(11) 076 51615 18161/01000500 (0 ০০ 10121) 11 01015 1689/02 
101. 1১০0) 00179911085 00009 : 
(/৯) 65. 
1) 01 076 10,753 1111009 70115101। 08585 10061%90, 7099111510 : 
01065 179৮6 0661. 199460 10 16$2601 ০01 9,015 04565 (1.6. 84%). 
01 09৩ 4653 99001701/ 7815100| 08565 160০91৬০0, 199১1110171 
00015 10. 1590901 01 3,484 (1.6. 75%) 118৬০ 9০1) 15১1160. 
01 176 2,907 (চাাঞাঠ 74 9600704 08565) 11 19501 01 
৬1010 08)10601 010615 19%0 1101 961 060) 159060-_-2,300 108৬৩ 1১১) 
16107160 101186 10150101 1090901015 91 50100] 2501118 001 0011)61 0614115 
70 00760110175. 10 10109170611. 4% 01 016 1001 702175101) ০9৯6১ 
[50190 0% 110 [0115001416 ০01 06115101216 1116 এা 1106 11160101816 
11) ৬11005 50965 ০01 [0100635. 
11) 1176 708101 165850175 (01 0619 1) 0168121)06 ০ [0175101) ০9565 
2৩ (116 10100110161610655 01 116 1959011$6 70015101) [1০15. | 


356 /5527481% 60২008970105 7) 40899, 1991 


111) 919105 91759019101) 11)010100 ৬100 01100181101) 01 1016 0101৮ 
001751017 009010161, 170061751৬6 [18111176001 101501101 11১1১60601৯ ০1 
501)0901 9110 [01 81] 19৬০1 01 51811 008111)0 ৮/101। [061)5101) 10010191511) 
[176 01606 01 01)6 1[31501101 11519901015 01 9০1109015, [11009 0% 0111061১ 
8100 5090 01 [00175101) 01160001816 (0 211 11511100 910065, 1)61)51017 
০8100 11610 8 018581 17) 119101), 1990 8170 002)])100611500 [9১1716111 
01001 [010০9556৫ 90 & 00৬1. (01)0610910116 (0০010000161 1%19117101)8106 
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শ্রী সুভাষ গোস্বামী $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কী, এ্যাডহক পেনশন দেবার যে বিধি 
আছে, এখন দূ বছর আছে, যে ভাবে বিলম্ব হচ্ছে, যে পর্যন্ত না পেনশন পাওয়া যায়, সেই পর্যান্ 
এ্যাডহক পেনশন যাতে পায় সেই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছেন কী? 


ডঃ অগ্ীম কুমার দাশগুপ্ত £ আপাততঃ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে দু বছর এাডহক পেনশন 
দেবার ব্যবস্থা করেছি। এই ব্যাপারটা অন্য কোন রাজ্যে এখনও হয়নি। আমাদের 'রাজোর অন্য কোন 
সরকারী স্তরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নেই। এটা ভাল ভাবে কিছুদিন বললে তারপর বিবেচনা করা* 
যেতে পারে। 

শ্রীদেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, পেনসন কেসের যে পেমেন্ট অর্ডার হয়েছে সেট৷ 
এই প্রবলেমের ম্যাগনিচ্যুডের খুবই সামানা, ডীপ অফ্‌ দি আইস্‌ ব্যাগ বলা যায়। কারণ আপনার 
প্রাইমারী এবং সেকেপ্তারী শিক্ষকের মোট সংখ্যার ২১/% বছরে রিটায়ার করে। তিন লক্ষ থেকে 
সাড়ে তিন লক্ষ শিক্ষকের মধ্যে এটা হচ্ছে ৯ থেকে ১০ হাজার, এরা প্রতি বছর অবসর গ্রহণ 
করে। ফলে আপনার পেনসন সেলের আপ টু ডেট ক্রিয়ারেব্সে আসার পক্ষে এটা খুনই 
ইনয়্যাডিকোয়েট। এ্যাকচ্যুয়ালি এটাকে রেগুলার করতে গেলে আপনার পেনসন সেলকে অনেকখানি 
এক্সপিডাইট্‌ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে এই ব্যাক লগ্‌__৮৬ হাজার অবসর গ্রহণ 
করেছে মাত্র ১২ কি ১৩ হাজার পেনসন পেয়েছে, বাকি আছে ৫২/৫৩ হাজার। এই অবস্থার 
মোকাবিলা করার জন্য পেনসন সেলকে রিকনসটিটিউটু এবং রিভাইটালাইজ করার কথা চিন্তা 
করছেন কি? 

ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত $ মাননীয় দেবপ্রসাদবাবু যেটা বললেন, সেটাই আমি একট পরিদ্বার 
করে বলতে চাই। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন, ডি. সি. আর. বি. রুলস নতুন যখন 
চালু হয় তখন ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে এই পেনসন দেওয়ার পদ্ধতি শুরু হয়েছে। তারপর 
তিনি শিক্ষক মহাশয়দের যে সংখ্যার হিসাব দিলেন সেটা আমার মনে হয় প্রাথমিক স্তরে ১.৭৫ 
লক্ষ টিচার এবং মাধামিক স্তরে ১.২৫ লক্ষ টিচার হবে। এর আগে যারা অবসর গ্রহণ করেছেন 
তাদের সংখ্যা ৫০,০০০-এর কিছু বেশী। এখানে বলা উচিত যে. এদের একটা বিরাট অংশের 
কাগজপত্র বিদ্যালয় স্তর থেকে ডি. আই অফ্‌ স্কুল স্তরে এসে পৌঁছায় নি। এ বিষয়ে আমরা বার 
বার বলছি। মাননীয় সদস্যের অনেক অবিজ্ঞতা আছে, তিনি জানেন যে, এই দায়িত্ব সরাসরি স্কুল 
কর্তৃপক্ষের ওপর গিয়েই পড়ছে। এর বাইরে যে সংখ্যা সেটা ডি. আই অফিস থেকে যাতে 
তাড়াতাড়ি ডিসপোজ হতে পারে তার জন্টীই প্রোভিসনাল পেনসন ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর 
সেটা ডাইরেক্টুর অব পেনসনে আসছে। সেখানেও মাননীয় সদস্য জানেন যে, দুটো ভাগ আছে 
একটা অডিটিং ভাগ, আর একটা কমপিউটিং ভাগ। যাতে এগুলি তরান্বিত হয় তার জন্য কমপিউটার 
ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা আলোচনা করার পরে অনেক ভেবে চিন্তে কম্পিউটার বাবহার করার 
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ফলে ব্যাক-লগ্‌ কমে এসেছে। আমাদের এখন মূল সমস্যা হচ্ছে বিদ্যালয় স্তর থেকে কাগজ্-পত্র 
পাওয়া। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তা ঠিক যত আসছে না। কাগজপত্র যাতে আসে তার জনাও নিয়ান- 
কানুন এখন অনেকটা সরলীকরণ করা হয়েছে, কাগজপত্র আসতে শুরু করেছে। প্রোভিসনাল পেনসন 
একটা পদক্ষেপ মাত্র। 

শ্রীনটবর বাগদী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, প্রাথমিক স্তরের যে সদস্ত অবসরপ্রাপ্ত 
শিক্ষকদের পেনসন দিচ্ছেন তাদের মধো ৬ হাজার আছেন বিহারের, তারা কোন পেনসন পাচ্ছেন 
না। এটা কোন্‌ জায়গায় আটকে আছে জানাবেন কি? 

ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত ঃ এটা পুরুলিয়া জেলার একটা বিশেষ সমস্যা__যেহেতু পুরুলিয়া 
জেলা পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার অংশ হয়েছে এই জেলার বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে নোটিশ পেলে 
সমস্ত কিছু দেখে নিশ্চয়ই জানাব। 


শ্রীপার্থ দে $ আমার প্রশ্নটির দুটো অংশ। প্রথম অংশ হা'ল-_যে সমস্ত শিক্ষকদের পেনসনের 
কাগজপত্র ডি. আই. অফিস থেকে চলে এসেছে ওদের পদ্ধতি সম্পূর্ণ হবার পরে সে সমস্ত ক্ষেত্র 
এখন চূড়ান্ত কাজ হচ্ছে সই করে আদেশ আকারে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু এ ব্যাপারেও দেরি হচ্ছে 
বলে একটা অভিযোগ আছে। এটা কি সত্যি যে এরকম কেসও ডি. আই. অফিসে আবার ফেরত 
যাচ্ছে? তাহলে কি তার মধো এমন কিছু আছে বা ডি. আই. অফিস দিতে পারে নি? কিছু দিন 
পরে এরকম দেখা যাবে কি যে, কিছু কেস কোন দিনই আর বর্তমা,। নিয়মে বিবেচনা কবা যাবে 
না? এ সম্বন্ধে সরকার কি বিবেচনা করছেন? 


11.40---1.50] 


ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত £ আপনি ২টি প্রশ্ন করেছেন, আমি একটি একটি করে উত্তর দিচ্ছি 
এক, সরকার যেহেতু একটা অখণ্ড, সেইজনা দায়িত্ব এইভাবে ভাগ ভাগ না করে বলছি যোহেও 
শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে সময় করে কাজ করি--এই একটা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কম দেরী । এখন 
পেনশন ডায়রেকটোরেট হয়েছে, কমপিউটার বাবহার করার পর এই বিলম্ব আরো কমাবে বলে আমি 
মনে করছি। দুই, ডি. আই. অফ স্কুল স্তরে যেখানে কাগক্জপত্র অসম্পূর্ণভাৰে আছে সেটাকে কিভাবে 
কি করা যায় সেটা আমাদের চিন্তা। এটা তো ঘটনা, মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন জীবণ সুরু 
করেছিলেন তখন জানতেন না যে বামফ্রন্ট সরকার আসবে এবং তাদের পেনশন দেবেন। সেইভান। 
কাগজপত্র নেই অনেকক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, বদলি হয়েছে। তৃতীয়ত হচ্ছে: আমরা একটা নমুনা 
সমীক্ষা করেছিলাম যারজনা দেখবেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সমস্যা কম আর মাধামিক 
শিক্ষকদের অপেক্ষাকৃত বেশী। কারণ, আমলাদের হিসাব মত ৫০ দশকের পর থেকে এখন পর্যন্ত 
দশ বারের বেশী পে-ফিক্সেশন নতুন করে হয়েছে। সেখানে নদি কোন একটি স্তরে পে-কিকোশন 
মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকার না হয়ে থাকে__-সরকারী কর্মচারী স্তরে অবশা এই জিনিস হয়নি-_তাহলে 
সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সেইজন্য পেনশন ক্যাম্প করার এইকারণে সিদ্ধান্ত শ্িই। শিক্ষা পপ্তর এবং 
অর্থ দপ্তর একত্রিত সেখানে যান-_মাননীয় শিক্ষকদের বেশীদূর আসতে হবে না এবং সরাসরি যদি 
প্রমাণ না থাকে তাহলে আনুসঙ্গিক প্রমাণ দিয়ে ক্রিয়ার করে দেওয়া যায় কিনা সেটা দেখা হয়! 
সর্বশেষে বলছি, পেনসনের ক্ষেত্রে আরো একটা ধাপে গেছি যেখানে কোন তথ্য নেই সেখানে 
মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা এ্যফিডেভিট করে বলবেন কবে জয়েন করেছেন তাহলে সেটা গ্রহণ করাবো 


২ বছরের জন্য। 
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জী সুব্রত মুখার্জী $ তথ্য দেওয়া সত্বেও চেপে রাখা হয়েছে। সেখানে পয়সা চাওয়া হয়েছে, 
পয়সা না হলে পেনশনের কাজ হয়না, ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি এক ভদ্রমহিলার কেস নিয়ে 
সরাসরি আপনার কাছে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছেন, কনসিডার করবেন, দেখবেন কোথায় অসুবিধা 
আছে। এইরকম স্পেসিফিক কেস দিয়েছি, তথ্য দেওয়া সত্বেও পেনশন পাচ্ছে না? 

ডঃ/অঙ্সীম কুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় বিধায়কের স্মরণশক্তি প্রথর। আপনি এই কেসটি ৭দিন 
আগে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আমি সর্বত্র এরজন্য যা করার করেছি। আমি মাননীয় সদস্যকে এবং 
আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সকল সদস্যকে অবগতির জন্য বলতে চাই, যদি কোথাও নির্দিষ্টভাবে 
কোন নিয়ম বিচ্যুতি ঘটে তাহলে দয়া করে আমার দৃষ্টি আকর্ষন করুন। এক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে 
কুষ্ঠা করবো না এবং তারই প্রমাণ পেনসন ডায়রেকটোরেটে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
আমি আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। 
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8819581 10 0106 061 (06 50186. 4১091 11081 016 00৮61701001] 1105 1101 
561 00 0179 501) ০811100. ৬111 0106 11010 016 111121706 1৬111015007 86 [19১০0 
10 5806 010 ৬/11610)01 176 15 01)1010176 001 5910116 0) 8179 5001) ০0111] 
1) 016 0150101 & 0106 62111651 00110116106? 

107 29101) 62718110985 (50168 2 11000510791 5001 00110151170 01১ 
1556. ৬/6 179৬6 561 00 076 [19 0) 8 30250. 001 061181119 11 1১101 
106 1951 02110. ৬/6 106 11) 001 10100 10 561 01) 511]111 0] 11) 10111 
13911591 810 50900) 13617891 101 517709011) 10011010116 01 006 ৬/011. ৬৬০ 
০011210110৬ 01015 11 00110102110 ৮৮০ ৬111 11017) 06 17100156 11) 0110৩. 

শ্রী প্রভঞ্জন মণ্ডল $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একদিন এক বিরাট জনসমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন 
পেনসন সিমপ্লিফিকেসনের ব্যাপারে এফিডেবিট করলে অন্ততপক্ষে প্রভিসন্যাল পেনসনটা পাবেন, 
এই সম্পর্কে বিভাগীয় নির্দেশে আপনার ডিপার্টমেন্ট অথবা এডুকেসন ডিপার্টমেন্ট-এর ডি. আই. 
অফিসে গেছে কিনা? ইতিমধ্যে কোন এক ডিসষ্রিক্টের ডি. আই তাদের বেতন বন্ধ করে দিয়েছেন" 
অন দিস ইস্যু। 

ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত £$ আমার যে ঘোষণার কথা উনি বললেন তা আমার স্মরণে আছে 
এবং এফিডেবিটের ভিত্তিতে যাতে প্রভিসন্াল পেনসন. সেই হিসাবে নির্দেশ গেছে বলে- আমি 
যতদূর জানি, যদিও উনি বললেন আমি দেখব অন্য কোন জেলা থেকে এ রকম খবর আসেনি, 
তবে উনি যখন বলছেন তখন আমি ব্যাপারটা দেখব। 

্রী শংকর দাস পাল £ মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বললেন যে, এটা বামফ্রন্ট সরকার আসার 
অনেক আগের ঘটনা, তবু আমি জানতে চাই ব্যাকলগ যেগুলি আছে, যারা পেনসনের জনা 
এ্যাপলাই করেছেন, তারা পূজার আগে টাকাটা পাবেন কিনা, বা এর জন্য কোন সাব-কমিটি 
করেছেন কিনা? 

ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় সদস্য যেটা বললেন প্রশ্নটা আমি যদি বুঝতে পেরে থাকি 
পেনসন ডাইরেকটরেটের কোন একটি কেস এলে আমরা সেটা কি হারে নিষ্পত্তি করছি। তথাটা 
দিয়েই দিই, যদি আপনার বা অন্য কোন এলাকা থেকে এইভাবে দরখাত্ত করেন আমরা কিছু 
সরলীকরণ করে করবার চেষ্টা করি। কারণ এটা আমার দায়িত্বের মধোই পড়ে। 


*143 18610 0061 
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সুবর্ণরেখা নদীর জল বন্টন 
*১৪৪. (অনুমোদিত প্রৃষ্ন নং *+৬৮২) শ্রীশৈলজা কুমার দাস £ সেচ ও জলপথ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £-_ 

(ক) ভোগরাই লক্গেট দিয়ে উড়িষ্যা কোষ্ট কাানেলে সুবর্ণরেখা নদীর জল এনে রামনগর, 
এগরা, কাথির বিভিন্ন এলাকায় বোরো চাষের জন্য জল দেওয়া হচ্ছে--এ সম্পর্কে 
সরকার অবগত আছেন কি না, এবং 

(খ) অবগত থাকলে সুবর্ণরেখা নদীর জল সুষ্ঠুভাবে বণ্টন সম্পর্কে উড়িষ্যা সরকারের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন আলোচনা হয়েছে কিনা? 

শ্রী দেবব্রত বন্ধ্যোপাধ্যায় £ 

(ক) হ্যা। 

(খ) আলোচনার পহ্যায়ে আছে। 
(০ ১010016170110919) 
*145 (0. 16510177060) 

১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পয্যস্ত বৃত্তিকর বাবদ আয় 
*১৪৬. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৫৫) শ্রীঅরুণ কুমার গোস্বামী £ অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত, মন্তি 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £-- 
১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ে বৃত্তিকর (প্রফেশ্যনাল ট্যাক্স) বাবদ 
সরকার প্রাপ্য কত টাকার মধ্যে আদায় কত টাকা করেছেন? 
ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত ঃ 
সরকারী রাজস্বের হিসাব আর্থিক বর্য অনুযায়ী রাখা হয়, ক্যালেগুর বর্ষ অনুযায়ী রাখা হয় 
না। কি 
১৯৮১-৮২ সাল থেকে ১৯৯০-৯১ সাল পর্য্যন্ত বৃত্তিকর বাবদ অনুমিত রাজস্ব এবং প্রকৃত আদায় 
নিম্নরূপ £ 
বছর অনুমিত রাজস্ব প্রকৃত আদায় 


_- (800501 12501101010) শী 
(কোটি টাকার হিসাবে) 


১৯৮১-৮২ ১৮৮০ ১৩.১০ 
১৯৮২-৮৩ ১৫.৫০ ১৫.৭৯ 
১৯৮৩-৮৪ ১৭.০০ ২০.৭৯ 
১৯৮৪-৮৫ ২২.০০ ২৬.০৯ 
১৯৮৫-৮৬ ৩৩.৬০ ৩০.৪৮ 
১৯৮৬-৮৭ ৩৭.০০ ৩৫.৪৫ 
১৯৮৭-৮৮ ৪২.০০ ৪০.২০ 
১৯৮৮-৮৯ ৪৮.০০ ৪৬.১৮ 
১৯৮৯-৯০ ৫৫.২৬ ৫৯.৮৯ 
১৯৯০-৯১ ৮২.০৫ ৭০.১৮ (বিভগীয় হিসাব) 
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জ্রী অরুণকৃমার গোস্বামী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে বলবেন কি-_এই যে বৃত্তি কর 
আদায় হচ্ছে এই টাকাটা কোন খাতে বায় করছেন? 

সঃ অঙীম় কুমার ভ্বাশগুপ্ত $ এটা আ্বামি স্পষ্ট করেই বলেছি, আমরা বিভিন্ন রাজস্ব থেকে থে 
টাকা পাই তা কনরসোলিডেটেড হ্যান্ডে জঙ্কা থাকে, আপনাদের অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন খাতে আপনারা 
যা মঞ্জুর করেন তাই আমরা খরচ করি। 

[1.50--2.00 ৮১.৮.] 

জী অরুনকুমার গোস্বামী £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে একটা অনুরোধ জানাভে পারি কি, বর্তনানে 
পশ্চিমবাংলায় বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে রয়েছে, বহু শ্রমিক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, আপনার 
এই বৃত্তি করের টাকা থেকে তাদের কিছু সাহায্য করবেন কি? 

ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় সদস্যকে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, যে পদ্ধতির 
কথা আমি বললাম, গাই খাতে মূল অর্থ জন্রা হয় কনসোলিডেটেড ফান্ডে, আপনি দয়া করে লক্ষা 
ফারবেন এবারে যে গুলি অতিরিক্ত প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাতে বন্ধ কলকারথানার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 
এই রকম ৬ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই অর্থ কিন্তু জানবেন রাজা বাজেটের যে প্রায় 
৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে তার পরে। ষে ভাবে এখানে অর্থের নিয়মাবলী সেই ভাবে এটাকে 
করা হয়েছে। | 

জী অরুনকুমার গোস্বামী £ আমি বলছি ইনডিভিজ্ুয়াল এনই্ল়ী, ইনডিভিজুয়াল ওয়ার্কম্যানকে 
সাহাযা করবার জন্য। আপনি ইনডাসট্রির ডেভলপমেন্টের জন্য বা ইনডাসট্রি খোলার জনা আপনি 
৬ কোটি টাকা রেখেছেন সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমি বলতে চাই ইনডিভিজুয়াল ওয়ার্কম্যান যার! 
সাফার করছে তাদের জন্য কি অর্থ বরাদ্দ করা হবে কিনা? 

সঃ অসীকুা দাশগুপ্ত ৫ বন্ধ কারধানার পাশে দীড়ানোর যে ক্ষমতা আছে অর্থাৎ শিল্পকে 
পূর্নজীবন দিতে পারলে, যে অচল অবস্থা চলছে সেই অচল অবস্থা কাটাবার জন্য এই টাকা রাখ! 
হয়েছে। সাধারণভাবে আপনি বলছেন বে যেখানে কারখানা খোলা যাচ্ছে না সেকানে নির্দিষ্টভাবে 
শ্রমিকদের পাশে দাড়াতে । আমি এই ভাবে এটাকে শুনে রাখছি, যথাযথ মর্যদা দিয়ে বিবেচনা করাবো। 

শ্রী সুভাষ গোস্বামী ২ মাননীয় মন্ত্রী স্হাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, যে বৃত্তি কর ৮-১% 
বছর ধরে চালু হয়েছে, এই বৃত্তি কর আদায়ের জন্য জেলা ওয়ারী যথেষ্ট স্টাফ নেইু। সেই জনা 
এক সঙ্গে ৮-১৩ বছরের ব্াক্ষি থেকে যাচ্ছে এবং সেটা সট ফল হচ্ছে তার ফলে বিপুল সুদ হয়ে 
যাচ্ছে এবং সুদের অক্ষ এমনই হচ্ছে যে আসলের চেয়ে বেশী হয়ে যাচ্ছে। এই যে ইনটারেন, 
হচ্ছে সেটা রেহাই দেবার জনা আপনি বাবস্থা করবেন কিঃ 

ডঃ অন্লীম কুমার দাশগুগু £ বৃত্তি কর ফেটা সেটা ইদানিংকালে বেড়েছে। ইদানিং কালে গত 
তিন বছরে লক্ষ্য মাত্রায় রাখতে পারা গেছে। গত তিন বছর আগে ১৯৮৭-৮৮ সালে ১০৬ কোটি 
টাকা অতিক্রম করা গেছে। তা সত্তব্ে এই রকম হাতে পারে কোন জেলার কোন বিশেষ জায়গায় । 
বৃত্তি করের ক্ষেত্রে এযাসেসমেন্টের ব্যাপার নিয়ে অনেক সনস্যা রয়ে গেছে আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবেন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে। এটা আদায় করা হবে কি রেহাই: দেওয়া হবে এটা এখনই বলা যাবে না। 
আপনি নির্দিষ্ট কেস দেবেন। 

জী প্রভপ্জন মণ্ডল ঃ প্রফেসনাল ট্যা্স (পি. টি) বিশেষ করে টিচারদের একটা প্রবলেম হয়েছে। 
যেমন ধরুন আমাদের এলাকায় সাগর, নাবখানা, কাকম্ধীপ এই সব এলাকার টিচারদের আসত হয় 


চি, 


ও০৮া0োখং 9 বড মাও ২৪॥. 


ডঃ অসীম কুমার দাশগুপ্ত £ আপনার এলাকা সম্বন্ধে আপনার যে ভাবে উৎসাহ দেখছি এবং 
আপনার নিজের চিন্তা প্রকাশ করেছেন তার জনা আপনাকে ধনাবাদ জানাচ্ছি। আমি এট খোঁজ 
নিয়ে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলবো। বিশেষ করে ওই অঞ্চলে আমরা জানি বাছের ব্রা খালার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। যাতে ব্লক স্তরে পৌঁছে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করবো। নোটিশ হিসানে আনি 
প্রশ্নটা নিচ্ছি, কিছু হলে আমি এই সভার মাধামে আপনাকে জানিয়ে দেব। 


তিলপাড়া ব্যারেজ হইতে বত্রেস্বর প্রকল্পের জন্য জল সরবরাহ 
১৪৭. (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২০) শ্্রীঈদ্‌ মহম্মদ £ সেচ ও ভজলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্র মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £__ 
(ক) ই; ক সতা যে, বক্রেশ্থর প্রকল্পের জনা তিলপাড়া ব্যারেজ্জ হইতে জল সরবরাহ কর 
হহবে ; 
(থ) সতা হইলে, উত্ত প্রকল্পে জল সরবরাহ করা হইলে মুর্শিদাবাদ জেলার কানদি মহকুমায় 
কত একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে : এবং 
(গ) এই ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার হইতে কোন বাবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা? 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
(ক) হ্যা। 
(খ) ১৯৮০ একর জমি। 
যে সমস্ত জমি জল থেকে বঞ্চিত হবে, তার জন্য গভীর নলকৃপ (ডিপ টিউব ওয়েল) এর 
মাধামে জলসেচের পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছে। 
শ্রীঈদ মহম্মদ ঃ কোন কোন এলাকা ক্ষতিত্রস্ত হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা বলবেন কিঃ 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ ক্যানালের নিন্নভাগে ভরতপুর এবং সালার ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
শ্ীঈদ মহম্মদ ঃ যেসব এলাকায় ডিপ.টিউবওয়েল বসান হবে সেইসব এলাকায় তৃগরস্থ ভল 
পেতে কোন অসুবিধা আছে কি? | 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ মাননীয় সদসা যে প্রশ্নটি করেছেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 
এলাকার বহু মানুষ এজন্য ভাবিত ও চিন্তিত। এই বিষয়ে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর অতান্ত গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা- 
ভাবনা করছেন এবং কোন এলাকায় কি ভাবে জল পাওয়া যায় তারজন। পরীক্ষা নিরিক্ষা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো, যেহেতু শুদ্র সেচ দপ্তর এটি করছেন সেইহেত 
প্রশ্নটি তাদের কাছে, করবেন তাহলে উত্তর পাওয়া যাবে। 
শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, বক্রেম্বরে জল প্রকল্পের ক্ষেত্রে সিদ্ধস্খরী 
ও নুনবিল প্রকল্পের প্রয়োজন আছে কিনা এবং থাকলে তা কোন পর্যায়ে আছে? 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ এই প্রশ্নটি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের 
মানুষের কাছে এর তাৎপর্য এবং গুরুত্ব অসাধারণ। সেজন্য বক্রেশ্বর প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধেশখরী 
ও নুনবিল প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি। সার্ভের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। কেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা 
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হয়েছে, এই কাজ হাতে পেয়েছি। এক মাসের মধ্যে সার্ভে রিপোর্ট পাচ্ছি, তারপর বিধি ব্যবস্থা 
করবো। 
ডাঃ মোতাহার হোসেন £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, বক্রেশ্থরের জন্য তিলপাড়া বারাজে 
বছরে কত কিউসেক জল দরকার হবে এবং বিকল্প হিসাবে কতগুলো ডিপ টিউবওয়েল করতে 
হবে সেচ ব্যবস্থার জন্য? 
জী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এর কিয়দংশ মাননীয় সদস্য ঈদ মহম্মদের প্রশ্নে বলেছি। আপনার 
প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই যে, তিলপাড়া থেকে ৬৭ কিউসেক জল ছাড়া হবে এবং সারা বছরই 
বিপুল জলরাশি প্রবাহিত হবে। এটি ক্ষতিপূরণ করার জন্য ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর দেড়শো থেকে দুশোটি 
ডিপ টিউবওয়েল খুঁড়বে। যেহেতু ক্ষুত্রসেচ দপ্তর এটি করছেন, তাদের কাছে মাননীয় সদস্য দয়া 
করে প্রশ্নটি করবেন। 
শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে ক্ষতিপূরণের কথ 
বললেন-_আপনি টাইমের কথা বললেন_ টাকার অন্ধের প্রকট গ্রহণ করতে দেড়শো 
টি ডিপ টিউবওয়েল বসাতে কত টাকা পড়বে? 
শী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ প্রশ্নটি হচ্ছে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তয়ের, সেখানেই প্রন্মটি আপনি করবেন। 
শ্রী স্বাত্তিক রায় $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, বক্রেশ্বরের জন্য মযুরাক্ষী জল দেবে। 
আমি ঠিক বুঝত পারছি না, ময়ুরাক্ষী৷ সিপ্টেড হয়ে গেছে, সেখান থেকে জলটা আনবেন কি করে? 
জল তো ওখানে নেই। আমরা জানতাম যে সিদ্ধেশ্বরী হলে ফিউ করে আনবে, তাহলে কি করে 
হবে? 
শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটি করেছেন, এর সাথে ৩টি দণ্তর-_ সেচ. 
ক্ষু্রসেচ এবং পাওয়ার দপ্তর জড়িত। কাজেই জল পাওয়ার সম্ভাবনা যে নেই তা ঠিক নয়। সারা 
বছরই ৬৭ কিউসেক করে জল পাওয়া যাবে। ভূগর্ভস্থ জল সেখানে পাওয়া যাবে। ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর 
ইতিমধ্যেই চিন্তিত। প্রশ্নটি ক্ষুদ্রসেচ দপ্তরের বলে প্রশ্নটি সেখানে আপনি করবেন। 
৩৫৪17০৫ (01005080815 
(69 ৮11017 97155/615 ৮616 1810 01) (186 (91916) 
শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন 
*১৪৫ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৮) জী তোয়াব আলি £ শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
(ক) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তনের 
(খ) থাকলে, নতুন পদ্ধতি কিরূপ হবে; এবং 
(গ) উহা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়? | 
৯611015661-1070189766 01 000 00000080101 (10215 2110 96০01027) 
1091)9107801)0 2 
(ক) না। 
(খ) ও (গ) প্রশ্ন উঠে না। 
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৯150 (54701150 (3865101071০. 936) 81781 /১1)0815 991917) [৬]181)91)] : 
৬111 0116 111015151-111-017216 01 0106 17200091107 (111791% & 5600114৬) 
17610910701] 1১6 [16859019116 


(4) ৯/1060)01 11) 91019 0০0৬০11011১ ৪৬816 01 00 19010118010) 
69610150০90 +881789 1101" 15 011019 00101 11011510170 501 01 
8 [0109 1)181)61- 01011115760 01100; 0110 


(0) 150,116 59095 (18170 0107০9১2106 1901)1)% (106 00011110111 
11) [10610010617 | 


111715661-11)-078156 01 076 17011081101 (711771910 98)0 960018091%) 
100199111780180 :-- 
(4) 1০, (10115 110110110 1201. 
(0) [0095 1101 01150. 
ভগবানপুর-নন্দীগ্রাম জল নিকাশী প্রকল্প 


১৫১ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৫৯) শ্রী প্রশান্ত প্রধান £ সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মনি 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 


(ক) মেদিনীপুর জেলায় “ভগবানপুর-_ নন্দীগ্রাম” জল নিষ্কাশন প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ শেষ 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়; এবং 
(খ) ১৯৯১-৯২ আর্থিক ব$সরে উক্ত প্রকল্পে কত টাকার কাজ করার অনুমোদন রহিয়াছে 
111115661-110-0810180 01 (1)6 11710901011 210 ড91615955 1)61)211110186 :- 
(ক) 'ভগবানপুর নন্দীগ্রাম' প্রকল্প ১৯৯৫ সালের জুন মাস নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। 
(খ) ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে ৫০ লক্ষ টাকার কাজের অনুমোদন রহিয়াছে। 
গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে জেলার প্রাথমিক ৷শক্ষকদে:: বেতন প্রদান 
*১৫২ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৭৮ ) শিবদাস মুখার্জি £ শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
(ক) ইহা কি সতা যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের গ্রামীণ ব্যান্কের মাধানে 
(বেতন দেওয়া হচ্ছে; এবং 
(খ) সত্য,হলে, জেলাগুলির নাম কি কি£ 
8117715167--111-010916 01 076 12000801011 (সগাাঞাট 150 96001102811) 
1)610911010)617 :- 
(ক) আংশিক সত্য। 
(খ) বীরভূম জেলায় মল্লভূম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক মালদা জেলায় গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
জেলায় সাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বেতন দেওয়া হচ্ছে। অন্যানা জেলায়ও অনুরূপ 
বাবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। 
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তফশিলী জাতি-উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আশ্রম-হোষ্টেলের সংখ্যা 
*১৫৩ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৮) শ্রী রতন চন্দ্র পাখিরা £ তফশিলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ 
বিভাগের মন্ত্রি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গে তফশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আশ্রম হোষ্টেলের সংখ্যা কত; 
(খ) তন্মধ্যে, কতগুলি চালু আছে; 
(গ) মেদিনীপুর জেলার (১) উক্ত আশ্রম হোষ্টেলের সংখ্যা কত ও (২) তন্মধ্যে কতগুলি চালু 
আছে; এবং 
(ঘ) উক্ত জেলার ঘাটাল ব্লকে (১) উক্ত আশ্রম হোষ্টেলের সংখ্যা কত ও (২) তন্মধো কতগুলি 
চালু আছে? 
111715061-171-0109816 01 016 ১০1১০018100 (85165 2170 9০106080160 
1111065 ৬/61916 [)06]0911118611 ১7 
(ক) ২৭৭টি। 
(খ) ১৫৫টি। 
(গ) (১) ৪৪টি (২) ২৪টি। 
(ঘ) (১) আশ্রম ছাত্রাবাস নেই। (২)প্রশ্ন ওঠে না। 
[১0100581101 1)8110110216601) ৬0715 011612]1 ১101)1795.0017971079 15056 
* [54 (/৯৫11110160 000650101) 1৭০0 +0১4) 771 2107) 01)17275 2100 ৩171 
৩৪719110295 1১881: ৬111 016 1৬111015101-11)-0102156 01076 600091010) (11101161) 
[০1091101017 06 [1989900১190 :-_ 
(8) ৮/1)601161 07916 15 017 [01010009591 001 1১0011080101) 01 10110 ৬/01105 ০1 
₹০14]1 ৩৪01195 007010019 13051) 0)6 ১0800 00৮11111617: 0110 
(0) 1150, ৮121) 1) [01010095901 15 11119 (0 178661181150? 
14170150671-111-0119756 01 000 15001090101) (111861) 1)61)9107786116 ১ 
(9) 101 91101950111. 
(0) [0096৩ 1101 21156. 
টাকার অবমূল্যায়ণের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে গৃহীত ব্যবস্থা 
*১৫৫ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০১) শ্রী রাজদেও গোয়ালা £ অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র মহোদয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
সাম্প্রতিক কালে টাকার অবমূল্যায়ণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নৃতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি রোধে রাজ্য সরকার কোন চিন্তা-ভাবনা করছেন কি? 
111015661-111-0109106 0211) 011181706 100102117716116 ১ 
সাম্প্রতিক কালে টাকার অবমূল্যায়ণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নৃতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে 
নিতা প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি কিভাবে রোধ করা যায় সে সম্পর্কে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করেছেন 
এবং সেই চিন্তা ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে এনেছেন। 


06৩05 /১0 ৯৩৩ ২০9২ 


দেশী-বিদেশী মদ ও গাঁজার দোকান খোলার জন্য লাইসেন্স 


*১৫৭ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭০৯) শ্রী তপন হোড় £ আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মান্ত্র মহোদয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 


ইহা কি সত্য যে, এই রাজ্যে অধিক সংখাক দেশী-বিদেশী মদ ও গাঁজার দোকান খোলার 
লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে? 


111015661-117-017816 01 (106 1:8156 1)6192101110171 :- 


না। 


[705101) 01 13179161109 17711)2111010011( 117 ৬1810 


*158 (4৯017010000 00951101) 13০0. *973) ৪771. 1২001) 1601: ৬11] 
৬111015161-10-0170160 01 0110 11711001101) 2100 ৮/167/95 1)01)010117011 16 
0167590 00 50019 :-_ 


(4) ৮/16011017 016 91010 009৮০11117101]1 105 1১061৬০৫ 01 10100115 01 
91095101) 0901590 (0 1110 13119101090 121002110701]1 109 1170 11৮01 
[21101910110 19109 101501101: 0170 

(০) 11 5০0, ; 

(1) 0116 0119100111765 01 50101) 16070115 01170 09171020 ০90১১৫ 


[1)9160%; 


(11) 1106 5010১ 191017/7)10900590 (0109 141001) 11 (106 10401017) 


$117115661-177-0179106 01 (106 11711096101) 2110 ৮%200155285 


1)61)91111807)1 :-- 


(4) ০5. 


(9) (1) 


[2105101] (1116 13119010109 [01171 01 10100 161 091010110170 1101 
17110191101 50916001701) 11161010016 01000171691. 1172 ১10510) 
15 00100117017 91 & 5010101) 01 8001৮. ১০৬৪০ 0105)017 ৮/)১ 
101010090 011 011০ 10110110101) 01)501681) 0104 00৬/17:১016401)) 
01131181018 17050 700111.]170 61051011117 (1701911104171015 009 
(0 09170611010 01 (01176051021 01 01081 01) 016 01161 ১146 
01076 11561 ঞ1 91191010105 [001101. 1176 591091191) 011118 
ড/000 99501701106 1911) 118৬6 10601) 01010160 8704 ৬৪১1)60 
011 0106 (0 96৬616 6105101) 2110 10177181101) 0 00]) 011410106] 
01 7.5 [16016 06100] 1081 0116 0217) 000 60091101176 (10 
১61) 01105 161 ঠা110 617981107৩0 21910010108 এও 
17010 15 01019 4 00110%/ 5010 060০1101910 41116 192 1110 
01 1110 91000101010]. 7106 01199101017 81310910154 00101 
15 ৮1001 0116 0110 11 (1)০ 917)090111017001)1 08৬6 9৮/%, & ৬৫৩1 
00101070115. 1101151010100780814 তি0100 ৬111 0১ 41০০1০ 


366 /১9927৬131% 17790172101 ০১ 70) 81008511991 


১১৬০1৪11.11)6 91511901115 5(101010165/৮/0115 2110 01801001710): 
৮/1010]) 01 0176 11011 210 109176 0901160/010060 000 10 
০0001171005 9105101) 90 (116 13170100109 ১116. 


(11) 101109108 5/0115 01081118019 10706956019 1001 01176511119 01051017010 
06170 81061091061) 01) 0106101)0 (001116 :-_- 


8) 00090000101) 01 50105 ৬/101) 50100 01160 19995 117 19101) 091৩১ এ 
9011021)16 [)011)05 0০10170118 01001) 0106 ১1090101) 101 09019011115 [10 
01191) 0%/89 001) (016-00101, 


০) £190176 010-0605 (01 06111010115 0176 110৬/ 2170 11000 ১1102111601) 
210 [0 ০0010110016 (16 ৮/0110 (111 2 5121)16 [00951010715 801)16৬50. /51 
[015591)0 91095101) 15 01716506010 50176 €১00101 ৮৮101) 109111011৬০ 
1)99580165 9001)060 & ৬/011 00171117011, 


4001 01)15 00090 ১6৪১০01%, 0186. 001011)16110151৬0 ১0100179 10 0100601 
(116 4198 ৮/111109 071678160 8000116৬16/ 01 11)0 [)76-00090 010 [0১1- 
11000 00170101011 01 0116 11৬01. 
বাঁকুড়া জেলার রাণীবাধে আদিবাসী কেন্্রীয় ছাত্রাবাস নির্মাণ 
*১৫৯ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৩৭) শ্রীমতি আরতি হেমব্রম ঃ তফশিলী জাতি ও আদিবাসী কলাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 

(ক) ইহা কি সত্য যে, বাকুড়া জেলার রাণীবীধে আদিবাসী কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস নির্মাণের জনা 
সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে; 

(খ) সতা হলে, উক্ত প্রকল্পটি কবে নাগাদ কার্যাকরী হবে বলে আশ! করা যায়; 

(গ) উক্ত প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং 

(ঘ) এ ছাত্রাবাসের কাজ সম্পূর্ণ হলে কতজন ছাত্র উপকৃত হবে? 

111)15607-171-0108156 01 0186 ১0109000190 (95665 9180 টগর 
11711965 ৬/610976 1)601)917117776770, :- 

(ক) হ্যা। 

(খ) সঠিকভাবে এখনই বলা সম্ভব নয়। 

(গ) ৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৫০ টাকা। 

(ঘ) ৭০ জনের আবাসনের ব্যবস্থা হবে। 

নন্দীগ্রামন্ডগবানপুর ড্রেনেজ স্কীম 
*১৬০ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৭৫) শ্রী সুকুমার দাশ £ সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রি মহোদয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £-_ 

(ক) মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম-ভগবানপুর ড্রেনেজ স্কীমটি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন 
পেয়েছে কিনা; এবং 

(খ) ক" প্রশ্নের উত্তর হ্যা" হলে উক্ত কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ? 


৩058শা10৩ &াবা) দাবড৬ছ২৩ 367 


1111015661-17-008166 0106 11712961017 9110 ৮/8601৮/8৮5 
1061১917161: 


(ক) হ্যা। 
(খ) ১৯৮৭-৮৮ সালে কাজ আরম্ত হয়েছে। 
মুর্শিদাবাদ জেলার পন্রনাতপুর-মালোপাড়া ভাঙ্গণ রোধের পরিকল্পনা 


+১৬২ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৫২) শ্রী মোজাম্মেল হক £ গত ২২শে আগষ্ট, ১৯৯০ তারিখের 
তারকিত প্রশ্ন নং ৩৫ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৬৫) এর উত্তর উল্লেখপূর্বক সেচ ও ভলপথ বিভাগের 
মন্ত্রমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি? 


(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভৈরব নদীর বহরমপুর থানা এলাকাস্থিত (১) মদনপুর: (২) 
নিধিনগর এবং (৩) হরিহরপাড়া থানা এলাকাস্থিত পদ্মনাভপুর-মালোপাড়া ভাঙ্গন রোধের 
পরিকল্পনাগুলি সরকারি প্রশাসনিক অনুমোদন পেয়েছে কিনা; 


'খ) ক প্রশ্নের উত্তর "হ্যা" হলে প্রকল্প গুলি কোন্‌ কোন্‌ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পেয়েছে, 
এবং 

(গ) কবে নাগাদ এগুলি কার্যাকরী হবে বলে আশা করা যায়? 

111115161--110-0108116 01 0110 11710810100) 8710 ৮5 0(61৮255 
1)61)91117010( :-- 
(ক) মদনপুর এবং পদ্মনাভপুর-মালোপাডার ভাঙ্গন রোধের প্রকল্প প্রশাসনিক অনুমোদন পেয়েছে। 
নিধিনগর ভাঙ্গন রোধের প্রকল্পটি সংশোধিত কৰিয়া প্রসাসনিক অনুমোদন এর জন 
পাঠান হইতেছে। 

(খ) (১) মদনপুরের ভাঙ্গনরোধ প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদনের নিরদশনামার তারিখ ২৫২ 
আই.এফ.সি. তারিখ ৩/৫.৭.৯০ (২) পদ্মনাভপুর-মালে পাড়া ভ্যঙ্গনরোধ প্রকল্পের প্রশাসনিব, 
অনুমোদনের নির্দেশনামার ভারিখ-১১১-আই.এফ.সি. তারিখ-১২.৩.৯১ 

(গ) আগামী ডিসেম্বর মাসে প্রকল্প গুলি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 

পুরুলিয়া জেলায় কাড়রু বাঁধ প্রকল্প 
*১৬৪ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৯) শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা £ সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মনরিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 

(ক) পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্তী থানার অন্তর্গত কাডরু বাঁধ প্রকল্পটির কাজ কালে নাগাদ এর, 
হইবে; এবং 

(খ) উক্ত প্রকল্পের জনা কত টাকা মণ্ডুর করা হইয়াছে। 

৬111815661-111-0118156 01 0176 11711090101) 0100 ১2661542855 

1061)910100116 :- 
(ক) কেন্দ্রীয় জল আয়োগের অনুমোদন পাবার পর কাজ আরম্ত হবে। 
(খ) টাকা মঞ্তুর নাই। 


368 95114131177 007567011৭0১ 70) 58285 1991 


মুর্শিদাবাদ জেলার ডি. আই অফিসের মাধ্যমিক বিভাগে কর্মীর সংখ্যা 
*১৬৫ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮১৮) শ্রী শিশ্‌ মহম্মদ $ শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) বিভাগের মন্ত্র 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) মুর্শিদাবাদ জেলার ডি. আই. অফিসে মাধ্যমিক বিভাগে কতজন কর্মী আছেন; এবং 
(খ) উক্ত জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক আছেন কি না? 


111115661-177-01187006 01 1186 70000961011 (1215 2780 96001102179) 
1)6]1027111)67% ১ 


(ক) বিদ্যালয় পরিদর্শক, অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং অন্যান্য 
কর্মী নিয়ে মোট পদের সংখ্যা ৩৫ | চারটি মহকুমা অফিসে মোট পদের সংখ্যা ৩২। 


(খ) আছে এবং এ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জেলা পরিদর্শক বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 

জেলা পরিদর্শকের কাজও করছেন। 
মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙগী ব্লকে পল্মানদীর ভাঙ্গণ 
*১৬৬ (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৮৫১) শ্রী ইউনুস সরকার £ সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্্রি মহোদয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 

(ক) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকে পল্মানদীর ভাঙ্গণ চলিতেছে; এবং 

(খ) সত্য হইলে, উক্ত ভাঙ্গণ রোধের জন্য কোন 
(১) পরিকল্পনা বা 
(২) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা? 


11119601-118-0179156 01 1106 11710911011 8174 ৬৬ 8(675/25 
1091)8717700111 


(ক) হ্যা। 
(খ) জলঙ্গী ব্লকে বাবনা বাধ অঞ্চলে ভাঙ্গন রোধের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। 
মেদিনীপুর জেলার শালবনীতে ট্যাকশাল নির্মাণ 


*১৬৭ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০১৪) শ্রী সুন্দর হাজরা $ গত ১৮ই এপ্রিল, ১৯৯০ তারিখের তারকিত 
প্রশ্ন নং ২৩৩ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং*৮৫৬) এর উত্তর উল্লেখপূর্বক অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 

মেদিনীপুর জেলার শালবনীতে ট্যাকশাল নির্মাণের পরিকল্পনাটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে 
আছে? 
[111719067-171-0102776 01 (176 10177191106 10610911001: 
প্রকল্পটির কাজ ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছে। এই উদ্দেশো প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে 
৫০৪ একর জমি পাওয়া গিয়েছে। জমিটির চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়েছে। বিদ্যুৎ এবং জল 
সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। 
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দামোদর নদের দক্ষিণ তীরের ভাঙ্গণ রোধ 


' ৯১৬৮ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৯২) শ্রী ীরে্্াথ চাটা ; সেচ ও জলপথ বিভাগের মনি মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 


(ক) দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে খণ্ুঘোষ ও রায়না .থানা এলাকাগুলিকে দামোদর নদের বনা 
হইতে রক্ষা করিবার না সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা; এবং 
(খ) করা হইলে, কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে? 
711715161-111-018916 01 (196 11771501011 8180 ৬20615/8%5 
16199011176: 
(ক) হ্যা, খণ্ডঘোষ থানা এলাকার জন্য একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। 
(খ) খণ্ড ঘোষ থানার অন্তত গৈতানপুর প্রাম সংলগ্ন দামোদর নদের ৩৫০০ ফুট দীর্ঘ দক্ষিণ তীর 
বরাবর বোল্ডার দ্বারা পাড়রাধটি কাজের স্কীম তৈরী করা হইয়াছে। 
ট্রেনিং কাম পোডাকশন সেন্টার-এর সংখ্যা 
৯১৬৯ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৮৪) স্ত্রী হারাধন বাউরী £ তফশিলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, 
(ক) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ভেলায় ট্রেনিং কাম্‌ প্রোডাকশন সেন্টার (টি সিপিসি)এর সংখ্যা কত £ 
(খ) এ সকল কেন্দ্র থেকে তফশিলী জাতি ও উপভাতি যুবক-যুবতীদের কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা 
দেওয়া হয়; এবং 
(গ) উক্ত কেন্দ্রগুলি থেকে শিক্ষা শেষে ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার জনা 
সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা করছেন? 
7117115661-117-0178756 01 (106 90176000160 (95665 ৪770 90116000160 11111) 
61916 1961১211776): 
(ক) ৬২টি। 
(খ) সীবল প্রশিক্ষণ, কাষ্ঠ শিল্প, বস্ত্র বয়ন, নাদুর বয়ন,বুরুশ তৈরী, এনডিপরস্ভত, রেশম ্রস্তত,তসর 
প্রস্তুত, চর্মঙ্গাত দ্রব্য প্রস্তুত এবং বস্তু ছাপাই শিক্ষা দেওয়া হয়। 
(খ) স্বনির্ভরতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বাবদ চালু প্রকল্পগুলি থেকে অগ্রাধিকারের 
ভিত্তিতে স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা আছে। 
উলুবেড়িয়ার জেটিঘাটা অঞ্চলে হুগলী নদীর ভাঙ্গণ রোধ | 
+১৭০ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৫৩) শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মস্ত্রিনহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইকেন কি 2 
(ক) ১৯৯০-৯১ আর্থিক বংসরে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া জেটিঘাটার বিভী্ণ এলাকায় হুগলী 
নদীর ভাঙ্গণ রোধের জন্য কত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছিল; এবং 
(খ) উক্ত অর্থের মধ্যে কত পরিনাণ ব্যর হইয়াছে? 
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1117715167-111-0178156 01 016 11715961011 8110 ৬৬ 9661955 
[৩1987111671 2 
€ক) ১৯৯০-৯১ সালের আর্থিক বছরে ১০,০০,০০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ হইয়াছিল। 
(খ) উক্ত অর্থের'মধ্যে ২৪৮,০০০ টাকাই আর্থিক বছরে ব্যয় করা হইয়াছে। 
[2.00--2.10 7১1৬1. ] 


0০/11/010৭ 10 14 হও 08 72২০0 
[91101111601 01 


11, ১169161 : 1 1005৩ 1909190 7 11001065 01 0:81111756 /১010170101, 

[09101 :-_ 
1. /1165060 1080106101৪ 1০90101 01 

[01000119 3110191)911) 11151) 5০1001 

01) (১6 501) /১015705(, 1991 : 911 91011) 1401120771790 
2. 40001704121) 0% [01106 

2591115001)2 19015 117 [.].].,17011819760080 : 51011 10/07থা) 9610 
3. 920১0101017 018 5)001 84521110890 

000001 10115101191)95581 3100-]1 0 

8019 1015010( : 91011 905171113159/25 
4. 1২01001160 155)181706 01 & 01100101 

[9581011)9 00110101018 ০0111901301 

10011010018 11) 11/১1/1081 100108001 : 91111 20917 11016 
5, 98180010170 1৬/০1৬০ 01955 101 

91102070011918015 001115+ ১৯০1)০০|, 


79178018, [9019 : 11 2৪718161700 58198] 
6. /৯119500 10101910171 01 & : 91011 1751020111791 700, 
0.1.) 1:52001 2 30119121010101, 9111 (01705 ১211101, 


10151)109090 01) (10 501) /5008050 1991 91011791691) 901) 195, 210 
9101] 91511 16017919911 

7. 1010959৫ ০0150171001017 01 & 00001606 

00080 0৮০11101101 10112119811 ৪1 

3075801) : 91011 317010517015 80) ১০10 

1108০ 96160160 [156 1801106-01 ১2109১66 71022171056] 1190005, 10105 

১৪11, 20165117801) 1085 210 91517 10001791 9811 017 016 50০)০০1 01 
4/112869010018100115 018 €.0.1-0)1-99001 20 936111007119015, 11015110909 
017 (00 30) /১1১0, 1991. 


০/৮-]0 এশা 0 371 


1176 1111015(91-117-017185 015) [16956 1795 & 51916710101 1০0-089, 11 
709551016 011৬৪ & 09010. 


91711 7১191)001) 001917019 ১121)9 :7106 5(2161761 ৮/111 05171706 011101)০ 
811) /১015051. 


111, 906991 :0৬ 0176 111015101-10-010196 01 907608160 08১০১ 
8110 ১০116016011 ৬/০1916 19679011770] 10 171909 ৪. 91010170171 017 01৩ 
৪116564 1101581001007186107 01 [00176 11) 011001100 1./১৮7০5 91 2710111111]1. 
13810100108 2110 1101-08110110 01 ৬/4065 10 ৮/0114915. 


(40161701017 ০81160 0/ 911. /1911 17101)018থা। 01116 3151 )০।১, 1991) 


91171 101776518 0)917019 7088003 : 317, 1106 81055 1799010111195 1010 
(106 ৬/011008 01 01190100110) 1.4 1 [0১০০ 01 1111501))701)1190101) 01 
[10176 2110 17011-199177011( 01 00116010101 01000156510 1110 19100 1681 ০011০৫- 
1015 ৬1616 6211101 0610160 1)% 111০ /651 86189] 1109] [09910101101] 00- 
0791801%6 ০0190181101] 1400, 8170 1116 [০910191 10178801, ৬.13.110.0.0, 
13817100178 15500 5170৬/ 0011591101109 017600111810116 90076121 0101)01-/১11১৩ 
(9 810062 0615017811% 0110 (0 [0100009191091)1 00081170115 01) 25.1.91. 716 
1621175 ৮/5 18101) 0110 91910111795 0901 81৬61) 0৮ 0106 1২০10791118118801 
(01106 116900081015 01116 %%.73.11).00. 4101 [60611181106 1610011 1017) 
006 1২651011811$10102861, 90110018016 110.0,0,001%/01000 011 1116 [0400১10 
121২6815001, 00-01001801/৩ 909০0161195, ৬/০০1 13017041010 25.4.92190035111 
10100 08056 থা) 61000111010 1110 01811 01117614517 81019 10910 19521 
91505 28910511116 201010111105 00119 01801100141129. 11170) 1)০10017010700 
1104101161981511, 0০0-0170141155 900191165 0701167 90100101916 0170015 ০ 
(1০ 01019 01001 2811)0110195191915 0179 10681 0001011 8291119111751004101011 
1/১1025. 

4১5 1688105 (116 1017-009510001)001 00116011010) 0741005 (01110 1001710101601 
00116010175, 01)6 ৬/.8.].1.0-0.19085117001191)6085 5160১ 101 8500119111)01)। 
91 076 97685 0170 79606110101165 10 01760160 00 25.7.91 (0116 [২681011 
1$10118561, 88110018101 09770111060011900101) 01101905110 11) 001160101+ 01 
600 19919116980 ০০011601600 0101109 1,/১1৬175 01701001011) 01050110001 
(6 90906011076 [68101010008 06016 ৮/..110.0.0-110. 17761081014] 
19188911105 911520) 51116010141 5011)16 80110171010 110৩ 78116) 0৯ [901 
11750710110]. 1110 11017010101 01109100018105 15 09010 3,500 010 0176 00191 
81000011010 09 [0910 15 01009৬6 (5. 4 1910)5. 

7 ১1069107 : 1 110৬6 16061560 10]0011 1119 98৬০141 [00150175 10৬5 
(91121) 111 00০ 01000 [90150121115 01111601191. 116001651017017151101% 1৬111115161, 
1. 10110107070 11109 10 [7816 1] 11100179 85 (0 ৮10 ০010150010৩ (০০0৫, 


372 /১১577৮91-% 220015727011৭05 707 /১5015, 1991 


৮/18০16 1 ৮/25 ০০00109৫810. 2180 61৮০ [15 2 1017011 ৮/101)11) ৪ 16450119101 011100. 
[155 161701 9110010 9৩ 5101810060 (0 1190 11) 1109 (01801110901 170 1001 10 10100 
11005০. 

1161761078 (8565 


111. ১7১০88০7 21০-025 119৬০ 1০001৮০৫ 90 11101001019 ০2505. 1170 
[7501101018 ০4525 ৬৪111 0০ (01001) 11) (01 ঞ] 11011. 


শ্রী ভূপেন্দ্র নাথ শেঠ £ মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনার. মাধ্যমে আমি জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্র 
মহাশয়কে অবগত করতে চাই যে আমার বনর্গা মিউনিসিপ্যালিটিতে ১৯৮৬ সালে ১ কোটি ৮৬ লক্ষটাকার 
একটা জল প্রকল্প স্টার্ট করা হয়, তার মধো এল আই সি লোন দিয়েছিল ৭৬ লক্ষ টাকা এবং স্টেট 
গভর্ণমেন্টের ন্যাচিং গ্রান্ট মাত্র ২১ লক্ষ টাকা দিয়েছে ৮০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে এবং ১৯৮৬ সাল থেকে 
এই সামান্য টাকায় এই স্কীমটা চলছে। জনস্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন এখনই স্ট্টে গভর্ণমেন্টের 
ম্যাচিংপ্রান্ট অন্তত কিছু দিয়ে সেখানে যে অন গোইং জল প্রকল্প চলছে তার কাজ যাতে সম্পন্ন হয় সেদিকে 
আপনি যে লক্ষ্য রাখেন ।বারংবার এই ডিপার্টমেন্টের ম্যাচিংগ্রান্ট সম্পর্কে আমাদের বনর্গা মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যান চিঠি লিখেছেন, তা সত্ত্বেও স্ট্টে গভর্ণমেন্টের ম্যাচিং ্রান্ট না পাওয়ার জন্য সেখানে কান্ত আটকে 
গেছে। এ প্রকল্প কমপ্রিট হয়ে চালু করতে না পারলে সেখানে পাণীয় জলের সমস্যা দেখা দেবে এবং ছে 
কাজ হয়েছে তাও অকেজো হয়ে যাবে। তাই আপনার মাধানে সেট ম্যাচিং গ্রান্টের টাকা বনগাঁ 
মিউনিসিপ্যালিটিকে মিনিষ্টার যাতে এখনই দেন তারজন্য আবেদন রাখছি। 


শ্রী প্রশান্ত প্রধান $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীঘা থেকে মেচেদা বাস চলাচল করে, মেচেদা৷ স্টেশনে প্রতিদিন 
১০/১৫ হাজার যাত্রী দীঘা যাওয়ার জন্য নামে, কিন্ত এতগুলি বাস নেই, কয়েকটি মাত্র দূরপাল্লার বাসের 
উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। দীঘা থেকে কাথি ভায়া এগরা ভগবানপুর, দীঘা থেকে কাথি ভায়া নরঘাট 
দুটো রুট আছে। দীঘা থেকে কাথি ভায়া এগরা ভগবানপুর রুটে ২২ খানা বাসের মধ্যে মাত্র ৬ টা বাস চলছে. 
আর অপর রুটের ৪৪ খানা বাসের মধ্যে মাত্র ১০ খানা চলছে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের দীঘা ডিপো! 
থেকে ষে বাসগুলি ছাড়ে তার ৫/৬ খানা দীঘা-কাথি ভায়া এগরা ভগবানপুর রুটে যদি দেওয়া যায় এবং 
হলদিয়া ডিপোর ৫/৬ খানা বাস বদি দীঘা হলদিরা! ভায়া কাথি দেওয়া যায় তাহলে যাতায়াতের সুবিধা হয়, 
কারণ, দুরপাল্লার বাসের স্টপ থাকে না,ফলে মানুষের অসুবিধা হয় । সেজলা দক্ষিণ বঙ্গের বাস যাতে এ রুটে 
দেওয়া ষায় তারজন্য আমি পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! 


শ্রী ফজলে আজিম মোল্লা £ মাননীয় অধক্ষে হাশর, আমি আপনার মাধামে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার কেন্দ্র গার্ডেন রিচে মেটিয়ারুজ্জ থেকে হাওড়া পথ 
১২৩ নং রুটের একটা মিনি বাস চলাচল করত। জানি না কেন মালিক পক্ষ হঠাৎ ১২/১৪ দিন বন্ধ করে 
দিয়েছে। অবিলম্বে যাতে এঁ বাস চলাচল করে তারজন্য পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী মহঃ আনসারুদ্িন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি বিষয়ে মাননীয় 
্বাস্থযমনত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলার ভগতবল্লভপুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৬০ টি শষ আছে, 
এখানে কোন ওয়ুধের ব্যাপার নেই । আমি গত কয়েকদিন আগে এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়েছিলাম,ডাক্তার বাবুদের 
বক্তব্য প্রায় কোন ওষুধ হাসপাতালে নেই. আমরা! প্রেসক্রিপসান করে দিচ্ছি, গরীব মানুষরা বাজার থেকে 
ওযুধ কিনছে। এই বায়বহুল ওষুধ কেনা তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর। 
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এর আগে মাননীয় স্বাস্থাম্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে,জীবন-দায়ী ওষুধগুলির কোন অসুবিধা নেই। 
কিন্তু আমি নিজের চোখে যা দেখলাম তাতে মনে হয়েছে, বাম ফ্রন্টকে অপদস্থ করার জনা কোথাও একট। 
ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিনা, তদস্ত করে দেখার জন্য আমি মাননীয় স্বস্থম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্যম করছি। 


শ্রী মানিক ভৌমিক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধমে পশ্চিমবাংলার মখামন্্ 
জ্যোতি বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে,ময়নায় সপ্ভীব, তীর্থন্কর হত্যার মত নরকীয় ঘটনা ঘটে গেছে 
মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির গুগ্ডাদের দ্বারা আপনারা জানেন নন্দকুমার ভুঁয়াখালি গ্রামে ১২/৭/৯১ তারিখে 
কংগ্রেস কর্মী গোবিন্দ করের বাড়ী থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তার দুই ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে খন 
করে। মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির চাপে পুলিশ এফ.আই.আর. করেনি এবং পুলিশকে ধমক দেওয়া হয় যে, 
যদি এযাকসন নেয় তাহলে গার্ডেনরিচ, তিলজলার মত ঘটনা ঘটবে । এই ঘটনার সঙ্গে যারা জডিত তাদের 
মধ্যে এ এলাকার সি.পি.এম. লোকাল কমিটির মেম্বার, পঞ্চায়েত সমিতির অনেকেই আছে। এই ঘটনায় 
পুলিশকে ধমক দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি মুখামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই থে, 
অবিলম্বে এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। 

রী শক্তিপ্রসাদ বল $ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ 
দাবী করছি একটি জরুরী ব্যাপারে, যেখানে আমাদের রাজোর স্বার্থ বিদ্িত হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। 
জুট করপোরেসন বাজার থেকে পাট কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে কাচা পাটের দাম হুড হুড় করে নেনে 
যাচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্যা-জনক ঘটনা হল এই, আমাদের রাজ্য ওদের যে ১০৮টি কেন্দ্র ছিল আর্থিক 
অনটনের কারণ দেখিয়ে সমস্ত কেন্দ্রগুলিই বন্ধ করে দিয়েছে। আমি স্যার, দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, স্টেট 
ব্যাঙ্ক অব ইতডয়া দুর্নীতির অপরাধে ওদের এই কেন্দ্র্ডলি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। এই বাপারে 
আমি কৃষি মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করছি। এই কেন্দ্রগুলি অবিলম্বে চালু করতে না পারলে পাটেব দাম আরে! 
কমে যাবে এবং চাষীরাও ক্ষতিত্রস্ত হবে। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষঘে মাননীয় 
সেচমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকার মেথিরডাঙ্গা নামে একটি বাঁধ আছে প্রতি বন্যার আগে বাঁধটি 
ভেঙ্গে যাবার ফলে হরিপুর, বেলঘরিয়া, নবলা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পৌরসভার 8/৫ টি ওয়ার্ডের ও নাপক 
ক্ষতি হয়েছে। বাড়ী ঘর ভেঙ্গে যাওয়া থেকে শুরু করে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল ব্যাপক ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই নিয়ে অনেক মিছিল, মিটিং গন দরখাস্ত ইত্যাদি হয়েছে সমস্ত দল মিলে, কিস্তু 
কিছুতেইসরকারের ঘুম ভাঙ্গানো যাচ্ছে না। এই বাঁধ সংস্কারের জন্য অবিলম্ছে ইরিগেসন ডিপার্টমেন্ট থেকে 
টেক আপ করার অনুরোধ মন্ত্রী মহাশয়কে করছি আমি জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ভিনি 
বলছেন আমার ফাণ্ড নেই ।আমি মাননীয় সেচ মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি তদন্তকরার দাবী জানাচ্ছি এবং ইরিগেসন 
ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে অবিলম্বে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিতে অনুরোধ করছি। 


শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষ করে হরিহরপাড়া, 
নবগ্রাম এবং বহরমপুরে বেছে বেছে সি.পি.আই.এম. নেতা, কর্মীদের একদিকে যেমন খুন করা হচ্ছে তৈমনি 
অপর দিকে আবার তাদের বাড়ী ঘর লুঠ'ও করা হচ্ছে। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। 
কংগ্রেসী গ্রামপঞ্চায়েত মেম্বার.পাথরঘাটায় বাড়ী-তার একটি মেশিনের মোটর চুরি হল। তার পরের দিনই 
জানা গেল এ কগ্রেসী মেম্বারের ভুল হয়েছে। পরের দিন সেটা সেট করে দেওয়৷ হল। তালা ভোঙ্গ 
করেছিল। তালার দাম ২০ টাকা জমা দিয়ে চলে গেছে। বহরমপুর থানায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিশিষ্ট, ব্যক্তি 
তারা এটাকে পরিচালিত করছে হেড অফিস থেকে এবং পুলিশ প্রশাসনের বড় অংশকে কক্তা করে। 


জী প্রবীর ব্যানাজী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় শ্রমনন্তরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ই.এস.আই. ডাইরেকটরেট শ্রমিকদের টাকা নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলছে। সেখানে যেসব ওঁষধপত্র দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত নি্নমানের। বারবার বলা সত্বেও 
শিয়ালদহ, নৈহাটি, জগদ্দলে রাজ্য বীমা নিগমের গুঁযাধলয় বন্ধ হয়ে আছে। স্যার, শুনলাম ই.এস.আই. 
ডাইরেকটরেট ৫০ হাজার টাকার হেমাট্্রিন ক্যাপসুল কিনেছিলেন কিন্তু সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধো 
শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি ফলে সেগুলির ডেট অব এক্সপায়ারি ওভার হয়ে গিয়েছে। এর ফলে রাজ্যের 
শ্রমিক, কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। স্যার, সাধু ভাষায় যাকে বলে যে, যে সমস্ত ব্যক্তি পরের দ্রব্য না বলিয়া 
গ্রহণ করেন-সেই সমস্ত লোককে বামফ্রন্ট সরকার প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমি দাবী করছি, অবিলম্বে এ সম্পর্কে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। ৃ 

মিঃস্পীকার ঃ মিঃ সুন্দর নস্কর, আপনার মেনশান আউট অব অর্ডার, এটা হবে না। উড়িষ্যাতে কি 
হ'ল সেটা এখানে কি করে বলবেন? এটা হবে না। 

শ্রী শীশ মহম্মদ £ (নট প্রেজেন্ট) 

শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি গুরুতৃপুণচ্ছ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধামে 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, পশ্চিমবঙ্গের ৫০ ভাগ ময়দাকল বন্ধ হয়ে 
গিয়েছে এবং বাকি ৫০ ভাগও বন্ধ হওয়ার মুখে । তার কারণ, এফ.সি.আই. গম সরবরাহ করছে না, দিচ্ছে 
না।বিষয়টি অতান্ত গুরুত্তপূর্ণ। আমি এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং খাদামন্ত্রীর বিবৃতি 
দাবী করছি। | 
শ্রী অদ্বিকা ব্যানাজী £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্থানন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, অনেক আবেদন-নিবেদন করার পর গত বছর মাননীয় 
্বাস্থামন্ত্রী হাওড়াতে গিয়ে সেখানে ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেছিলেন ।নামেমাত্র ব্লাড ব্যাঙ্কের উদ্বোধনই হ'ল 
কিন্তু সেই ব্লাড ব্যাঙ্কের এমনই অবস্থা যে সেখানে ব্লাড পাওয়। যায় না। সেখানে ব্লাড দেবার ব্যবস্থা নেই, 
ব্লাড প্রিজারভেসানেরও ব্যবস্থা নেই। ব্লাড খালি হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে দেওয়াটা সীমাবদ্ধ রয়োছে। 
তাও এই ব্লাড বাঙ্ক খোলার টাইম হচ্ছে অফিসটাইমের মতন । ছুটির দিন বন্ধ ।নামেই সেটা ব্লাড বাঞ্ক। একটি 
ট্যাবলেট লাগানো হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীর ৷ স্যার, এ এলাকাটা একটি ইনডাসট্রিয়াল এলাকা! বহু লোক 
সেখানে রক্তের অভাবে মারা যায়। দু দিন আগেই একটি টা ইনজুরির রোগীকে ব্লাড দেওয়া গেল না। 
ঘন্টা হাসপাতালে থেকে সে রক্তের অবাবে মারা গেল। কলকাতা থেকে রক্ত নিয়ে যেতে সময় লাগে । আমরা 
বহুদিন ধরে আবেদন-নিবেদন করে বলেছি যে প্রকৃত অর্থে সেটা একটা ব্রাড বাঙ্ক হোক। মাননীয় 
্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলব, তিনি যে ব্লাড ব্যাঙ্ক করেছেন সেটা চলবে না। সেখানে আরো অনেক বড় জায়গা দরকার, 
ব্লাড প্রিজারভেসানের বাবস্থা থাকা দরকার, ফ্রিজ রাখার বাবস্থা করা দরকার। লোকে সেখানে রাড দিতে 
চায় কিন্তু সেই রক্ত নেওয়া যাচ্ছেনা । অবিলম্বে এ দিকে দৃষ্টি দিতে আমি অনুরোধ করছি। 

শ্রী বিমল কান্তি বসু $ মাননীয় অধ্যক্ষ ম্বহাশয়, মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীনহাশয় এখানে রয়েছেন,তার 
দৃষ্টি একটি বিষয়ে আকৃষ্ট করছি। স্যার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার নিয়ে একটা চরম প্রশাসনিক 
অব্যবস্থা চলছে। সেখানে পরীক্ষা গ্রহণ এবং তার ফল প্রকাশ নিয়ে অব্যবস্থা চলছে। পরীক্ষা গ্রহণের ৭/৮ 
মাস আগে ফল বেরয় না। ক্যালকাটা ইউনিভার্মিটিতে পরীক্ষা গ্রহণের ৪০/৪৫ দিনের মধ্যে রেজাস্ট বার 
করে কিন্তুনর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির ৭/৮ মাস বাদেও ফল বের করার নাম নেই ।এর ফলে সেখানকার ভাল 
ছেলেমেয়েরা যারা পোস্ট গ্রাজুয়েটে গ্রাডমিশান নিতে চান তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়না । গরাকাডেমিক 
ইয়ার শেষ হয়ে যায় । গ্যাডমিশান ক্লোজড হয়ে যায় । এটা অটোনমাস বডি,আমাদের কিছু করার নেই । তারা 
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নিজের মত চলছে। ফলে সেখানে ছাত্ররা এক বছর পিছিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী এ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করে এর সমাধানের চেষ্টা করুন-এই আবেদন রাখছি। 


[2.20--2.30 77৬.] 


রী সত্যসাধন চক্রবস্তী $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদসা যে প্রশ্ন তুললেন, এটা অতান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, অর্থমন্ত্রী ছিলেন এবং আমিও ছিলাম, আমর! 
ইউনিভার্সিটির ভাইস-্যান্সেলরের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম, দীর্ঘক্ষণ এই নিয়ে আলোচন। 
হয়েছিল। মাননীয় সদস্যর সঙ্গে আমি একমত যে ছাত্রদের পরীক্ষা হবার পরে ফল প্রকাশে যদি বিলম্ব হয় 
তাহলে তার পরবন্তী ধাপে পড়া শুনা বা চাকরী-বাকরীর ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। এই সবব্যাপার নিয়ে উপাচার্য 
তার কতকগুলি অসুবিধার কথা বলেছেন। আমরা এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্ষের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসবো। এই যে ফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে, তাদের অসুবিধা কি হচ্ছে, 
এগুলি নিয়ে আলোচনা করবো, এই ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে সহমত পোষণ করি 
যেবিলম্ব করা উচিতনয়। আমাদের সত্তর পদক্ষেপ নিতে হবে ।আমি এই আশাস দিতে পারি যে বেশীবিলশ 
হবেনা । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা আলোচনায় বসবে! এবং এগুলি সম্পকে যথাযথ 
ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবো। এই ব্যবস্থা ওরাই করবেন। তবে তাদের যদি আমাদের সরকারী তরফ থেকে 
কোন সাহায্যের ব্যাপার থাকে, পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপার থাকে তাহলে আমরা তা নেব। তাছাড়া আমর! 
আলোচনা করবো যাতে এই অসুবিধা দুর করা যায়। 

শ্রী নরেন ইসদা £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পৃ্মন্ত্রীর পুতি একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি!আপনি জানেন যে আমি যে এলাকা থেকে নির্বাচিত সেটা হচ্ছে বীনপুর। সেখানে 
চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, শিক্ষারও তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের বীনপুর এলাকা থেকে 
মেদিনীপুর যাবার জনা একটা দীর্ঘ রাস্তা আছে সেটা দিয়ে যেতে হয়। ওখানে একটা নদী আছে তার নাম 
কংসাবতী নদী। সেই নদীর উপরে যদি একটা ব্রীজ নির্মাণ করা হয় তাহলে জঙ্গল এলাকা থেকে ১৪০ কিলে। 
মিটার দুরত্ের ৭০/৭৫ কিলো মিটার দুরত্ব কমে যাবে। এই সেতুটি হলে এ এলাকার মানুষের খুবই উপকার 
হবে। কাজেই এই সেতুটি করার জনা অনুরোধ করছি। 

শ্রী লক্ষণ শেঠ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সংবাদপত্রে একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় দেখছি যেট। 
নিয়ে শিক্ষকদের মধো বিতর্ক আছে যে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ হবে কি ৬৫ হবে। এট। 
আদালতের বিচারাধীন ছিল। গতকাল আদালত রায় দিয়েছেন এবং এটা বিভিন্ন সুংবাদপত্রে বিভিযন ভালে 

₹বাদ পরিবেশিত হয়েছে। এতে একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছে এবং এই সুযোগ নিয়ে সুবিধাভোগী বিশেষ করে 

কংগ্রেস দল শিক্ষকদের যাতে কবজা করতে পারে তার একটা চেষ্টা করছে। সে জনা আমি অনুরোধ করলো! 
যে হাইকোর্ট কি রায় দিয়েছে সেই সম্পর্কে বিধানসভায় একটা বিবৃতি দিলে বিধায়করা সেটা জানতে পারে 
এবং শিক্ষক সমাজের কাছে বিষয়টি নিয়ে যেতে পারে । কাজেই মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ 
তিনি হাউসে একটা বিবৃতি দিয়ে এই বিষয়ে পরিষ্কার করে বলুন ।কারণ কংগ্রেস যেভাবে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে 
তাতে আমরা শিক্ষকদের বোঝাতে পারবো। 

শ্রী শীশ মহম্মদ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা ভষঙ্কর ব্যাপার। স্যার, আমি আগের সেসানেও 
বলেছিকিস্ত কোন ফল হয়নি। আজও আধার বলছি, প্রাইমারী স্কুলে যারা ভর্তি হতে যায় তাদের কাছ্ছে ডেট 
অব বার্থ চাওয়া হয়। সেক্রেটারী, ইন্সপেক্টুরের কাছে খন ডেট অব বার্ধের পার্টিকুলার চাওয়া হয় তখন 
তারা বলে যে শুধু হাতে হয়না। স্যার, অনেক গরীব মানুষ আছে যাঁদের পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই । আমি 
স্পেসিফিক ভাবে বলছি, মুর্শিদাবাদ জেলার আহিরন পি.এইচ.ই'র ইন্সপেক্টর বিনা পয়সায় কাজ করবেন 
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না। সুতরাং আপনার মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই রকম ইলপেক্টারকে আমার 
এলাকায় রাখা উচিত নয় 1? একজন দুর্নীতি পরায়ণ, পয়সা নিয়ে যেখানে কাজ করবে যারা প্রাইমারী পর্যন্ত 
পড়তে চায়, তারা যদি না পড়ার সুযোগ পায় তাহলে আমরা কোথায় আছি? এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্র 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

জ্রী শিব প্রসাদ মালিক $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি, স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরেও আরামবাগ মহকুষায় কোন রেল লাইন বসলো না। রাজা রাম 
মোহন রায়, যুগাবতার শ্রীশ্রী রামকৃষ্জের জন্মস্থানে কোন রেল লাইন এখনও পর্যন্ত হলো না। এই মহকুমায় 
'বিধুঃপুর থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত রেল লাইন করার জন্য সেখানকার জনসাধারণ আন্দোলন করে আসছে। 
সেই জন্য আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তিনি কামারপুকুর তারকেম্বর, 
বিধুপুরের মত দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি যা দেখতে দূরদুরান্ত থেকে লোক আসে সেই সব জায়গায় রেল লাইন 
বসানোর জন্য তিনি যেন সুপারিশ করেন। 


স্রী ইউনুস সরকার $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত এলাকায় আমার বাস, সেখানে বর্ডার 
সিকিউরিটি ফোর্সের যে অফিস আছে, তার যিনি অফিসার ওখানে আছেন, তিনি গ্যাডনিনিষ্ট্রেশনকে ঠিক 
মত বুঝতে চাইছেন না। ডি.এম., এস.ডি.ও. কে জানতে চাইছেন না।তার ফলে একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি 
হচ্ছে। তার কাজের একটি নমুনা আমি এখানে রাখছি। ডি.এম.এর থেকে যে কার্ডগুলো দেওয়া হচ্ছে 
'ফিশারম্যানদের মাছ ধরার অনুমতি পত্র হিসাবে, সেইগুলো তিনি ছিড়ে ফেলে দিচ্ছেন, অথচ ব্লক কংগ্রেসের 
তরফ থেকে যে কার্ড ইশ্যু করা হচ্ছে তা তিনি খালাও করে দিচ্ছেন ফিশারম্যানদের মাছ ধরার জন্য ।ডি.এম. 
এর কার্ড তিনি ছিড়ে ফেলে দিচ্ছেন, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয় নজর দেবেন। 

জী সোমেন মিত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেডিকেল কলেজের একজন চতুর্থ 
শ্রেণীর কর্মচারী শিউ দাস রাম, বাবার নাম হরিরাম, ৩৩ নং ইডেন হসপিটাল রোড, রক সি, রুম নং ৭ এ 
থাকতো । গত কর্পোরেশনের নির্বাচনের পর থেকে তার প্রতি অত্যাচার হচ্ছে। গত ১৮ই জুন কিছু সমাজ 
বিরোধী তার বাড়ির মধ্যে ঢুকে ঘর ভাংচুর করে এবং তার ভাই শিউ প্রসাদকে বুলেটের আঘাতে আহত করে। 
তারপর তার ভাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ।গত এক বছর ধরে সেই শিউ দাস রাম পুলিশের চক্রান্ত এবং সমাজ. 
বিরোধীদের চক্রান্তে তার কোয়ার্টারে থাকতে পারছেনা, চাকরিতে যেতে পারছেনা । আসি ব্যক্তিগত ভাবে 
পুলিশের ও.সি.কে জানিয়েছি কমিশনার অব পুলিশকে জানিয়েছি । পুলিশ কমিশনার বলেছেন শিউ দাসরাম 
তার ঘরে যেতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাকে বল! হলো এঁ কোয়ার্টার আপনার নয়, এ কোয়ার্টারে 
আপনি থাকতে পারবেন না। ১৪.২.৯০ তারিখ মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী বলে দিয়েছিলেন তার 
ঠিকানা এই সে মেডিকেল কলেজের কর্মচারী, সে এই ঠিকানায় থাকে । ১৯৯০ সালের জুন মাসে তাকে 
ঘরের মধ্যে মারধোর করা হয়েছিল এবং সে ঘটনায় তাকে প্রেপ্তারও করা হয়েছিল। স্যার, পুলিশ গ্রেপ্তার 
করার পরে কোর্ট থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল; সে এই ঠিকানায় থাকবে, অন্য ঠিকানায় যেতে পারবে না। 
ওখানে ভোটার লিস্টে তার নাম আছে। কিন্তু আজকে পুলিশের চক্রান্তে সে তার ঘরে থাকতে পারছে না। 
তাকে বলা হচ্ছে, তার ফ্ল্যাট অন্য লোককে এ্যালট করা হয়েছে স্যার, আপনি আইনজ্ মানুষ আপনার কাছে 
আমি সমস্ত কাগজ-পত্র দিচ্ছি, আপনি দেখে বিচার করে মুখ্যমন্ত্রীকে বিচার করতে দিন । সে যাতে ওখানে 
থেকে, পরিবারবরগা নিযে শান্তিতে থেকে কাছে জয়েন করতে পারে তার ্ব্থামষম্ীকরুন ।এটাই আমার 
আবেদন। 


$% ৪ 8 স ৪ ৯৮৮। সপ বীিজ্ট হি 8 / 


সী পরেশনাথ দাস ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার নাধামে একটি জরুরী বিয়ের প্রি 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জ্রানেন যে, গত দু'দিন ধরে আমাদেশ 
মুর্শিদাবাদ জেলার সি.পি.এম পার্টির অনাতম নেতা মানব সাহাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এর প্রতিবাদে 
আজকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্ধ পালিত হচ্ছে। আমরা লক্ষা করছি বেশ কিছু দিন ধরে ধারাবাহিক ভাবে 
সংগঠিত গুণডারা মুর্শিদাবাদ জেলায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে । বিশেষ করে সি.পি.এম তথা বামফ্রন্টের নেতারা হাদেও 
সন্ত্রাসের লক্ষ্য। আমার মনে হয় বিগত নির্বাচনে আমাদের বিরোধীরা হোরে যাবার পারে বহরমপণ 
মিউনিসিপ্যালিটির দুললীতির দিক থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অনা দিকে ঘুরিয়ে দেবার ভন। আজাবে, 
মুর্শিদাবাদ জেলায় খুনখুনি এবং সন্ত্রাস চালান হচ্ছে । এলাকার মানুষকে সন্ত্রা্ত করে তোলার জনা কংখোসের 
পক্ষ থেকে এই জিনিস করা হচ্ছে। আমি অতান্ত বিনয়ের সঙ্গে কংগ্রেসী বন্ধুদের এবং এই সভাল সকল 
সদস্যকে বলতে চাই যে, অবিলম্বে এ জিনিস বন্ধ করা দরকার। নাহলে পরিস্থিতি অনা দিকে চলে যে?ও 
পারে। কংগ্রেসীরা যে রক্তের হোলি খেলা গুরু করেছেন, এই হোলি খেলা তবিলান্বে বন্ধ হওয়া প্রন্য়াজন। 
মুর্শিদাবাদের গণত্ত্ প্রিয় মানুষদের পক্ষ থেকে আমি বামফ্রন্ট সরকারের নুখামন্্রী তথা স্বরান্টর মীর কাছে 
এবং এই হাউসের সমস্ত সদস্যদের কাছে এই আবেদন রাখছি এবং বিষয়টির প্রতি সকালের দৃষ্টি, গাকর্মণ 
করছি। 

[2.30-2.40 7১14.] 


শ্রী শেখ খবিরুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি একটি গলতপুণ 
বিষয়ের প্রতি সেচ ও জল-পথ বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের টি পাড়া নিধানসভ' 
এলাকায় উদয়-চন্দ্রপুর মৌজার একটা বিস্তীর্ণ এলাকা গঙ্গা নদীর ভাঙ্গণে নদী গর্ভে চলে গোছে।উদয়চন্দ্রপল 
একটি এঁতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন গ্রাম. যার একদিকে বেথুয়াডহরি এবং অপর দে পাটুলিগট। সেখানে 
বেথুয়াডহরি-পাটুলিঘাট রাস্তাটি, যেটি পি. টি রোড নানে খ্যাত, সেই রাস্ডাটি মদ গর্ভে চলে যেতে পাবে, 
সেই জন্য ওখানে নদী ভাঙ্গণ রোধ করার যথাযথ বাবস্থা গ্রহণের জনা আমি মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অবিলম্বে ভাঙ্গণ রোধ করার জনা উপযুক্ত বাবস্থা গ্রহণ কবা (হাক। 

শ্রী ঈদ্‌ মহম্মদ $ মানলীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি খাদা দ গ্ুরের 2ল1% 
মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বৃষ্টি না হওয়ার ফলে এনছর কৃষি কাজ ঠিক মত এখানে আর এ 
হাতে পারেনি। ফলে খাদ দ্রব্য, বিশেষ করে চালের দাম ইতিমধোই আকাশ ছোয়া হয়োছে। এই অবস্থা, 
রেশনের মাধামে সম্ভা দরে চাল গম বেশী করে সরবরাহ করা প্রয়োজন । তাই জামি খাদামন্ত্রার দি আকথএ 
করছি এবং সম্তা দরে চাল গম রেশন দোকানের মাধামে বেশী করে সরবরাহ করার দাবী জানাচ্ছি । 

শ্রী লক্ষী রাম কিস্কু $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গত দূ দশক আগে আমার বিধানসভ! এলাকায় 
কংসাবতী ড্যামের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে বেশ কয়েকটি এলাকার অনেক মানুষের ভমি জলে ডাবে 
গেছে। জমি জলমগ্ন হবার ফলে জমির কৃষকরা পরবতীকালে মতসাজীবীতে পরিণত হয়েছে! ৪ ৪৫ তত 
মৎসাজীবী তারা মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত থাকে এবং প্রতিদিন সেখানে ৪০ কৃইন্টাল মাছ তারা পুতে দি 
এই মাছবিক্রির কোন গ্যারান্টি থাকে না। এ এলাকার ফড়েরা কম দানে তাদের কাছ থেকে মাছ ভ্যানে ভিতে 
তাদের ঠকায়। আমি তাই মাননীয় মংস্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেতে চাই, অবিলদ্ে'খ এলা নায় হাতে 

রক্ষণ এবং বিপননের জনা হিমঘর এবং বরফকল স্থাপন হয় তারজন্য আপনি গুয়োজনীয় লাপছু! নোবেন। 

শ্রীমতী আরতি হেমব্রম £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধামে একটি গুল কপুণ বিয়ে, 

প্রতি মাননীয় পূর্তমন্ত্রী এবং পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দক্ষিণ বাকুড়া রর [ভড়া মহপুশ 


গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন অফিসের কাজের তাগিদে রায়পুর, রাণী বাঁধ, হীড়বাঁধ, তালডাংরা, সিমলাপাল, 
সারেঙ্গা প্রভৃতি স্থানের মানুষকে খাতড়াতে আসতে হয়। কিন্তু এই এলাকার রাস্তাঘাট এমনই দুরাবস্থায় পড়ে 
. আছে যে তার উপর দিয়ে বাস চালানো যাচ্ছে না। বাস মালিকেরাও বাস চালাতে রাজী হচ্ছে না। তাই আমি 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রী এবং পরিবহন মন্ত্রীর নিকট আবেদন করবো যাতে এ এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত করে দ্রুত 
বাস চালানোর বন্দোবস্ত করা হয়। ॥ 


সী সুনির্মল পাইক $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পি-ডবলু'ডি (রোডস) 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী মতীশ রায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা খেজুরী 
তপসিলি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে একটিমাত্র পাকা রাস্তা আছে হেড়িয়াবোগা। এই রাভ্তীটি বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেছে,বিধ্ত্ত হয়ে গেছে। মহকুমা এবং জেলাশহর থেকে এই রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আপনি 
এই রাভাটি মেরামত করার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দেবেন এবং কাজ আরম্ত করবেন বলে আমি 
আশা করি, যাতে এ এলাকার মানুষেরা তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের জন্য রাস্তাটি ব্যবহার 
করতে পারে। 


শ্রীমতী মহারাপী কোগ্ডার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেমারী স্টেশন থেকে মন্তেস্বর হয়ে বাস যায় 
মালডাঙ্গায়। সেই বাসটি প্রতিদিন মেমারীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। ৩২ হাজার মানুষ যাওয়া-আসা করে। 
সেই আহিরা-ঝিকরা উপর বাঁকানদীর পোল আছে সেই পোলটি আজকে ২ মাস যাব বসে গেছে। সেখানে 
কোন বাস যাচ্ছে না। মানুষরা এদিক থেকে সেই পোলের এধারে আসছে, তারপর মাথায় করে বস্তা নিয়ে 
ওপারে যাচ্ছে। এইভাবে মন্তেস্বর এবং মানডাঙ্গায় গিয়ে পৌচাচ্ছে। ৩২ হাজার মানুষকে এইভাবে দুর্ভোগ 
ভুগতে হচ্ছে। এদের স্টেশন হচ্ছে শুধু মেমারী, অন্য জায়গায় স্টেশন নেই। তাই আমি আপনার মাধামে 
মাননীয় পূর্তমন্ত্ী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে সত্বর পুলটা মেরামত হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় বাবস্থা 
নেবেন। 


সী ব্রিলোচন দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রথা বহির্ভূত শক্তি, বিজ্ঞান ও 
কারিগরি মন্ত্রী মহাশয় স্ত্রী শঙ্কর সেনের প্রতি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রামপুরহাট 
২নংব্লকের অধীন মাড়গ্রামে ডাঃ মহঃ কুদরেতে মধুদা গ্রামীণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশ কেন্দ্রের শুভ উদ্তোদন 
করেছিলেন ১৯৮৭ সালে মাননীয় মন্ত্র শ্রী শঙ্কর সেন মহাশয় । নিঃসন্দেহে সংস্থাটির উদ্দেশ্য মহৎ, সেটি 
বলার কোন অবকাশ রাখে না। এই সংস্থার মাধ্যমে উৎপাদনমুখী ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞানের 
প্রযুক্তির দ্বারা মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের অনেক চাহিদাই পূরণ করতে পারে। যেমন সৌর শক্তিকে কাজে 
লাগিয়ে সোলার কুকার এবং লাইট, ধূমহীন চুল্লী, অখাদ্য কচুরী পানা থেকে সুস্বাদু খাবার তৈরী, বিভিন্ন 
রাসায়নিক উপকরণ দিয়ে ঘরের টেকসহি ছাউনী তৈরী । পুকুরের পচা পাঁকের সহিত রাসায়নিক উপকরণ 
মিশ্রিত করে পাকা বাড়ীর প্ল্যাসটারের উপকরণ তৈরী । তাছাড়া গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ দিয়ে বেকার 
যুবককে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার বহুমুখী প্রচেষ্টা এর দ্বারা সম্ভব। আপনি এই ব্যাপারে একটু ব্যাপারে 
একটু দেখবেন। 

জ্ীমতী মমতা মুখার্জী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
পুরুলিয়ার ২ নম্বর ব্লকের অর্তগত পিড়রা অঞ্চলের বলরামপুর গ্রামে যে কুষ্ঠ নিবাস আছে সেই সম্পর্কে 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই কুষ্ঠ নিবাসটির নাম হচ্ছে, 'নবকুষ্ঠ নিবাস'। এ কুষ্ঠ নিবাসের 
রোগী এবং তার কর্মচারীরা প্রায় ৬ মাস যাবৎ কোন খাদ্য বা বেতন ইত্যাদি পাচ্ছে না। 
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তাই আমি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে অবিলম্বে এই প্রযান্ট বা 
অনুদান সরকার থেকে-যা তারা পেয়ে থাকে-তা পাঠাবার ব্যবস্থা করে এই অসার, পঙ্গু মানুষগ্ডলিকে 
অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। 

শ্রীমতী কমল সেনগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,আমার বিধানসভা কেন্দ্র হাবড়ার মধ্যে রাউতারা 
গ্রামে পানীয় জলের একটা জটীল সস্যা আছে। প্রতি বছর নূতন টিউবওয়েল রিসিংকিং হয়, কিন্তু জলের 
স্তর এত নীচু যে, পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা যায় না সরকারের টাকা খরচ হয়। তাই আমি মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে ওখানে একটা ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম চালু করা হোক। 

শ্রী সুভাষ চন্ত্র গোস্বামী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাকুড়া জেলার বিষু্পুর শারিরীক প্রতিবন্ধী 
সমিতি নামে একটি সংস্থা আছে। এ সংস্থায় দুবছর ধরে ডিজায়ার বলে একটি প্রতিষ্ঠান মূক এবং বধিরদের 
জন্য. একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে আসছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি এ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক চাকরি দেবার 
নাম করে বেকার যুবকদের কাছ থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা নিয়েছেন, এবং বর্তমানে তিনি পলাতক । তার 
ফলে এ প্রতিষ্ঠানে অসতিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে, অনেক ছাত্র ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা চিন্তিত 
সেজন্য আমি সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে তিনি যেন বিষয়টি অনুসন্ধান 
করেন এবং প্রতিষ্ঠানটির অসতিত্ব যাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে সচেষ্ট হন। 


জ্ীমতী জয়ী মিত্র ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, জনস্বার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাঁকুড়া জেলার দুর্গাপুর, সোগামুখী, রাঙামাটির রাতার উপর 
ক্যানেলে একটি কালর্ভাট,কাটাবাধ ক্যানেল, সেই ক্যানেলটি ভেঙ্গে যাওয়ায় প্রায় দেড়শতাধিক গ্রাম বিচ্ছিন্ন 
হবার অবস্থায় আছে। একটা অস্থায়ী সেতু পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তৈরী করে কোন রকমে যাতায়াত করা 
হচ্ছে, সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে স্কুল, কলেজ, থানা, হাসপাতাল সব কিছু থেকে 
বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাই আমি এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

জী বন্ধু মাঝি £ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলতে চাই। 
আপনি জানেন স্যার, যে পুরুলিয়া জেলা অবহেলিত তবে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিভিন্ন ব্লকে 
আই-সি.ডি.এস. প্রকল্প চালু হতে চলেছে। ওখানে বড়বাজার ব্লকে আই.সি.ডি.এস. প্রকল্প চালু হতে চলেছে। 
ওখানে বড়বাজার ব্লকে আই.সি.ডি.এস. স্বীম চালু হয়নি। শতকরা ৫৫ ভাগ আদিবাসী তপশীলি সেখানে 
_ বাস করেন,অবিলম্ে এব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

জী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
এই হাউসের এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা আসা যাওয়ার পথে প্রতিটি স্টেশনে 
প্যাসেপ্তার ট্রেনের মধ্যে বস্তা বস্তা কয়লা আসছে, যে কয়লাগুলি পারমিট বা লাইসেন্স নেই । তাছাড়া ট্রাকেও 
এইরকম কয়লা পাচার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন খুবই দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। আমরা এর রয়্যালটি এবং 
সেস থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এতে অনেক মস্তান তৈরী হচ্ছে এবং এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোক এই জাতীয় 
সম্পদ নষ্ট করে কালো টাকার মালিক হচ্ছে। ধনবান হচ্ছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে 
এই দুস্কৃতির প্রতিকার করা হোক। 

জী নর্মদা রায় $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থে একটি জরুরী 
বিষয় বিভাগী মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! স্যার, আমি পশ্চিম দিনাজপুর থেকে এসেছি, এই সময় আমন 
ধানের মরসুম। এই সময় কৃষকদের সারের প্রচুর প্রয়োজন । আজকে যে সমস্ত প্রাইভেট লাইসেলের সারের 
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দোকানআছে তাদের সমস্ত রকম পুরানো রেটের স্টক সার যে গুলি আছে সেই সার গুলি দাললি দিয়ে 
গুণ্ডাদিয়ে বিক্রি করে স্টক করছে। অনেক বেশী বাড়তি দাম দিয়ে কৃষকদের সেই সার কিনাতে হচ্ছে । এই 
নিয়ে সমস্ত জায়গায় মারামারি শুরু হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দেখুন ঘে সেখানকার কোঅপারেটিভের সার বিপ্ডি 
হচ্ছে। এই ব্যাপারে এস.ডি.ও. বি.ডি.ও কে জানানে। হয়েছে, কিস্তাবাবস্থা নেওয়া হয়নি। সেখানে পুবানে' 
রেটে সার নিক্রির ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না! আমি এই ব্যাপারে মন্ট্রী মহাশয়কে কার্যকরী বাবস্থ! নেবার ভন' 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 

জী শ্রীধর মালিক ঃ নাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাধামিক এবং প্রাথমিক শিক্ষ। 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকারী অনান্য দপ্তরের মতে স্কুলেও সিডিউল কা, 
এবং সিডিউল ট্রাইবদের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী প্রাথথী পদে রিজারভেশানের বাবস্থা আছে এবং 
আমাদের বামফ্রন্ট গভর্ণনেন্টের এই বিভাগের সরকারী দপ্তর থেকে প্রতিটি স্কুলে সেই নির্দেশ দেওয়! আছে । 
আমরা লক্ষা করছি যেখানে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ম্যানেজিং কমিটি আছে তারা এই সমস্ত সংরমিি5 
পদগুলি বাতিল করে দিয়ে সেখানে সাধারণ পদ অর্থাৎ অসংরক্ষিত পদ সৃষ্টি করা যায় তার চিচ্গা করন্ছে। 
'আমি আপনার মাধামে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো এই বিদ্যালয় গুলিতে আবার একটা কডা নিদেশ 
পাঠান যাতে তারা ওই সরকারী নির্দেশ মেনে চলে। 

শ্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে একটি গুরুতপর্ণ বিষয়ে 
পূরতমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী ক্ষেত্র মেখলীগঞ্জ মহকুমায় গত ৩০ তারিখে মেখলীগঞ্জেদ 
সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম যে ডঁংরা সেতু সেট! একটা লরি সমেত নদীতে ভেঙ্গে পড়ে যাষ। ঘা৫ 
ফলে তিনটি অঞ্চল মেখলাগঞ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একেবারে নিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আছি 
পূর্তমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এখানে যোগাযোগ বাবস্থা ঠিক করার জন্য সেতুটি তৈরী করার ব্যনস্টা গ্রহণ ক 
হোক এবং অনুরোধ করছি এই সেতৃটি কাঠের সেতু ছিল. সেটাকে বাতিল করে দিয়ে পাক! সেতুর লানস্ত' 
করা হোক। 

স্ত্রী হারান হাজরা £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে নগর উন্নয়ন এবং পোস্ত 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্র হাওড়ার সাকরাইলের সাঁকরাইল ব্লকে মানিকপূর এবং সানেঙ্গ! এই ৪টি 
গ্রামপঞ্চায়েত নিয়ে সিএম.ডি.এ-র ফ্রেঞ্চ ওয়াটার সাপ্লাই ক্বীন চালু হয়। সম্ভবত এটা ১৯৭৩ সাল চাপ 
হয়েছিল। এখানে ৫-৬ টি ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে এবং পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়াটার লাইন দেওয়া হয়োছে। 
কিন্তু স্যার একটা কলেও জল পড়ছে না। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে এই স্কীম তৈরী করা হয়েছে: কি 
এই স্কীম সম্পূর্ণ বার্থ হয়োছে। মাত্র দুটি টিউবওয়েলে জল পড়ছিল কিন্ত তাও একটা বন্ধ হয়ে গেছে। এই 
এলাকার মানয ডোনেসটিক ইউজের জনা ব্যান্ক ডাফুট কেটেছে। এখানে ৩০-3০ হাজার মানুন বাস করে 
আমি নগর উন্নয়ন মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো আপনি এই ক্ীম মফল করতে প্রয়োজনীয় বাবছ্ছ। নিন 
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স্রী নাজমুল হক £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে পুতমন্ত্রীর দৃষ্টি'আকর্ষম করছি 
আমার এলাকায় একটি সেতু ১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেটে অগ্রাধিকার ঘোষিত হয়েছিল। ৩৪নং জাতী 
সড়ক দিয়ে আমার কোন্দ্ে একশো কি.মি. ঘুরে যেতে হয়,কিন্তু এই সেতুটি হলে ২০ কি.মি. এর মধ্যে দূরতাি 
এসে যাবে । এই হাউসের সকলেই জানেন যে রায়গঞ্জকে মহকুমা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই অবস্থায় 
মালদহের দিকে এই সেতুটি হলে উত্তরবঙ্গে যাতায়াতের বীধস্থা সুগম হবে। ১৯৮৭-৮৮ সালে অগ্রাধিকার প্রা 
চুড়ামণি সেতু. মহানন্দার উপরে এই সেতুটি যাতে দ্রুত শুরু করা যায় তারা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের ছ্চি 
আকর্ষণ করছি। 
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ীব্রজ গোপাল নিয়োগী £ মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে স্বরাষ্ট্র দি 
আকর্ষণ করছি প্রাণ প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যার পরের দিন অর্থাৎ ২২শে জুন তারিখে হুগলী জেলার 
পোলবারকে সি.পি.এম.কর্মীদের উপরে আক্রমণচালানো হয় ।গ্রাম পঞ্চায়েত সদসা জয়দেব দাসসহ পাচ. 
ছয় জনকে উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। ৬-৮ জনকে ছ্টিচ করতে হয়োছে। 
দাদপুর থানার বাগনান গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস। সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপরে আরক্রারণ 
করা হয়েছে এবং মারপিট করা হয়েছে। ইয়াসিন মণ্ডল শিক্ষা নিকেতন (হাইস্কালে)গিয়ে পর্যন্ত আক্রমণ কর। 
হয়েছে। ওখানকার পার্টি অফিস, সুগন্ধা পার্টি অফিস.এবং পোলবা জোনের পার্টি অফিসও ভাঙচুর কলা 
হয়েছে এই বিষয়ে পুলিশ মামলা করেছে। এরফলে পুলিশের গাড়ীকেও পর্যন্ত আক্রমণ করা হয়েছে। 


সী মানিকলাল আচার্য্য $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বর্ধমান জেলার কুলটি থানার শীতলপুর &নং কোলিয়ারীতে ১৮ কোটি টাকা খরচ কনে 
নতুন নতৃন মেসিন এনে যে প্রোজেক্ট করার কথা ছিল সেই প্রোজেক্টটি চালু হয়নি। ওখান থেকে ৫০ জন 
বাবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 

শ্রী জম্মেজয় মায়া £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্যন 
করছি।দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে পাথরপ্রতিমা,কাকম্বীপ এবং মথুরাপুর ব্লকের প্রায় 
সাড়ে তিন লক্ষ জনসাধারণের জন্য আজ পর্যন্ত কোন সড়ক বাবস্থা, যোগাযোগ বা পরিবহণের কোন বাবস্থা 
হয়নি। ১৯৭২ সাল থেকে তদানিন্তন সরকারের পক্ষ থেকে সুন্দরবনে সড়ক বাবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা 
হয়েছিল, কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে তা হয়নি। ১৯৮৩ সালে সড়কটি নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু বিভিন্ন 
জায়গায় বাস চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে রয়েছে। সেখানে পাবলিক বাস চলাচলের অনুমোদন এখনও হয়নি । 
এই অবস্থায় রাস্তাটি দ্রুততার সাথে নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্ীকান্তপুর এসং 
রামগঙ্গায় যাতায়াতের জনা সরকারী বাসের অনুমোদন যাতে দেওয়া হয় সেজনা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
কে বিশেষ অনুরোধ করছি। 


রী পল্মনিধি ধর $ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয় গতকাল আমি সেচমন্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলাম, উনি 
বলেছিলেন যে আমার বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন। এই সভার প্রাক্তণ সদসা শ্রদ্ধেয় জয়কেশ মুখার্জী 
মহাশয় বারবার উত্তর ভারতের বিখ্যাত নদী সরস্বতী নদী যে আজকে মজে গেছে এ সম্বদ্দে বলেছেন। 
সরস্বতী নদী আজ বলুহাটি থেকে সীকরাইল এবং রাজগঞ্জ পর্যন্ত গঙ্গায় ঘাবার পথে মজে গেছে। ছুগলীর 
কান্তিঘাট থেকে সিঙ্গুর এবং চণ্ডীতলা পর্যন্ত কিছু সংস্কার হয়েছে। ডোমজুড় এবং সাঁকরাইল থেকে বিশাল 
অংশ দক্ষিণ সরস্বতী পর্যন্ত একসক্যাভেসানের বন্দোবস্ত যদি না হয় তাহলে জলষেচ এবং জলনিকাশা 
ব্যবস্থা দারুণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। কালকে আমি দেবব্রত বাবুর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম উনি যদি আজ কৈ 
এই বাপারে উত্তর দেন তাহলে আমার মনে হয় দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে পারে। 

শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমরা স্কিমটি এই বছরেই গ্রহণ করছি। 

শ্রী হৃধিকেশ মাইতি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির চতুদিকে নদী 
বেষ্টিত এইটা ভাল করেই জানেন, এই প্রতান্ত অঞ্চলের একটি জায়গায় হরেন্দ্রনগর সাবসিডিয়ারী হেলথ 
স্টোর আছে। সেই এলাকার চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই 
হেলথ সেন্টারটি দীর্ঘদিন যাবৎ রয়েছে এটা ব্রুমেই খারাপ অবস্থার দিকে যাচ্ছে, এটা অবিলম্বে মেরামত 
করা দরকার | ডাক্তার ছিল তিনিও চলে এসেছেন, থাকবার জায়গা নেই, ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছিল কিন্তু এখন 
প্রায় বন্ধ তাই এই ব্যাপারটি দেখার জন্য মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো। মাননীয় মন্ত্রী এর জনা কিছু 
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টাকা মঞ্জুর করেছিলেন কিন্তু তা কেন কার্যকর হল না, প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব জনসাধারণ যাতে উপকৃত হন 
এবং ডাক্তাররা যাতে ওখানে যান ও ৬ বেডের হাসপাতাল হয় সেই আবেদন আমি জানাচ্ছি। 


জী কমলেন্দু সান্যাল £ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে বলব আমাদের নদীয়া জেলার করিমপুর 
২ নং রক-র রাউতবাটি গ্রাম এবং কাঠালিগঞ্জ এই দুইটিকে সংযোগ করার জন্য একটা সেতু নির্মাণ করা 
দরকার, তাই মাননীয় সেমমন্ত্ী, পূর্তমন্ত্রী ও মতস্যবিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ এটা সম্মবয় 
হলে পরে কৃষকদের সুবিধা হবে ফসল আনতে, নাহলে প্রায় ১৫/২০ টাকা কুইন্টাল-এ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে 
কৃষকদের । মৎস্মজীবিরা চাষাবাদ করতে পারে না জল শুকিয়ে যাচ্ছে, ভৈরব নদী প্রায় মজে যাচ্ছে। এটা 
করলে সবচেয়ে বড় কাজ হবে এটা সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল এটা ভৈরব নদীর জলে পূর্ণ হয় এখানে যদি ডাউন 
স্ট্রীমে একটা দুইজ গেট করা হয় তাহলে সীমান্ত অঞ্চলে একটা পরিখার কাজ দেবে। 


শ্রী মণাল কান্তি রায় £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, রামনগর 
থানার বারাহাকুয়া গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, এটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে গৌরবজ্ষ্বল ভূমিকা পালন করে 
চলে। এখানে ১৫টি বেড আছে, এখানে ৫০ জন রোগী গড়ে কয়েক বছর ধরে ভর্তি থাকেন, এখানে 
বারান্দায় রোগী থাকে, এখানে বিশেষত মৎস্যজীবিরা আছে তারাও আসেন চিকিৎসার জন্য। কাথির একটা 
বিরাট অংশ তারাও আসেন চিকিৎসার জন্য, তাই যাতে এই */হ/৫বচক গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত 
করাযায় সেটা দেখা দরকার এবং এখানে গড়ে ৫ জন করে সাপে কাটার রোগীও আসেন তাদের চিকিৎসার 
ব্যাপারে কোন গুঁষধ পাওয়া যায় না। 


সী রঞ্জিত পাত্র £ স্যার, আমি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, স্যার, গঙ্গার স্রোত 
কত্রিম উপায়ে দিক্লীর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সমগ্র পশ্চিমবাংলা এবং পূর্ব ভারতের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। 
এর পরেও আবার দেহারি জলাধার প্রকল্প নির্মাণ করার চেষ্টা চলছে এবং আরো কয়েকটি নির্মাণ করার চেষ্টা 
হচ্ছে এর ফলে সমগ্র উত্তর ভারতের ভাগিরথী নদী ও অন্যান্য নদীগুলির ক্ষতি হবে, তাই বিষয়টি দেখার 
জন্য অনুরোধ করবো। | 

[3.00---3.19 7১১. ] 


শ্রী ন্দদুলাল মাঝি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বস্থ্যম্্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। বাঁকুড়া জেলায় ইন্ভাসে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একট] মাত্র 
ডাক্তার, তাও সব সময় তিনি থাকেন না। দুর দুরন্ত থেকে এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী যায়, তারা ওষুধ পায় না, 
ওষুধ না পাণুয়ার জন্য রোগী ফিরে আসে। সেই ওষুধ দেওয়ার জন্য আমি স্বাস্থমন্ত্ী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


জী সুশীল কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে চূরণীনদীর উপর একটা 
ব্রীজের জন্য ১৯৭৮-৭৯ সালে মাননীয় রাজ্যপাল সেই সেতুর উদ্বোধন করেছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি সেই 
ব্রীজের কাজ হয়নি এবং কাজ না হওয়ার জন্য তারকনগর-বগুলা পর্যস্ত রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে আছে এবং 
বন্ধ হওয়ার ফলে রাস্তা তৈরীর জিনিস, অন্যান্য জিনিস যা লাগবে সেগুলি ওখানে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। 
তাই আপনার মাধ্যমে এই বিষয়ে পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

জী নিতাই আদক $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে আমার কেন্দ্রে,৪টি :নিডিয্রী হেলথ সেন্টার আছে-ভাটোরা, 
মানকুড়, খালনা এবং বাইনান। ভাটোরা হেলথ সেন্টারটি একটা দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত, ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় 
রয়েছে,ওষুধপত্র নেই। মানকুড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আগে বেড ছিল, সেই বেডগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। খালনা 
হাসপাতালের অবস্থাও খারাপ। বাইনান হাসপাতাল অন্য লোক দখল করে আছে, ঘরগুলি ভাঙ্গাচোরা 
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সীট নিসার নাসরিন নার্নালরারানারকা 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সেজন্য স্বাস্থযমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

সনির সরািরাচ্চ্গািটারিসিল গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে সেচ দপ্তর এবং ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই মন্তেশ্র 
বিধানসভা কেন্দ্রে সেচের জলের বড় উৎস খড়ি নদী । বর্তমানৈ এই নদী শুশুনিয়া এবং ভুতপ্ুরের 
দিকে তার গতি পরিবর্তন করেছে এবং মূল যে নদী পথ সেখানে ১ কি মি চর উঠেছে এবং সেখানে 
যে ৪8/৫ টি আর এল আই আছে সেগুলি বন্ধ হয়ে আছে। এর ফলে হাজার একর জমি চাষ-বাসের 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


রী নির্মল মুখাজী £ স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃছ্টি আকর্ষণ 
করছি সরকারের। আমার কেন্দ্র, সেখানে বজবজ জুট মিল ২১/, বছর বন্ধ হয়ে আছে ওয়ার্ক 
সাসপেল্সানের নামে। এ মিলের ৪ হাজীর শ্রমিক অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
কোন প্রত্যাশা নে । আজকে শুনলাম ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলকে বি আই এফ আর হঁটাইএর নোটিশ 
দিয়েছে। বি আই এফ আরের দরজায় শ্রমিক নেতারা ঘোরাঘুরি করছেন। রাজা সরকারের কাছে 
আবেদন সেই মিলগুলি যদি খোলার ব্যবস্থা করেন তাহলে শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটে । সেজনা শ্রম 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী অঞ্জান চ্যাটাজী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। আমার মহকুমাতে আন্ত্রিক রোগ মহামারি আকার 
ধারণ করেছে। জুলাই মাসে ৪৩টি শিশু মারা গেছে, ৫ জন বয়স্ক লোক মারা গেছে এই এক মাসে। 
ওখানকার ডাক্তাররা এদের স্টুল এগজামিনেশান ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনে করিয়েছেন, তাতে 
দেখা যাচ্ছে আস্তিক, গ্যাসট্রো এনট্রাইটিজ রোগ নয়, একটা বিশেষ ধরণের কলেরার জীবাণু পাওয়া 
গেছে। আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি অবিলম্বে সেখানে একটা কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল 
পাঠান হোক। 


ডঃ নির্মল সিংহ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কংগ্রেস বি.জে.পি. যৌথ ভাবে রমানাথপুর গ্রাম ২৮ তারিখে যেমন আক্রমণ 
করেছিল, ৩রা আগস্ট আবার আক্রমণ করেছে। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদসোর বাড়ী 
আক্রমণ করে বি.জে.পি এবং এটা নিয়ে পরবর্তীকালে এঁ গ্রাম সভার সদস্য, আত্মীয় স্বজন এসে 
তার প্রতিবাদ করে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা । এটা নিয়ে ৫ মাইল দুরে উভয়ে পরিকল্লিত ভাবে 
আক্রমণ করে। আশ্চর্যোর বিষয় হল এই, থানায় এসে আক্রমণকারী, আক্রাস্ত উভয়েই রিপোর্ট 
করে এবং তাদের দুজনকেই গ্যারেষ্ট করে, দুজনের উপরই কেস দেয়। সাম্পদায়িক উস্কানি 
দিয়ে যারা দাঙ্গা বাড়াতে চায় তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কেন স্টেপ নিল না-এই বিষয়ে আমি 
স্বরাস্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

জ্বী কৃষচন্দ্র হালদার ঃ (অনুপস্থিত) 

শ্রী সমর হাজরা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় 
্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জামালপুর থানায় বেশ কিছু লোক আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এ এলাকার স্বাস্থ্যকেন্ত্রগুলিতে কোন ওষুধপত্র নেই। স্থানীয় জনসাধারণ খুবই অসুবিধা ভোগ 
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করছে। ওখানে অবিলম্ঘে ওযুধ সরবরাহ করার জনা স্বাস্থামন্ত্রার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। ওখানে সাপে 
কাটার ওযুধ'€ পাওয়া যাচ্ছে না। নবগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইভাদির বিল্ডিং হয়ে পড়ে আছে, এখনো চাল হঘনি! 
অবিলম্বে এইগুলি চাল্গু করা দরকার । 
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ডঃ অল্লীম কুমার দাশগুপ্ত ঃ 
মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, 

আপনার অনুমতি নিয়ে আই.এম. এফ খণ সংক্রাষ্ত বিষয়ে রাজা সরকারের সঙ্গে আলোচনার গুপর 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর যে বক্তব্য কোনে। কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পকে আশি নিগললিখি ং 
বিবৃতি পেশ করছি। 

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী টাকার অবমূল্যায়নের পর আমাকে ফোন করেন। এবং কয়েক মিনিটেন মতন 
ওঁর সাথে আমার একবারই কথা হয়। উনি আলোচনা করার কথা বলেন। আমাদের তরফ পেকে 
স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আপনারা আই.এম.এফ খণ টালার অবমূল্যায়ন 'এবং স্ংস্কি্ট বিষায়ে আল 
সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার আগে নয়, সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার পরে আলোচনার কথা বলছেন। ৬ ভবছায় 
আলোচনার সাধারণতঃ অর্থ থাকে না। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন্ডবা-একটি বিকল্প পলুণ প্র রণ 
পুত্তিকার আকারে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়। কেন্দ্রায় অর্থনন্ত্রী এই প্রেক্ষাপট জানেন। তাহ 
আমরা আলোচনা করতে পিছিয়ে গ্লেছিবলে যা বলা হয়েছে (এবংযা কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হায়োছে) 
তাঠিক নয়। 

আমর! মনে করি, দেশের সাধারণ মানুষের স্বাথে, রাজ্য সরকার যে বিকল্প পাথের প্রতাপ, 
স্বল্পমেয়াদদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ভরে, রেখেছেন তা সঠিক । আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় সরকাপ কিঃ 
বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন,কিস্ত এই বিকল্প প্রস্তাবকে যুক্তি সঙ্গতভাবে খণ্ডন করতে পারেননি । কেন্রু় 
সরকার যদি এই ব্যাপারে আলোচনা করতে চান এবং আই.এন.এফ খণের সমস্ত শর্তাবলা দোনান, 
যা আমরা প্রথম থেকেই দারী করে আসছি, তাহলে 'আলোচনা করতে আমরা প্রস্তুত 


পাস 
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জিরো আওয়ার 


জী নটবর বাগদী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবংস্পর্শকাতর বিষয়ে 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমি যে বিষয়টি নিয়ে বলব সেটা 
পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির উপরও কটাক্ষপাত করছে। কাগজে দেখেছেন যে অমর নাথ ঘোষ ঘাস 
কাটছেন __সেছবি বেরিয়েছে। স্যার, এই অমর নাথ ঘোষ রাজ্য কৃত্তির চ্যাম্পিয়ান।তিনি এফ.সি.আই- 
এর হয়ে প্রতিত্বন্ঘিতা করেছিলেন কিন্তু এফ.সি.আই. তাকে কোন চাকরি দিতে পারে নি। আমাদের 
দুর্ভাগ্য, কলকাতা কর্পোরেশনে তিনি একটা ইনটারভিউ দিয়েছিলেন কিন্তু জনৈক অফিসার নাকি ৫ 
হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। এটা তদন্ত করে দেখা দরকার । তার পরিবার পশুপালন করে জীবিকা 
নির্বাহ করছে। এসব হলে ছেলেমেয়েরা আর মাঠে আসবে না এবং আমাদের সংস্কৃতির ভারসামা নষ্ট 
হবে। এটা একটা সংবেদনশীল ব্যাপার, এখানে অর্থমন্ত্রী আছেন, তার কাছে অনুরোধ, অমরবাবুকে যে 
কোন পোষ্টে চাকরি দেওয়া হোক। তাকে চাকরি দিলে তার ফ্যামিলিকে বাঁচানো যাবে। আর এটা হলে 
আমাদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির মানও রক্ষা করা যাবে। 


আ অজয় দে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সাবজেইটা চেগ্ করছি। 
স্যার, কাগজে আমরা একটি অত্যন্ত মর্মীস্তিক এবং পৈশাচিক ঘটনার কথা পড়লাম। খড়গপুর 
আই.আই.টি'র একজন ছাত্র, বয়স ২৬ বছর, নাম সন্দিপ সিংহরায়, তার হোষ্টেলে ছাত্ররা এমনভাবে তার 
উপর পৈশাচিক অত্যাচার করেছে সারা রাত ধরে যে সে এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কবছে। ভাল ভাল 
ছাত্রছাত্রীর বাবা মা তাদের সন্তানদের সেখানে পড়তে পাঠায় কিন্তু কর্তৃপক্ষ দেখছি এ ব্যাপারে চরম 
গাফিলতি দেখাচ্ছেন। কাগজে দেখলাম ৪ দিন কেটে গেলেও কোন রকম ব্যবস্থা যারা করেছে তাদের 
বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি। এমন কি খোঁজ খবর পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।এ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ 
দাবী করছি। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির ফলে এই সমস্ত অমূল্য প্রাণ নষ্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার 
জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 


'জী ননী কর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটু আগে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় একটি 
বিবৃতি দিলেন শুনলাম। স্যার, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট টাকার অবমূল্যায়ণ, শিল্পনীতি যা করছেন তার ফল 
ইতিমধ্যেই ফলেত শুরু করেছে। স্যার, আপনার নির্বাচন কেন্দ্রে, আপনি জানেন, হিন্দুস্থান ভেজিটেবল 
অয়েল কর্পোরেশন বলে একটি কারখানা আছে। সেখানে সরষের তেল, রেপসিড, পামোলিন-এই সমস্ত 
তেল তৈরি হয় এবং সেটা রেশন দোকানের মাধামে বিক্রির ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন ওদের উত্পাদন 
ক্ষমতা ছিল ১ শো টন। শ্রমিকের সংখ্যা ২৭৬ জন। সেখানে জুন মাসে অর্ডার পাঠানো হয়েছে যে 
প্রডাকসান কমানো হোক । ইতিমধ্যেই সেখানে প্রডাকসান কমানো হয়েছে_-১০০টন থেকে প্রডাকসান 
নেমে হয়েছে ৩০ টন। তার সাথে সাথে ২৭৬ জন শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে ৭৬ জনকে তারা ছাঁটাই 
করেছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা। সেখানকার শ্রমিক -৮৫ে সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে ৪ 
বছরের জন্য ছাটাই হবে না, এদের কাজ থাকবে। কিন্তু এমন এক অর্থনীতি কেন্ত্রীয় সরকারের পক্ষ 
থেকে কার্যকরী হচ্ছে যার ফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু হয়েছে। স্যার, এটা শুধু আপনার নির্বাচনী কেন্দ্রই 
নয়, এটা সারা পশ্চিমবাংলার সমস্যা। একদিকে ভোজ্য তেল যা আমাদের দশকার তা দেবার ব্যবস্থা নেই 
অপর দিকে যেটুকু ব্যবস্থা ছিল তাও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করছি। আমার অনুরোধ, ব্যাপারটা রাজাসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে টেক আপ করুন। এটা স্যার, 
এ পক্ষ ও পক্ষের ব্যাপার নয়, এটা সকলেরই ব্যাপার । এইভাবে ভোজ্য তেল উৎপাদন যদি বন্ধ হয়ে 
যায় এবং তাকে কেন্দ্র করে যদি কারখানায় ছাঁটাই হয় তাহলে পরে আমাদের দেশের অবস্থা কি হবে? 
এটা আপনার দৃষ্টিতে আনবার জন্য আমি উল্লেখ করলাম। 

মিঃ স্পীকার £ পার্লামেন্টারী খ্যাফে়ার্স মিনিষ্টার, লেবার এান্ড ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টারকে এই 
ব্যাপারের উপরে একটা স্টেটমেন্ট দিতে বলবেন। 

শ্রী লক্ষণ শেঠ ঃমাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধামে এই 
হাউসে নিবেদন করছি। বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষা করছি যে ভারতবর্ষের একটা বাক্ক, ব্যাঙ্ক অব 
ক্রেডিট এ্যান্ড কমার্স ইন্টারন্যাশান্যালের ইগ্ডিয়ার একটা শাখা বিভিন্ন জালিয়াতির অভিযোগে 
অভিযুক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি ডলার বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি 
সংবাদ পন্ত্রের মাধ্যমে আমেরিকার 9917806 ও প্রন্ম এসেছে। আমাদের প্রয়াত রাজীব গান্ধীর প্রতি 
শ্রদ্ধা রেখে বলছি যে তার সহযোগী এবং কংগ্রেস দলের কোন কোন নেতা এই জালিয়াতির সঙ্গে 
যুক্ত। আজকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী লোকসভায় বিবৃতি দেবেন। বিবৃতি দেবেন ঠিকই, কিন্তু আমার গ্রন্থ 
হচ্ছে, হাউস থেকে সর্বসম্মতিক্রমে একটা তদস্ত কমিটি গঠন করা হোক? অন্ততঃ কংগ্রেস থেকে 
বারেবারে বিভিন্ন সময়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার কথা বলেন। কাজেই একটা বিচার বিভাগীয় 
তদস্ত কমিটি করে এটা খতিয়ে দেখা হোক। 


জী ভূপেন্দ্র নাথ শেঠ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে ১৯৮১ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত 
জনসংখ্যা গননার মাধ্যমে একটা রেকর্ড করা হয়েছিল। আবার এই বছর ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ডাইরেক্টোরেট অব সেনসাস-এর মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার সমস্ত জনগননার কাজ শেষ করার কথা বল। 
হয়েছিল। আমাদের বনগা মিউনিসিপ্যালিটিতে ১৯৮১ সালে ৭০ হাজার ৯১২ জন জনসংখ্যাস্থির করা হয়। 
এবছর সেই শহরে বাইরে থেকে, বাংলাদেশ থেকে বহু লোক এসেছে। কিন্ত আমরা দেখছি যে সেখানে কোন 
প্রকার হাউস টু হাউস ঘুরে কোন রকম সেনসাসের ব্যবস্থা করা হয়নি। 

শ্রী সাত্তিক রায় £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি খবরের কাগজে দেখেছি যে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী 
গ্রামে গ্রামে যাচ্ছেন বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা দেখাশুনার জন্য। আমি তাকে অনুরোধ করবো যে উনি যখন যাচ্ছেন 
তখন সেখানে গ্রামের জনপ্রতিনিধিরা সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। যেমন বণ্টন বাবস্থা করবেন তেমনি চুরি, 
দুর্নীতিও বন্ধ করতে হবে। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি।সরকারী কো-অপারেটিভের যে সমস্ত কোল্ডষ্টোরেজ 
আছে সেখানে যদি ১০ হাজার টাকা মাসে থাকে সেখানে প্রাইভেট সেক্টরে ১ হাজার টাকা দেয় । এই রকম 
ভাবে একটা প্রাইভেট সেক্টর বহু টাকার বিদ্যুৎ চুরি করে। যেখানে কোঅপারেটিভ থেকে ১০ হাজার টাকা 
দেয় সেখানে প্রাইভেট সেক্টর দেয় ১ হাজার টাকা। এই ভাবে বহু চুরি হচ্ছে। 

শ্রী কামাখ্যা চরণ ঘোষ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর-খড়গপুরের এই যে বাস, প্রথম বাস রাত্রি ৪ টার সময়ে ছাড়ে, 
এই বাস প্রায় বন্ধ হয়ে থাকে । এর ফলে হাজার হাজার নিত্য ট্রেন যাত্রী তারা সময় মত অফিসে আসতে 
পারেনা, লেট হয়ে যায়, এ্যাবসেন্ট হয়ে যায়। অবিলম্থে এটা বন্ধ করা দরকার সে জন্য আমি আপনার 
মাধ্যমে জানাচ্ছি এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। মেদিনীপুরের আর.টি.এ নাকে সরিযার তেল 
দিয়ে ঘুমাচ্ছে। 

মিঃ স্পীকার £ এখন বিরতি । আমরা আবার ৩.৪৫ মিনিটে মিলিত হব। 
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108, 48911] 16001091 1085 00068 : 
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1701016 7/1217010615 10189 16081] 01281 11 [09 300501১০০০1) 01 0) 

260) 3019, 1991, ] 10056 10610101160 0090 11) 50106 01 01 ০95 00105 
(0 18156 016 00116010101) 01 9১1501706 12565 (17016 ৬/111 06 ৪ £৪0 01 ২5. 
67 010165 ০০৬61) 076 00121 160617705 8100 0176 00181 6)0)০11010116 00111)9 
016 ০011611 1001018] 9621. ] 11855 8150 1100017790 0016 11101010015 (1191 
1015 90 ৮11] ০০ 1061 09 ৬:01 80010101781 16500106 10011152010). ]1) 
[1 00059 506601) ] 12 [01019099560 0116 [062১0165 ] 111610 009 
100011816 10 10661 0176 £81). 1 179৬০ 8150 81)1)0001)090 (8), 00100655101)$ 
11. 1650601 01 50176 1001115 01 [80110 00119. 1106 [01059108111 96915 0 
811010 7 (56617) (8390101 50810065 (0 616 6160 (0 006 [1070১85 
[0806 11) 10 00591 ১69০) 78101001211 01056 ৮/1)101) 16001160 011161)0- 
17061 01 18. 


00001017809 11875 1621) (8001) 11) 06 10165611 3111 00 11186 
[010৬1510115 11) 0176 98195 18). 19৬/5 00 6100/61 0176 ১0416 090০1111761)[ 
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(07 09091 0011001010108 01 006 00111)010181 [85:65 11160101800. 


1 1856 01801060 11) [09 73008560 ১99০1) 016 11169850165 ৯6 816 
01000951078 10 01001108806 101 20011101081 16500108 1)0111580101) 8110 (28 
001/095510175, 11017016 1৬161770615 ৬1111 8150 £61 1 1069 01 006 [7685195 
[01070095960 11) 016 73111 11) 016 90911761101 00)6005 280 168501)$ 81010617060 
(0 016 ড৬/95 361581 111781706 73111, 1991, 817690% ০0170018190. 1, 
116161016, 16911) 010) 00101761 01000180101) 0 086 5211). 


] ১০115৬6 1307+019 716710015৮1] 30001 0)6 176890155 010009৩৫ 
1] 016 3111 1) 0156 191501 1016165 01 0176 90206. 
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ড/10) 005656৬0105, 911, ] 001020710110 [09 10800101) 01 0116 2০০6]১- 

[811০6 ০01 0116 180056. 

ডাঃ জয়নাল আবেদিন $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার রাজেট ম্পিচে 
কিচু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, কোথায় কোথায় উনি ট্যাক্স একজেম্পশন করবেন, কোথায় কোথায় উনি 
ট্যাক্স কিছু বৃদ্ধি করবেন। আমি পরিষ্কার ভাবে দুটি জিনিস জানতে চাই তার কাছ থেকে, আপনি 
এগ্রিকালচারাল ইন্কাম' ট্যাক্স কিছু বাড়াতে চাইছেন। আপনার জিজ্ঞাসা যে ইনকাম ট্যাক্স 
একজেম্পশন আপ টু ২২ থাউজ্যান্ড কিন্তু ১৯৪৪ সালে এপ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স, তাতে 
ইনিশিয়্যাল একজেম্পশন ছিল ৩ থাউজ্যান্ড। পরবর্তীকালে এর লিমিট বাড়িয়ে ১০ থাউজ্যান্ড করা 
হয়, তাহলে যে গ্যাপটা পাওয়া যাচ্ছে ইনকামট্যাক্সে, সেটা হচ্ছে ২২ হাজার পর্যন্ত একজেম্পশন্‌ 
এপ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সে ১০ হাজার পর্যন্ত একজেম্পশন। আপনি আপার লিমিট বাড়াতে 
চেয়েছেন, এতে আমার কিছু বলার নেই। আপার লিমিট আপনি ৭৫,০০০ পর্যস্ত করতে চেয়েছেন, 
আগে ৬০,০০০ ছিল আউট অব এ ল্যাখ্‌। এটাতে আমাদের “কান আপত্তি নেই। কিন্তু একটা 
এ্যানোম্যালি হচ্ছে, এটা আমি আপনাকে জানাতে চাই। ইনকান্ট্যান্সের ক্ষেত্রে দেখুন একটা মানুষ, 
হি ইজ নট এনগেজড্‌ ইন এপ্রিকালচারাল ভোকেশন, তার বেলা ২২,০০০ টাকা পর্যন্ত একজেম্পশন 
দেবেন, আর যে এনগেজড ইন্‌ এপ্রিকালচরাল ভোকেশন তার বেলা ১০,০০০ টাকা পর্যস্ত 
একজেম্পশন্‌ দেবেন। এই গ্যানোম্যালি থাকবে কেন? তাহলে কি মনে করব এই সরকার, [1569 
216 10 (6০1 01 0199) 1101), (0116 216 70811017121176 11021 1101). [10615 
15 & 0150111011)90101) ০০৮৮/০০1) 01091) 1101) 0100 0176 10191 [0785595 2115890 
11) 281108100010. 

এটার জবাব আপনার কাছে আমি চাইছি। আর একটা জিনিসও আপনার কাছে জানতে চাইছি 
এপ্রিকালচারাল 'ইনকট্ট্যাক্স নিয়ে আজ পর্যন্ত চারিদিকে হৈ-হল্লা আছে, আমাদের এপ্রিকালচারাল 
সেক্টরে নাকি এখনো পর্যন্ত ট্যাক্স হয় নি, এরকম একটা বক্তব্য প্রায়ই শোনা যায়। আমরা 
এপ্রিকালচারে ইনভেষ্ট করছি, অথচ এগ্রিকালচার থেকে রিটার্ন আসছে না। তবে আপনি যে বাজেট 
স্পিচ রেখেছেন তার অন্তত ৭০ জায়গায় আপনি ভূমি সংস্কারের কথা বলেছেন। এবং আমাদের 
প্রোগ্রাম আপনি নিয়েছেন বলে আপনাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি ইউ হ্যাভ নট্‌ 'গ্যাবনডভ্ড ইট। 
: এটা আমাদের প্রোগ্রাম, ইট ইজ আওয়ার লেজিসলেসন, ইউ আর নারিসিং ইট আপ। আমাদের 
এতে আপত্ত নেই। কিন্তু এক সঙ্গে ভূমি সংস্কার এবং এটা কি করে হবে? একদিকে সিলিং কমে 
যাচ্ছে, আর একদিকে ইনকাম ট্যাক্সের ম্লাব নির্দিষ্ট করছেন। এর ফলে পরবর্তীকালে 9০৪ ০8110 
17)0056 [8580101) 001) 010১6 110 10856 106010 1901090. 010৬1 08১80101) 
11111. 

দুটো পরস্পর বিরোধী কথা থাকতে পারে না। আজকে গ্রাম বাংলা ছাড়াও র্যাপিভ্আর্বানাইজেশন 
হচ্ছে আদার দেন মহকুমাস গ্যাণ্ড ডিষটিস্ট্র টাউনস। পশ্চিমবঙ্গ কেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বোধ করি 
এই জিনিস চলছে। প্রত্যেক ডেভলপিং ইকনমির এটা একটা প্রবণতা। আর্বানাইজেশন এ্যাণ্ড 
ডেভলপমেন্টস প্রবণতা দেখা দেয়। আপনাকে একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কাল 
যে কথা আমি বলবার চেষ্টা করেছিলাম-__আপনি প্রাজ্ঞ মানুষ, জানেন নিশ্চয়ই, আপনার এক কালের 
গুরুদেব ভবতোষ দত্ত, তার ৮৫ সালের একটা বই-তে লিখেছেন, আমি তার সঙ্গে আরো পাঁচ 
বছর যোগ করেই বলছি, এবং তার থেকেও ১৩৬ বছর আগের আমেরিকান লেখক হেনরী জর্জের 
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' প্রোগ্রেস এ্যাণ্ড পোভারটি” বই-এর লেখা থেকে যদি উল্লেখ করা যাঁয় তাহলে দেখা যাবে যে তিনি, 
বলেছেন, “শিল্প এবং নগরায়ণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির দাম অভূতপূর্ব-ভাবে বেড়ে যায় এবং জমির 
মালিকদের হাতে অভূতপূর্ব আনআর্ণাড ইনকাম আসে। আর প্রগতির সঙ্গে দারিদ্র তঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত 
হয়ে পড়ে। হেনরী জর্জ বলেছিলেন, অন্যান্য কর তুলে দিয়ে শুধু জমির ওপর কর বসান হোক। 
তাহলে সরকারের হাতে টাকা আসবে এবং এই অসাম্য দূর হবে। আপনারা নিজেদের প্রগতিশীল 
বলেন এবং অনেক কথাই বলেন, কিন্তু এই লাইনটাকে আপনারা দেখছেন না। এই পয়েন্টটা 
আপনাদের নজরে আসছে না। এটা আমি কালকে বলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী 
এই পয়েন্টটায় গেলেনই না। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম তখন যে জমির দাম ৫০০০ টাকা ছিল, আজকে 
সে জমির দাম ৫ লক্ষ টাকা হয়েছে। সেম্‌ জমির আজকে এঁ দাম হয়েছে। আপনি রেজিস্ট্রেশন 
অফিসে খোঁজ করলেই দেখতে পাবেন কি রেটে আজকে ট্রানসফার হচ্ছে। অথচ এর ওপরে কোন 
ট্যাক্স হচ্ছে না। যাই হোক এঁ থিয়োরি খুব একটা পাত্তা পায় নি, কিন্তু পরবর্তীকালে ইংলগ্ডে 
“ফেবিয়েন সোসালিস্টস'-রা এই নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিছু কিছু লোক এঁ লাইন নিতে 
চেয়েছিল। আপনারাও নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবী করেন, তাহলে আপনারা এই লাইন কেন 
গ্রহণ করছেন না? আর্বানাইজেশনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যানটাসটিক ভাবে জমির দাম বাড়ছে এবং 
আনতআর্ণাড ইন্কাম বেড়ে চলেছে। আজকে সে সব মানুষরাই আপনাদের পেট্রোনাইজ করছে বলে 
ফর্‌ ইয়োর পারভিউ অব ট্যান্সেসন আপনারা ওদের গায়ে কোন ভাবেই হাত দিচ্ছেন না। আপনার 
কাছে আমার বক্তব্য, আপনি যে লাইনে ভাবছেন সেটা ভুল। অন্য দক দিয়ে যে এ্যানোম্যালির 
কথা৷ আমি বললাম সেগুলি আপনি দূর করতে পারেন। 


[3.55-4.05 ৮] 


২ নম্বর, আপনি এ্যমিউজমেন্ট ট্যাক্স প্রবর্তন করেছেন। আপনার কাছে নিবেদন, গত ৫ রছরে 
ধরে এই অর্থ দপ্তরের দায়িত্বে আছেন__-আমাকে কি বলে দিতে পারেন - ফুটবলের ক্ষেত্রে ১৫ 
টাকার মধ্যে কনসেশন দিয়েছেন - এই খাতে কত টাকা আয় হয়েছিল আদৌ যখন ট্যান্স হয়নি। 
, আমি জানি, ১৫ টাকার টিকিট বিক্রি হয় না। আপনার কাছে নিবেদন, আপনি গত ৫ বছরের হিসাব 
দেখুন, আপনার মন্ত্রীত্কালে - আমি খেলাধুলায় খুববেশী দক্ষ নই - আপনি বলুন, এই খাতে কত 
টাকা আয় করেছেন? আজকে আপনি যদি একজেম্পশন দেন তাহলে আপনার এক্সচেকারে কত 
টাকা লস হবেঃ আপনি যেটা দিয়েছেন আমি মনে করি সোনার পাথর বাটি - ইট ইজ হক্স বলে 
মনে করি, কোন প্রয়োজন ছিল না, ১৫ টাকা পর্যন্ত টিকিট হয়না, আই হ্যাভ নেভার সিন। কোনকালে 
দেখিনি ১৫ টাকার টিকিট। তারপর সেল্স ট্যাকসে কিছু পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। এর আগে 
আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম পাওয়ার অফ ম্যানেজমেন্ট দিন, আপনি বলেছিলেন দেড় টাকা মাসে 
কিম্বা বছরে-এর বেশী বাড়েনি। আপনার সঙ্গে আমি একমত নই। আজকে পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট 
ফর দি লাস্ট ১৪ ইয়ারস ইনষ্টল ক্যাপাসিটি বাড়াতে পেরেছেন কিন্তু য়্যাকচুয়াল জেনারেশন বাড়াতে 
পারেননি। নট ইভেন ৩০ পারসেন্ট আযাট টাইমস। এক-একদিনে এমন অবস্তা হচ্ছে যেন ত্রাহি- 
ত্রাহি অবস্থা। মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী এখানে নেই, তার জানা উচিৎ ছিল, আজকে সাধারণ গৃহস্থ পর্যস্ত 
বাধ্য হয় ইন দেয়ার চিলড্রেন, ইন দেয়ার ওয়ার্ডস ইনভার্টার রাখতে। একে তো কেরোসিনের 
আকাল। এটা আপনি বলবেন যেটা করতে চাচ্ছেন সেটা নয়, ইট রিফ্লেকটস দি এ্যটিচিউড। মানুষের 
দুঃখ-কষ্ট, মানুষের ইনকনভিনিয়েসর জন্য 10 %/191 6706100 00911109110 15 5/117)8- 
(10010. এই কথাটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি। শুধু তাই নয়, এরিয়া জেনারেটর এটাতে আমরা আপত্তি 
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করছি না। যারা পার্টোনাইজ করে বড় লোক তারা. জেনারেটর কিনে গ্যফর্ড করতে পারে, লেট 
দেম। কিন্তু সাধারম গৃহস্থের ক্ষেত্রে ট্যাক্স আনবেন? আর আপনি আর একটি কথা বলেছেন, সেল্স 
ট্যাকসের ক্ষেত্রে এযসিসটান্ট কমিশনার কিম্বা কমিশনার নিযুক্ত করবেন। এতে ফিনানসিয়াল 
ইমপ্লিকেশন হবে। এই সেলস ট্যাকসের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত ৬10) 900 099. 6101 ৮/৪ 
[19156 1; আপনি কিছুটা বাড়াতে পেরেছেন, কিন্তু যে এভাশন টেনডেনসি আছে এটা চেক করার 
কি ব্যবস্থা করেছেন? এই সম্পর্কে আমি জানতে চাইছি। এবং এই এবাশনকে' যদি চেক করতে 
হয় তাহলে ডায়রেকটোরেট কিম্বা এই জাতীয় এযশট্যাবলিশমেন্টের জন্য যে কমিশনার নিয়োগ 
করবেন তাতে ফিনানসিয়াল 'ইমপ্লিকেশন হবে। আপনি অবশ্য বলেছেন, ফিনানসিয়াল ইমগ্সিকেশন' 
নেগলিজের। একটা পোষ্ট করলেই হবে বলে আমি মনে করি না। কারণ পশ্চিমবাংলার যে ভৌগলিক 
আয়তন তারজন্য নর্থ-বেঙ্গলের ক্ষেত্রে ভাবতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, আপনি কতকগুলি 
জেলাকে ক্লাব করে দিয়েছেন। ইনক্যামট্যাকসের ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকার করেন, কিন্তু এগ্রিকালচার 
ইনকামট্যাকসের ব্যাপারটা যদি ক্লাবিং করে দেন তাহলে তো ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হবে। 
' পশ্চিমদিনাজপুরের লোককে মালদায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে থাকা খাওয়ার জন্য আর্থিক খরচ। 
হবে। বীরেনবাবু আপনাকে তৈলমর্দন করে সব মালদায় করে নিয়েছে। মানুষ এক জায়গা থেকে 
অন্য আর এক জায়গায় কি করে যাবে? এই ক্লাবিং কেন? সেখানে এমপ্লয়মেন্টের ক্ষোপ আছে? 
এযডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটির রিপোর্ট দিয়েছে। সেখানে যে সুপারিশ করা হয়েছে সেই সুপারিশের 
মধ্যে অনেকগুলি কার্ধকরী করতে দেখিনি। [17816 01০ 85 17817 95 91 1900111)61- 
081015. কিন্তু সেগুলি কার্যকরী করতে দেখতে পাচ্ছি না। কতকগুলি ডিপার্টমেন্টকে একসঙ্গে 
করতে বলেছিল। সেইদিকে আপনার দৃষ্টি দেখিনি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়, আপনি পণ্ডিত মানুষ, 
আর একটা! জিনিয আপনি আমাদের বুঝিয়ে দেবেন। আপনার যে ২৭ কোটি টাকার রেভিনিউ 
ডেফিসিট বাড়ল, ইউ হ্যাভ প্রোপসড ফর ৬৭ ক্রোরস, আপনার গুরু মহাশয়, দত্ত মহাশয়ের কাগজে. 
লেখা পড়লাম, আমাদের যে ৪০০ কোটি টাকা একস্ট্রী সেন্ট্রাল ট্যাক্স. হয়েছে, সেটা শেয়ারে, তাতে 
ওয়েষ্টবেঙ্গল শেয়ার হবে ৪০ কোটি টাকা। ৪০ ক্রোরস কাগজে পড়েছি, আপনি আরও ভাল বলতে 
পারবেন। বিশেষ করে এই ডেফিসিটের ৬৭ ক্রোরসের মধ্যে আমরা সেন্ট্রাল ডিভিসিব্র পুল থেকে 
যদি ৪০ ক্রোরস পেয়ে যাই তাহলে ২৭ ক্রোরসের কথা আসে না। যদি ৪০ ক্রোরস পেয়ে যাই 
ফ্রম ডিভিস্রি পুল তাহলে যে গুলি সেন্ট্রাল ট্যাক্স করছে সেই ৪০০ কোটি টাকা এখানে আসবে। 
আমাদের স্ট্রেট শেয়ার ৪০ কোর্টি ওখান থেকে আসবে, তার জন্য বিশেষ করে উদ্বিগ্ন হবার কথা 
নয়। আপনি জানেন, মানুষের মনে একটা রিএ্যাকসন হয়। যে কোন ফেজ ট্যাকসে মানুষের আপত্তি 
আছে। বড় লোকের উপর ট্যাক্স করতে নিষেধ করছি না। আপনার কতগুলি এ্যাটিচিউড লক্ষ্য করছি, 
ইউ আর ইন ফেবার অফ আর্বাণ রীচ। তাদের উপরে হাত দেবেন না। গতকাল লান্ড রেভিনিউ 
বাজেটে আমি বার বার বলবার চেষ্টা করেছি আর্বাণ ল্যান্ডের কথা, আর্বাণ রীচের কথা বলেছেন! 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আর্বাণকে বার বার বাঁচিয়ে যাচ্ছেন কেন? বার বার রীচের পক্ষে, সরকার 
তো ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, আর এ বীরেণ মৈত্রের মত ভল্েনটিয়ার বলছেন গরীবের সরকার । 
হোয়াটএভার ইউ আর ওয়ার্কিং ফর-ইউ আর ওয়ার্কিং ফর দি আর্বাণ রীচ। তাদের গায়ে হাত 
পড়ছে না, এই কথা আমরা স্পষ্ট করে জানাতে চাই। আরও নিবেদন করব ইউ আর প্যা্রোনাইজিং 
ফর দি আর্বাণ রীচ, যে কথা আপনাকে গোড়ীয় বলেছি, ইউ ফাইনড আউট ইওর ওয়েজ ফর 
দি রীচ গ্রান্ড দি স্পেশাল আর্বাণ রীচ ক্যান বি ট্যাকসড। ফেবিয়ান সোস্যালিষ্টরা এক সময়ে এ 
জিনিষটা নিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে এই জায়গায় যেখানে ফেবুলাসলি আর্বাণ বীচ বেড়ে গেছে এ সম্বন্ধে 
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বলছি যে, আপনার কিছু ভাবনা-চিন্তা আছে কিনা। এখানে বিভিন্ন রেজিস্ট্রেসন অফিসে ডকুমেন্ট 
নিয়ে আসেনা, কতখানি আর্বাণ শিলিং হচ্ছে, কতখানি রুরাল শিলিং হচ্ছে, এগ্রিকালচার, নন- 
এগ্রিকালচার কতধানি শিলিংয়ের মধ্যে হচ্ছে কোন উল্লেখই নেই। এ কথাটা কি বলবেন যে, টাক্স 
এত বেড়ে গেল কেন? এটা কি একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে যে, জমি বেনামী করা? বেনামী 
কথাটা অবশ্য আইনে নেই। কিন্তু একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে, হোয়াটএভার ইজ দি রিজন ফর 
ট্রাসফার, দেয়ার ইজ এ ব্রাউডিং ইন দি রেজিষ্ট্রেসস অফিস। একটা জিনিষ খুব সুদ্দর ভাবেই 
দেখা যাচ্ছে যেটা ৮/১০ বছর আগে দিয়েছিলাম, সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। যেহেতু আমরা 
বিরোধীপক্ষ এবং আপনারা আর্বাণের পক্ষে তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে, যে প্রশ্মগুলি 
আমি দেখেছিলাম আপনি তার একটা উত্তর দেবেন, এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে বলবেন। আমার শেষ 
কথা অর্ডিন্যাঙ্গ কেন করতে গেলেন? ইউ হ্যাভ প্রোপোসড ইওর ট্যাকসেসন ইন জুলাই, আপনি 
বাজেট প্রেজেনটেসন করেছেন, অর্ডিন্যাস কেন করতে গেলেন? একস্ট্রা কভার কতখানি আসবে? 
আই ওয়েলকাম দি প্রসেস। আপনারা সেন্ট্রালের বিরুদ্ধে এাডমিনিষ্ট্রেটিভ প্রাইস বাড়িয়েছে তাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, আপনি আজ আমাকে বলুন যে, অর্ডিন্যা্স কেন করতে গেলেন আপনি 
যেটা করেছেন ২১৩টা দিতে পারতাম, চলে গেলে টুয়েলভথ ডে অফ ফেব্রুয়ারী ইট উইল বি 
এফেস্টিভ এতে ফ্রম ১২ টু ৩১ মার্চ এটা কতখানি একস্ট্রী কভার দেবে এটা আপনি বলবনে। এত 
প্রস্তাব করেছেন, এর প্রয়োজন আছে কিনা তার সারবস্তা বলবেন। 
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কিংবা আশা আছে-_-উনি তো সুযোগ সন্ধানী মানুষ, প্রায়ই দল বদল করেন-_কোন দিন ওখানে 
ওঁরা নিয়ে যাবেন, কোন দিন মন্ত্রীর আসনে বসলে আমরা আশ্চর্য হবো না। আপনার ট্যাক্স 
প্রপোজালের বিরোধিতা করে এবং অর্ভিনেলের প্রতি প্রবল আপত্তি জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। থ্যাঙ্ক ইউ। 


শ্রী সূত্রত মুখার্জী £ স্যার, একটা মজার ব্যাপার এখানে আপনি একটা পেপার সারকুলেট করছেন 
অর্থমন্ত্রী পারলামেন্টে কি বলেছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে। আপনি হাউসে বলেছেন এটা নিয়ম যে 
লোকসভার কোন ব্যাপার নিয়ে হাউসে সাধারণত আলোচনা হয় না। লোকসভায় মন্ত্রী যদি কিছু 
বলেন সেই ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী তার ব্যবস্থা নিতে পারেন, উনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে পারেন কিন্তু 
এই ভাবে হাউসে বলতে পারেন না। 

মিঃ স্পীকার ঃ উনি বলতে বাধ্য হয়েছেন সুদীপ বন্দোপাধ্যায় এটা রেক্ত করেছিলেন বলে। 
[1015 10180061 15 181560 09 ৯1. ১010 13817000801). আপনি জানেন না 
আপনি বসুন। ৰ 

জী সুব্রত মুখাজী 8 170%/ 01015 1183 00716 11616 ? 11, 1015 ৪00 [060600111. 

11, ৩10681061 £ 0,100. 11015 15 1701 20 17160606100. 01715 15 এ 
7001105 10801011111 15 00001151760 11) 006 1065/5108191 1191 116 10901611195 
060) 01500556011) (116 19111817761) 11190 110%/ 00 /08 0190055 10 10016 
21101015158 [00110 17700061. 1 081) 06০ 015005590 17610, 


জী সুব্রত মুখার্জী $ স্যার, এখানে এটা আলোচনা কি. করে করা যেতে পারে? 
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মিঃ স্পীকার £ [1 ০) 0৩ 015009590. 

এই সব ছেড়ে দিন, এই সব পঙ্িশি ম্যাটার। অনেক ব্যাপার নিয়ে তো এখানে আলোচনা করা 
হয়। 

ভী সুরত যুখাজী £ আলোচনা তো করতে পারে না। 

817, 919981067" £ একশো বার পারে আপুনি রুলটা ভাল করে পড়ুন না। 101. /$1১9011), 
০) 816 2) 60011017060 [091118100118110), 02) 908 58015 [10 01 0115 
[0০10 21750 05 109৬5 ৪ 060806 1 5০0৪ 1100. 

9181 29119] 4১106৫8) 2 911, 1 2) 066019 0011560 11 )০0 2110৬ 17011 
) 1001 01106 001 0902916. 13110, 511) 021) ৬০ ৫1900055 1 18616 ৮/1010101 
0101021716৪ 100001) ? ৬121 1)95 06010 118001001760 11) (176 [01009011705 01 
78111810610 - 08) ৬০ 0150055 10 1616 ৬/111)000 28 500512101৬6 1100101) ? 

মিঃ স্পীকার $ রুলটা এনে আমাকে দেখান না। 

9101 2811881.1)৩018) £ রুলটা আমি এখন দেখাতে পারছি না কিন্তু 91], 2 106171)01 
11115 50581016 ০8000118155 গা) 00650101) %/10) 168810 10 1106 [0090960- 
17705 01 18111817861). 

111, 91069106171 101, 4১06৫110116 1085 001 181560 219 00651101। 9/10 
[65210 10 1156 1010099011)55 01 78111810111. |] (11110 900] 112৬6 1101 
00189801050 11)6 10165. 116256 1886 9০৪ 5681. 

9181 2817981 19600) 517 ]10009/0)6 10165. 

|, 91909106120. 4৯060110, 1815118 ৪ 00650101) 01 ৪1718061 01 
010০62011155 16191011)5 (0 78111907761) 0110 0150059170 (116 [001109 1180161 
11611010160 17] 72111917101] 216 [৮৩ 016161)1 (1)11105. ] গা। 5011, ] 
08171)0 8266 %/10]) 900 01) 01180. 219858 510 00৬11. 

জী শিবেন্্র নারায়ণ চৌধুরী $ মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে বিল উত্থাপন করা হয়েছে 
বিরোধি পক্ষের সদস্য জয়নাল আবেদিন সাহেব যে সব কথা বললেন তাতে মনে হলো কাজ নেই 
তো উকুন বাছ, আলোচনা করতে হবে তাই আলোচনা করলেন, এই হচ্ছে তার বক্তব্য। এই বিলে 
বলার কিছু নেই কিছু বলতে হবে তাই বল্লেন। এপ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স সম্পর্কে যা বলেছেন 
তাতে মনে হচ্ছে উনি বড় জমির মালিক, ওনার সব সময় আশংকা ওনার জমি থেকে যদি সরকার 
ট্যা্জ বেশী আদায় করে ফেলে তাহলে তো উনি কিছু করতে পারবেন না। এই বিলের বিষয় বস্তু 
হচ্ছে এই এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের ম্লাব দুটি বাড়ানো হয়েছে। আগে দুটি ছিল এখন চারটি 
করা হয়েছে। তার মধ্যে দুটি স্লাব বাদ গিয়েছে। দুটি স্লাবে যে ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে তা প্রধানত 
চা বাগানের উপর। ্‌ 

চা বাগানের থেকে এই ট্যাক্সটা আসবে। যেমন, ৫ লক্ষ টাকা থকে ১০ লক্ষ টাকার যেসব 
চা বাগান, তার বৃদ্ধির হার ফাইভ পারসেন্ট। তদুর্ঘে যেসব বাগান সেখানে এইট পারসেন্ট করা 
হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে, অর্থমন্ত্রী যেটা তার বিবৃতির মধ্যে উল্লেখ করেছেন_ চার কোটি টাকা 
অতিরিক্ত কর আদায় হবে। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেন্ট্রীয় সরকারের ঘাটতি বাজেটকে 
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অতিরিক্ত কর ধার্য করে পূরণ করার চেষ্টা যেটা করেছেন, সেই করের বোঝা ভারতবর্ষের সাধারণ 
মানুষের উপরে নানাভাবে পড়ছে। মানুষ তাতে ধূকছে। বিভিন্ন জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। এখানে 
আমাদের শর্থমন্ত্রী সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার বাজেট উপস্থাপিত করেন নি। সুতরাং মৌলিক একটা 
তফাৎ, দৃষ্টিতঙ্গীর মৌলিক তফাৎ একটা আছে। এখানে যে সমস্ত ক্ষেত্রে কর ধার্য; করা হয়েছে 
যেজন্য বিল এসেছে, তাতে সাধারম মানুষকে স্পর্শ করবে না। সাধারণ মানুষের উর্দে উঁচুতলার 
ধনী লোক যারা আছে তাদেরই ঘাড়ে এটা পড়বে। এই যে কেবল টিভি-র নেট ওয়ার্ক সিষ্টেম, 
তাতে ভিসিপি, তাতে ভিসিপি এবং ভিসিআর। এর যারা হোল্ডার, তাদের ট্যাক্স দিতে হবে__প্রাত্যেক 
সেটে অনধিক হাজার টাকা করে দিতে হবে প্রতি সপ্তাহে। আবার সেটাও হচ্ছে যারা কমার্শিয়াল 
পারপজে ব্যবহার করবে, যেমন, পথেঘাটে, ছোটছোট হলে এই যেসব আমরা দেখছি, তারা প্রচুর 
টাকা আমদানী করে। সেখান থেকে সরকার যদি কিছু নেয় তাহলে জয়নাল সাহেবের তাতে আপত্তি 
কেন? উনি কি এই ব্যবসা খুলেছেন? আপত্তি হওয়ার কোন কারণ তো নেই? এটা হচ্ছে সি. এম. 
ডি. এ. এলাকায়, হাজার টাকা প্রতি সপ্তাহে। আর সি. এম. ডি. এ. বহির্ভূত এলাকায়, গ্রামাঞ্চলে 
৭৫০ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। উনি রুর্যাল এবং আরবান এই দুটি ভাগ করে দেখিয়েছেন। 
রুর্যাল এবং আর্বানকে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। সেলস্‌ ট্যাক্স, এটা হচ্ছে ইনকামের বড় 
উৎস। সেখানে উনি নিজে স্বীকার করেছেন সেলস্‌ ট্যাক্স আমাদের পশ্চিমবঙ্গর সরকার বেশী আদায় 
করতে পারনে, এইু সুবিধা সরকার নিতে পারেন। সেলস্‌ ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে, অতিরিক্ত 
এ্যাট দি রেট অফ ফিফটিন পারসেন্ট আমরা করছি। যেমন, প্রফেশন্যাল ট্যাক্স পুরোটাই আগে 
পঞ্চায়েত, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, এরা সব আদায় করতো এবারে নতুন কথা হচ্ছে পূরসভা, 
পঞ্চায়েত এটা আদায় করবে না। সরকার নিজেই আদায় করবে।' কারণ এতে অসুবিধা হচ্ছিল। 
সেজন্য এটা বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থাটা করা হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে, আন- 
অথরাইজড রেজিস্টার্ড ক্লাব যেগুলো যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠে, কংগ্রেসী রাজনীতির আড্ডাখানা 
গড়ে তোলার জন্য_যেমন, টাকা কিছু দিল, তুমি একটা ক্লাব করো বা গ্যামিউজমেন্টের ব্যবস্থা 
করো-_সেখানে কি হয় তা আমরা জানি। তার ভেতরে কি আছে তা আমরা জানি। সেইসব ক্লাব, 
আন-অথরাইজড ক্লাবকে এই সেলস্‌ ট্যাক্সের আওতার মধ্যে আনা হচ্ছে। এতদিন তারা সেলস্‌ 
ট্যাক্সের বাইরে ছিল। সেলস্‌ ট্যাক্স ব্লাজ ৩, ৫ এবং ৬ এতে ছাড় দেওয়া হলো কিছু কিছু বিযয়ের 
উপরে। যেমন, খাদি এবং ভিলেজ ইন্ান্ত্রী কর্পোরেশনের অনুমোদিত যে সমস্ত খাদি সিন্ধ, সাধারণ 
মানুষ যাতে এগুলো সহজে কিনতে পারে এজন্য এর উপর থেকে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। পূর্ব 
পদ্ধতি যেটা ছিল, এ টাকা জমা দিত সেলস্‌ ট্যাক্স তারপর, অর্থাৎ জমা দেবার পর আবার 
রিইমবার্সমেন্ট করা হোত। 
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এই পদ্ধতিতে টাকা জম! দিলে রিইমবার্সমেন্ট কর ৬/৭/৮ মাস দেরী হয়ে যায়, গ্রাম 
বাংলার তাতীদের খুব অসুবিধা হয়। সেইজন্য সেই টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য সেলস 
ট্যাক্স পদ্ধতিতে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কর ছাড় দেওয়া হয়েছে সোলার থার্মাল ডিভাইসে, 
বল পেনে, ফাউণ্টেন পেনে, লটারী টিকিটে, কার্ডিয়াক পেস মেকার ইত্যাদি এই সমস্ত জিনিসের 
উপর কর ছাড় দেওয়া হয়েছে এটা সাধারণ মানুষের খুব দরকার। এই জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গীতে এই 
বিলের মধ্যে থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জীবনদায়ী ১৬টি ওধধ যেটা সাধারণ মানুষের 
সব সময়ে প্রয়োজন হয় তার উপর থেকে সম্পূর্ণভাবে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। এবং এই জীবনদায়ী 
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ওবধের' ক্ষেত্রে যেখানে মিশ্রণ করা হয় দুটিকে মিলে একটি বা ৫টিকে মিলে একটি করা হয় 
সেখানেও 'ছাড় দেওয়া হয়েছে। আর ছাড় দেওয়া হয়েছে ৪ শতাংশ থেকে ১ শতাংশয়, আগে 
যেখানে ৪ ভাগ ছিল এখন সেখানে ১ ভাগ করা হয়েছে এটা হচ্ছে ইলেম্ট্রিক অডিও ইকুপয়েন্টস 
যেটা এখানে আমাদের রাজ্যে তৈরী হয়, অর্থাৎ অন্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবাংলাকে সেই 
বাজারের কম্পিটিশানে দীড়াতে গেলে আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত ইলেকট্রনিক্স, অডিও ইকুপয়েণ্টস 
তৈরী হয় তার উপর ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৪ থেকে ১ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে 
এখানকার লোকেরা বাইরের বাজারগুলি ধরতে পারে। জয়নাল সাহেব গ্রামের ছেলে, আমরাও গ্রামে 
থাকতাম তখন তো ফুটবল চালু ছিল না গ্রামে সেই জান্বুবল দিয়ে মাঠের মধ্যে লাথালাথি হয়েছে, 
সুতরাং বল খেলার মধ্যে আনন্দ এবং দেখার মধ্যে যে আনন্দ আছে তাতে যদি ছাড় দেওয়া হয় 
ফুটবল ম্যাচের টিকিটের উপর এামুসমেন্ট ট্যাক্স সেটাতো খুব ভাল। তাই এটা সাধারণ মানুষের 
পক্ষে ভালই হল। আর একটা এ্যাডিশানাল সেল্স ট্যাক্স এটা বসবে না, কোথাও কোথাও সেটাতো 
বিলের মধ্যে দেওয়া আছে যেমন কেরসিন তেল, ডিজেল, জীবনদায়ী গুঁধধ, গম, ডাল, ভোজ্য 
' তেল। একমাত্র মোটর স্পিরিট বাদে, এইসব জায়গায় গ্যাডিশানাল সেল্স ট্যাক্স বসানো হবে না। 
এইগুলি সাধারণ মানুষ কনজিউম করেন, ব্যবহার করেন তাই এইগুলির উপর থেকে এ্যাডিশানাল 
সেল্স ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারটি খুবই ভাল। আমাদের কমন পিপিল যা 
ভোগ করে তার থেকে তাদেরকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। মোটর গাড়ী ভাড়া খাটানো যেমন 
অমনিবাস আর্টিকুলেটেড ট্রলার-র উপর এবং ব্যক্তিগত মালিকানার গাড়ি এবং কোম্পানী মালিকানার 
ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ ট্যাক্স করা হয়েছে। তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। উনি যদি গাড়ীর মালিক 
হন, স্বনামে বেনামে কেউ যদি গাড়ীর মাল্লিক হন আপত্তি করতে পারেন, তাছাড়া এখানে আপত্তির 
কোন প্রন্ম উঠে না। তাই বাজেট বক্তব্যের মধ্যে অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন প্যারাতে যেমন ৪৯ থেকে ৬০ 
এই কয়েকটি প্যারার মধ্যে অত্যন্ত পরিষ্কার ব্যাখ্যামূলক যে বক্তব্য রেখেছেন ট্যাক্সের বিষয়ে. সেই 
বিষয়ের উপর এই বিলটা উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং আমি এই বিল সমর্থন করে যাতে এই বিল 
এই হাউসে গৃহীত হয় তারজন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


জী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ফাইনাব্ বিল এনেছেন 
আমি তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। কারণ, রর মধ্যে অনেক ভাল কথা, অনেক ছাড় আছে 
এবং অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এই বিল এখানে আনা হয়েছে। ভারতবর্ষের কোন অর্থমন্ত্রী এইভাবে 
পর পর ঘাটতি শুন্য বাজেট উপস্থাপিত করতে পারেননি। জয়নাল আবেদিন সাহেব কিছু বলতে 
না পেরে শেষ পর্যন্ত খেলার টিকিট নিয়ে আরম্ভ করলেন। খেলার টিকিট ১৫ টাকা বড় কথা নয়, 
খেলার প্রশ্নে যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানাতে পারলেন না। কারণ, খেলা নিয়ে 
উনি কিছু বোঝেন না, লোকের কাছ থেকে চিকিৎসার নামে ট্যাক্স দোহন করাটাই গুধু জানেন। 
আমি এই বিল সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। কিন্তু ফাইনাল্স মিনিষ্টারের কাছে আমার কিছু অনুরোধ 
আছে। গ্রান্ড হোটেলে বসে ভি ডি ও দেখলে যে ট্যাক্স পল্লীগ্রামে ভি ডি ও দেখলে মেই একই 
ট্যা্জ করেছেন। এই ট্যাক্স করলে ট্যাক্স আদায় হবে না। আজকে দেখা যাচ্ছে গ্রাম বাংলায় যত 
ভিডি ও চলছে তার ট্যাক্স তত পাচ্ছে না, তারা থানার সঙ্গে ব্যবস্থা করে সব জায়গায় ভি ডি 
ও চালাচ্ছে, সরকার ট্যাক্স পাচ্ছে না কিছু কিছু বেকার ছেলে কাজ করছে, থানার দারোগা কিছু বলছে 
না। কাজেই এই ভি. ডি. ও ট্যাক্স শহর এবং গ্রামের জন্য পৃথক করা দরকার । দ্বিতীয় কথা হচ্ছে 
এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যা্স। জয়নাল আবেদিন সাহেবের মত যে সমস্ত বিস্তবান লোক আছে তারা 
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ভায়ের সঙ্গে জমি ভাগ করে এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স ফাকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছু 

কিছু বড়লোক আছে যারা ৫২ বিঘা জমির মালিক তাদের এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। 

তারা বর্গা জমির ফসল পাচ্ছে কিন্তু তাদের এপ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যা্স রয়েছে। নতুন নতুন ট্্যাক্টর 

নিয়ে চাষ করে যারা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে তারা এপগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় 

'আসেনি। যারা উৎপাদন করছে সেই উৎপাদনের উপর ট্যাক্স করা যায় কিনা সেটা দেখতে হবে। 
[4.25-74-35 7১০%.] 


হাটে ধান বিক্রী করার সময় ট্যাক্স করা যায় কিনা-_ হাজার হাজার মত ধান বিক্রী করছে, 
এপ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছে না। এইটি আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। এগ্রিকালচারাল 
ইনকাম ট্যাক্স আদায় করার ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা দরকার। আর একটি কথা আমি বলতে 
চাই। মাজরিনের উপর আমাদের অস্টুয় ট্যাক্স থেকে বেশি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। এটা চিন্তা করতে 
বলছি। মার্জারিন গরীবের খাদ্য, বড় লোকে মাখন খায়। ইংলন্ডে লোকেরা মাখন খায়, আমাদের 
এখানকার গরীব লোকেরা মাখন খায় না, মার্জারিন খায়। এতে হার্ট ভাল থাকে, ক্লরেটোরাল বাড়ে 
না। জোকায় একটি কারখানা আছে মার্জারিনের। তামিলনাড়ুতে অকট্টয় ট্যাক্স নেই। জোকা থেকে 
কলকাতায় ঢুকতে গেলে ৪ হাজার ৪০ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। এটা গরীবের খাদ্য। কলকাতা থেকে 
তামিলনাড়ুতে পাঠাতে গেলে কম দামে পাঠাতে হবে। তামিলনাড়ু, কেরলে ট্যাক্স নেই। অদ্রে ২% 
কর্নাটকে ২%, মহারাষ্ট্রে ২%, দিল্লীতে ৯৪ টাকা পায় টন, অর্থাৎ ২%। আমাদের এখানে ১ 
টনে ৪ হাজার ৪০ টাকা। এই মার্জারিনে আছে ডেজিটেবল্‌ অয়েল ফ্যাট ৮৪%, জল ১৪%, 
সল্ট গ্যান্ড আদার ২%। তাই মার্জারিনে ৮০ টাকার বেশি ট্যাক্স হওয়া উচিত নয়। এই এন্টি ট্যান্সটা 
বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি। এটাকে ক্ল্যাসিফাই করা হয়েছে লার্জ গ্যানিম্যাল অয়েল-এর 
সঙ্গে। বনস্পতির একটা বিরাট অংশ এতে আছে। অতএব এটাকে কমানো যেতে পারে। এই অর্ডারের 
ব্যাপারটা নিয়ে চিস্তা ভাবনা করতে অনুরোধ করছি। সর্বশেষে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে একটি 
বিষয় উল্লেখ করতে চাই। বিভিন্ন জেলায় জেলায় সেলস ট্যাক্সের যে অফিসগুলি হয়েছে, সেইগুলি 
একটা দুর্নীতির আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। ওখানে ভিজিলেব্স অফিসার নিয়োগ করা দরকার যাতে 
করে ছোট ব্যবসায়ীদের সেলস ট্যা্স অফিসে হয়রানি হতে না হয়। এই দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে, একে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শী নারায়ন মুখার্জী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফাইন্যান্স 
বিল, ১৯৯১ যেটা এখানে পেশ করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দু একটি কথা বলছি। 
স্যার, আপনি জানেন আমাদের দেশের কোন রাজ্য সরকারেরই প্রত্যক্ষ কর বসাবার খুব বেশি সুযোগ 
নেই। আমাদের রাজ্য সরকার এই প্রত্যক্ষ কর বসাতে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। 
আপনি জানেন ইন্টার ষ্টেট ট্রেডের ক্ষেত্রে ৪% এর বেশি গুডস এক্সপোর্টে ধরা যায় না। স্যার, 
আমি একটি কথা আপনার কাছে বলতে চাই। আমার যতদূর মনে আছে ১৯৮৭ সালে আমি এই 
সভায় ছিলাম এবং আপনি আমাদের মাননীয় সদস্য ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেবকে একজন প্রবীণ 
প্রার্জ সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে একটি স্মারক প্রদান করেছিলেন। আমরা তাতে খুব খুশী 
হয়েছিলাম। আপনি ঠিক কাজই করেছিলেন। কিন্তু সালে ১৯৯১ তার আচরণ দেখে হচ্ছে উনি 
সব থেকে নবীন। উনি স্কুলের ছাত্রের মত অতি চঞ্চল-_ 

মিঃ স্পীকার £ মিঃ মুখার্জি, ডাঃ জয়নাল আবেদিনের পুনর্জন্ম হয়েছে। এই জন্য উনি এখন 
কোলের শিশু। 
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জী নারায়ন মুখার্জী £$ সেইজন্য আমাদের রাজ্যসরকারের কর নির্ধারণের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবন্ধ। 
ডাঃ জয়নাল আবেদিন যা বললেন তাতে মনে হল যে শুধু আয়ের জন্যই করটা। স্যার, আমাদের . 
অর্থমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট ভাষন দিয়েছেন এবং যে ফাইনাল বিল এখানে পেশ করেছেন তা পড়ে 
'আমাদের মনে হয়েছে শুধুমাত্র সম্পদ সংগ্রহই বড় কথা নয়, কর সংগ্রহ করার জন্য একটা নীতি 
আছে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, উত্পাদন বৃদ্ধি এবং তার সাথে সাথে রাজ্যের সম্পদ যাতে বৃদ্ধি পায় 
এবং বিস্তবানদের কাছ থেকে বিস্তহীনদের কাছে যাতে অর্থ যায়__সবলের হাত থেকে দুর্বলের 
হাতে__এটাই হচ্ছে আমাদের কর নীতি নির্ধারণের নীতি। শুধু আয় ব্যয়ের ভারসাম্য বা ঘাটতিশূন্য 
বাজেট তৈরি করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য সুষ্ঠু করনীতি। আপনারা দেখেছেন, 
এ্যামিউসমেন্ট ট্যাক্স গ্যাক্ট, ১৯২২ যেটা ছিল তাতে মন্ত্রী মহাশয় যা করেছেন সেটা হল যত দামের 
টিকিটের মূল্যই হোক না ফুটবল ম্যাচে (সেটাতে তিনি ছাড় দিয়েছেন। সেলস ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও তিনি 
অনেক কিছু করেছেন। সেখানে তিনি দেখেছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষরা যা ক্ষতিগ্রস্ত না 
হ'ন। আমরা জানি যে ট্যাক্স বসাতেই হবে, আয় বাড়াতেই হবে কিন্তু তা সত্বেও তিনি সাধারণ 
ক্রেতাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। খাদি শিল্প উৎপাদন করে যেসব কারিগর এবং তা খরিদ করে 
যেসব সাধারণ ক্রেতা তাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি খাদি সিষ্কের উপর থেকে বিক্রয় 
কর রেহাই দিয়েছেন। তা ছাড়া 5019 (11217791 09৬106, 0811 [90110 7001, [0806 
[00161 1001919 (10101. এই সবের উপর থেকে বিক্রয় কর তুলে দেবার তিনি প্রস্তাব 
রেখেছেন। অপর দিকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রস্তাব তিনি রেখেছেন সেগুলি যদি আমরা লক্ষ্য 
করি তাহলে দেখবো অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল লোকেরা যেগুলি ব্যবহার করেন তার উপর ট্যাক্স বসানো 
হয়েছে। রেফ্রিজারেটার, লিফৃট, টেলিফোনের সরঞ্জাম ইত্যাদির উপর বিক্রয় কর ১৫ পারসেন্ট 
করেছেন। আগে হয়ত ছিল ১১ পারসেন্ট। তারপর ইনভাটার, জেনারেটার, এখান থেকে তিনি 
বিক্রয়কর খানিকটা বাড়াতে চেয়েছেন---১১ শতাংশ করেছেন, আগে ছিল ৮ শতাংশ। তারপর 
এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স যেটা নিয়ে জয়নাল সাহেব বললেন সেখানেও সামান্য পরিবর্তন 
করেছেন। এই ট্যাক্স সাধারণ মানুষের জন্য নয়, যারা সমর্থ তারা এটা দিতেন। এখানে যেটা করেছেন, 
সেটা হচ্ছে, অনধিক এক লক্ষ টাকা আয়ে ৬৫ শতাংশ, অনধিক ৫ লক্ষ টাকা আয়ে ৭৫ শতাং 
শ, অনধিক ১০ লক্ষ টাকা আয়ে ৮০ শতাংশ এবং ১০ লক্ষ টাকার বেশী হলে ৮৩ শতাংশ। তারপর 
বৃত্তিকর যেটা পশ্চিমবঙ্গ বৃত্তিকর আইন '৭৯, তার আওতায় রাখা হয়েছে। 
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তার আওতায় রাখা হয়েছে, বাড়তি কিছু নেই। কিছু কিছু বিজনেজ অর্গানাইজেশান আছে 
যেমন-_বিউটি পার্লার, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হেয়ার ড্রেসিং হেল্থ রিসর্ট, নাচ-গান হয় রেস্তোরা, এই 
সব বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ১৯৮৯ সালের বে বিক্রয় কর আইন তাতে অর্তভূক্ত করা হয়েছে, এটা 
বিশাল কোন ব্যাপার নয়। আবার দেখা যাচ্ছে যে সেলস ট্যাক্সের যে প্রস্তাব মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
রেখেছেন তাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে বাদ দিয়েছেন লাধারণ মানুষকে অব্যাহতি দেবার জন্য। 
এই যে ১৫ পারসেন্ট অতিরিক্ত বিক্রয় করের প্রস্তাব রেখেছেন তাতে সাধারণ মানুষকে অব্যাহতি 
দেবার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন-_-খাদ্যশষ্য, ভোজ্যতেল, চা, দেশলাই, কেরোসিন, ডিজেল 
সফ্ট কোক, উবধপত্র ইত্যাদিকে বাইরে রেখেছেন। সেজন্য যে কথা বলছিলাম যে কর বসাতেও 
হবে, আবার কর দিতেও হবে। কিন্তু কোথায় বসাতে হবে? যারা একটু গরীব মানুষ, বিস্তহীন মানুষ 
তাদের রেহাই দিয়ে যারা স্বাচ্ছন্দের মধ্যে দিনকাটান তাদের উপরে যাতে করটা বসানো যায় সেই 
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চেষ্টা করেছেন। এই ফিনাঙ্স বিলের যে বক্তব্য, বাজেটে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে এর প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রেখে এই করের প্রস্তাব করেছেন। কাজেই এই ফিনা্স বিলকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 

ডঃ অঙীম কুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই ফিনাল বিল ১৯৯১, এর বিতর্কে 
অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমি প্রথমে বিরোধী দলের সদস্য ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেবের 
বক্তব্যগুলি মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছি এবং আমি যতটা সম্ভব সেগুলির আগে উত্তর দিচ্ছি 

ং তারপরে মূল বক্তব্যে আসছি। জয়নাল সাহেব যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বলেছেন তাতে প্রচ্ছন্ন সমর্থন 
চলে এসেছে সামগ্রিক ভাবে এবং সেটা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করছি। আপনি এপ্রিকালচারাল 
ইনকাম ট্যাক্স-এর ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও প্রশ্নটা ছিল কৃষিভিত্তিক, সাধারণ নয়। 
আমার বাজেট প্রস্তাবে ছিল চা বাগীচার উপরে কৃষিকর। তবুও আপনি বলেছেন যেখানে ব্যক্তিগত 
কৃষি আয়ের উপরে. একজেমশানের লিমিট আছে ১০ হাজার টাকা, যেহেতু ইনকাম ট্যাক্সের লিমিট 
তার থেকে বেশী দুই গুণের মত-_তাহলে কি এখানে শহরের মানুষের উপর একটু বেশী 
একজেমশান-এর প্রবণতা আসছে না? আমি মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে মাননীয় জয়নাল সাহেবকে 
একথা বলতে চাই যে আপনার বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধীতা আছে। আপনি বললেন, কৃষিতে যে 
এত আয় হচ্ছে সেখানে কি ভাবে কর তাদের সম্বন্ধে করবেন বাজারে আসার আগে? আপনি এক 
দিকে বলছেন যে কৃষিতে আয় করা উচিত, আর এক দিকে বূলছেন যে একজেমশানটা এ ক্ষেত্রে 
১০ হাজার টাকা হবে কেন অর্থাৎ ১০ হাজার থেকে বাড়ান হোক। এখ'নে কিন্তু স্ববিরোধিতা আছে। 
জয়নাল সাহেব, আমার বক্তব্য ছিল চা বাগীচার উপরে আয় কর, সেখানে কিন্তু একজেমশান নেই। 
এর সঙ্গে কিন্তু তুলনীয় কর্পোরেট ইনকাম ট্যান্স* সেখানে কোন একজেমশান নেই। কাজেই আমি 
যে প্রস্তাব রেখেছি সেখানে কোন অসঙ্গতি নেই। আর আপনি যেখানে মুল দৃষ্টিভঙ্গী আনতে 
চেয়েছেন, আমি তার উপরে একটা বক্তব্য রাখতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে, শহরাঞ্চলে শুধু তো বিভিন্ন 
জেলাতে শহর আত্ম প্রকাশ করেছে, এটাতো ঘটনা । ধরুন-_আপনার জেলার কথাই বলি, মালদা 
জেলা থেকে আপনার জেলায় যদি প্রবেশ করি, যদি রায়গঞ্জে আপনার এলাকায় যাই, গাজল 
পয়েন্ট থেকে শুরু করে ইটাহার যাবার আগে অনেক গঞ্জ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে 
জনসংখ্যা যথেষ্ট হয়েছে। যদি বালুরঘাটের দিকে যাই তাহলে আমার মনে হয় বনিয়াদপুর ইত্যাদি 
জায়গায় জনসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং আপনি আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন কলকাতা ইত্যাদি 
এলাকাতে এই যে জমির কেনা বেচা হচ্ছে, এখানে তো অনেক টাকা হতে পারে। রেজিষ্ট্রেশন 
অফিসের কথা উল্লেখ করেছেন, দেখুন, আপনি প্রকারাস্তরে আমরা যেটা করেছি, সেটাকে কী রকম 
সমর্থন করে ফেলেছেন। কারণ আগের ঠিক বাজেট সেশনে, মাননীয় বিধায়কদের মনে থাকবে, 
মাননীয় সুব্রত মুখাজীর মনে থাকবে, একটা মুল পরিবর্তন আমরা করি। ইগিয়ান স্ট্যাম্প গ্যাক্ট খুব 
পুরাণ গ্যাক্ট, উনিবিংশ শতাব্দীর গ্যাক্ট। এই এ্যাক্টটা কিন্তু আমরা এখান থেকে, রাজা বিধানসভার 
অনুমোদন নিয়ে কেন্দ্র থেকে সম্মতি এনেছি। কোন্টা এনেছি? আপনি যেখানটায় আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছেন, সেটা ঠিক হেনরি জর্জের যে উদাহরণ আপনি দিয়েছেন, সেটা জমির দাম যে 
রকম বাড়ছে, আপনি মুলতঃ ক্যাপিট্যাল গেন্সটা ট্যাকৃত করতে বলছেন। 'আমি ক্যাপিট্যাল গেল্সটা 
ট্যাক্স করার ব্যবস্থা করেছি প্রথম। আমাদের রাজ্যে এটা ছিল না। স্ট্যাম্প ডিউটির কোন্টা পরিবর্তন 
করেছি, দুটো মুল জায়গায় স্ট্যাম্প ডিউটির' ভ্যালুয়েশনে এতদিন মার্কেট ভ্যালুর কনসেপ্টটা ছিল 
না, আমি সেটা পরিবর্তন করে মার্কেট ভ্যাল্ল্যুর উপর করেছি। আর কী দিয়ে ফাকি হচ্ছিল? ফাঁকি 
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হচ্ছিল কতকগুলো ইনফর্মাল এপ্রিমেন্ট, যার কোন রেজিস্টার্ড ডিউই হচ্ছিল না। ষ্ট্যাম্প ডিউটির 
যে সংশোধন আমরা করেছি তাতে দুটো মূল পরিবর্তন হচ্ছে। একটা যখন কোন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, 
সেটা যে কোন ইনফর্মাল এক্সচেঞ& হোক, এর আওতায় আসছে এবং সেখানে মার্কেট ভ্যালুয়েশনটা 
হচ্ছে গ্রহণযোগ্য ভ্যাল্যু। জানেন, এর জন্য আমরা মনে করছি ইমগ্লিমেন্ট করার জন্য নগর উন্নয়ন 
দপ্তর এবং অর্থ দপ্তর মিলে আমরা একটা সেল করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং এর মাধ্যমে আমার নিজের 
ধারণা আমরা লাগু করছি এই বছর থেকে। এর ফলে বেশ অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকার মত আসতে 
পারে। যেটা আমরা অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের প্রস্তাবে রাখিনি। যেহেতু আগের বাজেটে ছিল, তাই 
এটা বুয়েলি হিসাবে সেই প্রস্তাব এসে গেছে, দেখবেন বুয়েলির রেটটা বাড়ানোর সেই একটা মূল 
কারণ। আপনি এটা আমাদের সমর্থন করেছেন, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফুটবল ম্যাচের 
ক্ষেত্রে এটা ঠিক, আমি আগের দিনও বলেছি, এটা কিন্ত জেসচার। আপনি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন, 
কখনও কী হয়? আমার মাথায়ও ছিল ১৫ টাকার উপরে যে সাধারণ ফুটবল খেলা হয়না, সুব্রত 
. বাবু খেলাধুলায় ইন্টারেস্টেড আছেন, আমিও সময় পেলে এখনও একটু আংটু খেলি, এটা হয় 
না, আমরা জানি। কিন্তু প্রদর্শনী ম্যাচ যেগুলো হয়, ধরুন বছরে একটা হলো, ধরুন দু বছরে একটা 
হলো, তবু জেসচারটা দুটো জায়গায়। একটা হয়রানির হাত থেকে বাঁচার জন্য, যদি ট্যাক্স নাও 
দিতে হয়, জানবে এপ্রিকালচারাল ইনকাম ট্টযাক্সের একটা ছাপ মারতে গিয়ে একটা হয়রানি থাকে। 
তার থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে যেটুকু দৃষ্টিভঙ্গী দেখাচ্ছি, এর বেশী কিছু নয়, 
কিন্তু বেশী কিছু দাবীও করছি না। আপনি ইনভার্টারের ক্ষেত্রে বলেছেন ১১ পার্সেনন্ট কেন করা 
হয়েছে। আমরা আশেপাশের রাজ্যে দেখেছি এই ধরনেরই আছে, উড়িষ্যার বোধ হয় এর থেকে 
একটু বেশী আছে। কিন্তু তা নয়। এখানে আমরা সোজাসুজি বলছি, আমরা বিদ্যুতের যে সমস্যা' 
তার সমাধান, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বন্টন এবং পরিবহনের মাধ্যমেই চাইছি, সাধারণ মানুষকে ইনভার্টার 
কিনতে বাধা করে নয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা আমরা রেখেছি। এর বেশী নয়। আপনি স্পেশাল 
কমিশনারের পোস্টের সম্পর্কে যে প্রশ্ন রেখেছেন__আপনি বলেছেন অর্থ বরাদ্দ কী, যেহেতু এটা 
মানি বিল, সেই জন্য এটা বলতে হয়েছে, এই কারণে, আপনি অবগত আছেন যে তৃতীয় বেতন 
কমিশনের পরে ্টেট সার্ভিসের সাধারণভাবে ২১ নং স্কেল যে রকম বি. সি. এস. অফিসারদের 
দেওয়া হয়, অন্যান্য স্টেট সার্ভিসকেও দেওয়া হয়। তাই সেল্সট্যান্সের ২১ নং স্কেলে তৈরী করতে 
হয়। পোস্টটা তাই স্পেশাল কমিশনার এর হয়। যেহেতু সেল্স ট্যাক্সের প্রতিটি পদ সাধারণ ভাবে 
এরা আইন থেকে সৃষ্ট হয়, তাই আইনের মধ্যে আমাকে আনতে হয়েছে। এর মধ্যে সত্যিই অর্থ 
বেশী নেই। তার কারণ যে সিনিয়ারিটিতে তারা আসেন, তারা নর্মাল ক্কেলে যেখানে চলে গেছে, 
তারপর খুব বেশী এর জন্য অর্থ বরাদ্দ লাগে না। কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন-_এটা সেন্ট্রাল 
হেডকোয়ার্টারে লোকেটেড, অলমোস্ট ইন সি টু হয়, এসটারিশমেন্ট লাগে না। কিন্তু আপনি বলতে 
গিয়ে অন্য যে কথাগুলো বলেছেন সেটা আমি আপনাকে উত্তর দিচ্ছি। সেলস ট্যাক্সের, এটা ঠিক, 
ধরুন ১৯৮৭-৮৮ সালে আমাদের যা বিক্রয় কর থেকে আমরা পেতাম, কী তার আগের বছরট। 
যদি নেন, সেটা ৭০০ কোটি টাকার কম ছিল ১৯৮৬-৮৭ সালে। আমরা এখন বিক্রয় বানিজ্যিক 
কর এক সঙ্গে একটাকে নিলে ঠিক ছ্বিগুণের একটু বেশী ১৪০০ কোটি টাকা নিয়ে গেছে। 

' [4.4হ-455 ৮৯1৭ 

আমরা এখন বিক্রয় ও বানিজ্য করকে এক সঙ্গে নিয়ে ঠিক দু'গুণ ১৪০০ কোটি টাকায় নিয়ে 
গেছি। সাধারণভাবে লক্ষ্য মাত্রার ৯০ শতাংশ রাজ্য অর্জন করছে। আমি আপনার মাধ্যমে 
বিধানসভাকে জানাচ্ছি যে, এর মধ্যে আমাদের কোন আত্ম-সত্তপ্টি নেই। আমরা মনিটরিংটা ডিষ্টি্ 
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লেডেল পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইছি। সাধারণ ব্যবসায়ীরা, ছোট ব্যবসায়ীরা নিয়ম মেনে চলতে চাইছেন। 
যারা ফাকি দিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও করা পদক্ষেপ নেব। এত দিন পর্যন্ত সেলস ট্যাক্স ডাইরেকটরে- 
এর ফ্যাংসনিংটা ছিল ডেস্ক ওরিয়েন্টেড। আমরা এখন ডেস্ক থেকে ফিল্ডে সেই ফ্যাংসনিংটাকে 
নিয়ে যেতে চাইছি। মাননীয় সদস্য জয়নাল সাহেব বাজেট আলোচনার সময় একটা প্রস্তাব 
রেখেছিলেন, আমি সময়াভাবে তখন উত্তর দিতে পারি নি। এখন আমি তাকে জানাচ্ছি যে, আমরা 
উৎসাহ ভাতার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বেশী কালেকসনের একটা অংশ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ছাড়া 
জেলা স্তরে যখন মিটিং গুলি হবে তখন জেলার নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন তাদের সঙ্গে মত 
আদান-প্রদান করব কর ইত্যাদির ব্যাপার। এটা আমরা ঠিক করেছি। উনি আর একটা প্রশ্ম তুলেছেন 
যে, অর্ডিন্যা্স করা হ'ল কেন? একটু পরিষ্কার বললা উচিত, যদিও সে অর্ভিন্যাস যখন ইনট্রোডিউস 
করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল, তবুও আর একবার বলি, এর সঙ্গে নতুন কোন কর আদায়ের 
বিষয় যুক্ত নেই। মূলত; এটা প্রোসিডুরাল ব্যাপার। এটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে যে, ব্যবসার 
ক্ষেত্রে আমরা মাসিক রিটার্ন পদ্ধতি চালু করেছিলাম। তারপরে কিছু অসুবিধা হয়, ফলে সেই মাসিক 
রিটার্ণ থেকে আমরা কোয়াটারলি রিটার্ণে ফিরে আসি। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ১২ই ফেব্রুয়ারী 
থেকে অর্ডিন্যান্স লাগ করি। আর একটা রিলিফ দেওয়া হয়। সেটা হচ্ছে প্রফেসনাল ট্যাক্স জমা 
দেওয়ার দিন আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এটাও আইন অনুযায়ী করতে হয়। বিল এনে পাশ 
করতে সময় লাগত, অর্ডিন্যাল্স না করলে কোন লিগ্যাল প্রোটেকশন থাকত না এই পিরিয়ডে। 
এবিষয়ে আগামী ১০ দিনের মধ্যেই বিল আনছি। এটা এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। আর একটা প্রশ্ন 
রেখেছেন, উনি বলেছেন, আমাদের মাননীয় অধ্যাপক ভবতোষ দত্তকে বিষ্লেষণ করে বলেছেন, 
সেন্ট্রাল ট্যাক্স এবারে বাড়বে তার থেকে অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা রাজ্যে আসবে। হ্যা, যদি ওঁরা 
কথা রাখেন তাহলে ৪০ কোটি যেমন আসবে, তেমন আবার অনেক কিছুই চলে যেতে পারে, সেই 
জন্যই ন্যুনতম পদক্ষেপ আমাদের নিতে হচ্ছে। এই প্রস্তাব গুলি কোন বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এগুলি 
আমাদের বাজেটের সঙ্গে যুক্ত। আমি আমার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে বলেছি, আজকের বিতর্কে অতটা 
বলা উচিত হবে না। তবুও আমি নম্রতার সঙ্গে বলি যে, আমরা একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলছি। 
যেহেতু আমরা মনে করছি সারা দেশের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তাতে সেখানে স্বনির্ভরতার 
ওপর আঘাত আসতে পারে এবং আমরা মনে করছি এ ছাড়াও কর্ম সংস্থানের ওপর আঘাত আসতে 
পারে। সেখানে দাঁড়িয়ে রাজ্য স্তরে যেটা করা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী রেখে এই স্বনির্ভরতা এবং কর্ম- 
সংস্থান এই দুটো উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই আমরা বাজেট রচনা করেছি। বিরোধীরা মাঝে মাঝে 
বলেছেন যে, ঘাটতি শৃণ্য বাজেট করেছেন, কিন্তু উন্নয়নহীন বাজেট। আমাদের বাজেটে, গোটা 
বাজেটেই উন্নয়নের কথা আছে। বাজেট প্লোপজাল-এ এবং প্লান বাজেটে এসব পরিষ্কার বলা আছে। 
বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যে দাঁড়িয়েও ১৩২৮ কোটি টাকা থেকে ১৪৮৬ কোটি টাকায় আমরা উন্নতি 
করতে পেরেছি। তবুও আমি এ সব কথার মধ্যে না গিয়ে মাননীয় সদস্যাকে একটু তুলনা করতে 
বলছি ১৯৭৬-৭৭ সালের সঙ্গে যখন মাননীয় সদস্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। 

আপনার সমস্ত অর্ডারের, নোটিং খুঁটিয়ে পড়েছি। ১৯৭৬-৭৭ সালে আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী 
দেখতে পাছি তখন আপনাদের পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২২৮ কোটি টাকা। আর এখন তার, সঙ্গে 
যদি তুলনা করতে চাই তাহলে আমাকে মূল্য মান দিয়ে গুণ করতে হবে। এই মূল্যমানকে মূল্য 
নেব-_পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে ইকনমিক রিভিউতে যে প্রাইস ইনডেক্স আছে কত গুণ বেড়েছে? 
তিনগুণের একটু কম। আমি ইনডেক্স ধরে বলছি-_-আপনাদের পক্ষে একটু বলি--২২৮ কোটি 
টাকাকে ৩ দিয়ে গুণ করলে ৬৮৪ কোটি টাকা আসে। আমরা সেখানে ১৪৮৬ কোটি টাকা রেখেছি, 
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তারমানে তার দ্বিগুণেরও বেশী পরিকল্পনা বাজেট। এইভাবে প্রাইস হলে ডিফ্লেট করে দিলাম 
মূল্যমান বৃদ্ধির ব্যাপারে এগিয়ে বলেছি। আপনারা বাজেটকে উন্নয়নমুখী বলতে যা বোঝেন তার 
দ্বিগুণ উন্নয়নমূলক। কিন্তু আপনারা খরচ করতে পারবেন--এটা আপনাদের জিজ্ঞাসা। আমি বলছি, 
১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮-৮৯, আগের বছর নিয়ে আমি কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের তথ্য উল্লেখ করে 
বলছি, বাজেট ঝঠীদ্দ থেকে ১০০ ভাগের বেশী খরচ করেছি। এই তথ্যের মধ্যে আর বেসী যাওয়া 
উচিৎ হবে না। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বলেছেন যেহেতু জয়নাল সাহেব কৃষিটা ভাল বোঝেন তাই বলছি, 
১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল এবং ১৯৭৯ থেকে ১৯৮০ সারা দেশে কৃষিতে বার্ষিক উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে, ফা বার্ষিক গড় ছিল য়্যানুয়াল রেট অফ গ্রোথ অফ ফুডগ্রেন প্রডাকশন, মানে ন্যাশনাল 
লেভেলে পশ্চিমবাংলা কেন ব্যর্থ ছিল? তাও সেই হার ছিল ১.৭ শতাংশ, দেশের গড় হারের চেয়ে 
অনেক নিচে। আর ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ 'সাল দেশের হার ২.৫ থেকে ২.৪ শতাংশ কমে 
আসে। আমি উৎসটা বলছি, সেন্টার ফর মনিটরিং ইগ্ডিয়ান ইকনমি, সর্বভারতীয় তথোর হিসাবে 
যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে দেশের হার কমে যাচ্ছে, আর রাজ্যের বার্ষিক অগ্রগতির হার ১.৭ 
শতাংশ। কিন্তু এখন বার্ষিক অগ্রগতির হার ৩.০ শতাংশ লাফিয়ে উঠেছে। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে 
একটি কথা বলেছেন। ভূমি সংস্কার আইন আপনারা করেছেন কিন্তু রীপায়ন আপনারা করেননি। 
এটা শ্রেণী স্বার্থে লাগবে তাই আপনারা করেননি। সেন্টার ফর সোসাল স্টাডিস এন্ড রিসার্চ বলেছেন 
'একন এখানে বাল কাজ হয়েছে। এই উন্নতির মূল কারণ কি? প্রতি জেলায় তথ্য নিয়ে তারা 
এসেছেন, বিশেষত দুটি ক্ষেত্রে, ভূমি সংস্কার এবং সেচ। তারা দেখে এই কথা বলেছেন। শিল্পের 
ক্ষেত্রে আগেও বলেছি, শিল্পের যে মূল সূচক ৬০-এর দশকে প্রথমে ১২০ মতন ছিল, ১৯৮৪ সালে 
সেটা কমে ১০৪ হয়েছিল আর এখন ১৪০ এর কাছাকাছি গেছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে। হলদিয়া সম্পকে 
প্রশ্ন করা হয়েছে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক সংকট তাতে হলদিয়া প্রকল্পে কোন প্রভাব ফেলবে 
কিন? উত্তর হচ্ছে না, না এই কারণে, হলদিয়া প্রকল্পে যতটুকু বিদেশী মুদ্রা লাগবে তার দ্বিগুণ 
বিদেশী মুদ্রা এই হলদিয়া প্রকল্প বাঁচাবে। এই আর্থিক সংকট এই প্রকল্প বাঁচাবে, বিদেশী মুদ্র বাঁচাবে, 
এরজন্য কোন সমস্যা হবে না। ৪০ কোটি টাকার কথ. লেছিলেন। ধরুন, বাজেটে যে কথা বলেছি, 
১৯৯১-৯২ সালে ৭ হাজার ৩৪২ কোটি টাকার বাজেট। এর মধ্যে রাজ্যসরকার কত দেবেন আর 
কেন্দ্রীয় সরকার কত দেবেন। মুল হিসাবের যে সূচক বাজেটে এট এ গ্লাস আছে সেই তথ্য আমি 
উল্লেখ করছি। স্টেটের মধ্যে ট্যাপ, ননট্টযাক্স রেভেনিউ যোগ হয়েছে এজ পার এ্যকাউনটিং প্রাকর্টিশ। 
সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্টের যে ডিভোলিউশন সেটা যোগ করেছি, এইসব করে একটা জিনিস শুধু বলতে 
চাই, দেখবেন লেখা আছে, স্মল সেভিংস-এর ক্ষেত্রে, স্বল্প সঞ্চচ্মর ক্ষেত্রে যেটা রাজ্যের মানুষ 
করে তার কিন্তু ২৫ ভাগ নিয়ে নেয় কেন্দ্র আর ৭৫ ভাগ আমরা পাই, ৯৬৪ কোটি টাকা ১৯৯১- 
৯২ তে ধরা আছে, এটা রাজ্যের মূল। আর একটা কিন্ত রাজ্য সরকার দেন তার থেকে সরিয়ে 
রাখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার যা নিয়ে নেন যেটা লোন রিপেমেন্ট লায়াবিলিটি। 

[4.55--5.05 7৭1.] 

লোন রিপেমেন্ট লায়াবিলিটি ওঁরা যা দেন তার চেয়ে বেশী প্রায় লোন রিপেমেন্ট লায়াবিলিটি__ 
প্রায় ৭০০ কোটি টাকার মত হয়ে গেছে। এঁটা যদি বাদ দেন উইথ ইনটারেস্ট ধরে, ক্যাপিট্যাল 
ইনটারেস্ট বাদ দিয়ে, তাহলে একটা ভয়াবহ তথ্য বলছি। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের এই যে মূল বাজেট 
রাজ্য সরকারের এর মধ্যে রাজ্য সরকার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ৭৩ শতাংশ অর্থ জোগাড় করেন, 
তার ২৭ শতাংশ দেন কেন্দ্রীয় সরকার। 73% 1১ ০০001060 0 1)6 91815 
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00$611170[ 017608% 01100170001. আর নেট সেন্ট্রাল কনট্রিবিউস ২৭ পারসেন্ট। 
আমি বলছি এই কারণে যে, রাজোর এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, যেখানে মানুষ রাজ্যের দিকে তাকায়, 
কিন্তু এমন অবস্থা দাড়িয়ে গেছে যে, কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্কের এই খানেই শেষ নয়। এর পর মূল 
জায়গাটা বলছি, আরও আঘাত কোনখানে আসছে। আমরা তো কেন্দ্রীয় ঘাজেটের প্রস্তাব এই রকম 
বলছি না, আমরা বলছি স্বঙ্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে একটা 'আঘাত আসছে। স্বল্প সঞ্চয়ের যে প্রকল্পগুলি 
রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল, তার সঙ্গে তুলনীয় অন্য প্রকল্প যেগুলি ছিল সেগুলি ইউ. টি. আই. 
এগুলিকে আকর্ষণীয় করা হচ্ছে। মাননীয় জয়নাল আবেদিন সাহেব এর জন্য ক্ষতি হতে সুরু হয়েছে। 
৪০ কোটি টাকা এর ধারে কাছে আসছে না, তার জন্য সমস্যাটা থাকছে। আমরা বলেছি এর জনা 
যে ক্ষতিটা হচ্ছে সেটা পূরণ করুন! দ্বিতীয়তঃ বলেছি, এ যে ৮৬৩ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের 
তথাকথিত পরিকল্পনা সাহায্য, তথাকথিত বলছি এই কারণে, কারণ এর মূলটা ধণ. সুদে আসলে 
ফেরত তো দিতেই হবে। এটা কেন্দ্রের তদানীন্তন যিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি দিয়েছিলেন 
এই কারাণে যে, সপ্তম যোজনায় বেন্ত্রীয় সরকারের যা দেয় ছিল তার ৬ শতাংশ ওরা কম দেয় 
এবং সপ্তম যোজনায় মাথা পিছু বরাদ্দ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সবনিম্ন। সেটা আমি ইকনমিক রিভিউতে 
দিয়েছি। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের একটা অধিকার একটা প্রাপ্য. মহারাষ্ট্র বা অন্য রাজ্যের তুলনায় 
আছে এবং তার জন্য এই অর্থটা ওঁরা দেন, যে অর্থ মহারাষ্ট্র এবং অন্য রাজ্যকে দিয়েছেন এটা 
লিখিত হিনিস্ট আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় যে বাজেট পেশ করা হয় তাতে এই অর্থাটা যুক্ত নেই। তাই 
আমরা আলোচনায় বলেছি যাতে এটা পাওয়া যায়। যদি পাওয়া যায় খুবই ভাল, না পাওয়া গেলে 
সমস্যা আছে, সেটা আমরা উল্লেখ করেছি। এটা পাওয়া গেলে জানবেন ৮৬৩ ক্রোরস যেটা ধরে 
বাজেট করা হয়েছে সেটা রেসটোরড। স্বল্প সঞ্চয়ে যদি পাওয়া যায়, স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষতিটা হয়ে 
গেছে তাই ৪০ কোটি টাকা থেকে এটা পোষাচ্ছে না। আর জয়নাল আবেদিন সাহেব, আপনি নিশ্চয় 
আতঙ্কিত, যেভাবে সেস এবং রয়্যাল্টির আলোচনাটা চলছে সেস তো৷ আমার, আপনার অধিকার, 
সৈস তো মাটির উপর বসান হয়, মাটি তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মাটি, আমার আপনার মাটি, 
তার নীচে কয়লা তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অধিকার। রয়্যালটি তো জঘিটা বাবহার করার জন্য, 
আমরা চাইছি, রয়্যালটি দেওয়ার জন্য সৈসটা ছাড়তে বলছি। অধিকার কি মানুষ টাকা দিয়ে কিনতে 
পারে? যদি কেউ চায় আপনারা প্রতিবাদ করবেন না? হ্যা, কিন্তু এই আঘাতগুলি আসছে। উন্নয়নের 
জন্য বাজেট। আমি এই পর্যন্ত অঙ্ক দিয়ে বললাম, তথ্য দিয়ে বললাম, যেটা প্রচলিত ট্যাক্স আছে 
সেই হারে ৯৮ শতাংশ সেলস ট্যাক্স, ২০ শতাংশ এক্সাইজ, ২১ শতাংশ এন্টি ট্যাক্স আমরা বাড়িয়েছি। 
গড়ে ভারতবর্ষের ২৪ শতাংশের বেশী কেউ বৃদ্ধি করে নি। নাইনথ ফিনানস কমিশন-__আমরা 
নত্রতার সঙ্গে বলেছি, আমরা প্রচলিত কর থেকে সব থেকে বেশী আদায় করছি। এখানে দাঁড়িয়ে 
৬৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আমর৷ বাড়িয়েছি যদিও প্রকারান্তরে, প্রচ্ছন্নরভাবে মেনে নেবেন 
আপনারা, যে আমরা কোন সাধারণ মানুষের উপর বোঝাট! চাপাই নি, শুধু বন্তশালীদের উপর 
চাপিয়েছি। ০৪101 £9117 15 521 [7001) 11701809011 (10 0০08১81)06. তাই, আমি 
আপনাদের সমর্থন চেয়ে আমার বিতর্ক শেষ করছি। 

মিঃ স্পীকার ঃ ডাঃ আবেদিন, আমি ভাবছিলাম মাননীয় অর্থমন্ত্রী এমন কোন বিল আনতে পারেন 
কিনা, যে যাঁরা দীর্ঘদিন বিধায়ক থাকার পর যখন অবসর প্রাপ্ত হন এবং আবার পুনজীবিন নিয়ে 
ফিরে আসেন তাদের উপর কোন কর চাপান যায় কিনা? 19 [70110110170 4১5] 
৩1111811045 00018 11081 006 %/65.897681 [1721109 7311], 1991, ১০:18101 
11010 001705109190101), ৮485" [1017 [01 810 27990 (0. 
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(1818565 ] 60 & 91710 1১627781016 
1176 00650101 0181 0180565 1 100 8 0110 [162]7010 00 50870 1091 0 
006 9111, 995 0001) [81 210 ৪816০0 10. 
ডঃ অসীম দাশগুপ্ত ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ক্লজ ওয়াইজ কিছু করছি না, দুটো ছোট ছোট 
প্রিনটিং মিসটেক আছে, কারেকসন করে দিচ্ছি। 

101. 590 10018111095 00017482517] 0৪৪10 110৬5 108. 176 ড/০9 
1307621 11721706 13111, 1991, ৪5 560160 1) 0176 2550171019, ০ 1১93560. 
মিঃ স্পীকার $ আপনার যে প্রিনটিং মিসটেক হয়েছে সেটা আপনি সারকুলেট করেছেন? 

107, 85101 10071811095 (581908 : [1) 019050 3, 11) 91)-০19056 (3) :- 
(1) 11) 1161) ($), 11 90-102]) (9) 1) 076 [01010059৫ 11617011801) (0 
018056 (০৫) ০01 500-5901101. (1) ০01 5901101 5 01 (76 9361725] 
11181706 (১9195 1850) 4৯০1, 1941, 001 101)6 ৬010 “50051110060”, (106 
৬০1৫ “800০0 106 90099010190, 


(2) 11 106]া) (11) 11. 076 01000১90 ঞ17001101)6100 00 50-১০০01017) (2) 01 
5900101] 5 01 0176 130171081 1177106 (91651 825) /১০0, 1941, 101 06 
ড/0105, [0016 2110 16101 11) 019056 (৬19), 0116 ৬/01৫, 1160116 017৫ 
1901015 411) 019056 (৪), 11 51/0-01800১6 (৮1), 10০ 50105110006. 


জী সুরত মুখীর্জী £ আপনার আগেই দেওয়া উচিত ছিল। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি খুব রসাল মন্তব্য করেন, আপনি খুব 
রসিক মানুষ। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে একটা কথা বলেছিলাম আগের দিন, আজকেও প্রম্পট 
করেছিলাম। স্মল সেভিং-এর ব্যাপারে একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, ২৫ পারসেন্ট কাট হচ্ছে ৭৫ 
পারসেন্ট আসছে এবং একটা আঘাত আসছে বলছেন। আগের দিন আমি প্রশ্ন তূলেছিলাম যে ব্যাক্কিং 
আন্ডার সেন্ট্রাল গর্ভণমেন্ট আছে কিন্তু এই যে ননব্যাঙ্কিং যে একটা ইনভেষ্টমেন্ট শুনি আছে যেমন 
পিয়ারলেস, সঞ্চয়িতা, জনপ্রিয় এই অনেক জায়গায় ওই বীরেন মৈত্র মহাশয় সব এজেন্সী নিয়ে 
বসে আছেন এটা মারাত্মক ব্যাপার। আমি আগের দিন জিজ্ঞাস করেছিলাম এই সমস্ত ব্যাপারে। 
ওদের এমন সব স্পর্থী হয়ে গেছে যে অফিসারদের এনকারেজ করছে। এট সেম্ট্রালের এ্যাফেয়ার্সে 
আসে না, মূলত রাজ্যের। মোটামুটি বলা যায় মহাজনী কারবার। রাজ্যের কোন আইন নেই এই 
বিষয়াটা আনবেন কিনা? আমাদের সংবিধানের ২৪৮ ধারায় আছে সেখানে সেন্ট্রাল কিংবা স্টেট 
ডিফাইন করবে। কোন বাঁধন না থাকে তাহলে সেন্ট্রাল এ্যা্ড পারলামেন্ট ক্যান লেজিসলেট। আমি 
আগের দিন জানিয়ে ছিলাম এখনও বলি ওই সব ওদের যারা আছে, কেরলে ওদের বলে কুরি, 
ওই ফিল্ড অফিসার সমস্ত আছে তারা বাড়ি বাড়ি যায়__বীরেনবাবুর দলে ওই সমস্ত লোক আছে, 
তিনি এই সব করেন। যাই হোক জ্ুুপুলাস করে সঞ্চয়িতা অনেক টাকা মেরে দিয়েছে। পিয়ারলেসে 
সেটা হবে কিনা জানিনা। সেই জন্য আপনাকে বলছি এবং সতর্ক করে দিচ্ছি এবং মন্ত্রী হিনাবে 
আমার এই.লাইনটা বলুন। আর শেষ কথা বলছি আপনার সবটা তো মেনে নিলাম, আপনার দল 
তো রাখতে হবে, ফরেন লিকারে আপনি কিছু বাড়িয়েছেন আমাদের আপত্তি নেই, আপনার দল 
থাকবে তো? 
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ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ওনার মূল প্রন্মে উত্তর দিতে যাচ্ছি। 
উনি যেহেতু আজকের বিতর্কে উল্লেখ করেন নি তাই আজকে কিছু বলিনি, আগের দিন সময় পেলাম 
না তাই বলতে পারি নি! আমি কোন একটা সংস্থাকে আলাদা করে বলছি না. এই সংস্থাগুলিকে 
দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে। এক হচ্ছে আমাদের ভাল লাগে না ওদের মধ্যে কিছু কিছু বড় বড় 
সংস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রেজিস্টার্ড হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তারা রাজ্যের আওতার বাইরে চলে গেছে। 
তার বাইরে কিছু আছে সেইগুলির উপর রাজ্যের আইনের মধ্যে যা আছে আমরা তাদের চরম 
আঘাত আনতে যাচ্ছি। কি করে! 

[5.65--5.15 7১%.] 


দেখবেন আমরা একেবারে গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে গেছি, মানুষকে মোটিভেট করেছিলাম। এসব 
জিনিসগুলো চলতে থাকলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাছাড়া স্বক্প সঞ্চয়ের যে বৃদ্ধি হয়েছে, 
১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত যেটা ৩২৫ কোটি টাকা ছিল সেটা এখন ১০০০ কোটি টাকাকে ছাপিয়ে 
গেছে। আমরা যখন প্রথমে যাই তখন আমরা দেখি, কেন্দ্রীয় সংস্থা ইউ. টি. আই. কে দিয়ে অন্য 
একটি রাজ্যে কিযাণ বিকাশ পত্র কিনে দেওয়া হলো, এতে দুঃখ হয়। এক হাজার টাকায় আমরা 
যে গ্রেছি তার মূলে হচ্ছে এঁ নীচে পর্যন্ত স্বল্প সঞ্চয়কে বিকেন্দ্রীকরণ করে দিয়েছি। জেলায় এবং 
নীচে আমরা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে বলেছি যে, যদি কোন ব্লক এই লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করতে পারে 
আইনে -এটা ট্যাক্সভুক্ত নয় তাহলে তার অর্ধেক টাকা এ বিশেষ ব্লককে দিয়ে দেব সেখানকার 
উন্নয়নমূলক কাজের জন্য। যেমন, আপনি ইটাহারে যদি এটা করেন, তাহলে এঁ টাকাটা ইটারারেই 
খরচ হবে। আমরা বলেছি যে এরজন্য বাড়ীতে গিয়ে ক্যাম্পেন করতে হবে, সোজাসুক্তি মানুষকে 
বলতে হবে যে, ওগুলো করলে.বিপদ হবে। আমরা এতে কিছুটা সুফল পাচ্ছি। তবে যেগুলো জালের 
বাইরে পালিয়ে গেছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগিয়া রেজিস্ট্রেশান দিয়ে দিয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে 
আমাদের কিছু করার নেই। 
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জ্বী সুব্রত মুখাজী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে তথ্য দপ্তরের যে বাজেট বরাদ্দ এখানে 
তথ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি না। তার মূল কারণ হলো, বিগত ১৪ বছরের 
নিরিখে এই দপ্তরকে যদি বিচার করি তাহলে দেখানো যাবে যে, এই দপ্তর গুচার সর্বস্ব এবং 
সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করা হয়নি। আমি এমন কথা মনে 
করিনা যে, একটা দপ্তর এটা যেখানে লোক দেখানো কাজ হয়নি তা নয়। আমাকে মন্ত্রী মহাশয় 
হয়ত তার জবাবী ভাষণে বলবেন যে, তথ্য দপ্তর নন্দন করেছে, চার্লি চ্যাপলিন হল করেছে এবং 
হয়ত বলবেন ম্যাণ্ডেলা এসেছিলেন তাকে সম্বর্ধনা দিয়েছে। কিন্তু সরকার পক্ষ পুরোপুরি আমি মনে 
করি, ১৪ বছরের একটা দপ্তর যেটা সেই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে সমস্ত মৌলিক সমস্যার সমাধান 
করতে পেরেছেন, তার সাথে যুক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর কথা বলেন নি। তিনি প্রথম থেকে যেভাবে 
শুরু করেছেন, তার ব্যাখ্যা আমি জানতে চাইছি। তিনি যেটা বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের 
ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। সেটা তথ্য দপ্তরের অবদান। সরকার সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। 
আপনারা জানেন কিভাবে সরকারী তৈরী করেছেন। ৫১ শতাংশেরর মত ভোট পেয়ে যদি জিততেন 
তাহলে এটা দাবী করতে পারতেন, নতুবা এতবড় কথা বাল যায় না। আমি আগেও বলেছি, আবার 
বলছি, মিশর যেসব.নীল নদের দান, তেমনি আপনারাও বি. জে. পি.-র দান। পরবর্তী পর্যায়ে 
আক্রমণ করে বলেছেন। যথারীতি পুরণো কায়দায় বলেছেন যে, রেডিও, টেলিভিসান এগুলো এখনও 
সহযোগিতা. করছে না এবং রেডিও, টেলিভিসান ও প্রসার ভারতী অনুমোদন বিল সরকার করেন 
নি। আপনারা আপত্তি করেছেন অথচ সেই কথাটা বলেন নি একটা লাইনও। এরমধো একটা সরকার 
চলে গেছে, যার শরিক ছিলেন আপনারা । 


সেই ১১ মাসের মধ্যে কি প্রসার ভারতী বিল পাস করে দেওয়া যেত না? এবং বারে বারে 
দেখছি এই পুরনো ট্যাকটিস আপনারা নিচ্ছেন। 'আপনি টি. ভি. নিউজ শুনবেন দেখবেন আপনাদের 
দল আপনাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু সেইভাবে আমরা প্রচার পাইনা। আপনারা 
প্রত্যক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করেন এবং বেশী করে আদায় করে নেন। আপনারা টি. ভি. বয়কট করলেন, 
রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথভাবে আলোচনা করা "তো দূরের কথা আপনারা টি. 
ভি. বয়কট করলেন আবার পরে আপনারাই স্বীকার করে নিলেন গণতন্ত্রের মাধামকে ব্যবহার করে। 
আপনাদের সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই দাবীর মাধ্যমে সরকারকে জনপ্রিয় সরকারে পরিণত 
করার কিন্তু তা করতে পারেননি। আপনাদের এই দাবী ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে, কিন্তু সেটা যদি 
করতে পারতেন যে পরিমাণ টাকা খরচ করেন অনেক বেশী জনপ্রিয় সরকার করতে পারতেন এবং 
অনেক উন্নয়নমূলক কাজও করতে পারতেন। আপনি এখানে কিছু কিছু সংবাদপত্রর সম্পর্কে 
কুরুচিপূর্ণ এমন এমন সব মন্তব্য করেছেন তার পরিণয় কোথায় যাবে আমি জানিনা, আপনি কি. 
বিশ্বাস করেন না সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকা দরকার আবার সঙ্গে সঙ্গে বিলো দি বেল্ট করবেন। 
এমন ভাবে আক্রমণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আপনিও পর্যন্ত_-কোন. কোন ক্ষোত্রে যদি 
কোন সাংবাদিক খুন হয়ে যায় এতে অবাক হবো না। সংবাদপত্রের পলিসি নিয়ে পার্থকা থাকতে 
পারে। একটা সংবাদপত্রর কর্মী বা সাংবাদিক সে অবশ্য কোন বিষয়ে যে সমর্থনকারী হবেই সেটা 
সে নাও হতে পারে। জাতীয় স্তরে যে সমস্ত সংবাদপত্র রয়েছে তাদের বেশীর ভাগই মালিকানা 
একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তার জন্য €পশায় নিযুক্ত সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের কর্মীদের 
একেবারে নিগ্রহের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এটা কি আপনাদের তথ্য দপ্তরের নীতি? আপনারা 
কোথায় কি করেচেন দেখুন, আপনারা ফিজিক্যাল গ্যাসান্ট পর্যন্ত করেছেন। ভারত বন্ধের দিন 
দূরদর্শনের গেটে সি. পি. আই(এর) ক্যাডার দিয়ে টি। ভি. ক্যামেরাম্যানের ওপর হামলা হলো তাতে 
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তিনি আহত হলে না। ১৬ই আগষ্ট হাজরার মোড়ে পুলিশে ডাইরী হয়েছে ফোটোগ্রাফার তারাপদ 
ব্যানাজী আহত হলেন, সি. পি আই. (এম) এর লোকেদের হাতে, তিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন 
এব্যাপারে এফ. আই. আর. করা হয়েছে। বেলেঘাটায় বর্তমানের ফোটোগ্রাফার তিনি মার খেলেন, 
সব রেকর্ড আছে। হাওড়ায় প্রেস ফোটোগ্রাফার তিনি ক্যাডারদের হাতে মার খেলেন, হাওড়া ব্রীজে 
আরও একজন মার খেলেন ; উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক দিবাকর মণ্ডল খুন হয়ে গেলো। 
আপনাদের ১৪ বছরের রাজত্বে যা হয়েছে তা কোন প্রদেশে এই ভাবে সাংবাদিক নিগ্রহ করাব 
জন্য এবং প্রেস ফোটোগ্রাফারদের মারবার জন্য একেবারে ভিনডিকটিভ ওয়েতে যেটা করা হয়েছে 
তা নজিরবিহীন ঘটনা। আমি আগেও বলেছি সংবাদপত্র মানে যে সাংবাদিক তা কিন্ত নয় এটা আমি 
মানি না। এখানে এক জায়গায় অমিতাভ চৌধুরী তিনি লিখেছেন তারই বই থেকে পড়ছি--ফিনি 
সাংবাদিক হবেন তাকে সামথিং অফ এদ্রিথিং অর্থাৎ সব কিছুর কিছু কিছু জানত হয়, তাকে সমদর্শী 
হতে হয়, এ্যাউভোকেট না হয়ে বিচারক হতে হয় তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেবার বা লেখার ক্ষিপ্রতা 
দেখাতে হয়। পরিশ্রমী হতে হয় ভামাবিদ না হন, ভামা নিয়ে খোলার জাদুরত করতে হয়, সর্বপনি : 
দেশপ্রেমী হতে হয়। দীর্ঘকাল চেষ্টা করে আসছি তবু প্রতিদিনই মনে হয় কত কিছু পড়িনি, কত 
কিছু জানিনা এখনও শেখার কণ্ড বাকি আছে। তবু মনে হয় তিনি সবটা বলেননি, তিনি সব সময় 
বলতেন একটি সংবাদপত্র যদি সমাজের দর্পণ হয় তাহলে একটি সংবাদপত্র অফিসও বিরাট 
একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিচ্ছবি। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে আছে সংবাদপত্রের অফিস। 
কথাগুলি ব্যাক্তিগত ব্যাপার নয় একথা আমি মনে করি, সাংবাদিকরা এই ভাবে যারা আপনাদের 
তথ্য দেবে তাদেরকে এই ভাষণের মধ্যেও আপনি এমনভাবে ভিনডিকটিভ ওয়েতে আক্রমণ 
করেছেন তা আমি ভাবতেই পারি না। 
[5.15--5.25711.] 


আমি দেখছি বু জায়গায় করছেন তাই। কিন্তু আসলে কাজ কি করেছেন-_ দুটি কাজ করেছেন, 
একটা যুগান্তর আপনাদের আমলে বন্ধ হয়ে গেছে, অমৃতবাজার আপনাদের আমলে বন্ধ হয়ে গেছে, 
খোলার কোন তাগিদ নেই। কোন সময় কিছু পাওয়ার জিনিস আগে হয়ত দিয়েছেন, ঠিক তার 
পরে ৬/৮ মাস হয়ে গেল কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। কে করবে এটা, আপনাদের কি কিছু করণীয় 
নেই? তাহলে হাত তুলে নলে দিন আপনার কিছু করার নেই, ওরা সব মরে যান, আত্মহত্যা করুন। 
করেছেও তাই, আত্মহত্যা করেছে কর্মচারীরা, সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা। এই ঘটনাগুলি আপনার 
বাজেটের মধ্যে রাখেননি। বসুমতী একটা ন্যাশান্যাল ইনস্টিটিক্উসান, যখন আমরা সরকারে ছিলাম 
_ আমরা বারে বারে বসুমতীকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি, বসুমতী কর্পোরেশান করার. চেষ্টা করেছি। 
আজকে বসুমতীকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গে, কলকাতায় বসুমতী ছাপা হবে না। কলকাতার 


(আর এস পি বেঞ্চ থেকে তুমুল গোলমাল) 
স্যার, আমি বারে বারে বলেছি আপনি [**] শ্রেণীর লোকদের একটু থামান, এরা যদি বারে বারে 
ইন্টারফেয়ার করে তাহলে তো কিছু বলা যায় না। 
' মিঃ স্পীকার £ চাকর এক্সপাঞ্জ হয়ে যাবে। 
শী সুব্রত মুখার্জী £ স্যার, ১৯১৪ সালের ৬ই আগষ্ট থেকে এই বসুমতী পত্রিকা নিয়মিতভাবে 
চাল আছে। বারে বারে সুপারিশ বিভিন্ন জায়গা থেকে করা হয়েছে এবং সামান্য সমস্যা যদি সমাধান 
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করতেন তাহলে এই জাতীয় একটা ইনস্টিটিউসান বেঁচে যেতে পারত। সমস্যাগুলির আমি কিছু 
কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি, আপনার কাছে তুলে -ধরা হয়েছে। এগুলি কি সমাধানের অযোগ্য অথবা 
করা যায় না? বসুমতীকে কলকাতায় চালু রেখে আপনি প্রচার করতে পারলেন না, সেই 
বসুমতীকে উত্তরবঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। উত্তরবঙ্গ এমন কিছু মার্কেট নয়, উত্তরবঙ্গে ছোট ছোট 
পত্র-পত্রিকা থাকা সত্বেও আজকে সেখানে সেটাকে চালু করবেন বলছেন। উত্তরবঙ্গে এই স্টাফরা 
যদি যায় তাহলে তারা যে বেতন পান তাতে তাদের স্ট্যান্টার্ড অব লিভিং কোথায় যাবে একবার 
ভেবে দেখেছেন কি? উত্তরবঙ্গে গেলে তাদের দুটো সংসার প্রতিপালন করতে হবে। এইসব 
সমস্যা না দেখেই উনি সরাসরি এই ডিসিসান নিয়েছেন। কিন্তু আসল যে সমস্যা বসুমতীর সেই 
সমস্যাগুলি ধামাচাপা দিচ্ছেন। সেই সমস্যাগুলি কি তার দু'একটা নমুনা দিচ্ছি সম্পাদকীয় 
কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। নিয়মিত 
সম্পাদকীয় বোর্ডের বৈঠক হয় না। পুরান লাইনো মেশিনের জন্য লোড শেডিংএর জন্য তাজা 
খবর পরিবেশিত হয় না। দায়িত্ব বণ্টন না থাকার ফুল সংবাদ পরিবেশনার ক্ষেত্রে ভারসাম্য 
থাকে না। সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় কাজের অভাবে সার্কুলেশান দিনের পর দিন কমতির দিকে। 
সম্পাদকীয় বিভাগে যেসব ক্রুটিগুলি অভিজ্ঞ কর্মক্ষম সর্বক্ষণের সাংবাদিক রাখা প্রয়োজন সে 
সম্পর্কে ব্যবস্থা নেন না। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশনের দায়িত্ব প্রাপ্ত বাক্তিদের নিয়ে অন্যান্য 
পত্রিকা বোর্ডের সাংবাদিকদের নিয়ে সভা করা উচিত, সেটা আপনি করেন না। রিপোর্টার, সাব- 
রিপোর্টার ইত্যাদি যেসব দায়িত্ব বণ্টন করা উচিত তাও করেন না। সার্কুলেশানের যেটা খুব কি 
পয়েন্ট সেটার দিকে আপনি নজর দেননি এবং সমস্ত বিভাগে বিজ্ঞাপন বিভাগে দুর্নীতিতে ভরিয়ে 
দিয়েছেন। যিনি এর সর্বোপরি দায়িত্বে রয়েছেন সেই মানুষটির দুর্নীতি অপদার্থতা এবং অযোগ্যতা 
এমন জায়গায় গিয়ে পৌচ্ছে যে আজকে বসুমতীকে তুলে নিয়ে যেতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গে। এটাকে 
একেবারে ফেলে দিতে পারছেন না, কিন্তু আরো বেশী লসের খাতায় চলে যাবে। আর একটা 
বিভাগ আছে যেখানে জবের কাজ হয়। জবের যারা কাজ করবে তাদের মাইনে ইত্যাদি সুযোগ- 
সুবিধার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের লোক হিসাবে ধরা হবে, ফলে যথারীতি মাইনে দেওয়া এবং প্রাপ্তির 
সঙ্গে সমতা থাকবে না, অর্থাৎ এটা একটা সিক ইত্ডাষ্ট্রি হবে। সেখানে মেশিনগুলি থাকবে পুরান 
মেশিন, ৬ পাতা থেকে ৮ পাতা করবেন না, সেটা করলেও চলে যায়, আর সেটা নিয়ে যাবেন 
উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গ নিয়ে যাঁরা ঠেঁচাচ্ছেন তারা জানেন না যে নতুন চাকরি সেখানে হবে না 
ইনডাষ্ট্রিয়াল নিউ প্রোজেক্ট না হলে, এই লোকগুলিই যাবে উত্তরবঙ্গে। 

কাজেই দুটি কাজ উনি সংবাদপত্র সম্পর্কে করেছেন। এক নং সাংবাদিক মারিয়েছেন, আর 
দু নং হচ্ছে বসুমতীকে বন্ধ করে দিতে চঙ্লেছেন। আর ৩ নং হচ্ছে যুগান্তর. অমৃতবাজার খোলাতে 
পারেন নি। আর কি করেছেন? আমি একটা ছোট্র কথা এক বছর আগে করবার জন্য বলেছিলাম। 
উনি বলেছিলেন প্রেস আইঙেণটি।» কার্ডাটি করে দেবেন। এই প্রেস আইডেনটিটি কার্ডটি অতি 
নিম্ন মানের, জঘন্য কার্ড। এটা এমন কিছু বেশি পয়সার ব্যাপার নয়। উনি এখানে বলেছিলেন, 
.আমি কার্ডটি পরিবর্তন করব। আপনি একটা কার্ড চেয়ে নিয়ে দেখবেন, পরিবর্তন করেছেন কিনা 
আজও আপনি সেই কার্ডটি পরিবর্তন করেন্‌,নি। আপনার এ্যাসিওরেন্স ছিল। আমি ইচ্ছা করলে 
গ্যাসিওরেল কমিটিতে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি মনে করি, আপনি নিজে পারলে এটার 
পরিবর্তন করবেন এবং অন্তত এইবারে এটা নিয়ে আসবেন। আমি বারে বারে বলেছি, যে 
গ্রযাওয়ার্ডগুলি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঘোষণা করা হয় সেই গ্যাওয়ার্ডগুলি ইম্মপ্লিমেন্ট করার 
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ক্ষেত্রেও উদ্যোগ নেওয়ার দরকার আছে। বহু সংবাদপত্র এই গ্যাওয়ার্ডগুলি দেয়নি। আপনি সেই 
ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে পারেন নি এবং আজ পর্যন্ত আপনি সিদ্ধান্তে পৌছতে প]ুরেন নি যে, কি 
করে এই ব্যবস্থাগুলি করে দিতে পারবেন। এবারে আমি চলচিত্রের কথায় আসছি, সংবাদপত্রের পরেই 
যেটা আপনি আপনার বাজেট ভাষণে বলেছেন এবং এই চলচিত্র সম্পর্কে বলতে গেলে আপনি 
নিশ্চয় “রূপায়ণে'র কথা বলবেন। আপনি নন্দন করেছেন, আপনাকে স্বাগত জানাই-__-ভালই 
করেছেন। কিন্তু 'রাঁপায়ন' করাটা খারাপ হয়েছে বলছি না, করাটা ভালই হয়েছে। কিন্তু রূপায়ন 
কোনদিনই বানিজ্যিক সফলতা আনতে পারবে না। আপনি একটা সংবাদ রাখুন, যে দু লক্ষ টাকা 
করে অনুদান দিচ্ছেন সিনেমা করবার জন্য, সেই দু লক্ষ টাকার বেশিটাই 'রূপায়নে" চলে যাচ্ছে। 
কারণ, আপনি কন্ডিসনাল অনুদান দিচ্ছেন। এখন আপনি জোর করে তদ্বির করে রাখতে পারছেন-__ 
কিন্ত আপনি কি জানেন আদারওয়াইজ সবাই মাদ্রাজ অথবা বন্বে চলে যাচ্ছে? আপনি শুনুন, আমি 
অথেনটিসিটি নিয়ে বলছি__-১৫ দিনের কাজ মাত্রাজ অথবা বন্বেতে ২ দিনে করা হচ্ছে এবং বেটার 
কাজ হচ্ছে। এখানে মেশিন ভাল, কিন্তু আপনি এমন সমস্ত অযোগ্য লোকদের নিয়ে এসেছেন, যার 
ফলে মেশিন ভাল হওয়া সত্ত্বেও প্রোডাকসন ভাল দিতে পারছে না। পার্টিকুলারলি এই সমস্ত জগতের 
টেকনোলজি নিয়ে এসেছেন, যেগুলি খুবই হাই টেকনোলজি। কাজেই আপনি যাকে বসিয়েছেন তাকে 
দিয়ে পারবেন না এই কাজ উদ্ধার করতে। এখন সম্ভব বোস দেখছেন। তিনি একজন আউটরাইট 
নন-টেকনিক্যাল ম্যান, যদি আমি ঠিক বলে থাকি আর যে মেশিন আপনি বসিয়েছেন, সেগুলি খুব 
হাইলি টেকনোলজিক্যাল মডার্ন মেশিন। আপনি দারুণ মডার্নাইজেসন করে রূপায়ন করেছেন এবং 
তার সঙ্গে রেকর্ডিংও করেছেন খুব ভাল। আপনি ৮০ হাজার টাকার অনুদান করেছেন আন্ডার 
প্রোডাকসন তারপর ১০ হাজার টাকা পার প্রিন্ট দেবেন। দেখা যাচ্ছে ৪০ হাজার যদি পার প্রিন্ট 
হয় তাহলে ১০ হাজার টাকা উদ্ৃত্ত আয় ওদের কাছ থেকে করে নিচ্ছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাপায়নের 
থু দিয়ে। যদি ২ লক্ষ টাকার প্রোডাকসনে অনুদান থাকে তাহলে এটা উপটৌকন হিসাবে সরকারের 
ঘরেই চলে যাচ্ছে, লাভ হচ্ছে না এবং যার পরিণতি হিসাবে আপনি যখন শুরু করেছিলেন তখন 
৩০/৪০ টা টোটাল প্রোডাকসন ছিল বাংলা সিনেমা, আপনি আজও সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে 
আছেন। রূপায়ন আপনাকে নতুন করে কিছু এগিয়ে দিতে পারেনি। ওয়ার্টিং চার্জ হচ্ছে আপনার 
এখানে করার জন্য ২০%, যার ফার্ট কপি চার্জ হচ্ছে ২০%। যার ফলে আপনার প্রোডাকসন 
বাড়েনি। মাদ্রাজ অথবা বন্বের সঙ্গে রূপায়নকে কমপিটিসনে যেতে হচ্ছে। তার সঙ্গে আবার প্রসাদ 
কোম্পানী এবং উড়িষ্যা গর্ভণমেন্ট, ওরাও এক সঙ্গে একই ধরনের রূপায়নের মত ভেরি 
সপিসটিকেটেড্‌ মেশিন দিয়ে করছে কলকাতার কাছেই। তাহলে আর মাদ্রাজ অথবা বন্বেতে যেতে 
হবে না। কাজেই উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে যদি এই ধরনের জিনিস হয়ে যায় তাহলে এই জায়গায় 
উপযুক্ত লোক না নিয়ে এলে আরো নানা রকম শরিক হয়ে যাবেন বানিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। 
আমার নিজের কথা না বলে একটা খুব কঠিন কথা বলছি। নীরোদ রায় একজন নাগকরা ফটোগ্রাফার 
এবং তার কথা নিশ্চয় মনে রাখবেন। তিনি টেকনিক্যাল কথা বলেছেন এক জায়গায়। তার সেই 
উক্তি আমি এখানে উদ্দৃত করছি। তিনি বলেছন-_“ফটোগ্রাফি শিক্ষা কতকগুলি জায়গায় অন্তরায় 
হতে পারে। তার প্রমাণ হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ল্যাবরেটারি কাজ। কারণ, ল্যাবরেটরির কাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক. 
জ্ঞান না থাকলে নেগেটিভ-এর ভাল মন্দ বুঝতে একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এটুকু অজ্ঞতার 
জন্য ছবি ভাল তুললেও ক্রটিপূর্ণ নেগেটিভ হতে পারে। এতে শুধু অর্থ, আর পরিশ্রমের অপচয় 
ঘটবে, উপরস্ত ছবির ভবিষ্যতও নষ্ট হবে। ফটোগ্রাফির আনন্দ মাটি হবে। আধুনিক ল্যাবরেটরিকে 


408 /591775031% 209065197৭0 5 2 00051, 1991 


বলা চলে ফটো নার্সিং হোম। আপনি নিশ্চয় নীরোদ রায়ের নাম শুনেছেন। তিনি সব চেয়ে ভাল 
ফটোগ্রাফার এবং ফটো ল্যাবরেটরির একজন প্রজ্ঞা পুরুষ। তিনি এই কথা ধলছেন। 

[5.25--5.35 ৮৮৬1.] 

কাজেই সেই সমত্ত মানুষকে যদি রূপায়নে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে রূপায়ন সার্থক 
হ'তে পারে, তা না হলে এর ভবিষ্যতে অন্ধকার হবে। এবারে আমি চলচ্চিত্র সম্পর্কে আরো 
কয়েকটি কথা বলি। এর আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে আমি বারে বারে বলেছিলাম যে একটা 
কমপ্রিজেনসিভ বিল নিয়ে আসুন-__বেঙ্গল-এর ফিলা ইগ্ডাষ্ট্ি সম্পর্কে একটা সম্পূর্ণ বিল নিয়ে 
আসুন। স্যার, এর তিনটি ভাগ-_প্রডাকসান, এগজিবিসান এবং কলাকুশলীদের ব্যাপার। এই সব 
মিলিয়ে যদি আপনি একটি কমপ্রিহেনসিভ বিল না আনেন তাহলে সমস্যার সমাধান হবে না। 
আপনি বলেছেন যে আপনি দু লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়েছেন। প্রথম দিকে যে আনুদান 
দিয়েছেন সেটা এ “মা' 'ঝড়' ইত্যাদি বইকে। এ উৎপল দত্ত বা যারা আপনাদের পথনাটিকা 
করেন তাদের দিয়ে দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়বার আপনি সেটা বুঝেছেন এবং তা সং 
শোধন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আপনি রিকভার করতে পারছেন না। এই অনুদান অনন্তকাল 
ধরে দিতে পারেন না। তা ছাড়া এই অনুদান একটা ক্ষুদ্রস্বার্থে দেওয়া হয়েছে। আমি তাই মনে 
করি এ ক্ষেত্রে একটা কমপ্রিহেনসিভ বিলের কথা আপনার ভাবা উচিত। আপনি কি বাংলা ছবি 
দেখানোর জন্য চেনের বাবস্থা করতে পেরেছেনঃ আজকে যদি ৫০/৬০টি বাংলা ফিল্ম তৈরি 
হয়ে যায় তাহলে তা দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারবেন কি? যে সব অঞ্চলের ৬০/৭০ পারসেন্ট 
বাঙালী, বাংলা ছবির হল রয়েছে সেখানেও আপনি তা দেখাতে পারছেন ন' অর্থাৎ বাংলা ছবি 
দেখাতে পারছেন না। সেখানে আপনি কোন এমন লোভনীয় শর্ত দিতে পারছেন না যাতে হলগুলি 
ংলা ছবি দেখাতে পারে । আপনি এখানে এমন কোন লোভনীয় শর্ত বা সুবিধা দিতে পারছেন 
যাতে অন্যান্য স্টেট থেকে অন্য ভাষার ফিল্ম করবার জন্য তারা এখানে আসে। সে প্ল্যান যদি 
আপনার না থাকে তাহলে এখানে ফিল্ম ইগ্ডাষ্ট্রির উন্নতি হতে পারে না। আপনি জানেন এক 
সময় বাংলা ছবি যা তৈরী হত তার একটা বড় বাজার ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসাম ইত্যাদি 
জায়গাতে বাংলা ছবি দেখানো হত। এটা এখন সংকীর্ন হতে হতে এই পশ্চিমবঙ্গের ভেতযনে 
ছোট একটুখানি জায়গায় এসে দীড়িয়েছে। এই সীমাবদ্ধ জায়গা থেকে বাংলা ছবিকে যদি বিস্তার 
লাভ করাতে না পারেন এর মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা করাতে না পারেন তাহলে দেখবেন ভবিষ্যতে 
আরো সর্বনাশ হবে। আপনার বক্তৃতীর মধ্যেও সেই সর্বনাশের ইঙ্গিত আছে। এবারে আমি কেবল 
টি. ভির কথায় আসছি। কেবল টি. ভি'র ব্যাপারটা এখানে তো অর্থমন্ত্রী মহাশয় আছেন, তিনি 
তো তা রেকগনাইজড করে দিয়েছেন এ ট্যাক্স বসিয়ে। এই নতুন যুগে কেবল টি. ভি. কে 
আটকাবেন কি করে সেটা আপনাকে ভাবতে হবে। এ ব্যাপারে সমস্যা রয়েছে। মাত্রাজে আন্দোলন 
করেও তারা আটকাতে পারে নি। মাদ্রাজে তবু ৪ হাজারের বেশী সিনেমা হল আছে, সেখানে 
পশ্চিমবঙ্গে কটা হল আছে-_-১২শো/১৩শোর বেশী হল নেই। সিনেমা হল যদি প্রচুর পরিমাণে 
থাকে তাহলে ইই্তীষ্ট্রিকে বাচাতে পারবেন, তার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের বাচাতে পারবেন। সে ব্যবস্থা 
কিন্ত আপনি করেন নি। তাই আমি মনে করি, শুধু অনুদান নয়, তার সঙ্গে সার্বিক প্ল্যানিং যদি 
করতে পারেন তাহলে ইই্তাষ্ট্রি বাচবে, নতুবা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচানো যাবে না শুধু এ নন্দন 
করে। এ বিষয়ে অবশ্যই আপনার আরো ভাবনা চিন্তা করা দবকার। আমি আবার কেবল টি. 
ভি'র কথা বলি। আমি বলি এর ভবিষাৎটা ভাবুন। এখানে তো শুধু ট্যাক্স বসাচ্ছেন কিন্তু এই 
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কেবল টি. ভি. যে আমাদের সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটাচ্ছে সেটাও আপনাকে ভাবতে হবে। (সেখানে 
শুধু তো সি. এন. এর সংবাদই দেখছে না সেখানে তার সঙ্গে খারাপ জিনিস দেখেও' অনেক 
সন্ধ্যা তাদের কেটে যাচ্ছে। এই কেবল টি. ভির দৌলতে কত এরকম খারাপ রাত তাদের কেটে 
যাচ্ছে ভাবতে পারবেন না। ছেলেদের পড়াশুনারও এতে ক্ষতি হচেছে। এই কেবল টি. ভি. 
কে কি ভাবে সংক্ষিপ্ত করতে পারেন সেটা চিন্তা করুন। অবশ্য এটা একা আপনার দপ্তরের 
কাজ নয়, এটা মিলিতভাবে করতে হবে এবং এমন প্রচার এর বিরুদ্ধে চালাতে হবে জনমানসে 
যাতে মনে হবে কেবল টি. ভি দেখা মানে হেরোইন খাওয়ার মতন জিনিয।'এক টি. ভিই. তো 
শেষ করে দিচ্ছে. তার উপর এই জিনিষ চলছে। একদিকে আপনারা ওয়ার্ক কালচারের কথ 
বলছেন অন্য দিকে ঢালাও কেবল টি. ভি. চলছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষের নয়, সারা 
বিশ্বের যত রকমের পপ সংগীত তা এতে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং লোক তা দেখছে। 
এ সম্পর্কে কি করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তা আপনাদের দেখতে হবে। এর 
পর আনি বাংলাভাষার কথায় আসছি। আপনারা বারবার বলেছেন যে বাংলাভাষা সর্বত্র চালু 
করবেন। আজকে বলুন কণ্টা জায়গায় বাংলা ভাষ। চালু করেছেন? আপনার দপ্তরে গ্লিপটা পর্যগ্ত 
ইংরাজীতে ছাপা হয়। আপনার সৃঙ্গে দেখা করতে গেলেও আপনার দপ্তরে ইংকব্রাজী প্ত্িপে লিখতে 
হয়। আপনি বলুন কতজন লোকের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, কণ্টা রাংলা টাই” 
রাইটারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন প্রক লেভেল পর্যন্ত, কণ্টা বাংলা ট্টেনোর বাবস্থা করতে 
পেরেছেন এই ১৪ বছরে তার প্রতিটি হিসাব বছর ওয়ারি আমাদের দিয়ে বলতে হবে যে এই 
করেছেন। আপনারা বলেন বাংলাভাষায় না হলে লেখাপড়া শেখা যাবে না, বাংলা ভাষা শিখতে 
হবে অথচ যে কোন পরীক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে ইংরাজীতে. করছেন। আপনাদের ফাইল 
ইংরাজীতে লিখছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও ইংরাজীতে গ্নিপ দিতে হচ্ছে। ডাঃ. 
রায়ের যে স্বপ্প ছিল, তা আপনি করবার জন্য ১৪ বছর সময় পেয়েছিলেন, কিন্তু কোন জায়গায় 
ংলা ভাষায় কাজ হয় না, আপনি সেটা করতে পারেন নি। আপনি -আজকেও বলবেন 
ংলা ভাষায় আপনি করতে পেরেছেন? কিন্তু আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি থে আপনি এই 
জায়গায় সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনি এখানে বাজেট ভাষণে বলেছেন মে চলচ্চিত্র 
প্রযোজনায় বাংলা এবং নেপালী চলচ্চিত্র নির্ধাণ অধিকতর আগ্রহ এবং উৎসাহিত করার উদ্দেশো 
রঙীন চলচ্চিত্র নির্মাণে ভর্তৃবী দেবার ব্যবস্থা করে আরও আকর্ষণীয় কর! হচ্ছে। আমি প্রথয়ে 
আপনার কাছে আপত্তি করছি ফে গোর্ধা ভাষাটা নেপালে নয়, নেপালী ভাবা বললে, এট। কি 
বিদেশী ভাযা, আর গোর্থা ভাষাটা এই দেশী ভাষা, সুতরাং এখানকার লোকের ভাযা। সুতরাং নেপালী 
শব্দটা আপনি বহুল পরিমানে এখানে ব্যবহার করেছেন। আমি বলছি আপনাকে, ভাষাটা হলো--_ 


গোলমাল 


সুতরাং আমি মনে করি এটা সংশোধন করবেন এবং যারা এখানে তিনজন সদস্য এসেছেন, 
আমার মনে হয় তারাও বলবেন। আপনাদের দাবী আছে যে বৃহত্তর নেপাল ইত্যাদি, অমুক তমুক 
এই সব সমর্থন করুন, বহুবার করেছি। কিন্তু এটা এ ভাবে নেবেন না, এটা গোর্ধা ভাযা। আর 
আপনি আর একটা জিনিস করেছেন কেব্ল টি. ভি.-র উপর ট্যাক্স বসালেন, ঠিক আছে। আমি 
বলছি ওটা একটা সামাজিক চেতনা তৈরী করতে হয়। কিন্তু যাত্রা থিয়েটার, আপনি মনে করেন " 
না, এটাকে উন্নত করার দরকার? রাজশক্তির সাহচর্য্য ছাড়া এই ধরনের আমাদের নিজস্ব যে 
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সমস্ত সম্পদ, যেগুলো আমাদের জাতীয় চেতনা তৈরী করতে পারে, শুধুমাত্র এটা বিনোদনের 
ব্যাপার নয়, আজকে সেই জিনিসগুলোকে আপনারা মনে করেন না. যে সেইগুলো উন্নত করা 
দরকার এবং সহযোগিতা করা দরকার? যাত্রা যে পরিমানে বেড়ে গিয়েছিল, আপনার আমলে 
তা আরও সংকুচিত হয়ে গেল। যাত্রা করতে গেলে পুলিশ, পঞ্চায়েত, এমন সব হ্যাজার্ডাস নিয়ে 
আসা হচ্ছে, পারমিশন এবং অন্যান্য 'ব্যাপারে--কেন ট্যাক্স তুলে দিচ্ছেন নাঃ যদি ফুটবল খেলার 
উপর থেকে ট্যাক্স তুলে নিতে পারেন তাহলে যাত্রার উপর থেকে কেন ট্যাক্স তুলে নিচ্ছেন 
নাঃ আমি দাবী করছি যে যাত্রা, থিয়েটার, সার্কাস ইত্যাদি এই সমস্ত সামান্য জিনিস, অথচ 
অত্যন্ত গ্রভীর ভাবে রেখাপাত করে সমাজ জীবনে। এইগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভাবে ট্যাক্স মকুব 
করে দেওয়া উচিত। এটা-ও আমার স্বপ্ন নয়, ডাঃ রায়ের স্বপ্র। আমরা এটাকে বাস্তবায়িত 
করেছিলাম, উনি সেইগুলো আবার চাপিয়ে দিয়েছেন। আমরা থিয়েটার জগতে এক সময় প্রথম 
স্থানে ছিলাম। আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষ শিখিয়েছি ভারতবর্ষের মানুষকে থিয়েটার, যাত্রা এবং 
অন্যান্য সংস্কৃতি। আজকে সেই সমস্ত জিনিসগুলো মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। আজকে থিয়েটারের 
অবস্থাগুলো দেখছেন না? কতকগুলো অপসংস্কৃতির দিকে চলে গেছে। আর কতকগুলো বিলুপ্তি 
ঘটে গেছে। তার পরিণতি কোথায়? স্বভাবতঃই আমি মনে করি এই বাজেটের যে মুল বক্তবা, 
সেই বক্তৃতা, এটা কোন নীতির পরিচয় বহন করেনি, ১৪ বছরের নিরীখে বিচার করলে কোন 
স্বার্ঘকতার দিকে এগিয়ে দিতে পারেন নি এবং ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ। আর একটা কথা বলে আমি 
শেষ করবো, যেটা খুব দণ্তের সঙ্গে বলে থাকেন বিভিন্ন জায়গায়, যে পূর্ব ভারতের সংস্কৃতি 
সম্মেলন এবং সংস্কৃতির প্রচার ব্যবস্থা আপনি করেছেন-_আলবাত্‌ নয়। এটা কংগ্রেস সরকারের 
সময় তৈরী হয়েছিল। প্রথম সংস্কৃতি সম্মেলন করে, তারপর আমাদের উদ্যোগে এটা গৌহাটিতে 
হয় এবং একের পর এক আমরা তার জন্য পুর্তিকা বের করি। আপনি সেই সমস্ত তথ্যগুলোকে 
নিয়ে, তারপর নিশ্চয়ই প্রচার করবেন। আমি সর্বোপরি আর একটা বিষয় সংযোজন করছি, সেটা 
হলো আরকিওলজি ডিপার্টমেন্ট। এই ডিপার্টমেন্টের একটা সবচেয়ে বড় কথা, দুটো ভাগ এই 
ডিপার্টমেন্টের। মনে রাখবেন বুদ্ধদেব বাবু আপনি এই ডিপার্টমেন্টকে দেখবার সময় পান না। 
যার ফলে যা খুশি হয়। একটা খনন কাজের কিছু ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু এক্সপ্লোরেশনের আরও 
বেশী ব্যবস্থা করা উচিতৃ। আর কনজারভেশন, এই ব্যবস্থা এত পুয়োর, এত চুরি হয়ে যাচ্ছে, 
ভাল ভাল ক্যামেরা চুরি হয়ে যাচ্ছে, ভাল ভাল ,পটারিজ চুরি হয়ে যাচ্ছে, ভাল ভাল ডকুমেন্ট 
চুরি হয়ে চলে যাচ্ছে। এইগুলো আপনাদের জানানোর দরকার আঁছে। সুতরাং প্রিজারভেশন এবং 
কনজারভেশন, সেই সম্পর্কে আপনি নির্দিষ্ট তথ্য দেন নি। সুতরাং আমি মনে করি শুধু 
একসক্যাভেশন- কয়েকটা জায়গায় দেখে এসেছি বলে বলছি, তাও কী এঁতিহাসিক নিরীক সেটা 
বলেন নি। এটা আমাদের জানার দরকার ছিল। শুধু ঘুরে এসেছেন, বেড়িয়ে এসেছেন, না, 
সত্যিকারের কোন একসক্যাভেশন এর ব্যবস্থা করেছেন, সেটা জানার দরকার ছিল। পুরাতত্ 
বিভাগটা কিন্তু আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত এবং পশ্চিমবাংলায় এমন এখনও বু জায়গা আছে, 
যেখানে পুরাতত্ব অনেক ভাল কাজ করতে পারে। আমার একটা সাজেসন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সঙ্গে যুক্ত মার্টিন আর হুইলারের সরাসরি ছাত্র, এই রকম মানুষ রয়ে গেছেন, যারা একসক্যাভেশন 
করে এই সম্মান বাড়াতে পারে। আপনি কনগ্রিবিউশন করুন। এই বলে আপনার বাজেটের 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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জী বিষ্ুপদ বেরা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর ব্যয়বরাদ্দকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মন্ত্রী মহাশয় তার ভাষনে আগে ইনফরমেশন বলে পরে কালচারের কথা 
বলেছেন । আমি একটু উপ্টে নিয়ে প্রথমে কালচার দিয়ে শুরু করে পরে ইনফরমেশনে যাচ্ছি। কালচার সম্বন্ধে 
কোন কিছু বলা এবং শোনাতেও একটু বিপদ আছে। আমাদের যেমন হাচি পায়, কাশি পায়,বমি পায় তেমন 
কোন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে কালচারে পায় এবং বেগটা যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন কালচার 
সম্বন্ধে কিছু একটা করে, কিছু একটা বের করে দিয়ে মুখ-টুখ ধুয়ে খবরের কাগজে ছবি তুলে বলেন যে, তিনি 
কালচার সম্বন্ধে কিছু একটা করেছেন। কালচারের মত একটা সর্বব্যাপক প্রবহমান বিশাল ব্যাপার চিমটি 
কেটে কিনতে যাওয়ার মত ভুল আর কিছু হতে পারে না। সে জন্য বিচ্ছিন্ন কয়েকটা ঘটনা তুলে দিয়ে 
কালচারের বিচার করতে যাওয়াটা একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে যায়। সুব্রতবাবু যে বিষয়ে আলোচনা করলেন 
সে বিষয়ে তার অধিকার আছে। কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে, দেশের কালচার থেকে বিচ্ছিন্ন কংগ্রেসী কালচার 
বলে একটা কালচার আছে। এই কালচারের নামকরণটা প্রথম পড়েছিলাম আনন্দবাজারের একটা ক্রুদ্ধ 
সম্পাদকীয়তে। সে কালচার গোটা দেশের মধ্যে হঠাৎ বিজ্ফোরক আকারে বেড়ে উঠেছে, যা গোটা সমাজ 
জীবনের কাছে একটা বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। সে কালচারটা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী কালচার থেকে 
শুরু করে যত রকম প্রতিক্রিয়াশীল কালচার আছে তার একটা কক্টেল্‌। সেই কালচারের আবেষ্টনির মধ্যে 
থেকে দেশের গোটা কালচারকে বোঝা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এটা দেখতে গেল্‌ তৃতীয় একটা চোখ 
চাই, যে চোখটাকে বলে দেশ দেখা চোখ, সংস্কৃতি দেখা চোখ ।কিন্তু কংগ্রেসীদের দুটো চোখ দিল্লীর দিকে, 
আর মাঝখানের চোখের আধখানা দিয়ে-_আড় চোখে তারা দেশ দেখেন। দেশের কালচারকে সম্যক্‌ বোঝা 
তাই তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। একটি বিচ্ছিম ঘটনাই এখানে উল্লেখ করি। নাগপুরে কংগ্রেসের যুব 
সম্মেলন হয়েছিল। সেটা দেখে বিদেশী সাংবাদিকরা যদি বলেন, এটাই ভারতীয় কালচার! এ কালচার কি 
ভারতবর্ষের কালচার ?কিন্তু সে ঘটনা তো ভরতবর্ষে ঘটেছিল। ধরুণ কেউ রবীন্দ্রনাথ পড়ল না, বঙ্কিম পড়ল 
না,এমন কি আজকালের ছোট গল্পও পড়ল না, কেবল আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ে বলল যে এটাই পশ্চিমবঙ্গে 
র কালচার, তাহলে কি ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে জানতে পারবে? কি করে পশ্চিমবঙ্গের পরিচয় পাবে? মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় দু” একটা সংবাদপত্রের কথা ইনফরমেশন অধ্যায়ে রেখেছেন। আমার মনে হয় এই ধরণের 
সংবাদপত্রগুলি আমাদের সংস্কৃতির সংকট সৃষ্টি করছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির বিপদ। পশ্চিমবঙ্গের 
মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। সংবাদপত্রের যে ট্র্যাডিশন আমাদের আছে তাকে ক্ষুন্ন করছে। আমাদের 
২০০ বছরের লালিত একটা মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটাকে কালচারের সংকট হিসাবেই আমাদের 
দেখা উচিত। সুব্রতবাবু বললেন, সাংবাদিকরা নিগৃহীত হয়েছেন। হ্যা, সবাই তার প্রতিবাদ করেছি। 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমাদের দেশের ২০০ বছরের লালিত একটা মস্ত বড় জিনিস। কিন্তু মুশকিল হ'ল 
আমাদের অভিজ্ঞতা গ্রামের জোত্দার যখন চাষীকে লাঠি মারতে পাঠায় তখন যে লাঠি ধরে সে কিন্তু 
জোত্দার নয়, সেও একজন নিরন্ন ক্ষেতমজুর। তাকে সাময়িক খেতে দেওয়ার ফলে সাপ মারতে শিবের 
মাথায় ঘা পড়ে য়ায়। জনগণের রোষ সেখানে বিশ্রান্ত হয়ে যায়! এই অসহায় অবস্থা সাংবাদিকদেরও এবং 
এই অসহায় অবস্থা জনগণেরও। উভয়ের মাঝে পড়ে এমন একটা বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে ওঁরা চলে 
যান যা অনভিপ্রেত । এগুলিই ইতিহাস হয়ে থাকবে। এগুলি খুবই নিন্দনীয়। গোটা অবস্থাটাকে না পাল্টে, 
এটা পাণ্টান সম্ভব নয়। আমি এবার আমাদের সংস্কৃতি দপ্তরের মধ্যে একটু যাই। আমাদের মূল সংস্কৃতির 
মূল আশ্রয় হ'ল জনসাধারণ, তারাই সমস্ত সংস্কৃতিকে ধরে রাখেন। বেদ বলুন, পুরাণ বলুন, ভাস্কর্য বলুন, 
তাদের সম গৌরব জনগণের চিত্তে আশ্রয় করে থাকে। তাদের মাঝে-_জনগণের-_সংস্কৃতিকে নিয়ে 
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যাবার যে লক্ষ্য এর মধ্যে আছে, এই মূল্যবান দলিলের মধ্যে আছে, সেটা ওঁরা বুঝতে পারবেন না। আমি 
মনে করি মন্ত্রী মহাশয়ের যে ভাষণ, সেই ভাষণ পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা মূল্যবান দলিল, 
একটা স্পষ্ট দিক নির্দেশিকা । এমন একটা মহা দলিলের বিরুদ্ধে যে কি বলা যায় সেটাই আমি বুঝতে ধারছি 
না।আমাদের পশ্চিম বাংলার গ্রামের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে গ্রামের মানুষও গান রচনা 
করে। আমাদের যে মাটিতে ফুল ফোটে সেই মাটিতে অজত্র শিল্পী, ফুটে ওঠে। এখন তাদের কানে কানে 
বলা হচ্ছে-_তুমি শিল্পী গো শিল্পী, শিল্পীর বাঁচার জন্য খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন নেই। শিল্পী চায় সমঝদারী। 
আমরা যদি সমবদার হয়ে শিল্পীকে উৎসাহ দিই, তার পিঠ চাপড়ে দিই, তার গানের সঙ্গে গলা দোলাই 
তাহলেই শিল্পী উৎসাহিত হয়। অর্থের জন্য সে কাঙ্গাল হয়ে বসে থাকে না। এই দলিলের মধ্যে এই শিল্পীর 
জন্যও অর্থের বন্দোবস্ত করে তাকে উৎসাহিত করার কথা বলা হয়েছে। ফলে তারা আজকে পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামে গ্রামে সৃজন কর্মের একটা বিরাট যল্তর শুরু করে দিয়েছে। ইতিনধ্েই সেখানে অনেক কুঁড়ি ধরেছে। 
এখনই তার সব হয়ত ফুল হয়ে ফুটে ওঠেনি। পশ্চিমবঙ্গের এই এক সস্তাবনাময় স্পষ্ট ছবি এই দলিলের 
মধ্য দিয়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এই দলিলে বলা আছে, নাট্যে, গানে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 
সমস্ত রকম সাংস্কৃতিক প্রয়াসের মাঝে গ্রামের এ সব অখ্যাত মানুষের! আজকে সম্মান পেয়েছে, পেয়েছে 


: তার সৃজনী শক্তির স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সৃষ্ট ক্ষমতা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করছে। এটাই 


মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য থেকে বেরিয়ে এসেছে। এর জন্য আমরা শ্লাঘাবোধ করছি। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গের লোক সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং বিকাশের জন্য লোক- : 
লোক-সংস্কৃতিকে উন্নত করার, পুনর্নিমাণ করার একটা ঢেউ তারা সৃষ্টি করেছেন। এটা, অতীতে আমাদের 
কাছে অভাবনীয় ছিল। এটার মধ্যে দিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতির জগতে আগামীদিনে যে 
বিরাট পরিবর্তন আসছে তার আভাস আমরা পাচ্ছি। কিন্ত এটা দেখতে গেলে এ দেশ দেখা চোখের দরকার। 
চোখটা দিল্লীতে বাধা দিয়ে এটা দেখা যায় লা। আমাদের যে মাস-মিডিয়া সেন্টার হয়েছে একটা-_আপনি 
জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলিকে এখন কেউ দেখেনা।ওরা ভোটের কথা লিখলে ১০/২০টা 
জিতিয়ে দিলে তখন একটু আধটু নজর পড়ে। সেই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির সমস্যা, তাদের সাংবাদিকদের 
সুশিক্ষিত করে তোলা, তাদের সম্বন্ধে ভাবা-_এটা পশ্চিমবঙ্গে আগে ছিল না। 'বসুমতী' নিয়ে অনেকেই 
এখানে অশ্রজল ফেলছেন। কিপ্ত অজন্র সেই সব সংবাদপত্র যারা প্রায় জন্ম লগ্ন থেকেই অনাথ, সেই সব 
সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তর সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর আগে কেউ ভাবেনি এদের কথা। একটা দেশ 
কয়েকটা সংবাদপত্রের জমিদারী না। গোটা দেশের মধ্যে সংবাদপত্রের উদ্যোগ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে যদি একটা বিশুদ্ধ হাওয়া প্রবাহিত হয় তাহলে তার মধ্যে দিয়ে সকলকে শিক্ষিত করে 
তোলা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রয়াস। এই প্রয়াস এর আগে কখনও দেখা যায়নি। এটা এখন দেখা যাচ্ছে। 
তাহলে এটা পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ। এই পুন: 4:40 লক্ষণ দেখতে গেলে চোখের দরকার। এটা না 
দেখে সমস্ত উদ্যোগের সমালোচনা করার অর্থ মানুষকে বিভ্রান্ত করা। আমাদের প্রচলিত বৃহৎ 
সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে আমরা ভাই দেখছি। এখানে ইলেকট্রনিক্স গণমাধ্যমের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। 
প্রসার ভারতী বিলের মধ্যে দিয়ে আইন করে কেন্দ্রীয় সরকার একটা পাবলিক কর্পোরেশান করার কথা 
বলছেন] আমরা বুঝতে পারছি না৷ যে পাবলিক কর্পোরেশান কি রকম হবে? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এ 
বহরমপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশান যে রকম সে রকম একটা ব্যাপার করতে যাচ্ছে। এই কর্পোরেশনে 
কারা কারা থাকবে, এটা আমরা বুঝতে পারছি না। কাগজে দেখলাম এ যে কেবল নিয়ে সুব্রতবাবু অত কথা 
বললেন-__কেন্ত্রীয় মন্ত্রী নাকি একটা ন্যাশান্যাল বেল অথরিটি তৈরী করছেন। এর কি দরকার? কি করবে 
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কেবল টি.ভি? আর সেখানে রাজ্যের অধিকার কি হবে? এই কেবল টি.ভি কি উন্নয়ণমূলক খবর পাঠানোর 
জনা ব্লক স্তর পর্যন্ত পাঠানো হবে, না, স্পনসরদের উপর মনিটারিং-এর দায়িত্ব তুলে দিলে গোটা দেশের 
ওপর একটা অপসংস্কৃতির তাণ্ডব চালানো হবে? শুরু করা হচ্ছে আই.এম.এফ কালচার। পাবলিক সার্ভিস . 
কালচার ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। শুরু করা হচ্ছে আই.এম.এফ সংস্কৃতি, আই. এম. এফ কালচঢার। 
আন্তর্জাতিক অর্থভাগডারের কালচার শুরু হচ্ছে। এই যে বিপদ আসছে, এই বিপদের মধ্যেও গণমখী সং 
স্কৃতিকে প্রবাহিত রাখার । একমাত্র নিদর্শন হতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর ভাবনা । একেই 
আমি দিক-নির্দেশিকা বলে মনে করছি। একে আমি দলিল বলে মনে করছি। আগামী দিনেও সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের ইস্থাহার হিসাবে একে গ্রহণ করা যায় বলে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্যকে সমর্থন করে তার 
ব্যয়-বরাদ্দের দাবীকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
[5.45-_5.55 7..] 


শী প্রবীর ব্যানাজী £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় তার ডিমান্ড নম্বর ৩৮ বিভিন্ন খাতে যে ১৫ কোটি ৪১ লক্ষ ৪২ হাজার 
টাকা মঞ্জুর করার দাবী জানিয়েছেন আমি সেই প্রস্তারের বিরোধিতা করছি। ডিমান্ডনাম্বার ৩৮ যে কথাগুলি 
উনি বলেছেন তা দেখে হাসি লাগে, লজ্জা পায় ।কলকাতা সন্টলেকে হোপ-৮৬ অনুষ্ঠানে নেচেছিলেন মিঠন 
চক্রবর্তী । সেই অনুষ্ঠানে অনেকেই ছিলেন, জ্যোতিবাবুও ছিলেন। বর্তমান যুগ হচ্ছে হোপ-৮৬-এর যুগ,নব 
আনন্দে জাগোর যুগ, হাওয়া-হাওয়ার যুগ, ঝুমা-চুমার যুগ, চুমা-চুমার যুগ! এইসব জিনিস দেখা যায় না। 
তাই মাননীয় তথ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্য যদি শ্মশানঘাটের মরা মানুষ শোনে তাহলে সেও 
লাফিয়ে উঠবেন। তথামন্ত্রী তার বাজেট ভাষণের প্রথমেই বলেছেন এবং স্বীকার করেছেন পশ্চিমবাংলার 
বুকে সাম্প্রদায়িক শত্তি মাথা তুলেছে এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য সর্বাস্তকরণে প্রয়াস চালানো উচিত। 
তার এই বক্তব্যকে কংগ্রেস দলের সদস্য হিসাবে আমরা নিশ্চয়ই দাবী করবো পশ্চিমবাংলার বুকে 
' সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রতিহত করা উচিৎ। কিন্তু কি পন্থায়, কি প্রক্রিয়ায় সেই সম্পকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
কোন উল্লেখ করেননি ।হয়তো আমি মনে করছি,উনি ইঙ্গিতে যে কথাটা বলতে চেয়েছেন-এই আগেরদিনেও 
বলেছেন এখনও হয়তো বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে একটা 2/এ৫0কে দল, যে দলটি হচ্ছে ভারতীয় জনতা 
পার্টি-সেই দলটিকেই ইঙ্গিত করছেন বলে আমার মনে হয়। এখন আমাদের সুপরিকল্লিতভাবে মানুষকে 
বোঝাতে হবে এই সাম্প্রদায়িক বিপদ কোথা থেকে আসছে, তানাহলে পশ্চিমবাংলার বুকে রাজনৈতিক 
সংঘর্য বেড়ে যাবে। উনি পণ্ডিত মানুষ, আমি আশা করবো, উনি আমার কথা সংশোধন করে বলবেন কি 
পদ্থায়,কি প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবাংলার বুক থেকে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আমরা প্রতিহত করতে পারি। আমরা 
দেখছি, “পশ্চিমবঙ্গ”, “যুবমানস”, “দৈনিক বসুমতি” প্রভৃতি যত কাগজ এবং বই বেরুচ্ছে সবই তথ্য 
দপ্তরের টাকা বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকায় চলছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি, এই কাগজ এবং 
ম্যাগাজিনগুলি সি.পি.এমের দৈনিক মুখপত্রে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়ে কোন উল্লেখ আপনার বাজেট 
ভাষণে নেই। আপনারা সরকারী মাধ্যম রেডিও এবং টি.ভি. বয়কট করেছিলেন। কেন করেছিলেন, তার 
উত্তরে আপনারা বলেছিলেন, আপনাদের যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচী রেডিও এবংটি.ভিতে সঠিকভাবে তুলে 
ধরে না। কিন্তু আমি বলবো বরঞ্চ আমাদের কথা রেডিও এবং টি. ভি তুলে ধরে না আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে 
পারি আমাদের বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা রেডিও এবং টিভি অমিট্‌ করে গেছে। অথচ গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন কথা 
এবং ছবি রেডিও এবং টি.ভিতে খুঁটিয়ে দেখানো বা বলা হয়েছে। রেডিওতে বড় বড় করে বলা হয়েছে। 
আপনারা এই যে অভিযোগ করেছেন আমার মনে হয় এটা অসত্য অভিযোগ । পশ্চিমবঙ্গের বুকে টি.ভি এবং 
রেডিও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে, আপনাদের ভাষণ সত্য নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে যে, আপনার 
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ভাষণের মধ্যে আপনি একটা জায়গায় বলেছেন 'এ রাজ্যে দু-একটি সংবাদপত্র ধারাবাহিকভাবে এই 
সরকারের বিরোধী। তারা বিকৃত তথ্য এনং মিথ্যা সংবাদ প্রচার করছে। মতাদর্শগতভাবেই তারা আমাদের 
বিরোধিতা করে চলেছে। আমাদেরও দায়িত্ব সরকারী প্রচার মাধ্যমের সাহয্যে এই সংবাদপত্রগুলিরও চরিত্র 
উদঘাটন করা। ভবিষ্যতেও সেই কাজ আমরা করে চলব!” আমি জানিনা দু-একটি সংবাদপত্র বলে আপনারা 
কি কথা বলতে চেয়েছেন। কাকে কোন মতের কথা বলতে চেয়েছেন। নাম করে বলছি বিভিন্ন দিক থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের বুকে এক কালের নামকরা কাগজ আনন্দবাজার বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করায় 
'আজ আনন্দবাজার এবং বর্তমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। আমি মনে করি কোন সুস্থ, গণতান্ত্রিক 
সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী রাখা ঠিকনয়। কারণ, আনন্দবাজার এবং বর্তমান গণশক্তির মত দলীয় ঘুখপাত্রনয়। 
আনন্দবাজার বা বর্তমান আপনাদের সরকারের নিরপেক্ষ সমালোচনা করে তাই তাদের সম্পর্কে আপনার 
বাজেটে এত উল্মা প্রকাশ করেছেন। তারপর আপনি বলেছেন তথ্য চিত্র নির্মাতাদের উৎসাহ দানের জন্য 
অতীতে কোন প্রকল্প ছিল না। আপনি একটু ভেবে দেখবেন, মাননীয় সুব্রত মুখার্জী যখন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য 
মন্ত্রী ছিলেন তখন চলচ্চিত্র শিল্পে উৎসাহ দেওয়া হোতো। তখন গণদেবতা, সোনারকেল্লা ইত্যাদি বইগুলি 
হয়েছিল এবং তাতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। একটু আগে মাননীয় সুব্রত বাবু বলেছেন যে, আমরা আশা 
করেছিলাম যে, যুগান্তর পত্রিকাকে সরকার অধিগ্রহণ করবেন সে সন্বন্ধেও কোন কথা আপনার বাজেটে 
নেই ।চলচ্চিত্রের কথা বলছেন, আপনারা নাকি সত্যজিৎ রায় এবং অন্যান্য বড় বড় চিত্র পরিচালককে সাহায্য 
করেছেন, তা কংগ্রেসের সময়েও সত্যজিত রায়, তপন সিংহ এঁদের উৎসাহ দেওয়া হোতো, অর্থ সাহায্য 
করা হোতো। একটা কথা লিখেছেন,কলকাতার মির্নাভা হলের কোন উন্নয়ন না করে নূতন নামরুরণকরেছেন 
চার্লি চ্যাপলিন হল। একটা কথ! বলছি, চার্লি চ্যাপলিন পৃথিবীর বুকে একজন নামকরা চলচ্চিত্র শিল্পী, তার 
নামে একটা নূতন হল করা উচিত ছিল। মির্নাভা অনেক পুরনো হল। আজ যদি একটা ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা 
করা হয় শহীদ মিনার কে করেছে সে বলবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কারণ শহীদ মিনারের মাথাটায় শুধু লাল 
রংকরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তেমনি আজকে মির্নাভার নাম পান্টে চার্লি চ্যাপলিন হল করে ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছে। চার্লি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত নাম করা ছিলেন, তার নামে একটা নূতন হল করা উচিত ছিল। 


তারপর সেন্ট্রাল এভিনিউ, মহম্মদ আলী পার্ক ওখানে কেশব সেনের বাড়ী অধিগ্রহণ করবেন বলে 
কলিকাতা--৩০০য় বলেছিলেন, সেখানে একটা টীনের ফলক লাগিয়েছেন যা দেখে মন্ত্রী মহাশয় হয়ত 
নিজেই লজ্জা পাবেন। কলকাতা-৩০০ বছরপূর্তির সময়ে বলেছিলেন যে, সমস্ত মনিষীদের স্মৃতি বিজড়িত 
স্থানগুলি আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করব। এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানাই যখন নাট্য ্যাকাডেমী চালু হয় নাটক 
বাইরে হয়েছে। অনেক কথাই বলেছেন, এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি মাননীয় বুদ্ধদেব বাবু পণ্ডিত লোক বাংলা 
জানেন, উনি যখন ১৯৬৬ সালে এম.এ. করেন আমি তখন ইউনিভারসিটিতে ছিলাম, উনি পণ্ডিত, বাগমী, 
অনেক বিষয়ে জ্ঞান আছে. তার বাজেট ভাযণে তিনি বলেছেন নাট্য এাকাডেমীর প্রসারতা দেখিয়ে উনি 
সাফলোর দাবী করেছেন, আজকে আমি মনে করি গ্র“প থিয়েটারের নামে পার্টিবাজী করা হচ্ছে, সরকারী 
টাকা নিয়ে গ্রুপ থিয়েটরকে দেওয়া হচ্ছে,এতে সাধারণ মানুষের কোন উপকারই হচ্ছে না,এ গ্র“প থিয়েটারে 
যাঁরা আছেন ত্তারা সরকারী টাকা নিয়ে টাকার অপচয় করছেন। 

[5.55--6.05 ৮৮.] 

রটিজাজিরগীর নজরল মারার ও 
উপেক্ষিত। উনি বাংলার লোক, তাই ওনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি নাট্য জগতে যে গিরিশোত্তর যুগ সেই 
গিরিশোত্তর যুগকে বলা হয় শিশির যুগ। এই ঘুগের প্রবর্তন কারী হচ্ছেন শিশির ভাদুড়ি। না্যাচার্য শিশির 
ভাদুড়ি যে নাটক অবলম্বন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন সেই নাটকের নাম হচ্ছে সীতা এবং তার নাট্যকার 
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হচ্ছেন যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী। তার জম্মশতবর্ষ সম্পর্কে পশ্চিবঙ্গ সরকার অবহিত। যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী 
প্রথম নাট্যকার যার সীতা ১৯৩০ সালে আমেরিকায় অভিনিত হয়েছিল। যোগেশবাবু সম্পর্কে এই যুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, যার নাম হচ্ছে শস্তু মিত্র, তিনি তার পরিচয় পত্রিকায়, গন্ধর্ব পত্রিকায়, বহুরূপী 
পত্রিকায় বলেছেন যে আজ আমরা যে নাট্যধারায় অভিনয় করি সেই ধারার প্রবর্তক পিতার নাম হচ্ছে 
যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী । তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন নাট্য সাহিত্যে এবং নাট্যাভিনয়ের পুষ্টি সাধনে 
যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর প্রতিদান অবিস্মরণীয়। এই এক জনের কথা আমি বলছি যাঁর জন্য কিছু করা হয়নি। 
১৯৫৬ সালে রসরাজ অমৃতলাল বসু স্মরণ সভায় নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী বলেছিলেন যে যোগেশ 
চন্দ্র চৌধুরী আধুনিক নাট্য রচনার ক্ষেত্রে গিরিশ চন্দ্রকে অতিক্রম করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী যামিনী 
রায়, এই যামিনী রায়ের উৎথানের ক্ষেত্রে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর যথেষ্ট অবদান ছিল এবং পরোলোকগত 
শিল্পী তার শেষ জীবন পর্যন্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আজকে যামিনী 
রায়কে নিয়ে লেখা হচ্ছে, নিশ্চয় কিছুকরা হবে,কিস্ত যে পরিবারকে যোগেশনন্দ্র চৌধুরী সাহায্য করেছিলেন 
তার সম্পর্কে সরকার কিছু করেন নি। আজকে আমার কাছে ৫টি চিঠি আছে যামিনী রায়ের নিজের হাতের 
লেখা, চিঠিটা যোগেশ চন্দ্র টৌধুরীর ভাই সুরেশ চন্দ্র চৌধুরীকে লেখা যিনি আদি ব্রহ্ম সমাজের আচার্য 
ছিলেন। এটা অরিজিনাল চিঠি যামিনী রায়ের লেখা সুরেশচন্দ্র চৌধুরীকে । যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে 
এই চিঠি তথ্য দপ্তর নিতে পারেন। পরবর্তীকালে নাট্য জগতের অন্যতম পুরধা যাঁর নাম হচ্ছে শিশির মল্লিক, 
উনি যখন ১৯৩৫ সালে কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে চরিত্রহীন উপন্যাসের অভিনয় সর্ত 
কিনতে যান তখন শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন যে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী যদি আমার উপন্যাসের 
নাট্যরূপ দেন তবেই আমি অভিনয়ের সর্ত দেব।এর সমর্থনে আমি একটা চিঠি দাখিল করছি যে চিঠিটা শরৎ 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজের লেখা। মাননীয় ড্রেপুটি স্পীক'র স্যার, এই চিঠিটা শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
নিজের হাতের লেখা চিঠি, যদি মনে করেন তাহলে এই অখুল্য সম্পদটা সরকার অধিগ্রহণ করতে পারেন। 
যাই হোক আজকে আপনারা পশ্চিমলাংলার বুকে গিরিশ মঞ্চ করছেন, শিশির মঞ্চ করছেন, অহীন মঞ্চ 
করছেনকিস্তু যোগেশ মঞ্চ করছেন না। আজকে আপনারা পশ্চিমবাংলার বুকে উত্তম কুমারেরর স্মৃতি রক্ষার 
জন্য অনেক কথা বলেছেন। আধুনিক যুগে চলচ্চিত্র জগতের প্রবাদ পুরুষ যাঁর নাম হচ্ছে দুর্গা দাস 
বন্দোপাধ্যায়, ধার নাম হচ্ছে নির্মলেন্দু লাহেড়ী, যার নাম হচ্ছে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ধার নাম হচ্ছে নরেশ 
ন্ত্র মিত্র, এঁদের স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা এই সরকার করেন নি। বর্তমান আধুনিক ধারার যে নাট্যকার, যে 
নাট্য ব্যক্তিত্বের ইতিহাস, যে নাট্য প্রযোজনা তারা করেছেন আমি মনে করি অতীত দিনের যে সম 
মহাপুরুষ আছেন, নাট্য বাক্তিত্ব আছেন তাদের কথ! তাদের ইতিহাস যদি পরনন্তী প্রজন্মের জন্য আপনি 
ভি.ডি.ও ক্যাসেট করেন,অডিও ক্যাসেট করেন এবং সেটা যদি গ্রামে গঞ্জে দেন তাহলে সেই গুলো পরবর্তী 
প্রজন্মের কাছে তাহলে নাট্য আন্দোলনের ধারাকে তারা উৎসাহিতকরবে। অতীত দিনের যে সমস্ত মহাপুরুষ 
আছেন যাঁদের কথা স্মৃতি বিজড়িত হয়নি, যাঁদের কথা বলা হয়নি, যাঁদের সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি 
তাদের সম্পর্কে সরকার যদি দৃষ্টি দেন, সরকার দৃষ্টি দিয়ে যদি এঁদের কথা লেখেন, ওঁদের বাক্তিত্বের কথা 
লেখেন, ওঁদের ইতিহাসের কথা লেখেন এবং সেইগুলি গ্রামে-গঞ্জে দেন তাহলে পশ্চিমবাংলার বুকে নাট্য 
আন্দোলন অনেক বেশী উৎসাহিত হবে। কিন্তু আজকে আমরা জানি বহু ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট 
বেরিয়েছে, অডিও ক্যাসেট বেরিয়েছে। সরকার একে উৎসাহিত করছেন।কিস্তু ৫০/৬০ বছর আগে থেকে 
চালু যেমন, এইচ.এম.ভি.-হিজ মাষ্টার স ভয়েস'এর যে সমস্ত পৌরাণিক পালা, সামাজিক পালা ইত্যাদি 
যেগুলো রেকর্ড আকারে ছিল সেগুলোর সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা সরকার করেন নি। আমরা টি.ভি.তে 
রামায়ণ, মহাভারত দেখেছি। কিন্তু নিমাই সন্নাস, মীরাবাঈ, প্রতাপাদিত্য, সুদামা, চন্ত্রগুণ্ড, মীরকাশেম, 
আলমগীর ইত্যাদি যে সমস্ত রেকর্ড আছে, এগুলোকে নতুন করে প্রিন্ট-করে পরবত্তী প্রজন্মকে জানাবার 
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কোন চেষ্টা করেন নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো, যদি এই সমস্ত রেকর্ডের কোন প্রিন্ট আপনি 
না পান তাহলে আমি তা যোগাড় করে দিতে পারি। যেগুলো দিয়ে সরকার ভারতবর্ষের পরবর্তী প্রজন্মকে 
সাহায্য করতে পারবেন, পরবর্তী প্রজন্ম অতীত দিনের অনেক কিছু জানবার সুযোগ পাবে। নাট্যাচার্য শিশির 
ভাদুড়ীর যে পাণগুলিপি এবং তিনি যে সমস্ত অভিনয় করেছিলেন, তারমধ্যে যেগুলো বর্তমানে দুষ্প্রাপা, 
যেমন পাগুবের ভূমিকায় তিনি যে অভিনয় করেছিলেন, প্রভাদেবী, নির্মলেন্দু লাহিড়ীর রেকর্ড, রবীন্দ্র নাথ 
ঠাকুরের নিজের কণ্ঠে গান এবং আবৃত্তি এই সমস্ত রেকর্ড আমার কাছে আছে। এর প্রিন্ট যদি চান তাহলে 
আমি সরকারকে দিতে পারি, কপি যোগাড় করে দিতে পারি। শিশির ভাদুড়ির পৌরাণিক পালায় বিভিন্ন 
অভিনয় এবং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে দেবতার গ্রাস আবৃত্তির যে রেকর্ড, এগুলোর প্রিন্ট আমি সরকারকে যোগাড় 
করে দিতে পারি। পরবর্তী প্রজম্মের কাছে সরকার যদি এগুলোকে নতুন ভাবে প্রিন্ট করে বাজারে ছাড়তে 
পারেন তাহলে গ্রামেগঞ্জে যীরা পৌরাণিক পালা দেখেন, এঁতিহাসিক পালা দেখেন তারা উৎসাহিত হাবেন। 
পৌরাণিক পালাগুলোর মধ্যে যেমন উল্লেখযোগা চন্ত্রণুপ্ত, প্রতাপাদিত্য, নিমাই সন্নাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
নিজ কণ্ঠে যে গান ও আবৃত্তি করেছেন, এগুলোর প্রিন্ট পাওয়া বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য । যদি সরকার মনে করেন 
তাহলে এগুলোর রেকর্ড যোগাড় করে দিরে আমি সাহায্য করতে পারি। এই বাজেটে নতুন কোন প্রস্তাব 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেন নি, পুরণো ভাঙা রেকর্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য দপ্তর মানুষের 
জন্য অনেক কাজ করবেন ইত্যাদি কথা বলেছেন। এই বাজেটকে আমি বিরোধিতা করছি। আপনি পণ্ডিত 
ব্যক্তি, আপনাকে উপদেশ বা জ্ঞান দেব এই ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে আমি যে সমস্ত পৌরাণিক পালা ও 
দুক্প্রাপ্য পাণডুলিপির কথা বললাম, সেই সমস্তর প্রিন্ট ও কপির উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা আপনি করবেন 
এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শী সৌমেন্দ্র চ্ত্র দাস ঃ মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আমি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বাজেট 
সমর্থন করে দু'চারটি কথা বলছি। মাননীয় তথ্য মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট ভাষণের প্রথমে বামফ্রন্টের 
সাফল্যকে তুলে ধরেছেন এবং এই যেটা তিনি তুলে ধরেছেন এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি । কংগ্রেস এই 
সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি মানে না। গ্রাম বাংলার মানুষ ঘামফ্রন্টকে ব্যাপক ভানে জয়ী করেছেন এটাকে 
সুব্রতবাবু মেনে নিতে পারেন নি। বামফ্রন্ট বিগত ১৪ বছর ধরে গ্রাম বাংলার বুকে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটিয়েছেন, তারফলেই এই জয় হয়েছে এবং তথ্য দপ্তর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাবে এগুলোকে তুলে 
ধরার চেষ্টা করেছে। আজ রেডিও, টি.ভি. সম্পর্কে আপনারা জানেন। কংগ্রেস বলছে যে বামফ্রন্ট সংকীর্ণ 
দলীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করবার জন্য তথ্য দপ্তরকে ব্যবহার করে। আমরা জানি, কে্রীয় তথ্যমন্ত্রী অক্ভিত 
পাঁজা তদানিন্তন সময়ে তথ্যমন্ত্রী থাকাকালে টি ভি.তে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে দেখিয়েছিলেন। সুভায 
চন্দ্র বসুকে লম্পট বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। সারা ভারতবর্ষের মানুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দীড়িরেছিল। 
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প্রসার ভারতী বিল অর্থাৎ কোন প্রচার মাধ্যমকে শোষণ শ্রেণী যাতে তাদের শ্রেণী স্বার্থে বাবহার 
করতে না পারে এই উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল এবং সংসদে সেটা পেশ হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় 
সরকার এই প্রসার ভারতী বিল সম্পর্কে সঠিক নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয় এই প্রচার 
মাধ্যমকে দুইটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গোষ্ঠীর হাতে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বাজেটে প্রসাব 
রেখেছেন যে গভীর উদ্বেগ নিয়ে দেশজুড়ে প্রসার ভারতী বিলকে আইনে পরিণত করবার দাবীতে গণ- 
আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিযনতাবাদ গোটা দেশে একটা 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যার থেকে পশ্চিমবাংলা প্রায় মুক্ত । আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি এই 
বাংলা ক্ষুদিরাম, নেতাজী, জগদীশ চন্দ্রের বাংলা এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। এক্ষোত্রে তথ্য 
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ও সংস্কৃতি দপ্তর বিগত ১৪ বছর ধরে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া আমি আরেকটি বিষয় 
বলতে চাই প্রতি জেলা এবং প্রতিটি মহকুমায় ভারতবর্ষের জাতীয় ভ্রীবনে বেশ কয়েকটি দিন যেমন ২৫শে 
বৈশাখ, ২৩শে জানুয়ারী, ৩১শে অক্টোবর স্মরণীয় করে রাখার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে ট্াবলো 
ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী আয়োজনের প্রস্তাব করছি। এই তথ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখানে 
আরো প্রস্তাব রাখা হয়েছে সবগুলিকে আমি পুর্ণ সমর্থন করছি। পশ্চিমবাংলায় ৪টি পাবলিক হল তৈরী 
করবার প্রস্তাব রয়েছে। এক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হচ্ছে কুচবিহারের ক্ষেত্রে একটা পাবলিক হল প্রস্তুত করার 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলাতে রবীন্দ্র সংস্কৃতি বিকাশের জনা রবীন্দ্র ভবন তৈরী 
হয়েছে। কিন্তু কুচবিহারের রবীন্দ্র ভবন কুচবিহারের উন্নয়ন তহবিলের টাকায় ষংস্কার করা হয়েছে। আমি 
সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখছি সরকার থেকে কুচবিহার রবীন্দ্র ভবনটি গ্রহণ করা হোক। পুরাতাত্িক 
কার্যকলাপের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথা ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে পুরাতত্ব গবেষণা ও খননকার্যের . 
ফলে প্রাপ্ত দ্রবাদির সংরক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ 
করছি কুচবিহারের বিশিষ্ট্য সমাভ্ভসেবী এবং এই বিধানসভার প্রাক্তণ সদসা শ্রী ভীবণ দেব কর্তৃক সম্পাদিত 
গৌহাটি থেকে ত্রিবান্দ্রন এক্সপ্রেস, এই বইটি থেকে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। রাজ্য সরকারের অর্থে 
২১ জন খ্যাতনামা বিশিষ্ট ব্যক্তি মুক্তির সংগ্রামে ভারত নামে একটি বই রচনা করেছেন। কিন্তু আমরা গভীর 
উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে সেখানে বক্স পো সম্পর্কে ২১টি লাইনও নেই।শুধু তাই নয় প্রায় উপেক্ষিত 
ওখানে যারা জেল খেটেছিলেন এখানকার মাননীয় মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী মহাশয়, প্রশান্ত শুর এবং নেতাজা 
সুভাষ চন্দ্র বসু এদের নিয়ে বইটা বেরুলেও সেখানে বক্সার পোর্টের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই । আমি এই 
প্রসঙ্গে মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে কয়েকটি নিদিষ্ট প্রস্তাব রাখতে চাই'। এই বক্সার পোর্ট 
জাতীয় স্মারক হিসাবে অধিগ্রহণ করা হোক এবং এ বইটিতে এই বিষয়টিকে সংযুক্ত করা হোক। আর বজ্জার 
পোর্টে যারা অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন তাদের জীবনপঞ্ডি দিয়ে বইটি প্রকাশ করা হোক এবং এই বাপারে 
একটি পাঠাগার গবেষণাকেন্দ্র ও তথ্যশালা নির্মাণ করা হোক। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর যেভাবে বাং 
লার সমস্ত শিল্পী কলাকুশলীকে যোগা ভূমিকা দিতে সহায়তা করেছেন সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু 
সুব্রত বাবুরা সেটা মানতে চান না, কংগ্রেস দল সেটা মানতে চায় না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন এবং 
স্বাধীনতার প্রয়োজনে সংস্কৃতি__ফ্রিডম ইজ দি.রেকগনিসান অব নেসাসিটি। আমি আর একটা কথা বলতে 
চাই সংস্কৃতি দুটি ধরণের থাকে_একটা হচ্ছে সর্বহারা সংস্কৃতি, আর একটা হচ্ছে পুঁজিবাদী সংস্কৃতি। 
কালচার ইজ দি সুপারস্ট্রাকচার অব ইকনমি। ভারতবর্ষে যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে এই 
ব্যবস্থায় সর্বহারা সংস্কৃতি চালু করা যায় না। 

সর্বশেষে এই বাজেট বরাদ্দকে পূর্ণ সমর্থন করে প্রসার ভারতী বিলকে আইনে পরিণত করার 
দাবিতে সকলকে আহান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


জ দেবপ্রসাদ সরকার $ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় তথ্যমন্ত্রী তার যে বাজেট পেশ করেছেন 
এই বাজেটের মধা দিয়ে রাজ্য সরকারের তথ্য € সংস্কৃতি দপ্তরের যে নীতি প্রতিফলিত হয়েছে আমি তার 
সমালোচনা করে এখানে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় তথামন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার 
উদ্দেশ্যে এক গুক্ছ প্রভাব এবং তার বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। সেই প্রস্তাব কতখানি 
কার্যকরী বা তার সীমাবদ্ধতা সেই বিতর্কে আমি যাচ্ছি না, কিন্তু আমি তাকে প্রথমেই একটা প্রশ্ন করতে চাই 
একটা সুস্থ সংস্কৃতি তিনি গড়ে তুলতে চাইছেন কিন্তু সংস্কৃতি দূষণের সমস্ত দরজাগুলি উন্মুক্ত রেখে সুস্থ 
সংস্কৃতি গড়ে তোলার কোন প্রয়াস কার্যকরী হতে পারে কিনা এটা হচ্ছে আমার প্রথম প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের 
ভিত্তিতে আমি দু'একটা কথা বলছি। আজকে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব চিত্র কিপ্রতিফলিত 
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করছে? প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা রাজ্যে এই বামফ্রন্টের রাজত্বে মাদক দ্রব্যের প্রচলন এবং তার 
সহজলভ্যতা সেটা প্রশমিত করা দূরের কথা তার হাস প্রাপ্তি দূরের কথা দিনের পর দিন তার ভয়াবহ বৃদ্ধি 
প্রাপ্তি সেটা উদ্বেগজনক । একমাত্র কলকাতার বুকের উপর ড্রাগ গ্যাডিক্টেডের সংখ্যা আজকে লক্ষ্যধিক 
ছাড়িয়ে গেছে। আজকে স্কুল-কলেজে ড্রাগ এ্যাডিকটেডের বিরুদ্ধে নানা উপদেশ এবং লালবাজার থেকে 
সেখানে নানা নির্দেশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অল্লীন পুক্তক পুস্তিকা আজকে 
যেভাবে ছেয়ে গেছে, তার সঙ্গে ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন ও অশ্লীল বিজ্ঞাপনের যেভাবে ঢালাও প্রচার হচ্ছে 
সেগুলি আজকে প্রশমিত করার ক্ষেত্রে আপনার সরকার কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেননি। আজকে 
বড় সমস্যা হচ্ছে ভি ডি ও, ভি ডি ও সেন্টার আজকে কি গ্রামে কি শহরে ব্যাঙ্ডের ছাতার মত গড়ে উঠছে 
যেটা সনাজ জীবনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এই ভি ডি ও প্রদর্শন হচ্ছে এগুলি অত্যন্ত নিম্ন মানের 
হিন্দি ছবি এখানে দেখান হচ্ছে যে হিন্দি ছবিগুলির একমাত্র বিষয় হচ্ছে সেক্স এবং ভায়োলেন্স এবং তার 
ফলে আমাদের দেশের অপরিণত বয়স্ক যুব সমাজের অবক্ষয় হচ্ছে। 
[6.15---6.25 711. ] 

এই কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আজকে গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত বিকাল ৪ টা থেকে রাত্রি ১১ 
টা পর্যন্ত, কখনো কখনো গভীর রাত পর্যন্তভি.ডি. ও. হলগুলি কানায় কানায় পূর্ণ থাকে । ছেলেদের পড়াশুনা 
ডকে উঠে যাচ্ছে তারা সন্ধ্যাবেলায় পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে এই সমস্ত ভি. ডি. ও. হলগুলি পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে 
গ্রামের অভাবী পরিবারগুলির অর্থনীতি বিপর্যস্ত করে তূলেছে। ভি. ডি. ও.র নেশায় অভাবী ছেলে মেয়েরা 
যে কোন ভাবেই হোক পয়সা জোগাড় করছে। এই রকম একটা অবস্থায় এই ধরণের অবাঞ্ছিত ভি. ডি. ও. 
সো বন্ধ করা, নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আপনার সরকার কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি। সরকারী 
হোটেল, কলকাতার বিভিন্ন নামী দামী হোটেলগুলিতে ক্যাবারে নৃত্য অবাধে চলেছে। সুস্থ সংস্কৃতির কথা 
বলছেন, আর অন্য দিকে অবাধে ক্যাবারে নৃত্য প্রদর্শিত হয়ে চলেছে। আপনি যখন প্রথম ১৯৭৭ সালে এই 
বিধানসভায় এসেছিলেন তখন আপনি তথ্যমন্ত্রী-আমি গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের ক্যাবারে ডাল সম্পর্কে 
আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম। আপনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বলেছিলেন, আমি দেখব, এটা বন্ধ করব। আর একটি 
কথা-_যেখানে ৮টি লাইসেজ ছিল সেটা বেড়ে ৩ গুণ হয়েছে এবং ক্যাবারে নৃত্য অবাধে চলেছে। সুস্থ 
সংস্কৃতির কথা বলছেন, আর এক দিকে মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা করেছের। এই 
জিনিস আজকে চলেছে। আজকে সুস্থ সংস্কৃতির নামে সরকারী পক্ষ থেকে অপসংস্কৃতির চেষ্টা চলেছে, 
আপনার দপ্তর থেকে হয়ত নয়৷ হোপ, ৮৬, নব আনন্দে জাগো, বক্রেশ্বর, ৮৯ ইত্যাদি এই সমস্ত জিনিস 
হচ্ছ। সেখানে বম্বে ফিল্মের স্কেল ভায়োলেলের নায়কদের এনে তাদেরকে সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসাবে 
অভিনন্দিত করা হচ্ছে। সরকারী তরফ থেকে এই জিনিস চলেছে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে 
বলা হচ্ছে বিদ্যুৎ সংকটের ফলে বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য, খরা ত্রাণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অর্থ সংগ্রহের 
প্রয়োজন। অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে সংস্কৃতির অন্য জায়গা আছে। কিন্তু তার জন্য যে কোন সংস্কৃতি চর্চা 
কবতে হবে? অপসংস্কৃতি চর্চা করতে হবে? আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও তো অর্থের 
প্রয়োজন ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা সংস্কৃতিক আবেদন নিয়ে গিয়েছিলেন । চারণ কবি মুকুন্দ দাসের 
আবেদনের ফলে কুল-বধূরা তাদের গহনা ইত্যাদি যা কিছু ছিল সবই স্বাধীনতা আন্দোলনের তহবিলে 
অকাতরে দান করেছিলেন। কাজেই সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ভিত্তিতে জনসাধারণের কিছু কিছু কাজ করতে হয়। 
তার জনা জনগণের সাড়া পাওয়া যায়।তার জন্য অপসংস্কৃতির আশ্রয় নিতে হবে না। এইগুলিই আজকের 
বিচার্য্য বিষয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির উপর যে আক্রমণ- এঁতিহাসিক 
কালে আমরা জানি নব জাগরণের যুগে যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি মানুষকে দিয়েছে তা মানুষের জীবনকে 
উন্নত, সুন্দর করেছে, মানুষকে সমাজ সচেতন করেছে। আর আজকের দিনে সম্প্রতিকালে শিল্প, সাহিত্য, 
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সংস্কৃতির যে থিয়োরি, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রেই যেভাবে বাস্তবতার নামে পর্ণগ্রাফির 
নির্লজ্জ প্রদর্শন হচ্ছে, যেভাবে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের পুস্তক, পুস্তিকাতে বাণিজার বিজ্ঞাপন 
দিয়ে ব্যবসা করছে তাতে সামাজিক অবক্ষয়ের আরো দ্রুত অবনতি হচ্ছে।এইগুলি কোন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার 
নয়। এর পিছনে, নেপথে' রয়েছে শাসক চক্রের মদত, যারা চাইছে সমস্ত মানুষকে জীবন বিমুখ. সমাজ বিমুখ 
করে তুলতে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে মুছে দেবার জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছে। এই রকম পরিস্থিতিতে যুগে 
যুগে এই জিনিস চলেছে। যুগে যুগে কায়েমী স্বার্থের লোক, কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই জিনিস করেছে, শুধু 
ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্বে। তাই একদিন চীনের মানুষকে আফিম খাইয়ে এই ভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখার 
চেষ্টা করেছে, যার বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের মানুষ আমাদের দেশের রবীন্দ্র নাথ পর্যন্ত সোচ্চার হয়েছেন, যার 
বিরুদ্ধে নজরুলের অগ্নিবীগায় প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ওরা মানুষকে মারেনি, মেরেছে 
মনুষ্যত্বকে।শরতচন্দ্র একই ভাষায় বলেছেন সব চেয়ে যেটা ভয়ঙ্কর তা হল মানূষের মৃত্যু, যেটা বেদনাদায়ক, 
তার চেয়ে আরো বেশি বেদনাদায়ক, ভয়ঙ্কর হচ্ছে মনুষ্যত্বের মৃত্যু । এই রকম একটা জায়গায় দড়িয়ে সেই 
সমস্ত সুস্থ সংস্কৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা বলছেন। 

এ তো অপপ্রয়াস হবে যদি না আপনি সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারেন। সংস্কৃতি আজ যেভাবে 
কলুষিত হচ্ছে, তার দ্বারগুলি আজকে যদি উন্মুক্ত রাখেন তাহলে তো আরো সর্বনাশ হবে। এসব অল্লীল 
পত্রপত্রিকা এইরকম অবাধে যদি চলে, ভি.ডি.ও. গুলি যদি এই রকম অবাধে চলে এবং একেবারে গ্রামাঞ্চলে 
ঢুকে সেখানকার সুকুমারমতি ছেলেমেয়েদের মনুষত্বকে যদি এইভাবে মেরে দেয় এবং আপনারা যদি তার 
বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হবে। এই ভি.ডি.ও. গুলির ব্যাপারে পিটিসান কমিটির 
রিপোর্টও আমার জানি। ডিপার্টমেন্ট এখানকার পিটিসান কমিটির সঙ্গে বসেছিল এবং তারা বলে গিয়েছে 
এ্যাকচুয়ালি প্রশাসনের হাতে সে রকম আইন নেই যাতে এই ভি.ডি.ও. গুলি বন্ধ করা যায়। তা যদি হয় 
তাহলে সেই আইন করার জন্য আপনারা প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবস্থা নিন। কারণ এইভাবে অবাধে যদি 
চলতে দেওয়া যায় তাহলে সুষ্ঠু সংস্কৃতি গড়ে উঠবে কি করে? এসব প্রশ্ন কিন্তু আজকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার 
করতে হবে। এবারে আমি সংবাদপত্রের প্রসঙ্গে আসবো । সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা আপনারা বলেন। 
'কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে সংবাদপত্র, গণমাধ্যমগুলির কঠরোধ করেছেন এবং একেবারে সরকারী নিয়স্ত্রে 
আনার চেষ্টা করছেন সে সম্পর্কে আপনারা যথেষ্ট সমালোচনা করেন। কিন্ত যে সব কথা সংবাদপত্রের 
স্বাদীনতা সম্পর্কে আপনারা বলেন সত্য সত্য কি.সংবাদপত্র সম্পর্কে সেসব কথাগুলির মর্যাদা আপনারা 
দেন? এই ভাষণে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যেভাবে আপনারা মতামত প্রকাশ করেছেন সেটা আমরা দেখেছি। 

ংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে, সুস্থ সাংবাদিকতার মানে কি অন্ধভাবে সরকারের স্তাবকতা কর! £ সরকারের 
সমালোচনা করলেই সেই সংবাদপত্র কুৎসা রটনা করছে, মিথ্যাচার করছে একথা কি বলতে হবে? আমি 
নিশ্চয় একথা বলছি না যে সব সংবাদপত্রের ভূমিকা সব সময় সঠিক। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 
সংবাদপত্রের যে এঁতিহ্য ছিল তা অনেকখানি বিনষ্ট হয়েছে একথা অস্বীকার করি না। এই অবস্থার মধো 
আপনারা সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতার কথা বলেন, গণতন্ত্রের যে কথা বলেন তা তো আপনাদের আচরণের 
মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না। কংগ্রেসের সময় সাংবাদিকরা লাঞ্ছিত হয়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন, শাসকদলের 
দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন সেকথা আমরা জানি কিন্তু আপনাদের সময়ও তো একই জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। 
আপনাদের রাজত্বে সাংবাদিকরা আপনাদের ক্যাডারদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, পুলিশের 
দ্বারা সাংবাদিক, প্রেস ফটোগ্রাপাররা লাঞ্কিত, নিগৃহীত হয়েছে-_এরকমের ঘটনা তো একের পর এক 
. ঘটেছে। এটা তো নতুন নয়। তাহলে তফাতটা কিঃ আমরা দেখেছি, সংবাদপত্রের উপর আপনারাও 
বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। মরিচ ঝাপির ঘটনার সময় আমরা তা দেখেছি। সেখানে মরিচবীপির প্রকৃত 
ঘটনা যাতে সাংবাদিকরা তুলে ধরতে না পারেন তারজন্য তাদের যাতায়াতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা 
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হয়েছিল এবং সাংবাদিকদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সুতরাং সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় 
আপনারাও হস্তক্ষেপ করেছেন। আমরা দেখেছি বিদ্যুৎ সংকটের প্রশ্ন সাংবাদিকদের কাছে যথাযথভাবে 
সংবাদ পরিবেশন করা হয়না। দপ্তর থেকে সেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ইচ্ছা মত সাংবাদিকদের 
সংবাদ পরিবেশন করা যাবে না। সাংবাদিকরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। দিবাকর মণ্ডল মৃত্যু বরণ করেছে__-এই 
সমস্ত ইতিহাস আছে। আপনাদের হাতে বসুমতী আছে, গনমাধ্যম যেসব আছে সেখানেও নিরপেক্ষ সাং 
বাদিকের ভূমিকা আপনাদের পত্রিকাতে প্রতিফলিত হয়না । এই বলে এই বাজেটের বিরোধিতা করে শেব 
করছি। 

শ্রীক্ষিতি গোস্বামী $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জাপনার মাধ্যমে আজকের এই বিতর্কের আসরে 
আমার কতকগুলি বক্তব্য নিবেদন করতে চাই। যিনি এই দপ্তরের মন্ত্রী তাকে আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি এবং 
দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে একসঙ্গে রাজনীতি করেছি। বান্তিগত জীবনে তিনি আমার ঘনিষ্ট বন্ধ । তার রুচি, 
তার ইচ্ছা সবই আমার জানা । স্যার, আপনি জানেন, যে পরিস্থিতির মধো এ রাজ্যে আমরা ক্ষমতায় এসেছি 
তারমধ্যে দাড়িয়ে আর্থিক অগ্রগতির কথা আমাদের চিগ্ত করতে হচ্ছে। 
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তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনার যে দিক (সই দিক সম্পর্কে নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছে। 
একটু আগে সরকারের সমর্থন করে অধ্যাপক বেরা যে বক্তব্য রাখলেন সেটা গুনতে ভাল লাগলো । তিনি 
যেখান থেকে ভূনিকা করে এগোলেন সেটাই ভাবতে হুবে আমাদের সকলকে। কোন পরিস্থিতির মধ 
দাড়িয়ে আমরা সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবন! করছি, তথা সম্পর্কে চিন্তা করছি সেটা ভাবতে হবে। আজকে 
চারিদিকে গণ-মাধ্যমণ্ডলি যারা মূলতঃ নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা ভুল তথ্যের ব্রবাস সৃষ্টি করছেন এমন ভাবে 
যার মধো সঠিক কথা বলাও খুব কঠিন। আমরা যে রাজ্য বাস করি সেই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আছে। 
সেই রাজ্য কিছু তথ কথিত সুপরিচালিত এবং সুপ্রবাহিত গণ-মাধ্যম আছে যাদের সংবাদপত্র বলি। তাদের 
প্রয়াস দেখা যায় একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বর্তমান সরকারের কাজকর্মকে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করে, যে 
দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্গে নিশ্চয়ই এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল নেই। এরা স্বাধীন গণ-মাধ্যমের কথা বলেন, 
মূল্যবোধের কথা বলেন। এদের মধ্যে কাউকে বলা হয় এরা নাকি বাংলার বিবেক । একটা পত্রিকার নান বলতে 
হচ্ছে, আনন্দ বাজার পত্রিকা, যার সম্পর্কে একটা প্রচার আছে যে এরা নাকি বাংলার বিবেক, বাংলার 
বুদ্ধিজীবী । কিন্তু কি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, কি ধরণের রক্ষণশীল মানসিকতা তাদের £ সঠিক তথ্য সঠিক ভাবে 
যদি তারা প্রকাশিত করতো তাহলে বলার কিছু থাকতো না। কিন্তু সঠিক তথ্য যখন তাদের দিক থেকে বেঠিক 
হয়ে যায় তখন আমাদের মর্মবেদনার কারণ হয়ে যায়। ইচ্ছা করে সমস্ত ভুল তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে, যেশুলির 
অর্থ একটাই সেটা হচ্ছে বামগ্রন্ট সরকারকে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা, তাদের কাজকে ছোট করে 
দেখানো। যেমন-এই বিধানসভার একজন সদস্য নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তিনি এখানে আছেন, দীপক 
মুখাজী, তিনি বজবজ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। আনন্দ বাজার পত্রিকা পড়ে দেখুন সেখানে লেখ! 
হয়েছে শ্রী মুখার্জী পরাজিত । তাহলে বুঝুন অবস্থাটা কি।এই রকম অনেক আছে। সেদিন দেখলাম বীকুড়ার 
একজন বি.জে. পির নেতা, গুণময় চাটার্জী,তিনি নাকি মারা গেছেন, বামফ্রন্টের লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে 
কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। পরবতীকালে গুণময় বাবু নিজে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে আমি বেঁচে 
আছি।আবার কাশীনাথ মিশ্র, তিনি কংগ্রেসেরু একজন নেতা, কে কোথ থেকে টেলিফোন করলো কাশীনাথ 
মিশ্রের চরিত্র হনন করার ভন্য, একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করে দিল-তার একটা কিশোরী কন্যা আছে যে 
আমাদের কনার মত,তার সম্পর্কে কতকগুলি কথা পরিবেশিত করতে এতটুকু লঙ্জা, এতটুকু দ্বিধা হলনা। 
এই যে গণ-মাধ্যম, এই যে সংবাদপত্র তাদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি আমরা একটু কড়া চোখে 
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তাকাই এবং তাদের যদি বলি যে একটু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তথ্য পরিবেশিত করার চেষ্টা করুন তাহলে 
সেটা অন্যায় হবে ? সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আপনারা যদি সমালোচনা করেন তাহলে সেটা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগা। 
কিন্তু মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে সমালোচনা করবেন না, সেটা রাজনীতি হয়ে যায়, এটা দাসত্ব হয়ে যায়। 
আপনার! একদিকে স্বাধীন কথা বলবেন, আর একদিকে রাজনীতি করবেন, এই জিনিস মানুষ বরদাস্ত করবে 
না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারে আমরা যারা আছি, আমরা যা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি তা নিয়ে আপনাদের 
সামনে দাঁড়াতে চাই এবং আনরা সেই আউট লুক নিয়ে লড়াই করছি। আপনাদের অনেক টাকা আছে এবং 
বিভিন্ন রং-বেরংয়ের পত্রিক৷ বের হচ্ছে। আজকাল “সানন্দা বলে একটা পত্রিকা বের হয়েছে। সেই পত্রিকার 
যে বিষয়বস্ত এবং তার কভার পেজে যা বের হচ্ছে তাতে আমার মনে হয় আমাদের ঘরের ছেলে-মেয়ে, 
বৌ-ঝি-যারা আছে তাদের ঠিক রাখা খুব কঠিন। আমরা একটা পিছিয়ে পড়া দেশে বসবাস করছি। এক 
শ্রেণীর শাসন শেষ হয়েছেআমাদের দেশে । অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া একটা দেশ, আমরা স্বীকার 
করি যে এখানে আসতে আসতে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে শিক্ষার প্রসার হয়নি। এই 
দেশে দীড়িয়ে আমেরিকান কালচারের আমদানী করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে এই হচ্ছে রাস্তা, এই হচ্ছে 
পথ। এখানে কোন মুলযবোধের জন্ম দেওয়া হচ্ছেঃ আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী তার বিরোধিতা 
করবেন না, বলবেন না যে কাজ্জ অন্যায়? এই জিনিস আমরা হতে দেবনা । আমরা যেমন মাঠে ময়দানে এর 
বিরুদ্ধে লড়াই করছি তেমনি সমস্ত জায়গায় এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে । সরকারের ক্ষমতায় ঘখন আমরা 
আছি, আমাদের ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা নিয়ে আমরা লড়াই করে চলেছি বলে ওদের গাক্রোদাহ হচ্ছে। 

ংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা উনি বলেছেন। আপনি যখন মন্ত্রী ছিলেন তখনকার অবস্থার কথা চিন্তা করে 
দেখুন। রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা হত, আপনারা কেটে দিতেন। গান্ধীজী বলতেন, যে সরকার খেতে দিতে 
পারে না সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নৈই। গন্বীজীর লেখা আপনারা কেটে দিয়োছেন, 
গান্ধীজীর বাণীকে আপনারা কেটে দিয়েছেন। আজকে মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুকে উপদেশ দিয়ে বলছেন 
যে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। আমি বলি এরা কুষ্তিরাশ্রু বর্ষণ করে সময়ে সনয়ে এবং সেই 
কাজ করে চলেছেন। এ গণ-মাধ্যমগুলিতে মিস ইনফরমেশান আছে। কাজেই আপনি সঠিক ভারে 
সমালোচনা করেছেন এবং মিসইনফরমেশানের বিরুদ্ধে যে লড়াই সেই লড়াই আমাদের থাকবে। আপনি 
লড়ে যান,আমরা আপনার পাশে আছি।এরসঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আরো দু'একটি কথা বলবো । আপনি নন্দন 
করেছেন বলে আপনাকে সকলেই প্রশংসা করেছেন। তবে নাটকের ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজ হচ্ছে, সেটা ৫ 
হচ্ছে গীরিশ মঞ্চের সঙ্গে নাটকের একটা আরকাইভ আপনি তৈরী করেছেন। কিন্ত আপনারা এটা বোঝেন 
যে এটা যথেষ্ট পরিমাণে আজকে আমাদের বে দাবী, সেই দাবীর পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় না। আমরা জাতীয় 
নাটা মঞ্চের জন্য বহুদিন ধরে দাবী করে এসেছি। কাজেই আমরা আশা করবো,আপনার নেতৃড়ে সেই লড়াই 
হবে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে লড়াই করুন, আমাদের রাজ্য সরকার পাশে থাকবে যাতে আমর! সেই 
জাতীয় না্যশাল! তৈরী করতে পারি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা শুধু নিবেদন করবো, আপশি 
অনেকগুলো দপ্তর এক সঙ্গে নিয়ে কাজ করছেন, কাজেই আপনি প্রথমে যখন তথা মন্ত্রী হয়েছিলেন, তখন 
যে ভাবে তথ্য দপ্তরকে দেখে আপনি পশ্চিমবাংলার একটা প্রজন্মের একটা আশার আলো জাগিয়ে 
তুলেছিলেন, ইদানিংকালে আপনার অনেক দায়িত্ব বাড়বার ফলে আপনি নিশ্চয়ই এদিকে তেমন ভাবে 
দেখছেন না। কাজেই এদিকটাকে আরও একটু ভাল ভাবে নজর দেওয়া দরকার। দেখতে আপনি পারেন, 
আপনার সেই ক্ষমতা আছে, আপনাকে আমি জানি, আপনার পাশে দাড়িয়ে আমরা লড়াই করবো, আপনি 
পারেন, এই জিনিসটা দেখতে হবে। কারণ মূল্যবোধকে নামিয়ে আনার জন্য ওরা যে চক্রান্ত করে চলেছে 
এবং এটা ওরা করেন, ওদের আমলে ওরা করেছিলেন। আমাদের ছেলেদের হাতে মদের বোতল তুলে 
দিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেদের প্রজন্মকে নষ্ট করেছিলেন ওরা । কাজেই আপনি সেখানে দাঁড়িয়ে লড়াই. 
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করছেন। কাজেই মূল্য বোধের জন্য নিশ্চয়ই আমরা লড়াই করবো, আর মূল্যবোধ যদি ঠিক থাকে তাহলে 
নিশ্চিত ভাবে আপনি জানবেন যে ওরা যে চক্রান্ত করছেন এবং এখানে আসতে চাইছেন, ওরা আসতে 
পারবেন না। আপনি সঠিক ভাবে এই বক্তব্য এখানে রেখেছেন এবং আপনার বক্তব্যকে সমর্থন করে, 
আপনার যে দাবী তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রীমতী কুমকুম চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় 
মন্ত্রী এই বিভাগের জন্য ১৯৯১-৯২ সালের যেব্যয় বরাদ্দ দাবী পেশ করেছেন, তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে 
আমি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা এই সভায় অনেকেই নুতন এসেছি, সভার কাছে আমাদের 
চাহিদাও আছে। বিশেষ করে তথ্য ও সংস্কৃতির দপ্তরের যখন আলোচনা হচ্ছে, সংস্কৃতির মান সম্বন্ধে যে 
পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে আমরা গৌরবোজ্জল মুখ দেখাতে পারি, সেই দায়িত্ব আমরা নিতে চাই । কিন্ত 
দুঃখিত, মাননীয় বিরোধী দলের অন্যতম নেতা বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে শব্দ চয়ন করলেন, আমাদের অন্যান্য 
সদস্যদের প্রতি, সেই সংস্কৃতির ধারক বাহক আমরা নই। আমরা কংগ্রেসের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই 
পশ্চিমবাংলার মানুষকে লড়াই করতে হচ্ছে, আত্মত্যাগ করতে হচ্ছে এবং আজকে ১৪ বছরের এই নব 
সংস্কৃতির জন্ম পশ্চিমবাংলায় আমাদেরই দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আমি বলতে চাই সমস্ত সদস্যরা একমত 
একমত হবেন, বিরোধী দলের সদস্যরাও হবেন, যে আমরা পশ্চিমবাংলার যে কোন প্রান্তের মানুষ গ্রামে 
নগরে বন্দর,শহরে, তার৷ এই ১৪ বছরের সময় কালের মধ্যে অনুভব করতে পারছি,উপলরি করতে পারছি 
যে এই সরকারের তথ্য সংস্কৃতির একটা বিভাগ আছে। এই বিভাগের অস্তিত্ব, এই বিভাগের কর্ম কাণ্ড আছে, 
এই অনুভব, এই উপলব্ধি এর আগের বছরগুলোতে ছিলনা । স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ১৫ বছরের খতিয়ান 
যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে এই দপ্তরটিকে অনেকগুলোর সঙ্গে যুক্ত করে রাখার গভীর যড়যন্ত্র করা 
হয়েছিল এবং এমন কী আবগারির সঙ্গেও এই দপ্তরটিকে যুক্ত করা হয়েছিল। আমার মনে হয়েছে সংস্কৃতি 
বোধ হয় তখন আবগারির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তাই আজকে গণ মাধ্যমকে আমরা মনে করি তথ্য সংস্কৃতির 
বিভাগ, গণ মাধ্যম হিসাবে এটাকে কাজে লাগাতে চাই। সেই কারণে প্রথম যুক্ত ফ্রন্ট এবং দ্বিতীয় যুক্তফরন্টে 
তথ্য এবং পাবলিক ইনফরমেশন এই তথ্য সংস্কৃতি বিভাগকে আলাদা স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সেই কাজ কর্ম 
স্বাধীন স্বত্বা নিয়ে দপ্তর হিসাবে সেই কাজ তারা পরিচালনা করতে পারে। 
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মাননীয় সদস্য সুব্রত মুখার্জী বললেন, স্বাধীন স্বত্ব! নিয়ে দপ্তরের কাজ-কর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে 
বরাদ্দের পরিমাণ খুবই কম। সুব্রতবাবু এক সময় এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের জমানার 
শেষ প্রদীপ যখন জ্বলছিল তখন ১৯৭৪-৭৫ সালে এই দপ্তরের বাজেটের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ 
৬৯ হাজার টাকা । আজকে বিরোধী দলের বন্ধু যখন বলছেন, কিছুই হচ্ছে না, একেবারে নেগেটিভ খ্যাপ্রোচ, 
তখন এই দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তার পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি টাকা। 
জনু-কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে মেঘালয়-মণিপুর পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ৪৪ 
বছর পরে আজকে যখন সাম্প্রদায়িকতার আগুনে মানুষের জীবন বিপন্ন, গোটা দেশের এঁক্য এবং সংহতি 
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যখন বিপন্ন তখন পশ্চিম বঙ্গের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ একই দেশের একই আকাশের 
তলায় দাড়িয়ে দৃঢ়-সংকল্প হয়ে তাকে প্রতিরোধ করছে। ফলে আজকে পশ্চিম বাংলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা সং 
ঘঠিত হতে পারছেনা । পশ্চিম বঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং অখণুতারক্ষা করার 
জন্য কার্ধকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই বিভাগের পক্ষ থেকে জনগণকে যে নেতৃত 
. দেবার বিরাট দায়িত্ব রয়েছে সে'দায়িত্্‌ এই বিভাগ মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে সঠিক-ভাবেই 
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পালন করছে এবং সে জন্য আমরা গর্ব অনুভব করছি। ভারতবর্য বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস- 
ভূমি। আমাদের এই রাজ্যেও অনেক ধর্মের, অনেক বর্ণের মানুষ বাস করেন এবং আমাদের দুঃখের হলেও 
স্বীকার করতে হচ্ছে যে. আমাদের প্রতি ১০০ জন মানুষের ৬০ জনই দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন এবং 
প্রায় ৫০ ভাগ মানুষই নিরক্ষর এই অবস্থার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি যে, আজকে প্রচারের যেটা সব চেয়ে 
বড় মাধ্যম সেই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে দেশের মূল শাসন ক্ষমতায় যারা আছেন তারাই নিয়ন্ত্রণ করছেন। 
ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াকে তারা কি ভাবে বাবহার করছেন? তারা সেখানে কেবলমাত্র নিরপেক্ষতাকেই 
জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তাই নয়, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিকেও জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তাদের বিভ্রান্তিকর প্রচার 
আজকে গোটা দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তারা কি ভাবে বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচার করছেন দেখুন, গত 
২১শে মে রাজীব গান্ধীর এ্যাসাসিনেশনের পর ২৩শে মে' রাত্রি ১১টা থেকে ১১" টা ৫ মিনিটের মধ্যে 
অল ইগডয়া রেডিও একটা সংবাদ প্রচার করে, সে সংবাদে বলা হয়, --জ্যোতিবাবু হাদ-রোগে আক্রান্ত 
হয়েছেন, তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তারপরে অবশ্য রাত্রি ১২'টা থেকে ১২'টা ৫ মিনিটে 
তারা লজ্জা এবং দুঃখের সঙ্গে ভুল স্বীকার করেন। গোটা দেশের মানুষ যখন রাজীব গান্ধীর হতা- 
কাগুজনিত পরিস্থিতি খানিকটা বিভ্রান্ত যখন গোটা দেশ সারাজ্যবাদী চক্রান্তের দ্বারা আক্রান্ত তখন তারই 
মুখোমুখী দাঁড়িয়ে অল ইপ্ডিয়া রেডিও, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, যে মিডিয়া ওঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত সেই 
মিডিয়া এই রকম সংবাদ পরিবেশন করল । এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, আমরা 'প্রসার ভারতী বিলকে 
স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্তু সাথে সাথে আমরা লক্ষ্য করছি যে, আজকে চক্রান্তও শুরু হয়েছে টি. ভি এবং 
রেডিওকে ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে ছেড়ে দেবার জন্য। যে প্রচার মাধ্যম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা অঙ্গ 
সেই প্রচার মাধ্যমকে ব্যক্তিগত মালিকানায় দেওয়া যায় না। আমি এই সভায় স্পীকারের পারমিসন নিয়ে 
বলতে চাই যে, আমাদের এই কলকাতা শহরকে ওঁরা বলেছিলেন, মুমুরু নগরী, দুঃস্বপ্নের নগরী এবং বিদ্রুপ 
করে বলেছিলেন মিছিল নগরী। হ্যা, কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী, প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে দুঃস্বপ্নের নগরা, 
কলকাতা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছেদুঃস্বপ্নের নগরী । এই কলকাতা শহর সাত্ত্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের 
পীঠ-স্থান। এই কলকাতা শহর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তীর্থ ভূমি। এই কলকাতা শহরের ৩০০ বছর পৃ 
উৎসব পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এবং কলকাতা কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে পালিত হয়েছে। 
আপনারা হয়ত কেউ কেউ দেখেছেন বা কেউ কেউ শুনেছেন, বহুল প্রচারিত “আজকাল' পত্রিকায় এক 
কোণে একটা সংবাদ বেরিয়েছে, সেটাতে আপনারা নিশ্চয়ই আনন্দ পেয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের মানুষ হিসাবে 
বা কলকাতার নাগরিক হিসাবে। কারণ আপনারা কলকাতার ৩০০ বছর দেখেছেন। আমি বলতে চাই, 
ক্ষমতার দন্তে কলমের এক আঁচড়ে ১৯৭৫ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যার £০তম ডেথু 
এ্যনিভারসারি আমরা আগামী কাল পালন করবো, আপনারা নোটিশ পেয়েছেন-সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
“চিত্ত যেথা ভয় শূণ্য, উচ্চ যেথা শির”-তাও কেটে দিতে আপনারা কসুর করেননি । আপনাদের দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনেক তফাৎ। আজকে এই তৃণমূলে দৃষ্টি-ভঙ্গীর 
জন্যই জেলায়-জেলায় রবীন্দ্রভবন তৈরী করবার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। এই বাজেটে ৪টি রবীন্দ্রভবন 
তৈরী করার জন্য ব্যয়-বরাদ্দের দাবী এখানে পেশ করেছেন।সংস্কৃতি এটাকেই বলে । সংস্কৃতির ধারক-বাহক 
বামক্রন্ট সরকার, সংস্কৃতির ধারক-বাহক পশ্চিমবাংলার সাড়ে ৫ কোটি মানুষ । সংস্কৃতির ধারক-বাহক কং 
গ্রেস-আই নয়, সংস্কৃতির ধারক-বাহক বর্তমান কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার নয় আমি বিনয়ের সঙ্গে 
শেষ আবেদন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখতে চাই, আজকে আমাদের কর্মযোগ্য শুরু হয়েছে তথা ও 
সংস্কৃতিকে তৃণমূলে নিযে যাওয়ার। সেই তথ্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার গ্রামে-গঞ্জে যে কৃষক 
পরিবারের ছেয়ে-মেয়ে যাদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা আছে তাদের কথা ভাবতে হবে । আজকে তারা 
সমাজে পাদ-প্রদীপের আলোয় উত্তাসিত। বিভিন্ন একাডেমীর মধ্য দিয়ে যা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার 
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তৈরী করেছেন সেই একাডেমীর মাধ্যমে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আজকে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার গ্রাসে- 
গঞ্জে যে সমস্ত প্রতিভাবান যুবক-যুবতীরা আছে তাদের সমাজে প্রতিভাত করুন। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, 
আপনি আপনার কর্ম যোগ্য চালান। আমরা যারা প্রতিনিধিত্ব করছি তারা এ্যসেম্বলীর ভিতর এবং এসেম্বলীর 
বাইরে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে, প্রগতির স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের 
পাশে থাকবো। এই বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


সী শক্তিপ্রসাদ বল £ মাননীয় ডেপুটিস্পীকার স্যার, মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
রী বুদ্ধদেব ভাট্রাচার্য মহাশয় '্ঠার যে বিভাগীয় বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে দু-একটি 
কথা বলছি। স্যার, একটা দেশ কত উন্নত তা বিচার করা যায় সেই দেশের সংস্কৃতির মান কত উন্নত তা 
দিয়ে। আজকে গোটা দেশব্যাপী সাংস্কৃতির কাঠামো খড়ের মতন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে. সেই অবস্থায় 
পশ্চিমবঙ্গের বামস্রন্ট সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যিনি কৃষ্টিবান এবং দৃঢ়চেতা মানুষ তার উদ্যোগে পশ্চিমবাং 
লার এই চারিদিকে ভেঙে পড়া অবস্থার মধ্যে এই পরিকাঠামোকে যতটুকু উন্নত করার চেষ্টা করছেন 
তারজন্য আমি সমর্থন করি। আমি মাননীয় সদস্যর সুব্রতবাবুর বক্তব্য শুনে আশ্চর্যা হয়ে গেলান। উনি তো 
আগে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ওনার বক্তব্য শুনে মনে হল উনি যেন টি. ভি. সিরিয়াল করছেন। 
বিরোধী দলের নেতা হিসাবে বক্তব্য রাখলে অনেক কনস্ট্রীাকটিভ আলোচনা বেরিয়ে আসতো । আমার সময় 
কম, আমি দু-একটি কথা বলবো। এই বৎসরটি শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শতবার্ষিকী উৎসব। আপনি 
এই উত্সবে যাবেন। 
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আমি মেদিনীপুরের পক্ষ থেকে আপনার কাছে বলব, পশ্চিমবঙ্গের একজন মানুষ হিসাবে বিনয়ের 
সঙ্গে আবেদন করব যে, বীরসিংহ গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করে সেখানে বিদ্যাসাগরের 
যদি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামের রুচিবান মানুষের কাছে তুলে ধরা যায় সেজন্য অমি আবেদন করছি। 
তারপর আমি মাননীয় সাংস্কৃতিক বিভাগের মন্ত্রীর কাছে বিপদের দিকটা তুলে ধরতে চাই, বিপদের 
দিক হচ্ছে এই যে, ভারতকথা এবং কলকাতা পত্রিকা বন্ধ হোক, কারণ ওতে যা খবর প্রকাশিত 
হয় তা আমরা পড়ে দেখেছি, তবে মাননীয় সুব্রতবাবু বসুমতী সম্পর্কে একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন 
বা তাকে উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাবার কথা বলছেন, আমি যেটুকু জানি তাতে তার মেন 
সূত্রটাকে বন্ধ করা হচ্ছে না। মাননীয় সুব্রত বাবুর ভয় পাবার কিছু নেই। তারপর আমি যেটা বলতে 
চাই, ভি. ডি. ও., ভি. সি. আর. ভি. সি. পি'র কথা ; কলকাতায় কতকগুলি ভি. ডি. ও. পারলার 
ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে, ভি. ডি. ও. লাইব্রেরী গড়ে উঠছে। এটা শক্ত হাতে ধরতে 
হবে। সবচেয়ে ক্ষতিকর হচ্ছে বু ফিল্মি, এক্স বু ফিল্ম সেগুলিতে অত্যন্ত নগ্ন ভাবে যৌন চিত্র প্রদর্শন 
করা হচ্ছে, এই ক্ষতিকর দিকটা বন্ধ করতে হবে। আমাদের দেশে হিন্দী বইয়ে যে ধরনের নগ্ 
এবং ফৌন দৃশ্য দেখান হচ্ছে এটা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ যুবকদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হচ্ছে। 
ভি. সি. আর. যুব এবং শিশু মনের উপর যে কি রকম ক্ষতিকর হয় তা আমি একজন মনস্তত্ুবিদ 
ডাঃ সুবীরবাবুর লেখা থেকে দু-একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। হিন্দী এবং ইংরাজী ফিল্মের চাল 
চলন যেখানে গুন্ডা, এবং বদমায়েসদের হিরো করে দেখান হয় সেই সব সিনেমা দেখে ছেলেদের 
মরাল ভেঙ্গে যাচ্ছে। ভি. সি. পি. এবং ভি, সি. আরে বাংলা বইকে চ্যালেঞ্জ করছে, যার জন্য 
অনেক বাংলা বইয়ের পরিচালক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এমন কি একজন বড় পরিচালক শ্রী মৃণাল 
সেন তিনিও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে আপনি অনেক কথা লিখেছেন। আপনার কাছে 
একটি কথা নিবেদন করব যে, আগামী দিনে বাংলা ফিলাকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে হয় তাহলে তার 
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প্রোভাকশান কষ্টটা কমাতে হবে এবং তার প্রুতিঘন্ধকতাকে ব্যর্থ করতে হবে। ভি. সি. পি. এবং 
ভি. সি. আর শক্ত হাতে যদি বন্ধ না করতে পারেন তাহলে খুবই মুশকিল হবে। গ্রামাঞ্চলে ভি. 
সি. আর. সারারাত্রি ধরে চলে, এমন কি স্কুল কলেজের সামনেও চলে, এজন্য আপনি যে দৃঢ় 
পদক্ষেপ নিতে আরন্ত করেছেন তার জনা আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। সব শেষে একটা প্রস্তাব 
রাখব, আদিবাসীদের সম্বন্ধে, আদিবাসীদের সমস্ত সংস্কৃতিকে যদি ফিল্সে বার করা যায়, মেদিনীপুরের 
অধিবাসী ঝাড়খণ্ডীদের কালচারকে বিকৃত করা হচ্ছে, যার জন্য মেদিনীপুরবাসী হিসাবে" আমি 
আশঙ্কিত, আদিবাসীদের সেই কালচার নিয়ে যদি বই প্রকাশ করা যায় তাহলে তাদের তা শিক্ষার 
পক্ষে সহায়ক হবে। সবশেষে আবেদন করব যে শাংলার চলচ্চিত্রকে ভি. সি. আর, ভি. সি. পির . 
হাত থেকে বাঁচাবার. জন্য দৃট ভাবে এগিয়ে ন এলে আজকে সব কৃষ্টি ভেঙ্গে পড়বে, পশ্চিমবঙ্গে 
র সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপনি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রুচিবান মানুষের অকুষ্ঠ সমর্থন 
পাবেন, তারা আমাদের পিছনে আছেন এই কথা বলে আপনার ব্যয়বরাদ্দকে সমর্থন করে তামার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আজকে যে বায় 
বরাদ্দের দাবী ৩৮ নং ব্যয় বরাদা দাবী মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রেখেছেন তাকে সামগ্রিকভাবে সমর্থন 
জানাচ্ছি, সমর্থন জানাতে গিয়ে--আজকে আমরা যখন এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেছিলাম তখন 
আমরা দেখছিলাম যে, মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা এই সব প্রশ্নের উপর নানা আলোচনা 
করেছিলেন। 

তার বক্তব্য আমরা শুনেছি। তিনি যে কথা বলতে চান তা হচ্ছে এই যে এখানে সবটাই 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, এর মধ্যে যা কিছু করা হয়েছে তাতে সামগ্রিক কোন কাজ হয় নি। তিনি 
বলতে চেয়েছেন দেশের মানুষের সম্পদ নিয়ে আমরা কোন চিন্তাভাবনা করিনি। অনেক বড় বড় 
কথা বলতে চেয়েছেন বিভিন্ন ভাবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা এবং অনেক অনেক বিষয়ের 
'উপর বলতে চেয়েছেন। আমরা যদি পুরানে৷ দিনে ফিরে যাই তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? 
যারা এই সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার কথা বলছেন তারা একটা সময় ক্ষমতায় ছিলেন, তারা এই 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কি ভাবে রক্ষা করেছিলেন সেটা সবাই জানেন। আমরা সবাই যাঁদের শ্রদ্ধা 
করি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত-_ এঁদের ব্যাপারে আমরা জানি তারা সঠিক ভাবে তাদের কথ! 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেন নি। আমরা জানি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তারা ওই জিনিব 
করেছেন। আমি এই কথা বলতে চাই তারা আবার 'এই সমস্ত বিষয়ের উপর কথা বলছেন! অতিতে 
ইতিহাস আমরা জানি এবং মানুষও দেখেছে কি ভাবে তারা ওই দপ্তরকে ব্যবহার করেছে। এই 
কথা আমি জোরের সঙ্গে অত্যন্ত সহজ ভাবে বলি একটা সময় তারা মানুষকে কি ভাবে বিপথে 
পরিচালনা করা যায়, মানুষের জীবন এবং তরুন-তরুনীদের জীবন কি ভাবে বিপথে পরিচালিত করা 
যায় সেই ভাবে দপ্তরকে ব্যবহার করেছেন। মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে একটা হিংসাত্মক পথে ঠেলে 
দিয়েছেন এবং মানুষের নৈতিক অধিকার নিশ্চিন করে দিয়েছেন অতিতে এই দপ্তরকে ব্যবহার করে। 
আমি এই কথা বলতে চাই ১৪টা বছর ধরে আমরা বারে বারে চেষ্টা করেছি, শুধু কিছু মানুষের 
জন্য নয়, গোটা দেশের বুকে সমাজটাকে বাঁচিয়ে রাখার। সমাজের উপর সঠিক দায় দারিত্ব যারা 
করে এই অবস্থার মধ্যেও তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তর তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদের প্রতি আগ্রহ আছে, 
চিন্তা-ভাবনা আছে। তাদের উন্নতির জন্য, বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে 
রাখবার জন্য এই তথ্য দপ্তর কয়েক বছর ধরে প্রচেষ্টা করেছে। সেই জন্য আমরা আনন্দিত এবং 
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গর্বি৬। আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি__আদিবাসীদের জন্য ওঁরা অনেক কথা বলেছেন কিন্ত 
আদিবাসীদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর জন্য তারা কোন চেষ্টাই করেন নি। কিন্তু বিগত কয়েক 
বছর ধরে এই তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তর গ্রামাঞ্চলে মাদিবাসীদের হুল উৎসব প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
আদিবাসীদের পুরানো ইতিহাসের কথা মানুষের কাছে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রচার 
করে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এই দপ্তুর। এই কথা ওনারা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই জন্য 
করতে পারেন নি যে তাদের জন্য কোন ভাল কথা তারা চিন্তা করতে পারেন না। মাননীয় অধাক্ষ 
মহাশয়, আমি এই কথা বলতে চাই এই সমস্ত মানুষগুলির সংস্কৃতি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই 
বিধনস্ত ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলা একটা নূতন চিস্তাধারা আমরা লক্ষ্য করেছি। সারা ভারতবর্ষে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে কিন্তু পশ্চিমবাংলার গ্রামের অবহেলিত মানুষণ্ডলি জীবন দিয়ে তা রক্ষা 
করেছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে পশ্চিমবাংলা মুক্ত। তারা জীবন দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে 
যে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বপন করা যাবে না। তার প্রমাণ হচ্ছে গোটা ভারতবর্থ আজ 
নড়বড়ে, গোটা ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী শক্তি এবং বিদেশী চক্রান্তের মধো দেশকে অন্য পথে 
পরিচালিত করার চেষ্টা করছে। তার বুকে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের এই তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর বিভিন্ন 
ভাবে প্রচারের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার জনগণকে জাগ্রত করে এই সমস্ত জঘন্য কাজে প্রতিবাদ 
জানিয়েছে এবং সেটাকে রুখে দিয়েছে। এই কথা বলে তথা সংস্কৃতি দপ্তরের বায় বরাদ্দকে সমর্থন 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

মিং ডেপুটি স্পীকার $ আমার হাতে যে সময় আছে তাতে সকলের বক্তব্য শেঘ হবে না, 
আমি আরো আধ ঘণ্টা সময় বাড়াতে চাচ্ছি। আশ। করি এই ব্যাপারে সকলের মত আছে। 


(ভয়েস ৫ ক্লা) 
আধঘণ্টা সময় বাড়ানো হলো। 
[6.55---7,05 7১.%.] 


শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বাজেট প্রস্তাবের পক্ষে এবং খানিকটা 
বিরুদ্ধে যে আলোচনা হয়েছে, আমি সে সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করবো। আমি খানিকটা বিরুদ্ধে 
বলছি এই কাবণে-_বিরোধী দলকে ধন্যবাদ যে আমাকে কোন সংশোধনী বা ছাঁটাই প্রস্তাব তারা 
দেন নি। আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলবো। একানে যে প্রসঙ্গগুলো এসেছে, একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় এসেছে যেমন, এ. আই. আব. টি. ভি. রেডিও, কেবল্‌ টি. ভি এবং ভিডিও এইসব প্রসঙ্গ 
এসেছে। এ. আই. আর. সম্পর্কে এই অভিযোগ করা হয়েছে আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে 
বলা হলো, আপনারা এই অভিযোগের মাধ্যমে খানিকটা প্রচার পাচ্ছেন। এই ভাবেই আমরা বলছি, 
ঘটনাটি ঠিক তা নয়। সরকারী দলের যে বক্তব্যগুলো জনগণের কাছে পৌঁছানো দরকার, আমরা 
তারবেশী আশা করিনি, তারবেশী আশা করিও না। ব্যক্তিগত ভাবে কোন ভাবমূর্তি তৈরী করার 
জন্য আমরা তৈরী করি না। এটা আমাদের কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। আমাদের 
প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু এটা চৈয়েছি। আমি আজ পর্যন্ত টি. ভি. তে কোন ইন্টারভিউ দিইনি। 
শুধু সরকারী দল বা সরকারের যে নীতিগুলো জনগণের জানা প্রয়োজন তার বাইরে এ. আই. আর. 
এবং টি. ভি.-র কাছে দাবী করি না। যখন সেখানে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছিল, বিকৃত করার চেষ্টা 
করছিল তখন আমরা বয়কট করেছিলাম। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথাবাস্তরি ভিত্তিতে 
সেই নীতির পরিবর্তন করেছি। সরকারের নীতিকে তারা বাস্তব ভাবে তুলে ধরুণ, আমরা তারবেশী 
চাইছি ন/। এই বিধানসভার অধিবেশন চলছে, অধিবেশনের কি ধরনের সংবাদ ওখানে পরিবেশন 
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করা হয়, স্পীকার মহাশয় একটি সর্বদলীয় কমিটি করলে দেখতে পাবেন যে এর চেহারা কি। এ. 
আই. আর এবং টি. ভি. সম্পর্কে এই মুহূর্তে জোর কথা হচ্ছে যে বিগত সরকার এগারে৷ মাস 
ছিলেন, তখন ত্বারা পাস করিয়ে নিলেন না কেন? এতো সময় আপনারা দেন নি। কংগ্রেস আমলে 
তাদের যে কাজ করার কথা ছিল তা তারা করেন নি। শ্রীমতী গান্ধী “সাহা কমিশন" করেছিলেন, 
কন্ত তার রেকমেণডেশানগুলে। পড়ার সময় পান নি। কিন্তু ভি. পি. সি-এর সরকার একটি পূর্ণাঙ্গ 
বল তখন করেছিলেন এগারো মাসের মধ্যে। এগুলোর পিছনে চাপটা ছিল। তার আগে কংগ্রেস 
এমন এক জায়গায় এ. আই. আর. এবং টি. ভি.-কে নিয়ে গিয়েছিলেন যা সারা দেশের মানুষের 
মনে এটা এসেছিল-_একটা সন্দেহ এসেছিল। তখন মন্ত্রী ছিলেন উপেন্দ্র। তিনি এগারে৷ মাসের মধ্যে 
তাড়াহুড়ো করে এটা করেছিলেন। যাইহোক, সেই বিল, সরকারী নিয়ন্ত্রণে এবং আর্থিক সহযোগিতায় 
ফাংশানাল অটোনমি'র মতো এক ধরনের প্রতিষ্ঠান হবে-_সরকারী আনুকুল্যে এক ধরনের ফাংশানাল 
মটোনমি হবে, এই রকম বিল ছিল। এগারো মাসের সরকার চলে যাওয়ার পরে কি হয়েছে? আমরা 
$নছি, এ বিল আসতে পারে নাও আসতে পারে। সেকেগু চ্যানেল বিক্রি করা হবে বলে মাননীয় 
ন্ত্রী মহাশয় বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। এটা কংগ্রেসের ভোটের সময়ে ম্যানিপেষ্টোতে ছিল। এটা 
মামেরিকান পদ্ধতি । এটা এখানে হবে না। সেকেওড চ্যানেল বিক্রি করতে গেলে বিপজ্জনক হবে। 
এর দুটি কারণ। 


কেন্দ্রের সরকারের হাতে যখন ছিল তখন আমরা বলেছিলাম আমাদের হাতেও দিন সেকেগু 
যানেল। তখন কেন্দ্রের সরকারের হাতে ছিল। প্রসার ভারতী বিল হয়ে যাবার পরে আনরা বলিনি 
মানাদের হাতে দিন। ফাংশানাল অটোনমি হয়ে যাবার প্রসার ভারতী বিলের মধ্যে আমরা বলিনি 
মামাদের বক্তব্য নয় যে আমাদের হাতে দিন সেকেওড চ্যানেলকে । ফাংশানাল অটোনমি হয়ে যাবার 
পরে এখন কথাটা আরও বিপজ্জনক কি সেকেণ্ড চ্যানেল বিক্রি করা হবে। সেকেও চ্যানেল আমাদের 
কন দরকার। কোন দেশ এই কথা বলছেন যে দেশের ৬০/৭০ ভাগ মানুয এখনও লেখাপড়া 
সানেন৷। সেকেণ্ড চ্যানেল আমাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে দরকার। সেকেণ্ড চ্যানেল আমাদের 
টক্নিক্যাল এডুকেশানে দরকার, সেকেগু চ্যানেল আমাদের ভাষা শিক্ষায়, পরিবার পরিকল্পনায় 
রকার। সেকেণড চ্যানেল কেন তুলে দেবেন, কাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। যাদের কাছে বিত্রি করতে 
ঢাইছেন তাতে আমাদের দেশেরই বিপদ বাড়বে। সুব্রতবাবু আরও ভেবে দেখবেন সেকেগু চ্যানেল 
বক্রি হলে আমাদের দেশের যে অবস্থা দেশের মধ্যে থেকে দেশ ভাঙনের শক্তি আগুন জ্বালাতে 
ঢইছে, এই শক্তি কাজে লাগাবে। এই শক্তি পুঁজিপিতিদের সামনে রেখে সেকেও্ড চ্যানেল দখল 
চিরবে। সারা দেশে আগুন ছড়িয়ে পড়বে, সেই আগুন টেলিভিশন নেভাতে পারবে না। আমাদের 
দশের বাস্তবতা বুঝে আমাদের দেশের দারিদ্রতা বুঝে আমাদের দেশের নিরক্ষরতা বুঝে, শিক্ষা 
[ঝে সাম্প্রদায়িকতা বুঝে এসব দেবেন। আমরা বলছি জাতীয় বি3তক হোক, জাতীয় বিতঁক হবার 
গাগে হঠাৎ গোপনে দিয়ে দেবেন না সেকেণ্ড চ্যানেল, বিক্রি করনেন না সেকেগড চ্যানেল। কাদের 
চাছে বিক্রি করবেন একচেটিয়া পুঁজির কাছে, একচেটিয়া পুঁজির হাতে, প্রিন্টিং মিডিয়ার চেহরা আমর! 
দেখেছি। আমাদের তাদের ওপর ভরসা নেই, তাই একচেটিয়া পুঁজির হাতে মারাত্মক বিপদ্‌ সৃষ্টি 
মতে পারে। এবারে আসছি অন্য প্রসঙ্গে সুব্রতবাবুর যে মানসিকতা কেবল টিভি-র ব্যাপারে সেটা 
সামরা বুঝেছি। কেবল টিভি একটি স্বতন্ত্র, একদম নূতন, টেকনোলজি, সারা 'দুনিয়া জুড়ে আসছে। 
এ ব্যাপারে ভারতে আমরা কি বলতে পারি এটা আটকে দেব, এটা আমরা চাই না, আমরা বলতে 
পারি না। নৃতন টেকনলজি আমাদের দেশে আসবে না, এটা আমরা বলতে পারিনা, এটা বলা যায় 
না, বলা উচিৎও নয়। আমরা যেটা বুঝেছি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন এখানে দেবেন, ভারতে 


428 ১৬৪291% 2209025770105 10) 88008551991 


এটা হবে। বোম্বে এবং মাদ্রাজে এটা শুরু হয়ে গেছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি আপনারা 
এটা নিয়ন্ত্রণ করুন। একটা গাইড লাইন করুন, একটা লাইসেন্সের ব্যবস্থা করুন, আমরা একটা টান্স 
নেব। আমরা মনে করি কেবল.টিভি আসতে দেব না, এই দেশে এটা করা যাবে না, এটা পৃথিবীর 
কোন দেশ পারেনি, করা যায়নি, এটা নীতিও 'নয়। কিন্তু আমরা জানি এর মারাত্মক ফল ভাছে 
প্রিন্টিং মিডিয়ার ওপর ধাক্কা দেবে, ট্র্যডিশানাল বা চিরাচরিত আমাদের যে চলচ্চিত্র তার ওপর ধাক্কা 
দেবে। সিনেমা শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কিন্তু আমরা এটা. আইন করে বলতে পারিনা যে আমাদের 
দেশে এটা চলবে না। আমরা এটা করেছি, কেন্দ্রীয় সরকারকে এটা আইন তৈরী করতে বলেছি। 
আমরা লাইসেজ নিতে বলবো, আমরা ট্যাক্স নেব এবং আমরা যেটা সিনেমা আইনে নিয়ন্ত্রণ করি 
সেই সিনেমাটোগ্রাফি গ্যাক্ট, রেগুলেশান এ্যানক্ট ৫৪ তার ওপর দাঁড়িয়ে আমরা লাইসেঙ্গ করবো। 
এবং আমরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবো। কিন্তু আমরা এটাকে আসতেই দেব না, এটা বলতে পারছি 
না। কিন্তু আপনি বলেছেন একটা সামাজিক আন্দোলনের' চেহারা নেওয়া দরকার, আমরা মনে করছি 
এই কারণে যে সি. এম. এ. তার মাধ্যমে যেসব ফিল্ম আসছে আমাদের আগামী দিনে ডিসেম্বর 
মাসে বি. বি. সি.-র এশিয়ান স্যাটেলাইট এসে যাবে। সমস্ত দিক থেকে এই ধরনের একটা পাশ্চাত 
সংস্কৃতি আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। আপনি কি বলবেন এই দেশে এটা আনরা করতে দেব 
না। আমাদের এখানে স্যাটেলাইট করতে দেব না। আমরা বলছি নিয়ন্ত্রণ চাই এবং সামাজিক 
আন্দোলন চাই। বিকল্প সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছাড়া আপনি এই বিপদকে রুখতে পারবেন না। এই 
ব্যাপারে আমরা যদি এক সাথে একটা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারি সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমাদের, 
আপনাদের প্রতি সেই আহান রইলো। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে এসেছে। 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সম্বন্ধে আমার শুধু একটাই আক্ষেপ সুব্রতবাবুর কাছ থেকে এগুলি গুনতে 
হচ্ছে ৫ বছর আপনি ছিলেন সেলরসিপের মন্ত্রী। আপনার ডিপার্টমেন্টে সেই সময় আর কিছু কাজ 
ছিল না। সারা কলকাতা শহরের সমস্ত কাগজের- আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, যদি আপনি না মানতেন 
দিল্লি তাহলে আপনাকে কি করতো কে জানে- একমাত্র কাজ ছিল, ভোরবেলায় গিয়ে শেষ রাত্রে 
গিয়ে আপনার দপ্তর থেকে সেন্সর করিয়ে আনা। 


[7.05--7,15 1১.১1.] 


আপনার কাছ থেকে সাংবাদিক নিগ্রহ শুনতে লজ্জা 'লাগে। সংপাদপত্র সম্পর্কে আমরা যে 
মনোভাব দেখিয়েছি এটা মৌলিক একটা মনোভাব। এই রাজ্যের বামপন্থী সরকারের অভিত্বকে এই 
রাজ্যের বৃহৎ সংবাদপত্র যাদের অনেক টাকা তারা সহ্য করতে পারে না, এটা ওরাও জানে, আমরাও 
জানি। আমরা ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না, ওরাও আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না এটা হচ্ছে 
আমাদের কথা। আপনাদের ওরা নিয়ন্ত্রণ করে। আমি শুধু দুটো অনুরোধ আপনার কাছে করব, একটু 
বোঝার চেষ্টা করুন, আমি বেশী উদাহরণ দেব না, আমি বলছি সাংবাদিকদের ব্যাপারে ঘে ঘটনার 
কথা, উল্লেখ করেছেন আপনার সঙ্গে আমি একই সুর মিলিয়ে বলছি সাংবাদিকদের ফটোথ্াফারদের 
বিরুদ্ধে যে ঘটনা ঘটান হয়েছে মারাত্মক অন্যায় ঘটনা । সরকার সমস্ত ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছেন, 
তার সঙ্গে একথা কি বলা যাবে না যে আমাদের রাজ্যের কয়েকটি সংবাদপত্রের মৌলিকভাবে মতাদর্শ 
আমাদের বিরুদ্ধে আমরাও ওদের বিরুদ্ধে পরিষ্কার কথা, এ তো বামপন্থীরা জন্ম লগ্ন থেকে জানে। 
আমি আপনার কাছে দুটি উদাহরণ দেব। নির্বাচনের কিছুদিন আগে বানতলায় ঘটনা ঘটল, সেই 
ঘটনার রেশ কি' চলছে আপনারা জানেন, কারা অপরাধী, কি ব্যাপার, কমিশন চলছে, বিচার চলছে, 
চার্জসিট হয়ে গেছে, শাস্তি হবেই। সেই ঘটনার পরের দিন রাইটার্স বিল্িংসে মুখ্যমন্ত্রী যখন ঘর 
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থেকে বেরিয়ে আসছেন তখন আমি তার পাশে, লিফেট ওঠার মুখে একজন বিশেষ সাংবাদিক 
জজ্ঞাসা করলেন ঘটনা কি শুনেছেন? উনি বললেন হ্যা, বর্বর নৃশংস ঘটনা। এরপরেও কি আপনি 
বলছেন পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃশ্বলা ভেঙ্গে পড়েনি? উনি বললেন না, একটা ঘটনা থেকে কি বোঝা 
যায় পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে? এই হচ্ছে ওঁনার জবাব। এক মাস ধরে হিত্র প্রচার 
ঢলল কি, না, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন নাকি এই রকম তো কতই হয়। এক মাস ধরে মিথ্যা প্রচার চলল, 
তার উপর অন্ততঃ ৮টা এডিটোরিয়াল হয়েছে, এখান থেকে বাংলা ইংরাজী কাগজ দিল্লীতে ছড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে, দিল্লী থেকে চলে গেছে বাইরে, সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা উক্তির উপর এক মাস ধরে 
ট্যামপেন হয়েছে। আমরা বলব না এটা মৌলিক অর্থেই একটি মতাদর্শের সংগ্রাম? সবচেয়ে বড় 
বচার করেন জনগণ। এ কাগজগুলির চোখের সামনে নির্বাচনের ফল বেরিয়েছে, জনগণ বিচার 
চরেছেন আমাদের। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সুব্রত বাবু, আপনারাও সেই বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, 
নর্বাচনের বুকে এই শহরের একটা ইংরাজী কাগজ আমরা জানতাম এতদিন ওরা পার্ক স্ট্রাট কালচার 
চরে, আমাদের এখানে কালা সাহেবদের কাগজ, আমরা দেখলাম ওরা হনুমানদের সংস্কৃতি করতে 
সারস্ত করেছে, নৃশংসভাবে ঘৃণ্য পথে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ওরু করল এই কলকাতা শহারে একটি 
রাজী কাগজ। আমরা বলব না এটা অন্যায় হচ্ছে? এতে আমাদের দেশের বিপদ হচ্ছে বলব 
1? এতে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে বলব না আমরা? এই কথাগুলি আমার রিপোর্টে 
য ভাষায় বলা আছে আমি বলছি, এই ভাযা থেকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কোন বামপন্থী সরকার 
রে আসতে পারে না, সেই ভাষা! হচ্ছে এই আমি যে কথা এখানে ব্যবহার করেছি সেই কথা 
মামাদেরও দায়িত্ব সরকারী প্রচার মাধ্যমে সাহায্যে এই সংবাদপত্রগুলির চরিত্র উদঘাটন করা এবং 
সই কাজ আমরা করে চলেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে আমরা যে কথা বলেছি 
মামি প্রতিটি সাংবাদিক বন্ধুর কাছে খোলা মনে বলেছি, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলেছি, প্রেস 
গবকে বলেছি, জার্নালিস্ট এ্াসোশিয়েশানকে বলেছি, ফটোগ্রাফার এ্যাসোসিয়েশানকে বলেছি যে 
দি এই ধরনের অন্যায় ব্যাপার হয় আপনারা ছুটে আসবেন, আমরা সেই ঘটনার প্রতিকার করার 
ন্য যা করণীয় আছে আমরা করব,. কোন অবস্থাতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বা ফটোগ্রাফারাদের 
রুদ্ধে কোন অন্যায় করার অধিকার এই রাজ্যের কারোর নেই, যা করবে আইনের শাসন সবার 
পরে প্রযোজ্য এই কথা আমরা পরিষ্কারভাবে বলেছি। যুগাস্তর অনুতবাজার সম্বন্ধে শুধু অনুরোধ 
রি একবার আপনারা যুক্তভাবে মনোরপ্ন রায়ের সঙ্গে সমাবেশ যোগ দিন, আপনি আমাকে 
[ভিযোগ করছেন, কতবার বলেছি যান দয়া করে, আপ্রনাদের দলের একজন লোক গোটা ব্যাপারটা 
বিয়ে দিয়ে দুর্নীতি করে টাকা-পয়সা সব কিছু গোলমান করে দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে 
[মাদের হাতে আইন আছে পি এফের জন্য আমরা তাকে জেলে পাঠাতে পারি, দু'বার চেষ্টা করেছি, 
ক শেষ মুহূর্তে এসে টাকা জমা দিয়ে দিচ্ছে। 

আমি বললাম যৌথভাবে আপনারা একটা চাল সৃষ্টি করুন। আপনি আসুন এবং আপনি, সিটু 
নতা এক সঙ্গে বতুতা করুন। আপনাদের তো আমরা খুঁজে পাই না। আমি এখনো বলছি-_ 
াপনাদেরই একজন সদস্য বলে বসলেন, সরকার অধিগ্রহণ করুন। সরকার কখনই করবে না। 
রকার যুগান্তর, অনৃতবাজারকে কখনই অধিগ্রহণ করবে না, আমাদের এই সরকার থাকতে। 
1মাদের দায়িত্ব নয়। তারা তুলে দেবেন, কি বাঁচাবেন, সেটা তাদের দায়িত্ব ব্যক্তিগত মালিকানার__ 
টা ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্ন। সরকার তাদের কাছে দু তিনটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমাদের প্রাক্তন 
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চীফ সেক্রেটারি তাঁর নেতৃত্বে কমিটি হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী সেই কমিটি তৈরী করে দিয়েছিলেন। 
ব্যাঙ্কের কাছে সরকারের যা করা উচিত নয়, তাসত্বেও আমরা এগিয়ে গিয়ে সরকারের সেই 
দায়িত্ব পালন করেছিলাম। ব্যাঙ্কেও একটা কনিটি হয়েছিল। সেখানে একটা পত্র ঠিক হয়েছিল। 
কিন্তু সমস্ত কাগজপত্র, হিসাব পত্রেই গোলমাল ব্যাঙ্ক সেই কথা মানল না। সেই ব্যাঙ্কের কাছে 
এখন আবার একবার পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন 
ব্যাঙ্কই তাকে ছুঁতে চাইছে না। আমরাই প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং আমরা এখনো মনে করি 
যে, আমাদের সেই প্রস্তাব মেনে নিলে একটা পথ বেরত। তরুন দত্ত কমিটি করেছিলেন ষ্টেট 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে। সেই পথ মেনে নিলে, আমাদের প্রস্তাব মেনে নিলে একটা পথ বেরোত, সরকার 
আর কি করবে? আমাদের যা দায়িত্ব বিজ্ঞাপন দেওয়ার-_বিজ্ঞাপন ছাড়াও আমরা বিজ্ঞাপন 
দিয়েছি সাংবাদিকদের মাইনে দেবার জন্য এবং আমাদের কোটার বাইরে আমরা বিজ্ঞাপন 
দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী কমিটি করে দিয়েছেন স্টেট ব্যাঙ্কে নিয়ে এবং আমরা জোর করে বলেছি 
আপনারা টাকা দিন, আমরা গ্যারেন্টার হব। কিন্তু কোন পথেই কিছু হল না। আর আপনারা 
এটার পরে আমাকে বলছেন, আপনারা কি দায়িত্ব পালন করেছিলেন£ আমি আপনাদের বলছি-_ 
আপনারা কি দায়িত্ব পালন করেছিলেন? কংগ্রেস দল হিসাবে আপনারা কি দায়িত্ব পালন 
করেছিলেন£ মালিক তো আপনাদেরই দলের লোক। কাগজটাই খুলল না। আমি যুগান্তর, 
অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে যোগাযোগ রেখে চলেছি এবং আমরা 
যথেষ্ট ভাবে চেষ্টা করছি। তবে এই মুহূর্তে কি চেষ্টা হচ্ছে, সেটা এখনই আমি বলতে পারছি 
না। একটা চেষ্টা চলছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কথাবার্তা বলছেন দিল্লীতে এবং যা সন্তব তা নিয়ে 
তিনি কথা বার্তা বলছেন কিছু ব্যক্তির সঙ্গে এবং আমাদের হাতে যেটুকু সম্ভাবনা আছে, আমর! 
সব পথেই চেষ্টা করছি। কিন্ত আমরা করতে পারিনি। কারণ আমাদের প্রস্তাব তারা মানেন নি। 
আমাকে আর একটি কথা খুব তাড়াতাড়ি করে বলতে হবে। চলচ্চিত্রের ব্যাপারে সুত্রতবাবু 
সঠিকভাবেই বলেছেন যে, সামগ্রিকভাবে যদি একটা পূর্ণাঙ্গ নীতি ভারতবর্ষে তৈরী না হয় তাহলে 
এই শিল্পের সমস্যা আলগা আলগা ভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান করা যাবে না। আমি গুধু তাকে 
বলার চেষ্টা করব-__অতীতে এই দপ্তর ছেড়ে যাবার পরে আমার বিভাগ সম্পর্কে তার একটু 
বেশি মনোযোগ ছিল। সম্প্রতি এখন দেখছি তিনি অনেক দূরে চলে গেছেন, আজকাল আর 
খবরও রাখেন না দেখছি। যদি খবর রাখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে, এঁ ৩টি জায়গায় 
একই সঙ্গে পদক্ষেপ ফেলার চেষ্টা করছি। প্রোডাকসন সেন্টার হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের একটা দীর্ঘদিনের 
দাবী__আমাদের কালার লেবরেটরি চাই। আমরা সেই কাজটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। 
ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কোন সরকার এটা করতে পারেনি। দ্বিতীয় হচ্ছে সিনেমা হলের 
ব্যাপার। একটা সামগ্রিক নীতি ফিল্ম ডেভেলাপমেন্ট করপোরেসনে স্বতন্ত্র চ্যানেলে যাতে আমরা 
ফিল প্রকাশ করতে পারি, একজিবিট করতে পারি, একজিবিট করতে পারি-__-আর তৃতীয় হচ্ছে 
আর্ট ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারী যারা আছেন তাদের স্বার্থে আমি শুধু বলছি__এই 
শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থের প্র্মে আমরা ভারতবর্ষের যে কোন রাজোর থেকে ভাল আছি। কং 
গ্রেস আমলের থেকে কর্মচারীরা অনেক ভাল আছে। আর রূপায়নের ব্যাপারে আপনি ঢা 
বললেন-_-আপনার জানা নেই, গত ফিল্ম ফেসটিভ্যাল মাদ্রাজে যেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেইখানে 
যে কণ্টা ই্ডিয়ান ফিল গ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, ৪টি ফিল্ম গ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, এই ৪টি ফিলাই 
আমাদের রূপায়নৈ হয়েছে । আপনার এটা জেনে রাখা ভাল যে, পশ্চিমবাংলায় এখানে ৩৮/৪০টি 
ফিল্ম হয় তার দু একটি বাদ দিলে নামকরা কয়েকজন মাদ্রাজ, বম্বে চলে যান--শতকরা ৯০ 
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ভাগ ফিল কাজই পশ্চিমবাংলার রূপায়নে হয়। এটা আপনার জানা নেই। (ভয়েস ঃ অনুদান 
দেন।) অনুদান না দিলেও যাবে। অনুদান দিয়েছি, তাদের যাওয়াটা নিশ্চিত করার জনা। অনুদান 
শুধু বূপায়নের জন্য না-_অনুদান হচ্চে বাংলা বই-এর সাফল্য বাড়াবার জন্য। আর একটি কথা 
এখানে উঠেছে আর একজন সদস্য বলেছেন আপনি ডকুমেন্টারি ফিল করে গেছেন--.এটা কেন 
বললেন সুব্রতবাবু? সুব্রতবাবুও ফিল্ম করেছেন, আমিও করেছি। সুব্রতবাবু যে কটা করেছিলেন 
আমি তার থেকে অনেক বেশি করেছি। তবে এটুকু বলতে পারি যে, উনিই এটা শুরু করেছিলেন 
ঠিক'ই কথা; ১৪ বছরে আমাদের গ্যাওয়ার্ড আপনার থেকে ৩ গুণ বেশি। নাটক, যাত্রার ঝাপারে 
অনেকে বলেছেন সঠিকভাবেই বলেছেন ক্ষিতিবাবু বলেছেন, আরো অনেকেই বলেছেন। আমর। 
আর্কাইবোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছি। মধুসূদন মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ আমরা করেছি, 
শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চ করেছি। আসানসোলে একটি হয়েছে আর পুরানো যাত্রা পালা, নাটক 
ইত্যাদি প্রিজারভেসনের ব্যাপারে কংগ্রেসী মাননীয় সদস্য প্রবীর ব্যানার্জি বলেছেন এবং তার 
বাড়ীতে কিছু পুরানো যাত্রা পালার রেক আছে, পুরানো সম্পদ আছে, আমার বিভাগ তার 
সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং এই ব্যাপারে তার সহযোগিতা আমরা চাইব। 

17.15---7.25 7৮৬1. 

এ ছাড়া যোগেশ চৌধুরীর ব্যাপারে আমরা একটা বই বার করেছি সেটা আপনার জানা নেই। 
নট্য অকাদেনির ব্যাপারে নাট্য অকাডেমি থেকে বার করা হরেছে। কিন্ত আমরা বেশী কিছু 
করতে পারি নি এটা ঠিক। নাটা অকাডেমির কাজকে বাড়ানো হবে। যাত্রার বাপারে সুব্রতবাবুর 
সঙ্গে আমি একমত যে আরো একটু মনোযোগ আমার দেওয়া ভাল। যাত্রার ব্যাপারে আমরা 
একটু হয়ত দুর্বল হয়ে গিয়েছি। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ যে জটিলতা ছিল__বি. ডি. ও লেভেল 
ইত্যাদিতে সেই জটিলতা আমরা সাম্প্রতিককালে কাটিয়েছি সেটা আপনি খবর নিয়ে দেখবেন। 
দ্বিতীয় প্রশ্ন বাংলাভাযা। আমি সুব্রতবাবুর সমালোচনা মূলতঃ মেনে নিচ্ছি। যে আবেগ নিয়ে, 
যে চিন্তা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সরকারী প্রশাসনে বাংলাভাষা প্রচলন করার কথা বলেছিল। সেই 
তুলনায় আমাদের কাজের গতি খুবই দুর্বল। আমি ওকে একটা হিসাব দিতে পারি। সেটা অবশ 
কংগ্রেসের সরকারের সময়ের তুলনায় ভাল। আমাদের এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলায় সমত্ত সরকারী 
দপ্তরে ৩০০ বাংলা টাইপরাইটার আছে, ১০৬ জন বাংলা ট্রানম্লেটার আছেন। কংগ্রেস আমলে 
এটা ছিল না। এটা নতুন করেছি, পোষ্ট ক্রিয়েট করতে হয়েছে এবং আমাদের স্থায়ী ট্রেনিং- 
এর ব্যবস্থা আছে বাংলা টাইপের। এগুলি আমরা করেছি। তবে তার থেকে আমি বলতে পারছি 
না যে তাতে আমি নিজে খুশি। আমাদের সরকারী দপ্তরে-_রাইটার্সে কি ভাষা লেখা হচ্ছে সেটা 
বড় কথা নয়। সুব্রতবাবু আমার ঘরে হিন্দিতে লিখলেও যেতে পারেন, সেটা কোন কথা নয়। 
রাইটার্সে কি ভাষা লেখা হচ্ছে আমাদের সরকারী ফাইলে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, 
পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্যদপ্তর, হাসপাতাল, থানা-পুলিশে-মানুষ যেখানে যান, সই করেন, ফরম ফিলআপ 
করেন আজও সেখানে ইংরাজী চলছে। এটা আমাদের কাছে সত্যিই অবমাননাকর। এই অবস্থাটা 
কাটাবার জন্য সমালোচনা আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। বেশী বক্তৃতা করে লাভ নেই যা দরকার 
তা করতে হবে। তারপর সুব্রতবাবু ভাষার ব্যাপারে যেটা বললেন তাতে আমার' ধারনা থে 
আপনার একটু স্মৃতিভ্রম হয়েছিল! নেপালী ভাষার ব্যাপারে বলি, নেপালী ভাষা সব সময় 
নেপালী ভ্যষা ছিল, আছে এবং থাকবে। সব সময় নেপালী ভাষা। ইতিহাসের দিক থেকে, 
ভাষাতত্বের দিক থেকে... 
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(গোলমাল) 


আমার ওনাদের কাছে পরামর্শ নেবার প্রয়োজন নেই সুব্রতবাবু। ওদের ভাষা শুধু ওরা বলবেন 
না। ভারতবর্ষে নেপালীরা আছেন মেঘালয়ে, আসামে, পশ্চিমবাংলায়, সিকিমে, বিহারে, উত্তরপ্রদেশে । 
সমস্ত কিছুর মতটা ওরা তিনজন বলছেন না। ওরা ৩ জন ভারতবর্ষের সমস্ত নেপালীদের 
প্রতিনিধিত্ব করছেন না। ভাষাতত্ব আমাদের জানা আছে, ইতিহাস আমাদের জানা আছে। 


(গোলমাল) 


শুধু সকলের জানার জন্য আমি বলে দিই, ওরা জানেন না বোধহয়, যখন সুবাস ঘিসিং 
সাহেবের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছিল তখন একটি চুক্তি হরেছিল আমাদের সরকারের সঙ্গে 
এবং আর একটি চুক্তি হয়েছিল দিল্লীর সরকারের সঙ্গে। দিল্লীর সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল 
সেই চুক্তির বয়ানে লেখা আছে যে কেন্দ্রীয় সরকার নেপালী ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবে 
না। নেপালী ভাযা। সেই সময়, "৮৬ সালে নেপালী ভাযা নেপালী ভাষাই ছিল। এখন সেই 
নেপালী ভাষাকে বলা হচ্ছে গোর্খালী ভাযা। এটা ওরা বলছেন, আমরা মানি না। এ তো ওদের 
বক্তব্য। আমি মনে করি ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালী যে ভাষা বলবেন সেই নেপালী ভাযাই 
আমাদের ছিল এবং নেপালী ভাষাই আমাদের থাকবে। 


(গোলমাল) 


' পুরাতত্বের ব্যাপারে শুধু দুটি নতুন খবর আপনাকে দেব। আপনি জানেন না বোধহয় যে 
সম্প্রতি আমাদের এ বিভাগের অধিকর্তা হয়েছেন শিলং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ব বিভাগের যিনি 
প্রধান ছিলেন তিনি। শুধু একেবারে আমলাদের হাত দিয়েই এটা চলছে না। আপনি প্রিজারভেসানের 
কথা বলেছেন। আপনাদের সময় এই আর্কিওলজি মিউজিয়াম কি অবস্থায় পড়ে ছিল এবং 
কোথায় ছিল আপনি জানেন। আপনি নিজে তখন এ দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। এ ব্যাপারে 
আপনার বিশেষ আগ্রহ আছে আমি তাও জানি। আপনাকে বলছি, আপনি দয়া করে বেহালা 
আমাদের গ্রিজারভেসানের নতুন জায়গাটা! 'একবার দেখে আসুন। বেহালায় আমরা নতুন 
মিউজিয়াম করেছি, আপনি সেটা দেখে এসে বলুন যে এ ব্যাপারে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি কিনা। 
এসকাভেসান ইত্যাদি নিয়ে আপনার যদি কোন, বক্তব্য থাকে নির্দিষ্টভাবে তা আমাকে লিখে 
দেবেন_-আপনি এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আমি আমার বিভাগকে জানাব। কিন্তু প্রিজারভেসানের 
ব্যাপারে কি হচ্ছে তা একবার বেহালাতে গিয়ে দেখে আসুন। 


আর কেশব সেনের বাড়ীর ব্যাপারে আপনাদের জানানোর জন্য বলছি, অধিগ্রহণ করার 
পরে স্ট্রে হয়েছিল, মাসের পর মাস অপেক্ষা করছি ; মহামানা হাই কোর্টের সাড়া পাচ্ছিনা, 
এটা আমাদের দুর্ভাগ্য! বক্সারের প্রস্তাব আমরা পাঠিয়েছিলাম একটা মিউজিয়াম করার জন্য 
এবং মাননীয় সদস্যরা আমাকে সঠিক ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এঁ প্রসাবে আরো একটা 
টুরিস্ট পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র হবে, একটা মিউজিয়াম হবে। সেই প্রস্তাব ডিভিশন্যাল কমিশন হয়ে 
এখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ফিরে এসেছে । আমরা দেখছি কি করা যায়। তবে ওখানে একটা সমস্যা 
আছে রাস্তা তৈরী করার ব্যাপারে, কারণ টাইগার প্রোজেক্ট মাঝখানে পড়ে যাচ্ছে। আর 
বসুমতীর ব্যাপারে আমাদের কথা হচ্ছে, এই বিষয় বাজেট ভাষণের মধ্যে রাখিনি কারণ 
বিষয়টি এখনও আমাদের আলোচনার পর্যায়ে আছে. প্রসাশনিক পর্যায়ে এটা আলোচনার স্তরে 
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আছে সে জন্য এই সম্পর্কে চূড়ান্ত মত কিছু বলা অসুবিধা আছে, এটা নীতি 'বরোধও হবে। 
তাবে আঘি প্রথমে একথা বলতে চাই, মাননীয় সদসা সুব্রতবাবু বলেছেন, এটা আপনারা উদ্নত 
করার চেষ্টা করলেন না। কিন্তু ঘটনা তা ণয়। আ'শনারা এই সমস্যার আর্থিক দিকটা একটু 
বোঝার চেষ্ট/ করবেন। আজ পর্যন্ত প্রায় ২৫ কোটি টাকা সরকারের লোন হয়ে গেছে যা 
কোন দিন ফেরত আসবে না। প্রতি মাসে একটা বিশাল অক্কের টাকা খরচ করা হয় যা কোন 
দিন ফেরত আসার সম্ভাবনা নেই--সরকার কি এই রকম একট! নীতি নিয়ে চলবে না, একটা 
বাচার চেষ্টা করবে? একট! ডুবন্ত নৌক৷ থেকে লোককে বাঁচার চেষ্টা কর! হযেছে। ঝাচার 
০১ষ্ঠা করাটা (বেপরোয়া নয়। আমরা আলোচনা করে দেখেছি যে ৩টি নীতি আমরা এক সঙ্গে 
গ্রহণ করতে পারি একটা হচ্ছে জব ওয়ার্চ। জব ওয়ার্ক বলতে আমি বলতে চাচ্ছি না শুধু 
খাতা-পত্তর ছাপা। সরকারী টিক্স্ট বুক বদি আমরা ছাপতে আরস্ত করি তাহলে আমাদের 
অনেকটা ধার কমে যায়' এবং এটা করার ফলে অনেকটা ধার কমে এসেছে, তানেকট। তর 
বেড়েছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, কলকাতায় একটা মাসিক বা পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা ঘেটাব খুব 
প্রয়োজন এবং বাজার আছে, সেই বিষয়ে চিন্ত। করছি এবং বসুমতীর প্রিংটিং টেকনোলজিতে 
পারবে, না, অনা ধরনের প্রিংটিং টেকনোলজির প্রয়োজন হবে সেটাও চিন্তা করহি। ঠতীয় 
হচ্ছে, উত্তরবঙ্গে কাগজ নেই, সেখানে ছোট ষ্টাক নিয়ে ছোট একটা কাগজ বের করা। জব 
ওয়ার্ক, লিটারেরি ম্যাগাজিন এবং কাগজ--এই 5টি যদি করা যায় তাহলে একটা বাঁচার চেষ্টা 
করা যেতে পারে। বসুমতীর কোন সাংবাদিকের, কোন কর্মচারীর, কোন শ্রমিকের জীবন- 
জীবিকায় টান পড়বে, চাকুরী যাবে, ক্ষতি হবে, সংসার নিয়ে বিপদে পড়বে, ২টি ঘব হয়ে 
যাবে-_শিলিগুড়ি, কলকাতা, তাদের ঘর সংসারের সমসা আমার সমস্যা, আপনারা দল করে 
তাদের সমস্যাগুলি আমাকে দেখিয়ে দেবেন। কাজেই আমি এই বিষয় গুলি মাথায় রেখে একটা 
ডুবন্ত নৌকা থেকে তাদের বার্টানোর চেষ্টা করবো কি করবো নাঃ আমি মান কবি করবো। 
কোন সরকারের এটা নীতি হতে পারে না যে বছরের পর বছর টাকা নিয়ে নষ্ট করাবে। 
সেই চেষ্টা আমরা করবো। আমি সব শেমে একথা বলতে চাই যে আমার নাজেট প্রস্তাব 
মূলতঃ আপনার! সমর্থন করেছেন, তার জনা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরোধী পক্ষ থেকে কিছু 
সমালোচনা করা হয়েছে । আমি সকলের সমর্থনের মধ্যে দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবো। 
এই রাজ্যের সাফল্য, এই রাজ্যের গৌরব, এই রাজ্যের সাম্প্রদায়িক এঁক্য এবং সম্প্রীতি 
বজায় রাখার জন্য আপনারা দয়া করে এই বাজেটকে সমর্থন করুন এই কথা বলে আমার 
বন্তবা শেষ করছি। 
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মিঃ স্পীকার $ গতকাল আমি যেটা ঘোষণা করেছিলাম সেটা আজকে আর একবার আপনাদের 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আজকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরর ৫০-তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই উপলক্ষ্যে 
রিসেসের সময় আমরা লবিতে একটা ছোট্ট ফাংশন করছি এবং সবাইকে তাতে অংশগ্রহণ করার জন্য 
আমি অনুরোধ করছি। আজকে অদনক সদস্য আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেনে কোশ্চেন আওয়ার স্থগিত 
রাখার জন্য, কারণ তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে তারা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চান। 
আমি প্রথমে লক্ষ্মী দে'কে সে ব্যাপারে বলতে অনুরোধ করছি। 

্্ী সুব্রত মুখার্জী £ স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, আপনার রুলিং আছে-_ 

(প্রচ গোলমাল) 
মিঃ স্পীকার £$ আপনি এখানে বসুন, লক্ষ্মীবাবু বলুন ঃ 
(গোলমাল) 

জী লক্ষ্মীকাত্ত দে ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দুদিন আগে আমরা এই হাউসে যে আশঙ্ক। প্রকাশ 
করেছিলাম তা আজকে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা কমিটির নেতাকে অপহরণ 
করা হয়েছিল __ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র অন্যতম নেতা মানব সাহাকে সমাজীবরোধীরা 
অপহরণ করেছিল এবং অনেকে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, হয়ত, সমাজ্বিরোধীরা তাকে ছেড়ে 
দেবে। কিন্ত আমাদের আশঙ্কা ছিল। এবং আমাদের আশঙ্কা মত গতকাল তার ডেড বডি উদ্ধার হয়। 
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তার ডেড বডি আমাদের সামনে উপস্থিত হলে দেখা যায় যে, তার শরীরে একাধিক গুলি করা হয়েছে। 
মুখে, বুকে, গলায় গুলি করা হয়েছে। এমনকি নৃশংসভারও একটা সীমা আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তার 
আঙ্গুল কেটে নেওয়া হয়েছে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে এবং 
শেষে তার বডিটি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাটা আপনার সামনে এইজন্য উল্লেখ 
করতে চাই যে, আজকে বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিস শুরু হচ্ছে। ইতিমধ্যে শুধু মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৫ 
জন মানুষ খুন হয়ে গেছে। আমি একথা বিনীতভাবে উত্থাপন করতে চাই যে হ্যা, ঠিকই, রাজনৈতিক 
কোন খুনকে আমরা কেউ সমর্থন করি না, কিন্তু আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি যে কোথাও মারপিট 
হয়েছে __ কেউ কেউ উল্লেখ করতে পারেন, কোথাও কোথাও মারপিট হয়েছে এবং মারপিটের মধ্যে 
কেউ খুন হয়ে গেছেন। এটাও ঠিক নয়। কোথাও হয়ত কোন বিরোধকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষ দাঁড়িয়ে গেল 
মারপিট হ'ল, কেউ তীর ব্যবহার করল, কেউ হয়ত খুন হয়ে গেল। এ খুনও সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা 
কখনই সমর্থন করি না। কিন্ত যখন আমরা দেঁখ যে, ব্যক্তিকে হত্যা করা হচ্ছে, বেছে বেছে ব্যক্তিদের 
তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নেত্রী স্থানীয় মানুষদের তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং খুন করা হচ্ছে তখনই 
আমাদের আশঙ্কা হয়। 


(গোলমাল) 


মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনাকে স্মরণ করতে বলছি এবং আমাদের এখানে পুরানো এম.এল.এ. 
যারা আছেন তাদেরও স্মরণ করতে বলছি, সংবাদপত্রকেও একটু স্মরণ করতে বলছি, বিভিন্ন 
মিডিয়ামগুলিকেও একটু স্মরণ করতে বলছি, __ ১৯৭১ সালে দমদমে আমাদের পার্টির নেতা অনস্তবাবু 
খুন হয়েছিলেন। হাওড়ায় আমাদের পার্টির জেলা কমিটির নেতা জীবন মাইতি খুন হয়েছিলেন এবং 
নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসাবেই খুন হয়েছিলেন। আমরা দেখেছিলাম পরিকল্পনামাফিক আমাদের পার্টির বর্ধমান 
জেলার নেতা কালো'দাকে খুন করা হয়েছিল। আমরা দেখেছি এই সময়ে আমাদের অনেক নেতা ও 
কর্মীকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যস্ত আমরা এই জিনিস 
দেখেছিলাম এবং ১৯৭২ সালের পর থেকে তা গোটা ভারতবর্ষের গলা টিপে, টুপি টিপে ধরে 
গণতন্ত্রকে খুন করা হয়েছিল। 


[1.10 --- 120 1] 


আমরা আবার সেই জিনিস দেখতে পাচ্ছি। ১৯৭১ সালে সুকৌশলে হেমস্ত বসুকে মার্ডার করে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে ব্যক্তিহত্যা আবার শুরু হয়েছে। 
তুলে নিয়ে গিয়ে গোপনে পরিকল্পনামাফিক খুন করা হচ্ছে। এই খুন সমাজবিরোধী ছাড়া এইভাবে হয় 
না। তাই আমি সকলকে বলছি, এটা আজকে ভাবার বিষয়। ১৯৭১ সালের মত আবার ব্যক্তিহত্যা শুরু 
হয়েছে, জেলার নেতারা খুন হচ্ছে শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় যেদিন থেকে ফিরে এসেছেন সেদিন থেকেই 
আমাদের চিত্তা ছিল। আমি কাগজওয়ালা এবং আমাদের এম.এল.এ.দের বলেছি, আবার ১৯৭১ থেকে 
১৯৭৭ সাল ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা হচ্ছে আর কাগজওয়ালারা অন্যভাবে ছবি আঁকছেন। ব্যক্তি 
হত্যার বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাড়ানো উচিৎ যাতে আগামীদিনে সন্ত্রাস না বাড়ে, খুনের রাজনীতি 
ছড়িয়ে না পড়ে। এইমাত্র ফরওয়ার্ড ব্লকের নে বলে গেলেন, তাদের নেতাকেও বলা হচ্ছে তুলে নিয়ে 
গিয়ে খুন করবো। আপনারাই মাফিয়াচক্রেধ নেতা অধীর চৌধুরীকে ভোটের প্রার্থী করিয়েছিলেন, এর 
থেকেই প্রমাণ কবে দিয়েছেন এবং সিদ্ধার্থ শংকর রায় আসার পর থেকেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। ব্যক্তি 
হত্যা দিয়ে শুর করেছেন। এই বিষয়ে আমরা আলোচনা চাইছি। আজকে কোশ্চেন আওয়ার বাদ দিয়ে 


০0] 021 01/110৭ 437 


আলোচনার সুযোগ দেওয়া হোক। আমরাও বলবো, ওনাদেরকে বলতে দেওয়া হোক এবং 'জেলার 
লোক যারা তাদেরও বলতে দেওয়া হোক। আপনার এর বিরোধিতা করছেন কিনা তাই বলুন। আমরা 
চাই আলোচনা । কোশ্চেন আওয়ার বন্ধ থাক! কংগ্রেসের বক্তব্য থাকলে আমরাও তা শুনতে চাই, 
আপনারাও বলুন। এখন কোশ্চেন আওয়ার সাসপেগড করা হোক এই দাবী আপনার কাছে করলাম। 


ভরী-সুর্রত মুখার্জী ঃ স্যার, পয়েন্ট অফ অর্ডার। আমার পয়েন্ট অর্ডার হচ্ছে, আপনি সম্প্রতি একটা 
রুলিং দিয়েছেন, সেই রুলিং-এ আপনি বলেছিলেন, গণুগোল হতে পারে, যে কোন বিষয়ে আলোচনা 
করবেন কিন্তু কোশ্চেন গ্যানসারের সময় কোন আলোচনা হবে না যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক। আপনি 
ক্যাটেগরিক্যালি বলে দিয়েছেন। এইরকম গণ্ডগোল আগেও হয়েছিল! আপনি বারবার বলেছিলেন 
রুলিং পার্টিকে বিশেষ করে দায়িত্ব নিতে হবে এবং অপোজিশনকেও সেই সঙ্গে দায়িত্ব নিতে হবে। 
পরবর্তীকালে দায়িত্ব নিয়ে কোশ্চেন আওয়ারে টেচামেচি করেছি কিন্তু, কোশ্চেন আওয়ার সাসপেণু 
করার জন্য লিখিতভাবে কিছু বলিনি। আপনি কোশ্চেন আওয়ার সাসপেণ্ড করে লক্ষ্্ীবাবুকে বলতে 
দেবেন। আলোচনার পথ তো খোলা আছে। এই বিষয় নিয়ে যদি বলতে চান তাহলে অন্য সময় বলুন, 
আপত্তি করছি না, হোল-ডে রয়েছে। আপনি নির্দিষ্ট সময় করে দিন, ওরাও বলবেন, আমরাও বলবো। 
আপনার রুলিং ভায়োলেট করে করছেন কিনা? আপনি কি করে পা হচ্ছেন। কোশ্চেন আওয়ার 
চলতে দিন। এই বিষয়ে যদি আলোচনা করতে চান নির্দিষ্ট সময় এবং দিন ধার্য করে দিন। আমরা 
আলোচনার অংশগ্রহণ করবো। ইউ হ্যাভ ইওর ওন রুলিং এ্যগড নাউ ইউ আর বাই-পাসিং ইট। 
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শ্রী অতীশ চন্দ্র সিন্হা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য শ্রী সুব্রত মুখাজী! এবং ডাঃ জয়নাল 
আবেদিন যা বলেছেন আমি তাদের সঙ্গে একমত হয়ে সবিনয়ে একটি প্রশ্ন আপনার সামনে রাখতে 
চাই। প্রত্যেক মৃত্যু বা মার্ডার কেস যদি পশ্চিমবঙ্গে ঘটে তাহলে কিন্তু আমাদের তরফে যারা মারা যাচ্ছে 
-- আজ যেমন সরকারী পক্ষকে আপনি সুযোগ দিচ্ছেন আলোচনা করার, কোয়েশ্চেন আওয়ার 
সাসপেন্ড করে, সেই রকম সুযোগ আমাদের দলের তরফেও আপনাকে দিতে হবে। একথা আপনাকে 
জানাচ্ছি। 

ভ্ী সৌগত রায় £ স্যার, আমি দুদিন শহরে ছিলাম না। আমি কাগজে দেখেছি এর মধ্যে হাউসে 
মারামারি হয়েছে এবং শাসকদলের লোকেরা তেড়ে এসে মারতে গিয়েছিলেন। তারপর আপনি একটা 
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সিদ্ধান্ত নিয়ে রলিং দিয়েছিলেন যে কোন খবরের আলোচনা হোক সেটা কোয়েশ্চেন আওয়ার্স বরবাদ 
করা হবে না। অনেক কথা লক্ষমীবাবু বলেছেন, তা আমাদের আলোচনাতেও কোনও আপত্তি নেই। 
খুনের ব্যাপারে আমাদেরও অনেক কথা বলার আছে, আমাদেরও শাহাজাদা, আমতার গোপাল এরা 
খুনই হয়েছে এবং হাজার হাজার লোক গ্রাম ও ঘর ছাড়া । কেউ যদি অত্যাচারিত না হয় বা খুনের 
ব্যাপারে যদি কেউ বলতে চান তাহলে মেনসন আছে, আপনি আলাদা একটা সময় করে সেটার জন্য 
আলোচনা করতে পারেন, শাসক দল এ্যাডজোর্নমেস্ট মোশন দিতে পারেন। আমাদের আপত্তি নেই। 
আমি আপনার রুলিং কাগজে পড়েছি, আজকে আপনার মুখ থেকে শুনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঙ্জন 
করতে চাই। সুতরাং আপনি এসে হাউসে কি রুলিং দিয়েছেন কোন কারণে প্রস্থ ঘন্টা যে স্যাকটেমাম 
নেচায় যে স্যাংটিটি এটাকে নষ্ট হতে দেবেন না। কোন একটা জায়গায়, প্রথমে ছে্টা আপনি উল্লেখ 
করেছেন -_- আগে মন্ত্রীরা কোয়েশ্চেন আওয়ার্সে প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসতেন না, আপনি বলেছিলেন 
হেল্ড ওভার পছন্দ করেন না, এর জন্য আপনি তিরস্কার করেছেন। আগে কোয়েশ্চেন আওয়ার্সে মাত্র 
মন্ত্রী উপস্থিত থাকতেন, এখন ৬ জন আছেন, তাহলে ষখন প্রশ্ন ঘন্টার এত গুরুত্ব তখন তাকে বাতিল 
না করে প্রশ্নোত্তর শুরু হোক। তারপর আপনি বলবেন শাসক দলের মধ্যে কারা কারা আলোচনা! করতে 
চান। এটা আলোচনারই জায়গা, দিস ইজ এ টকিং শপ। এখানে নিশ্চয় আলোচনা হবে। আমাদের সব 
ওদের বুট মেজরিটি ভয়েস অফ রিজিনস হলে এই হাউসকে সাপ্রেসঙ করতে পারবেন না, ফেলে দিতে 
পারবেন না। 
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শ্রী আবুল হাসনাত খান $ আপনারা চলে যাচ্ছেন কেন, আপনারা শুনে যান। আপনারা খুন 
করেছেন, আপনারা মানব সাহাকে খুন করেছেন। চলে যাচ্ছেন কেন?.... 


(গোলমাল) 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আজকে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব বন্ধ রেখে যে বিষয় আলোচনা করার জন্য 
আজকের সভায় আমাদের সময় দিয়েছেন এটা আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আমাদের জেলায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা মানব সাহাকে খুন করা হয়েছে। গত 
৫ তারিখ সন্ধ্যার সময় থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, গত ৫ তারিখ ছিল বহরমপুর বন্ধ। বহরমপুরে পৌরসভা ক:গ্রেচসর 
দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাদের দুর্নীতি স্বজনপোষণ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য 
ফিরিয়ে আনার জন্য নাগরিক কমিটি গত ৫ তারিখে বন্ধ ডাকা হয়েছিল। এই বন্ধ ছিল সর্বাত্মক, 
সকল মানুষ এই বন্ধে সাড়া দিয়েছে। এই মানব সাহা ছিলেন বন্ধের অন্যতম সংগঠক এবং 
নাগরিক কমিটির নেতা? বন্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যা ৬টায় তিনি বাড়ি থেকে বার হয়েছিলেন 
বাজার করার জন্য । বাজার করার পর তার সঙ্গে তার দুই বাচ্চা মেয়ে ছিল, তাদের হাতে বাজারের 
ব্যাগ দিয়ে সে পার্টি অফিসে আসছিল। সন্ধ্যা বেলায় বন্ধ হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে অচল 
অবস্থার সৃষ্টি হয়, কোন যানবাহন ছিল না, লোকজন ছিল না। সেই সুযোগে সেখান থেকে তাকে 
অপহরণ করে, গত ৫ তারিখ থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। গত পরশু দিন এই বিধানসভায় এটা 
নিয়ে আলোচনা হয়েছে, গতকাল আলোচনা হয়েছে, আমাদের আশঙ্কা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
গতকাল ভাগীরথী নদী থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে গুলি করা হয়েছে, কান কেটে নেওয়া 
হয়েছে, নাক কেটে নেওয়া হয়েছে এবং তার একটা হাত কেটে নেওয়া হয়েছে। আমি স্পক্ট করে 
বলতে চাই এই খুনের পেছনে আছে কংগ্রেসের হাত, কংগ্রেস এই কাজ করেছে। যাদের বিরুদ্ধে 
মানব সাহা লড়াই করেছিল তারাই এই কাজ করেছে। 
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আমি আরও বলতে চাই যে সেখানকার বিধায়ক এবং সেখানকার খুনী বাহিনী তার নেতৃত্বে এই 
কাজ ঘটাচ্ছে। আজকে অধীর চৌধুরীর নাম লোকের মুখে মুখে প্রচারিত, কুখ্যাত সমাজবিরোধী যাকে 
কংগ্রেস নবপ্রাম থেকে প্রার্থী হিসাবে দীড় করিয়েছিল। নবগ্রাম থেকে সে হেরে গেছে। কিন্তু হেরে 
যাওয়ার পর সে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের উপরে আক্রমণ করা হচ্ছে না, 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের উপরে, বামফ্রন্টের নেতাদের উপরেও আক্রমণ করা হচ্ছে, 
তাদের হত্যা করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে এবং পরে আমাদের পার্টির ১৫ জনকে হত্যা করা হয়েছে। 
ওখানে আমাদের পার্টির চেয়ারম্যানকে খুন করা হয়েছে। আমাদের জেলা কমিটির সদস্য কার্তিক 
ঘোষকে খুন করেছে। এইভাবে একটার পর একটা খুন চালিয়ে কংগ্রেস আমাদের সন্তস্ত করার চেষ্টা 
করছে এবং নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। গতকাল বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদের বন্ধ ডাকা হয়েছিল এবং সেই 
বন্ধ সফল হয়েছে। বন্ধের মধ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন, ধিক্কার 
জানিয়েছেন। এখানে সকলেই উপস্থিত আছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন। এই ঘাতকবাহিনীর 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চলবে না, এই খুনের পেছনে যারা আছে, যারা খুন সংগঠিত করেছে, যারা 
পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে তাদের ধরা দরকার এবং গ্রেপ্তার করা দরকার। সেই সঙ্গে সঙ্গে যারা 
টাকা-পয়সার বিনিময়ে খুন করছে, তাদের শুধু ধরলেই চলবে না। এর পেছনে কারা আছে এটা 
মোটামুটিভাবে আমরা সবাই জানি। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করবো, 
অবিলম্বে যেন এই বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার 
ব্যবস্থা করুন। আমাদের অনেক নেতার নাম খুনী বাহিনীর তালিকায় আছে। সেই নামের মধ্যে আমি 
বিশেষ করে বলতে চাই, নবশ্রাম থেকে নির্বাচিত বিধায়ক শিশির কুমার সরকার আছেন। তার বিরুদ্ধে 
নির্বাচনে যে দাঁড়িয়েছিল -_ অধীর চৌধুরী __ সে শিশির কুমার সরকারকে খুন করবার জন্য ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। ওখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা সম্পত দাস খুন হয়েছেন। এইভাবে একের পর এক আমাদের 
পার্টির সদস্যকে খুন করা হচ্ছে। এমনকি আমাদের বিধায়ক মোজাম্মেল হককে খুন করার জন্য হুমকি 
দিয়েছে। যারা আমাদের বামফ্রন্টের সমর্থক, জেলাস্তরের যারা নেতা তাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের খুনী 
বাহিনী চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘাতকবাহিনীর বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ গড়ে তোলা 
দরকার এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। এই কথা 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কমল কান্তি গুহ £ স্যার, আজ ২২শে শ্রাবণ। নাগিনেরা চারিদিকে ফেলিছে বিষাক্ত নিশ্বাস, 
শুনাইতে শাস্তির লালিত বাণী ব্যর্থ পরিহাস। আজ আমাদের জীবনে শাস্তির বাণী ব্যর্থ হয়ে উঠেছে। 
গত ৫ই আগস্ট এই হাউসে আমরা যে আশঙ্কা করেছিলাম, আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম তা 
রূঢ় বাস্তবে পরিণত হয়েছে। প্রয়াত মানব সাহা সমাজ বিরোধীদের দ্বারা - সবাই আশঙ্কা করছেন 
কংগ্রেসের দ্বারা নিহত হয়েছেন। এই অবস্থা আজকে এসে দীঁড়িয়েছে। আমাদের যারা শত্রু, এতদিন 
যারা দূরে ছিল, যাদের কথা আমরা শুনেছি, যাদের ছবি আমাদের কাছে অস্পষ্ট ছিল, তারা ক্রমেই 
দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করছে। বামফ্রন্টের বৃত্ত ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে, আমাদের শ্বাসরোধ করার ব্যবস্থা 
করছে। পশ্চিমবঙ্গের দিকে দিকে এই অশ্ৃস্তি দেখা দিয়েছে। পুরুলিয়ার আনন্দমার্গী, মেদিনীপুরে 
ঝাড়খণ্ড, দার্জিলিংয়ে গোর্খাল্যাণ্ড এবং অন্যান্য কংগ্রেসীরা সমাজবিরোধীদের দিয়ে আমাদের যেভাবে 
আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে তার প্রধান এবং প্রথম বলি হলেন কমরেড মানব সাহা। 
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তাই আমরা আজকে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আসুন যেখানে 

আমরা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের কথা চিস্তা করছি, সাথে সাথে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ 
যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে এই ধরণের ঘটনা আর ঘটতে দেবো না যে কোন মূল্যে তার প্রতিরোধ করবো। 
আরেকটি কথা ৫ তারিখে আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু তারপরে ২টি দিন ধরে গোটা পুলিশ 
প্রশাসন মুর্শিদাবাদে কি করছিলেন সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। দুদিন ধরে গ্রামের মানুষরা মানব 
সাহার মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন এবং সি পি এমের অফিসে খবর দিয়েছেন। কিন্তু পুলিশের যে নেট 
ওয়ার্ক থাকে এই ব্যাপারে যেন কিছুটা শিথিলতা দেখা গেছে। যেভাবে সশস্ত্রভাবে এগোন, উচিত 
সেইভাবে কাজ হয়নি। দুটি দিন ধরে তারা কি করছিলেন? আমাদের শঙ্কা সেখানেই যে, কিছু একটা 
গোলমাল আছে ।পুলিশী প্রশাসন এই ব্যাপারে কতখানি সক্রিয় ছিল এই ব্যাপারটা জানিয়ে আমাদের 
সাহায্য করবেন। শুধু আমাদেরনেয়, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিক জানতে চাইছে পুলিশ কি করছিল। 
আপনার মাধ্যমে আজ বলতে চাই যে আমরা রাজনৈতিক কর্মীদের আজকে বুঝে নিতে হবে যে, 
চারিদিক থেকে আক্রমণ এসেছে। ধনতাস্ত্রিক আক্রমণ, সামাজিক আক্রমণ এবং এখন আবার রাজনৈতিক 
আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা দরকার। এই বিধানসভা থেকে সাড়ে 
৫ কোটি মানুষের কাছে একই বার্তা আমাদের পৌঁছে দিতে হবে। কংগগ্রেসীরা এবং কংগ্রেস মদতপুষ্ট 
সমাজীবরোধীরা, যারা এই পশ্চিমবঙ্গের শাস্তি নষ্ট করতে চাইছেন, যারা সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদীর 
পৃষ্ঠপোষক আজকে এগিয়ে আসছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাই আপনার মাধ্যমে আজকে 
এই পবিত্র বিধানসভার ভেতরে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বুঝিয়ে দিতে চাই যে সাধারণ মানুষ 
যেন সচেষ্ট হন। এবং সেটা হলে পরেই আমাদের কাছে পরম পাওয়া হবে বলে মনে করি। এই বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শিশির সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই আলোচনায় আমাকে বলতে অনুমতি দিয়েছেন 
বলে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর পক্ষের থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন 
জানাচ্ছি। আমরা আজকে অত্য্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে মুর্শিদাবাদ জেলায় পার্টির নেতৃহে 
কংপ্রেস (আই) চক্রাস্ত ও ষড়যন্ত্র করে তারা মাফিয়া চক্রের দ্বারা নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাই, 
যেদিন পা-্ওত্রা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলো তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে 
এইবার কংগ্রেস আই) ১৯৭১-৭২ সালের ঘটনা নামিয়ে আনবে। তার ফলে একদিকে সাম্প্রদায়িক 
শক্তি টিটি. চক্রান্ত এবং আরেকদিকে কংগ্রেসের মাফিয়া চক্রের দ্বারা আক্রমণ এই ঘটনা ঘটছে। 
তারা সারা ভারতবর্ষের ব্ুপ্রিন্ট তৈরী করে বামফ্রন্টের কর্মীদের হত্যা এবং সন্তস্ত করা চক্রাত্ত করছেন। 
আমি মুর্শিদাবাদ জেলার লোক, আমি জানি নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবার আগের থেকেই আমাদের 
হরিহরপুরে যে সভাপতি আছেন তাঁকে হত্যা করা হল। সেই হত্যার নায়ক কে এবং তাকে আজ পর্যন্ত 
প্রেপ্তার করতে পারেন নি। তারপরে আমরা দেখছি যে নবপ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে আজিমগঞ্জ 
এবং জিয়াগঞ্জ থানার বেনীপুর গ্রামে ভূদেব রামকে অপহরণ করলো কিন্তু আজ অবধি তার মৃতদেহ 
কেউ খুঁজে পায় নি। পুলিও তার কোন হদিশ করতে পারেনি। এরপরে নির্বাচনের সময়ে সারা 
পর প্রাম এবং বাড়ীতে ঢুকে হামলা করেছিল এবং মানুষকে ভীতি সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। 
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সেখানে সন্ত্রাসের ভেতর দিয়েও সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, গরীব মানুষ তারা অত্যন্ত 
সতর্কতার সঙ্গে-নির্বাচনের দরিয়া পার করেছে এবং নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) কে ভরাডুবি করেছে। 
মুর্শিদাবাদটা ওদের ভোট ব্যাঞ্চ ছিল তাই ওরা মুর্শিদাবাদে যেখানে কাটরা মসজিদ বের করে সেখানে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সেখানকার শান্তিপ্রিয় মানুষ-তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
কথা ঘোষণা করে। এইভাবে কংগ্রেস সেখানে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করেছে। ওরা মাফিয়া চক্রের হাতেও 
পরাভূত হয়, ওরা ওখানকার মাফিয়াদেরকে নিজেদের দিকে ঈ'নবার চেষ্টা করেছিল, কবজ্জা করতে 
চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। নির্বাচনের পরে তারা ঘোষণা করেছিল ফল বেরুনোর পর মুর্শিদাবাদ জেলায় 
যাদের জনপ্রিয়তা আছে তাদেরকে খুন করা হবে। এমনিভাবে হরিহর পাড়ায় ও নবপ্রাম থানার বিজয়ী 
প্রার্থীকে তারা খুন করার হুমকি দিয়েছে। এখন ওখানে কংপগ্রেসিরা গ্রামেগঞ্জে বলছে, ৬ মাসের মধ্যে 
মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহর পাড়া ও নবপ্রাম থানায় বাই ইলেকশান হবে। সুতরাং আমি বলতে চাই এবং 
মুখমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেসিদের চক্রান্ত যদি ব্যর্থ না করা যায় তাহলে 
মুর্শিদাবাদের মানুষ আতঙ্বগ্রস্থ ও সন্ত্স্ত হয়ে পড়বে, তাই সেখানে শাস্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়া আনার স্বার্থে 
পুলিশ প্রশাসনের একটা অংশে যারা নির্বিকার হয়ে আছে এবং মাফিয়া চক্রকে সাহায্য করছে আজকে 
যদি এদেরকে সতর্কতার সঙ্গে ধরা না হয় তাহলে জেলার শাস্তি শৃঙ্খলা বিদ্রিত হবে তাই মাফিয়া চক্রের 
উপর সরকারি প্রশাসনের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কমরেড মানব সাহা তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় 
নেতা, *৬৫ সালের আগে থেকে যিনি শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন, মুর্শিদাবাদ 
জেলায় এমন কোন লোক নেই যারা মানব সাহাকে চেনেনা বা জানেনা । মানব সাহা অত্যন্ত ধীরন্থির 
মানুষ ছিলেন তাকে যে এইভাবে খুন করা হবে এটা কেউই চিস্তা করতে পারেনি। কাল যখন আমার 
সঙ্গে লোকেদের দেখা হয় তারা বলেছিলেন যে ওরা ওঁকে ছেড়ে দেবে, দেখবেন ফেরৎ দেবে। কিন্তু 
যারা ধরেছে তারা ফেরৎ দিতে জানে না তারা ওঁকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে, কাগজে যদিও বলেছে 
গুলি করেছে, কিন্তু তাকে গুলি করা হয়নি, নৃশংসভাবে তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছে। স্যার, তাই 
আমার আবেদন অবিলম্বে এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি যেন ব্যাপারটি দেখেন এবং 
মুর্শিদাবাদ জেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং মানুষের মনে যেন শান্তি ফিরে আসে। আজকে 
বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা এখানে নেই, কিন্তু তাদের কাছে আমাদের দাবী এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ 
করা হোক তাই আশু কর্তব্য ও আশার দাবী রেখে মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর পক্ষ থেকে এই আবেদন রেখে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
[1.40 _- 1.50 17৯1. 
জী ক্ষিতি গোস্বামী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা আবার সেই অন্ধকার যুগের সম্মুখীন হলাম। 
আপনারা জানেন এবারের নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন পশ্চিমবাংলার ভাগ্যাকাশে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে 
উদদীত হতে দেখলাম এবং সারা পশ্চিমবাংলার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিল সেই অন্ধকার দিনকে এগিয়ে 
নিয়ে আসার চেষ্টা হবে। সেই চেষ্টা হয়েছে। আজকের দিনে মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় নেতা হেমস্ত বসুর 
কথা। যাঁকে প্রায় এমনভাবে হত্যা করা হয়েছিল সমাজবিরোধীদের দিয়ে এবং সেদিন শাসনে ছিলেন 
সিদ্ধার্থ শংকর রায়। তিনি সহজেই ব্যাপারটা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উপ্র চাপিয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছিলেন। আজকে তিনি ক্ষমতায় নেই। ক্ষমতায় না থেকে তিনি বিরোধীদের নেতৃত্ব পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পরিকল্পিত পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে রাজনৈতিক খুনগুলি করবার চেষ্টা করা হয়েছে 
একের পর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে। যে জায়গায় মুর্শিদাবাদ জেলা যাচ্ছে, সকলেই জানে খুব সেনসেটিভ 
জেলা। এখানে সীমান্ত ও অঞ্চল আছে। এখানে হিন্দু মুসলিমের দাঙ্গা আছে। এখানে নানা ধরণের 
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অবস্থা আছে। এখানে অধীর চৌধুরী নামে যে মাফিয়া আছে, শোনা যায় যে, তিনি না কি জেলা 
প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্যারালাল প্রশাসন রান করান। তিনি না বললে কন্ট্যাক্টরী পাওয়া 
যায় না, তিনি না বললে রাস্তা দিয়ে চলার সময় নিরাপত্তা পাওয়া যায় না অথাৎ এক কথায় তিনি 
সবারই নিরাপত্তা বিধান করেন। তিনিই আসলে প্রশাসন চালান। তিনিই কমন দাদা। এই রকম একটা 
কথা চালু আছে মুর্শিদাবাদে । আমি জানি না সেখানে প্রশাসনের সমস্ত কর্তারা রয়েছেন অথচ এতটা 
কুখ্যাত মাফিয়া একটা জেলায় বসে দীর্ঘদিন ধরে এই রকম কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। আমি এটা বুঝতে 
পারছি না। এবারের কংগ্রেসিরা তকমা নিয়ে তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়েছিলেন। যদি জিতে আসতেন 
তাহলে এখানে এসে বিধানসভা অলংকৃত করতেন, অলংকৃত করবার চেষ্টা করতেন। তিনি ভাব 
দেখাতেন যে তিনি স্বাভাবিক মানুষ, আইন-শৃঙ্খলা মানা মানুষ। তার ভাগ্যে হয়নি। মুর্শিদাবাদের মানুষ 
তার যোগ্য জবাব, সমুচিত জবাব দিয়েছেন। আজকে প্রতিশোধের রাজনীতি করছেন। কংগ্রেস পেছন 
থেকে উস্কানি দিচ্ছে, মদত দিচ্ছে। মানব সাহাকে যেভাবে খুন করা হয়েছে, আমরা আশংকা করছি 
এইভাবে বিভিন্ন জায়গাতে খুন করবার চেষ্টা করা হবে। কাজেই মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার 
মাধ্যমে এই কথা বলতে চাই হাউসে, যে যাঁরা এইভাবে খুনের রাজনীতি করেন, পশ্চিমবাংলাকে 
অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করেন, সাব: চক্রান্তে সারা দেশকে টলটলায়মান 
করবার চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবাংলার স্থিতাবস্থাকে টলটলায়মান করবার চেষ্টা করছেন। মুস্ধিলটা হচ্ছে 
-_ এখানে "মানুষ আছেন। অসংখ্য মানুষদের সামনে দাঁড়িয়ে তারা চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন না। কেন 
আদালতে তারা বারবার প্রত্যাখ্যাত হন। কেন তারা অন্ধকারের থাকবার চেষ্টা করছেন? এটা বলতে 
চাই যে, পশ্চিমবাংলার বুকে এই জিনিস হতে দেবো না। জনগণকে বিভিন্নভাবে সতর্ক কর! হচ্ছে। 
এইভাবে রক্তাক্ত পরিস্থিতি পশ্চিমবাংলার বুকে তৈরী হবে না, পশ্চিমবাংলার মানুষ তা সহ্য করবেন 
না। গণতন্ত্রের পরিবেশ -- সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা দীড়িয়ে আছে। শুধু ভারতবর্য নয়, 
আজকে সারা পৃথিবীর সামনে উদাহরণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবী থেকে মানুষ আসছেন, দেখছেন 
প্রকৃত গণতন্ত্রে এর অবস্থাটা কী? পশ্চিমবাংলায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ অটুট থাকুক এটা কেউ কেউ পছন্দ 
করছেন না, কেউ কেউ সহ্য করছেন না। এখানে তারা অস্তির অবস্থার সৃষ্টি করবার চৈষ্টা করছেন। 
তারা আজকে মনে করছেন না যে, ১৪ বছরের শাসনে যারা আছেন তাদের জনপ্রিয়তা অতি সহজেই 
নষ্ট করে দেওয়া যাবে। ১৯৭০ সালের পর গঙ্গার জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। পরিস্থিতি অনেক 
বদল হয়ে গেছে। ১৯৭২-৭৭ সালে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো সেই অবস্থার সৃষ্টি আর হতে দেবো 
না। এই কাজ অতো সহজ হবে না। এটা আমার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি। আমরা চ্যালেঞ্জ নেবার জন্য প্রস্তুত। 
আপনারা হয়তো সেই পরিণতির কথা চিস্তা করছেন। নিজেদেরকে সাবধান করবার চেষ্টা কয়বেন। 
আমরা গণতন্ত্র মানি, আমরা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করতে চাই। আপনারা অনেক খুন করেছেন, 
জেলখানার মধ্যে খুন করছে না। আমরা কোন প্রতিশোধ নিইনি, কোনো রকম বদলা নিতে যায়নি। 
জেনে রাখবেন লক্ষ লক্ষ মানুষ কোটি কোটি মানুষ বদলা নেবেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এই কথা স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার নিজের দেওয়া রুলিং আপনি আজকে 
ব্যাহত করছেন, ভায়োলট করেছেন। টোকেন প্রোেস্টে আমরা গিয়েছিলাম। প্রো্টেস্ট ওয়াক আউট 
করেছি। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে সপ্তাহে একদিন আভেলেবেল। যে বিষয়টা আলোচনার জন্য 
অনুমতি দিয়েছেন সেটা মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর এবং কর্তৃত্ব। আমার বন্তব্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে শুনেত 
হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করছেন তাতে অপো্জিশানকে 
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নীচু করে দিয়েছেন। খোদ কলকাতা, মৈনুদ্দিন শাহজাদা, আব্বাস.দীন আহমেদ, বারুইপুর, কেশপুর, 
কান্দুয়ায় একের পর এক খুন করে চলে যাচ্ছেন। একটা কৌশল নিয়েছেন আমাদের নেতৃস্থানীয়দের 
এলিমিনেট করার। একটা চক্রান্ত করছেন এলিমিনেট করার সংগঠিত গুপ্ডাবাহিনী দিয়ে। আজকে 
আমাদের তরফ থেকে যেখানে যেখানে ঘটনা ঘটেছে -_ সৌগত রায় আছেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 
রিডার ররর ররর রানার রনানা 
কতদিন চালাবেন £ 


আর কাকে কাকে খুন করবেন, এলিমিনেট করনেন? কারণ কমিউনিস্টদের কৃতিত্ব স্ট্যালিনিস্টদের 
একটা কৃতিত্ব এলিমিনেট করা। কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করবেন না। ৭৪ বছরের বুড়ো, 
ক্লাস সেভেনের ছাত্রকে আপনারা আরেস্ট করেছেন শাক বাজিয়ে। আপনারা আর কাকে কাকে খুন 
করবেন বলুন, আমরা এগিয়ে যাবো, কিন্তু সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করবেন না। আমরা 
যেকোন হত্যার নিন্দা করি, আমরা গান্ধীবাদী, আমরা শাস্তিতে. বিশ্বাস করি। আপনাদের আমলে 
আপনারা হিসেব দিতে পারবেন না, আপনাদের আমলে চৌদ্দ বছরে সতের হাজার কংগ্রেস কর্মী খুন 
হয়েছেন, সে ব্যথা আমাদের আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কোশ্চেন আওয়ার সাসপেণ্ 
করেছেন, আমরা প্রোটেস্ট করছি, আমাদের বলতে দিতে হবে আমাদের দুঃখের কথা। মাননীয় 
' মুখ্)মন্ত্রীকে কোনদিন পাই না, সপ্তাহে একদিন পাই, আজকে কণার উত্তর তাকে দিতে হবে। খোদ 
কলকাতায়, বারুইপুরে, কেশপুরে, ভাঙ্গড়ে, তেহট্টে, কান্দুয়ায়, সর্বোপরি গার্ডেনরিচে আপনারা কি 
করেছেন? আজকে পালিয়ে থাকলে চলবে না, বিবৃতি দিতে হবে, উত্তর দিতে হবে 'এবং সহজভাবে 
তার কাছে আবেদন করব আর কতজনকে নেবেন, কাকে কাকে আপনার চাই, স্ট্যালীনপন্থীরা 
অপজিশানকে লিকুইডেশানে দিতে চায়, আমাদের নেতৃস্থানীয় যাঁরা তাদের এলিমিনেট করতে চাই। 
আমাদের কাকে কাকে এলিমিনেট করতে চান সেই লিস্ট দিলে আমরা এগিয়ে যাবো। আপনারা যারা 
দুষ্কৃতকারী তাদের প্রোটেকশানের নামে পাবলিক রোষ থেকে বাঁচাবার জন্য লালবাজারে নিয়ে এসে 
তাদের বিরিয়ানি পরিবেশন করছেন, এর আমরা ধিকার জানাই। আজকে আমরা খুনের রাজনীতিতে, 
হিংসা রাজনীতি বিশ্বাস করি না। আপনারা হিসাব দিন চৌদ্দ বছর একটানা আছেন, পুলিশখাতে আটান্ন 
কোটি টাকা ছিল ১৯৫৭ সালের বাজটে, আজকে করেছেন ৩৫২ কোটি টাকা, গতবারে ছিল ৩৫৮ কোটি 
. টাকা। আজকে সেই পুলিশ কী করছে? ৬1) 9০0] [011০9 15 0016? ড/18 9০ 
10061101709 15 0017? এ জিনিস কেন আপনার আমলে ঘটে? কেন বিচার হয় না, কেন আসামী 
ধরা পড়ে না? যারা খুন করছে তাদের ধরুন আপনারা, আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু নির্দোষ 
মানুষকে ধরবেন না। আপনি দোষীকে ধরুন আমরা সহযোগিতা করব। কিন্তু দোবীকে ধরার নামে ক্লাস 
সেভেনের ছাত্রকে, ৭৪ বছরের বুড়োকে ধরে তাদের জেলে পুরবেন এ জিনিস হতে দেব না। মাননীয় 
মুখ্যমুস্ত্রী আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। আমাদের বিরোধী দলের 
নেতা আপনার কাছে চিঠি দিয়েছিলেন এপ্রিল মাসে গ্যাপ্রিহেন্ড করে যে, এই জিনিসটা ঘটতে পারে। 
আপনি সেই চিঠি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনি লিখেছেন যখন খুন হবে তারপর পুলিশ যাবে। খুনের 
সম্তভবনাকে আমরা নিউট্রালাইজ করতে চেয়েছিলাম। আমাদের নেতা আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন 
আসুন আপনারা আমরা একসঙ্গে বসি এই ঘটনা যাতে আর না ঘটে। কারণ, আপনারা যে আবহাওয়া 
তৈরী করেছিলেন খুনের আবহাওয়া তারজন্য আপনারা প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যেকোন মানুষ খুন হলে 
আমরা তারজন্য দুঃখিত। এরজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী, বামক্রন্ট সরকার সম্পূর্ণভাবে দায়ী, 
মন্ত্রীসভার অনেকে আছেন যারা খুনের সময় পরোক্ষভাবে সহযোগীতা দিয়েছেন। যাইহোক, আমাদের 
সৌগত রায় এবারে খুনের কথা বলবেন। 
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শ্রী মোজ্জামেল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ দেওয়ায় 
আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, আজকে মানব সাহার মত ব্যক্তি -_ সি.পি.এম. নেতার কথা বাদই 
দিলাম __ শিশুর মত যার মন. ফুলের মত যে কোমল, সেই বাক্তিকে যারা খুন করতে পারে তারা 
আজকের দিনে পশ্চিমবাংলায় যদি রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেন তাহলে তার মত ব্যক্তিকেও এই কংগ্রেস 
খুন করতো। স্যার, আজকে খুন করার মূল কারণ হচ্ছে এই __ স্যার, মুর্শিদাবাদ জেলায় খুনের রাজত 
কায়েম করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস(ই)র নেতৃতৃ। তার মূল কারণই হচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল 
সামস্ততন্তর প্রভৃদের একছত্র প্রভৃত্ব। তাদের সেই প্রভাব খর্ব করে সি-পি এম. তথা বামফ্রন্ট যেভাবে গণ 
আন্দোলন, শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ জোতদারদের সমস্ত জমি ছিনিয়ে নিয়ে মানুষের মধ্যে যে 
প্রভাবের জোয়ার সৃষ্টি করেছে তাতে ওরা জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে 
গেছে -_ সেই কারণেই আজকে এই পথ অবলম্বন করেছে। আমরা লক্ষ্য করছি, ওরা এমনভাবে 
জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে যে, এখন ওদের একমাত্র শক্তি হচ্ছে সমাজবিরোধীরা এবং এই সমাজীবরোধী 
ছাড়া ওরা চলতে পারে না। আমরা গত লোকসভা এবং বিধানসভার নির্বাচনে এটা দেখেছি যে, 
কংগ্রেস€ই)-র প্রার্থীর সঙ্গে হরিহরপাড়া এবং নবগ্রামের ৩০/৪০ জন ব্যক্তি অবৈধ আগ্রেয়ান্ত্র নিয়ে 
সামনে যাচ্ছে, তার মধ্যে প্রার্থী যাচ্ছে। মানুষ এর প্রতিবাদ করছে, ঘৃণা করেছে তাই ছুমকি দিয়েছে 
বিভিন্ন সময়ে এলাকায় বাছাই করা সি.পি.এম. যে সমস্ত নেতা খুন সাধারণ সহজ ও সরলভাবে 
প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, সেই সমস্ত মানুষ, নেতাকে তারা খুন করবে! ওরা 
আমার এলাকাতেও বলেছে যে, এইভাবে তারা খুনের রাজত্ব চালাবে। স্যার; আমি আর একটা বিষয় 
বলতে চাই যে, কমলবাবু বেটা বললেন যে, এ জেলার পুলিশের বড় কর্তাদের একাংশকে ওরা কুক্ষীগত 
করেছে এবং এখানে বসে আছেন মাননীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তির নেতৃত্ব অধীর রঞ্জন চৌধুরী সমস্ত 
সমাজবিরোধীদের নিয়ে এঁক্যবদ্ধ আক্রমণ পরিকল্পিতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে দাবী করছি যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সমাজ বিরোধীদের কঠোরভাবে দমন করার ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন। এই কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি) 


শ্রী কামাক্ষা চরণ ঘোষ £ মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খুবই চিস্তিত এবং আতঙ্কিত। কারণ, আমি 
যেদিন সংবাদপত্র দেখলাম, কংগ্রেসের তরফ থেকে আমারে প্রধানমন্ত্রী পি ভি. নরসিমা রাওয়ের কাছে 
গিয়েছিলেন এবং তিনি লাল নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আন্দোলন কর -_ তারপর থেকেই দেখছি 
একটির পর একটি খুনের ঘটনা ঘটে চলেছে। স্যার শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, আমাদের দাতনে ২রা আগস্ট 
তারিখে সুনীল রায়ের বাড়ীতে চড়াও হয়ে তাকে গুম করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। কেশপুর, 
মেদিনীপুর সদর থানা, পাচথুরি, বিনপুর প্রভৃতি জায়গায় ওরা একটা আন্দোলনের পথ নিয়েছে। 
গোলমাল করো পশ্চিমবাংলায়। যার ফলে ওরা আশা করছে এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন হবে এবং ওদের 
রাজত্ব ফিরে. আসবে। এইভাবে আসবে না। আমি বলছি খুব দৃঢ় হস্তে সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং খুনের রাজনীতির অবসান করা হোক। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মুর্শিদাবাদ জেলায় সি. পি. এম. সংগঠক 
এবং জেলার সি. পি. এম. নেতা মানব সাহার হত্যাকাণ্ডের বিষয় এখানে উল্লেখিত হয়েছে। সর্ব প্রথমেই 
এই হত্যাকাণ্ডের জন্য 'যারা দায়ী তাদের ছ্যর্থহীন ভাষায় আমি নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে যারা এই 
হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাদের যাতে ধরা হয় তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী জানাচ্ছি। 
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মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এটা আজকে খুবই উদ্বেগের বিষয় যে ব্যক্তিহত্যার এই যে রাজনীতি -__ 
আজকে -$-4য০ প্রতিপক্ষকে মতাদর্শগত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে নয়, ব্যক্তি হত্যা এবং সন্ত্রাসের 
পথে গিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি যেভাবে পেয়ে বসেছে সেটা মারাত্মক। সেখানে ব্যক্তি হত্যার ঘটনা 
আজকে মারাত্মক রাঁপ নিচ্ছে। তার ফলে রাজ্যের প্রতিটি স্বাধীনতাকামী, গণতস্ত্প্রিয় মানুষ তারা 
আজকে সবাই উদ্বিগ্ন। স্যার, সেই অর্থে আজকে তার গুরুত্ব বুঝে আপনি হাউসের কাজ সাসপেণ্ড রেখে 
এটা আলোচনা করতে দিয়েছিলাম। তবে এ ক্ষেত্রে বলি, আপনি নিজেই যেহেতু গতকাল রুলিং দিয়ে 
বলেছিলেন যে কোয়েশ্চেন আওয়ার __ যতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাক কোয়েশ্চেন আওয়ারটা চলবে, 
তারপর আলোচনা হবে কিন্তু আপনিই সেই রুলিং ভেঙে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা আমাদের কাছে 
দুর্ভাগ্যজনক সেটা অবশ্যই বলব। তবে সাথে সাথে বলব, এই যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, ঠাণ্ডা 
মাথায় খুন করা হচ্ছে তার যথাযথ তদস্ত করা হোক এবং অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এটা 
ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বুকে আরো যেসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে -_ সে কংগ্রেস কর্মীহ হোক, সি. পি. 
এম. কর্মীহ হোক, এস. ইউ. সি. আই-এর কর্মীই হোক -_ সেখানে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত হত্যাকাণ্ডের 
যাতে যথাযথ এবং নিরপেক্ষ তদস্ত হয় এবং হত্যাকারীরা যাতে শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করা হোক। 
এই হত্যা এবং সন্ত্রাসের রাজনীতি যাতে বন্ধ হয় তারজন্য যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী 
জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই বহরমপুরে যে সি. পি. এম নেতা মানব 
সাহা মারা গিয়েছেন তার হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করছি এবং তার শোক-সত্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমি 
আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানাচ্ছি। যদিও আমার 
কাছে খবর আছে যে এই ভদ্রলোক, সি. পি. এমের অর্তদ্ধদন্দের ফলেই মারা গিয়েছেন তবুও আমি 
বলব মুখ্যমন্ত্রী সব অপরাধীদের খুঁজে বার করুন এবং তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুন। স্যার, 
রাজনৈতিক দল হিসাব, আমরা কংগ্রেসিরা খুনের রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং বামফ্রম্টের জমানায় জ্যোতি 
বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বেই ৬/০ 179৬০109017 2. 10170 175091117 0170 01 70001091. আমাদের একের 
পর একর্মীকে হারিয়েছি আমরা। এই হাউসের প্রাক্তন সদস্য, এম.এল.এ অসমঞ্জ দে, কাশীনাথ তা-এরা 
নিহত হয়েছেন। আমাদের প্রাক্তন কাউন্সিলার মৈমুদ্দিন শাহাজাদাকে তার বাড়ীতে ঢুকে হত্যা করা 
হয়েছে। তাছাড়া স্যার, আপনি জানেন, ১৮ জন কংগ্রেস কর্মী মারা গিয়েছেন। এর মধ্যে কান্দুয়ার 
গোপাল পাত্র আছেন, মেদীনীপুরের পাচকুড়ি গ্রামের দুর্যোধন দলুই আছেন, ভাঙ্গড়ের আব্বাসুদ্দিন 
মণ্ডল আছেন, বারুইপুরের অঘোর মাহাতো আছেন। পশ্চিমবঙ্গে এরকম ১৮টি নাম করে করে আমি 
বলে দিতে পারি। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি কিন্তু অপরাধীদের কোথাও গ্রেপ্তার করা হয়নি। স্যার, 
আপনি জানেন যে, কংগ্রেস করার অপরাধে কংগ্রেস কর্মীদের বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়েছে, হাত চিহ্নে 
ভোট দিয়েছে বলে তাদের হাত কেটে নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এ জিনিস হয়েছে। স্যার, গণশক্তিতে 
দেখেছি যে, সি. পি. এম.-এর অনেক কর্মী খুন হয়েছেন -_ ৫৯ জন। সি. পি. এম.-এর কর্মী হলেও 
এর জন্য আমরা সমানভাবে দুঃখিত। তার কারণ, আমরা জানি যারা মারা যায় তাদের মা হয়ত পার্টি 
করে না। কংগ্রেস কর্মীরা মারা গেলে তাদের মারা যেমন কীদেন সি. পি. এম.-এর কর্মীরা মারা গেলেও 
তাদের মা'রা তেমনি কাঁদেন। কিন্তু এইসব খুনের জন্য দায় এবং দায়িত্ব কার? পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর, 
যিনি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে আছেন। পশ্চিমবাংলার প্রশাসন আজ ভেঙ্গে পড়েছে, আইন- 
শৃঙ্খলা আজ ভেঙ্গে পড়েছে। একটা দুর্নীত্প্রিত্ত পুলিশ প্রশাসন মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। 
আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হওয়া দরকার। আসুন আমরা সবাই মিলে দাড়িয়ে এখানে খুনের রাজনীতির 
তীব্র নিন্দা করি। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি হত্যা এবং সন্ত্রাস যাতে ন! হয়, তার সম্বল্স গ্রহণ করি। 
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শ্রী সুরত মুখার্জী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পক্ষ থেকে ডঃ জয়নাল আবেদিন এবং 
সৌগত রায় বহরমপুরে যে খুন হয়েছে তার প্রতিবাদ করেছেন, আমিও তার প্রতিবাদ করছি। কারণ 
খুনকে আমরা সমর্থন করি না, আজও করছি না। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি একদিন খবর পেলাম 
যে, বহরমপুরের এঁ খুনের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেসীদের বাড়িতে বাড়িতে হামলা করার জন্য সি. পি. এম.- 
এর ক্যাডারবাহিনী পুলিশের সহযোগিতায় রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং আমাদের বহরমপুরে কংগ্রেস 
অফিসে হামলা করার জন্য সশস্ত্রবাহিনী আজকে এগিয়ে এসেছে। এখানে পুলিশ মন্ত্রী আছেন, মুখ্যমন্ত্রী 
আছেন, আমি আশা করব এই ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবেন। এই রাজনীতির কথাই আমি বলতে 
চেয়েছিলাম। যখন শাহাজাদার মৃত্যু হয় তার বাড়ীর সামনে, তার পুত্রের সামনে তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে 
কাটা হয় তখন বুঝতে পারেননি যে খুনটা কত নিষ্ঠুর। তখন আপনাদের গলার আওয়াজ পাওয়া 
যায়নি। কোথায় ছিলেন মানববাবু যখন কান্দুয়াতে হাত কেটে নেওয়া হয়? আপনি চিন্তা করুন তো যদি 
আপনার ভাইয়ের হাত কেটে নেওয়া হত কান্তে-হাতুড়ি তারায় ভোট দিয়েছে বলে? এই ব্যাপারে 
আমাদের পার্টি থেকে অপজিশান লিডার সঘচেয়ে আগেই চিঠি দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন এগিয়ে 
আসেননি, কেন তিনি এগিয়ে এসে মিটিং করেননি। এর পরিণতির কথা ভেবে আমরা বারে বারে 
বলেছি। আজকে ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলুন তো __ আজকে ছেড়ে দিন 
সে লোকটা সি. পি. এমের লোক বা কংগ্রেসের লোক কে মেরেছে আমরা জানি না __ আজকে যদি 
কংগ্রেসের কেউ করত তাহলে জ্যোতিবাবু এক লাইনে বলতেন যে, আমি তো বিস্তৃত কিছু জানি না, 
পুলিশের রিপোর্ট আসুক, তারপরে জানাব বা হয়ত বলতেন একটা কলিং ্াটেনশান দিন, আমি একটা 
স্টেটমেন্ট করে দেব। আর, তা না হলে বলতেন যে, এটা একটা পারিবারিক কলহ। আজকে এটা 
কোথায় যাচ্ছে? আপনি যদি থামাতে চান তাহলে থামান, তা নাহলে পরিণতি ভয়ঙ্কর। আজকে এটা 
জানা গেল যে খুনের রাজনীতি একপক্ষে হয় না। আপনাদের ১৪ বছরে __ এখানে একজন আর. এস. 
পি'র সদস্য ভাষণ দিচ্ছিলেন __ ১৯টা খুন হয়েছে। কসবায় কংগ্রেসের লোককে ১৪ বছরে ১৯টা খুন 
করা হয়েছে। সুতরাং খুন করলে গায়ে লাগে। সব রক্তের রঙই লাল, আজকে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল। 
আমরা আপত্তি করেছি। ঠাণ্ডা মাথায় এই যে, একটার পর একটা খুন করা হচ্ছে, একে কি কেউ সমর্থন 
করেন? আমরা করি না। আজকে স্বীকার করবেন, মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, পুলিশ যার নাম বলেছে, 
সেই লোক, সেই মানুষ হচ্ছে আর. এস. পি'র। দেবব্রতবাবু তখন কলকাতার বাড়ীতে থাকতেন না, কেন 
তাকে গ্রেপ্তার করেন নি তখন? কেন জ্যোতিবাবু বহরমপুরে সার্কিট হাউসে বসে পুলিশকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন যে, তাকে মুক্তাঞ্চল করে 'দেওয়া হোক? কার যুক্তিতে করা হয়েছিল? কাজেই অন্বীকার 
করার উপায় নেই যে প্রশাসনকে 1442ভিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে প্রশাসনিক শৈথল্য এসেছিল। তার 
পরিণতিতে আজকে এগুলি হচ্ছে। আজকে খুন যদি বন্ধ করতে চান তাহলে আসুন, আমরা সকলে 
মিলে একটা বন্ধ করি। আর খুন যদি চালাতে চান তাহলে আপনাদেরও বন্ধ হবে না, আমাদেরও বন্ধ 
হবে না। 


9? 81677018160) 21৬07. 90691051911, ] /2110 (0 6501595 17)$ 0০57 
5070%/ ঠা 016 [70100 0856 01 736118181010016. 1 ৮811 (0 6%01655 17 
57710801900 016 001685৫ 9110119. 901 ৬5 %/21 00 00111 01 07811015110 
09170018610 (9 00059 (116 1611696108616$ 01 (106 00009516101) 1810195. %/০॥ 


448 /৯৩৩7%181, 5109051720070৩ (8২ 202056 1991) 


1196 170160 0790 ৬61 16001101910 1021196111751)1115 0176 8001 21701106111111001 
(001 71900. 010) ০20155 178৬6 00171071060 07056 10010915, ৬4172) ৬০ 
[70171160 09(120690601/ ৫১০৬ 0656 10010615 %000 118০ 11060910 2(00170101). 
[015 1701 00170018010. 410101215৬6 201655 ০1 066] 50170৮/ (0 (9 
9168%50 900119 0 73108100016, 8 0)6 52176 11719, 1০ 2 60081 
168107)0ো1 ৮/1)6176৬01 08595 01000110015 02171861030 1116 076 0] ৬/0110515, 
1680015, ৮/110 ৬616 06178 101160. 1 ৮11) [01000006 (৮/0 [01/0105-21)1)5 0০:1016 
০৪ (0111001 ৮/1)011111106160 11 1321-2680), ি1100101, /1)6106৬1, ০8593 ০01 
[7101001 08179, 900 179৬6 1101 11509160 10 ৬০1 [0101011. 90 85 & 00100191010 
[17685016, ৬/০ ৬/0910 1106 (0 019৬ 9001 200110101) 01081 [01091 81061011017 
51001006091 ৮1161076৬01 076 00169501017 01110010915 ০0179 (0 015 4১550117019 
2110 01561162519 1361)0195 51)0010 17012008156 (116 16101690111801৬65 0৬০11016. 
917, 1045 ৫ ৫0177090180. 1170106019161), 2061 70011701105 11 0111, 900 91000101701 
800056 (176 106150105 1116 01715. 001615/150, 006 00719012010 10715 ৮/1]] 16 
00561655. 9০ ৮/6 %61% [00110619 ৮/2]11 (0 589 28817) 0181 001 50810 15 0011 0৬/1. 
10617610116 001650101) 01 9101) 10001001 0017763, 996 ৬৪1) ০0081 06801706101, 
৮/৪ ৮/21)1 815/855 20081 0680101). 

ডাঃ মানস ভূঞা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই যে পর্য/লোচনা আমরা খুন নিয়ে করছি- 
অত্যত্ত বেদনা দায়ক, এটাই আমরা বলতে চেয়েছি, গত ১৪ বছর ধরে বাংলার মা কাদছে, বাংলার 
মাটি রক্তে ভিজে গেছে। আমরা এটাই বলতে চেয়েছি। বহরমপুরের মানব বাবু যে খুন হয়েছেন, তার 
জন্য আমরা অস্তরিক ভাবে দুঃখিত এবং তার পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাই। এটাই আমরা 
বলতে চেয়েছি যে শুধু মানব সাহা নয়, শুধু সি. পি. এম. নয়, শুধু কংগ্রেস নয়, শুধু সি. পি. আই, নয়, 
সমস্ত 7854 দল আজকে এই খুনের রাজনীতির শিকার হচ্ছে, এই রাজ্যের যে প্রধান শাসক দল 
তার নীতির জন্য। তার নীতির জন্য, কারণ যে রাজনৈতিক দলটা রাজত্ব করছে ১৪ বছর, তারা 
একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিঠা করার জন্য। প্রশাশনকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাচ্ছে এবং এই এক দলীয় 
শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে থেকে গণতন্ত্রকে খুন করার এত বৃহৎ প্রক্রিয়া 
ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে নেই। আমরা এই হাউজে বহুবার বহু বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
ফারাক থাকতে পারে, কিন্তু বিরোধী রাজনীতি করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক শাসক দল পুলিশকে দিয়ে 
খুন করাবে, লুঠ করাবে, এইভাবে চললে পরে, তার পরিণতি এই দাঁড়ায় তাই আজকে পশ্চিমবাংলার 
প্রতিটি জায়গায় আজকে ব্যক্তি হত্যা হচ্ছে, তার পেছনে রয়েছে __ বিভিন্ন যে দিক রয়েছে, তার 
অন্যতম দিক হচ্ছে রাজনৈতিক অভিসন্ধি। আজকে সেই রাজনৈতিক অভিসন্ধির মূল কারণ মার্কসবাদী 
কমুনিষ্ট পার্টির একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা প্রচেষ্টা। স্যার আপনি অবাক হয়ে 
যাবেন, আমি একটা উদাহরণ .দিচ্ছি। পরশীদিন আপনার অনুগ্রহে এখানে একটা আলোচনা হয়েছিল, 
মেদিনীপুরের সবং-এবং কেশপুর নিয়ে । আমরা দাবী করেছিলাম পুলিশ পদক্ষেপ নিন। গুনডুত নিয়ে 
আপনাকে বহুবার বলা হয়েছে। গুন্ডুত্‌ গ্রামে ঘটনা ঘটলো, তীর-খেল গুন্ডত গ্রামের মানুষ, লুঠ হলো 
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গুন্ডুত্‌ প্রাম, গতকাল রাত দেড়টায় সময় __ মুখ্যমন্ত্রী শুনুন, পুলিশ বাহিনী গিয়ে গুন্ডুত্‌ গ্রামে 
ঢুকলো। সি. পি. এম. এর নেতারা মেয়েদের দিয়ে শীখ বাজালো, পুলিশ পালিয়ে এল। পাশের গ্রাম 
শীতলদা থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধ, ক্লাস সেভেনের ছাত্র, পাশের গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করেছে। আমি 
চ্যালেঞ্জ করছি, মুখ্যমন্ত্রী এই চ্যালেঞ্জ এক্সপেক্ট করুন। যারা নন-নেমড এফ. আই. আর. পার্সন, তাদের 
প্রেপ্তার না করে গুন্ডুত্‌ গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার না করে পুড়াল এবং শীতলদা ৭০ বছরের বৃন্ধকে প্রেপ্তার 
করা হয়েছে, স্কুলের ছাত্র আবদুল রহিম তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে এই ঘটনা 
সত্য কিনা মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করছি। 
[2.10-- 2.20 7৮.] 


জ্রী নরেণ হাসদা ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মানব সাহাকে খুন করা হয়েছে বলে যে খবর পাওয়া 
গেছে, সেটা খুবই দুখের। এ বিষয়ে আমি ব্যক্তিগত-ভাবে এবং আমার পার্টির পক্ষ থেকে গভীর দুঃখ 
প্রকাশ করছি এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমি দুঃখের সঙ্গে 
জানাচ্ছি যে, মানব সাহার খুনের ঘটনা পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে এবং শাসক-কুলের কাছে লজ্জার 
ব্যাপার। এর সঙ্গে আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে শুধু মানব সাহার খুনের ঘটনাই 
নয়, এই রকম খুনের ঘটনা পশ্চিমবাংলায় প্রতি দিনই ঘটছে। যে দিন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্যালারাম 
সর্দারকে রাণীর্বাধে খুন করা হয়েছিল সেদিন সি. পি. এম বন্ধুরা সে ঘটনার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ 
জানান নি, কোন দাবী তোলেন নি। বিনপুরে গঙ্গারাম মাগ্ডিকে যে দিন খুন করা হয়েছিল সেদিনও তাঁরা 
প্রতিবাদ জানান নি। বিনপুরেই কুশধবজ মাইতিকে খুন করা হয়েছিল এবং সে খুনের ঘটনারও ওঁরা 
প্রতিবাদ করেন নি, কোন দাবী তোলেন নি। আমরা দেখছি মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি 
মোর্চার শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর আক্রমণ নেমে আসছে, আন্দোলনকারীরা খুন হচ্ছে। আমরা কোন 
বিচার পাচ্ছি না। আজকে পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রকে খুন করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের পবিত্র সংবিধানকে 
খুন করা হচ্ছে। 


শ্বীননীকরঃ মিঃ স্পীকার স্যার, গত পরশু দিন আমরা এখানে যে আশংকা প্রকাশ করেছিলাম 
তা আজকে বাস্তব-রুপ নিয়ে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। স্যার, আপনি জানেন গতকাল 
মুর্শিদাবাদে হরতাল পালিত হয়েছে ১৯ জন সি. পি. এম নেতা কর্মী খুনের প্রতিবাদের এবং জেলা নেতা 
মানব সাহার অপহরণের প্রতিবাদে । এই মুহূর্তে আমরা যখন এবিষয়ে আলোচনা করছি তখন সাহা আর 
অপহৃত অবস্থায় নেই, তার মৃত দেহ পাওয়া গেছে। পরশু দিন এই প্রসঙ্গে বহরমপুরের এম.এল. এ 
শংকর দাস পালের নাম করে বলা হয়েছিল, তিনি মানব সাহাকে খুঁজে বের করে দিন, তিনি কিন্তু খোঁজ 
করেন নি। এই নিয়ে সেদিন এখানে অনেক বিতর্ক হয়েছিল এবং পাল্টা অভিযোগ করে মাননীয় সদস্য 
অনেক গুলি কথা বলেছিলেন আজকে আমরা দেখছি মানব সাহাকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। 
এ বিষয়ে আমাদের নির্দিষ্ট অভিযোগ, কংগ্রেসী লোকেরাই তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে' খুন করেছে। 
আজকেও বিরোধী বন্ধুরা এই কথার মধ্যে না গিয়ে অনেক কথাই বলছেন। এই প্রসঙ্গে আমি একটা 
কথা বলছি, বার বার আমরা অভিযোগ করি, আনন্দবাজার কাগজ সম্পর্কে বামপহীরা অভিযোগ করি 
যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে সব সময় কথা বলেন এবং ওঁদের পক্ষ কথা বলেন? হা, স্যার, একথা 
ঠিক যে, আনন্দবাজার কাগজ ওঁদের কথা বলে, কিন্তু এ কাগজই আজ লিখেছে __ গতকাল কেশপুরে 
ওঁরা গিয়েছিলেন, কিন্ত সি পি এম-এর লোকেরা যে গ্রাম গুলিতে খুন হয়েছে সেগুলিতে একবারও 
গেলেন না। গেলেন শুধু কংগ্রেস যে জায়গা গুলি সম্বন্ধে অভিযোগ করছে সেগুলিতে। কেন? উসকানি 
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দেবার জন্য? এটা ঠিকই:সি পি এম-এর মানুষ যেখানে খুন হয়েছে সেখানে মানুষ ক্ষিপ্ত, ক্ষুূ, তারা 
সেখানে অবশ্যই প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং প্রতিবাদ জানাবে। ওঁরা কংপ্রেসীদের উৎসাহিত করার জন্য 
ফেশপুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু যান নি বহরমপুরে, যেখানে মানব সাহাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং দু'দিন 
পরে তার মৃত দেহ পাওয়া গেছে। এমন কি আজকে কংগ্রেসীরা এই ঘটনার প্রতিবাদে একটা কথাও 
বলছেন না। তাহলে কি ওঁরা খুনের রাজনীতি শুরু করতে জান? এ কথা ঠিক আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
কিছু ক্রটি আছে। কেই ত্রুটি হচ্ছে 7$-০১ন নাম করে যারা এই সমস্ত কাজ করে তাদের অনেক সময়- 
ধরে সহা করা। কিন্তু এর ফলে জনগণ যে ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে তা তে অবন্থা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াতে 
পারে। স্যার, ওঁরা মানুষকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, খুন করছে, যখন তখন আক্রমণ করছে। সে কথা এখানে 
তোলা হচ্ছে তখন ওঁরা এখান থেকে ওয়াক আউট করছেন। যেখান থেকে ওয়াক আউট করছেন 
সেখানেই আবার ফিরে এস __- সে বিষয়ে _ আলোচনা করছেন। কি অন্তত নির্লজ্জ ব্যাপার । 
নির্গজ্জতারও একটা সীমা থাকে। 


জী শঙ্কর দাস পাল $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে কথা হাউসের সামনে বলতে চাই সেটা 
হচ্ছে, মানব সাহাকে খুন করা হয়েছে সেটা নক্ধার জনক ঘটনা । কংগ্রেস দল কোনভাবেই এটাকে সমর্থন 
করে না। যে বক্তব্য সৌগত রায় রেখেছিলেন -__ ওখানে ওদের পার্টির ঝগড়া আছে। আমি স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই, মানব সাহার ফ্যামিলির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে। মানব সাহার বাবা 
রাজসাহি থেকে এসেছিলেন এবং আমাদের মোটর গ্যাসোসিয়েশনের কর্মী ছিলেন। তার সঙ্গে আমার 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। আমার নামে যেটা-বলা হয়েছে সেটা রাজনৈতিক চক্রাস্ত ছাড়া আর কিছু নয়। 


মিং স্পীকার £$ এটা পারসোন্যাল এক্সপ্লযানেশন নয়। আপনি পারসোনাল এক্সপ্ল্যানেশন দেবেন 
বলেছিলেন। 

শ্রী জোতি বসু ঃ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে বিভিন্ন বিষয়ে যে আলোচনা আগে হয়েছিল 
এবং আজকেও হচ্ছে বিশেষ বিশেষ কিছু ঘটনা সম্বন্ধে, আমার কল-গ্যাটেনশন মোশনের উত্তরে 
সেইসব আমি পরে বলবো। আমাদের সাথী মানবেন্দ্র সাহার ভয়ঙ্কর ভাবে মৃত্যু হয়েছে, আপনি 
শুনেছেন এবং সংবাদপত্রেও বেরিয়েছে। আমি তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং তার পরিবারবর্গের 
প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করে এই সম্বপ্ধে কিছু বলতে চাই। আমরা দেখছি কিছু দিন ধরে, ২ 
রকমের রাজনৈতিক হত্যা যেটাকে আমরা বলি, কোন রাজনৈতিক কোন একজন মারলো _-:5405ক 
হত্যা বলে না -_ গাছপালা নিয়ে ঝগড়া হল, পারিবারিক ঝগড়া হল, দুই জন রাজনীতি করেন, 
মারামারি করেন এগুলি বলে না। কিন্তু রাজনৈতিক কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে, তারমধ্যে একটি হল ব্যক্তি 
হত্যা হচ্ছে। এগুলি ধরা কঠিন হচ্ছে। আমি যা বুঝতে পারছি মুর্শিদাবাদের ঘটনা থেকে, কয়েকটি 
জায়গায় ঘটনা থেকে সেটি হচ্ছে হত্যা । যেমন, মানব সাহাকে হত্যা করা হল, ধরে নিয়ে গিয়ে, কিডন্যাপ 
করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হল। এই রকম কতকগুলি হয়েছে। কতকগুলি হচ্ছে নির্বাচনের ঠিক পরেই, 
পরবর্তীকালে -_ বিশেষ করে আগে বিশেষ হয়নি -_- পরবতী কালে হয়েছ __ সে গুলি ২।৪টি 
আছে -- যাকে গ্রুপ ক্ল্যাশ বলে -- যৌথভাবে, এদিকে দাঁড়িয়ে গেল একটা দল আর অন্য আর 
একদিকে দাঁড়িয়ে গেল আর একটা দল, সেখানে দুই -8-4:0১ দলের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে 
বিবাদ হল, মারপিট হল, পুলিশ এসে হয়তো গুলি করলো এবং সেই গুলিতে কেউ মারা গেল -- 
এইরকম হয়েছে এবং এগুলিকে কনট্রোল করা বা নিয়ন্ত্রন করা খুব কঠিন হওয়া উচিত নয়। যে 
কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে সেগুলি নিয়ে আমরা বসেছি, দেখছি এবং পুলিশ বাজেট যখন হবে তখন 
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বিশদভাবে বলা যাবে। কিন্তু বক্তি হত্যা __ এটাকে নিয়ন্ত্রন করা খুবই কঠিন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। যখন হয় তখন আগে থেকে খবর পাওয়া -_ প্রতিরোধ করে কিছু হয় না, সাবধানতা অবলম্বন 
করলেও হয়না। মুর্শিদাবাদে __ নির্বাচনের পর থেকে -_ সেখানে আমাদের বন্ধুরা আমাদের পার্টির 
তাঁরা বলেছেন যে আমাদের জীবন সংশয় এবং ইতিপূর্বে ঘটেছে, এটা প্রথম ঘটনা নয়। সেখানে বোধ 
হয় নির্বাচনের আগে থেকে আজ অবধি ৮।৯ জন মারা গেল। তারমধ্যে কয়েকজন আমাদের কর্মী নেতৃ- 
স্থানীয় এবং কয়েকজন আমাদের সমর্থক। এইভাবে ব্যক্তিহত্যা হয়েছে"মারা গেছে এবং আমি যা বুঝতে 
পারছি বহরমপুরের আশেপাশে সেখানে কতকগুলি ক্লাব ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। আমি সব খোঁজ খবর 
নিচ্ছি, শেষ অবধি জনগনের সমর্থন দরকার হবে, কিন্তু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই দরকার -_ এটা 
আমরা দেখবো কি করতে পারি। যারা এইসব হত্যা সংগঠিত করাচ্ছেন টাকা-পয়সা পাচ্ছেন। এরা 
টাকা-পয়সার মালিক হয়েছে। আমি দেখলাম, মুর্শিদাবাদের ২।১ জন কংগ্রেস নেতা বলেছিলেন সর্বনাশ 
হয়ে যাচ্ছে _- একজন অধীর চৌধুরী নবগ্রামে দীঁড়াচ্ছেন। 
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এখন যিনি বিরোধীদলের নেতা সিদ্ধার্থ বাবু তিনি তাকে দাঁড় করিয়েছেন। সেখানকার দু-দলের 
কংগ্রেসী __ কিছু কংগ্রেসী নেতার আপত্তি ছিল __ এর বিরুদ্ধে যত কিছু মামলা কত খুনের এ্যাটেমপ্ট 
ই কিল বলে অনেক কিছু সেখানে আছে, শুনেছি টাকা পয়সাও অনেক আছে। সে বলেছিল যে আমি 
এবার 'ভাল মানুষ হয়ে যাব, সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করব, সবাই যেন তাকে সাহায্য করেন, এটা 
আমি শুনেছি, ২/৩ বছর আগের কথা, কিন্তু আমরা দেখলাম যে সে ক্যানডিডেট হল, নবগ্রামের জন্য 
কংগ্রেসের লোকজন পেল না, কিন্তু -যাণভিঙে হল শুধু নবপ্রামে জেতবার জন্য নয়, অবশ্য জিততে 
সে পারে নি, বলেছিল আমার হাতে কত বাহিনী আছে জানেন, কত অন্ত্র শ্ত্র আছে আপনারা জানেন 
আমরা ৪ টে সিটে জিতিয়ে দেব আগে সে ব্যবস্থা করব সেজন্য তাকে ক্যানডিডেট করা হয়। 

( মাননীয় সদস্য শ্রী সৌগত রায় বক্তব্য রাখিতে উঠিয়া দাঁড়ান) 

মিঃ স্পীকার $ মিঃ রায় প্লিজ টেক ইয়র সিট। 

শ্রী জোতি বসু ঃ এই হচ্ছে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি, তবে এটা ঠিক যে সভ্য সমস্ত কংগ্রেসী নেতারা 
এটাকে সমর্থন করেন না। ওঁদের মধ্যে এই ধরণের ভাগ ছিল, এই হচ্ছে কংগ্রেসের চরিত্র। তারপর 
এখানে এসে চীৎকার করছেন, আমি আলিপুরের জন প্রতিনিধির কাছে যে জঘন্য বক্তৃতা শুনলাম, যে 
মানবেন্ত্রকে খুন করা নিয়ে অসভ্যতা করে বক্তৃতা দিয়ে লাভ নেই, এই রকম একটা মর্মান্তিক খুন __ 
আবার বলছেন আমি বসব, কি আল্লোচনা করতে বসব, আমরা নিশ্চয় বসতে পারি, কিন্তু এই রকম 
নেতা হলে বসে লাভ নেই, এই রকম চরিত্র, মনোভাব। দু-একজন স্বীকার করেছেন, করে আবার 
আমাদের গালি গালাজ করছেন। যাই হোক, এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে, আমাদের দেখতে হবে। 
এটা ঠিক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে নির্বাচনের সময়ে এই রকম ব্যবহার করার কথা বলছি না, মার 
দাংগা, হয় নি, ব্যক্তি হত্যা হয় নি, পরে হয়েছে, ইলেকসনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিন্ত পরবর্তীকালে 
যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে আমরা দেখছি, আমার ধারণা কংগ্রেসের একটি মানুষের নেতৃত্বে __ সবাই নয় 
__ আমাকে বলেছেন যে, আমরা ৪০ /৪৫ টির বেশী সিট পাব না। অন্য রকম বলছেন যে, সিদ্ধার্থ 
বাবু যখন এসেছেন তাকে আনন্দবাজার খেকে আনা হয়েছে, তখন তারা সরকার গঠন করবেন, দু- 
একজন মন্ত্রীর নামও ঠিক হয়ে গেল। একজনকে বললেন, আপনি ভাল মন্ত্রী আছেন, ্যাসেম্বলীতে 
দড়াচ্ছেন না, তিনি বললেন আমার দাঁড়াবার দরকার নেই যতদিন লোকসভা আছে। তা এই সমস্ত 


452 ১9517070731, 20027240105 (8৫) 08096 1991) 


ঘটনা আমরা বলি যে ওঁদের আশা পূর্ণ হয় নি। লক্ষে পৌছাতে পারেন নি। এই রকম দিশাহারা উদ্িশ্ন 
হয়ে ঘৃ-ণার পথ নেবেন, মার দাংগা বাধিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করবেন, বিভিন্নভাবে হিংসাত্মক 
কার্যকলাপ করবেন প্রতিপক্ষকে খুন করার জন্য অশান্তি হতে পারে। বিশেষ করে সিদ্ধার্থ বাবু এখানে 
আসার পর থেকে -_- তিনি যখন কংগ্লেসের ভাপতি হয়ে এলেন তখন কারা উৎসাহিত হলেন? সমাজ 
বিরোধী কংপ্রেসী যারা মাথা নীচু করে ছিলেন তারা উৎসাহিত হয়েছিলেন, আমরা দেখেছিলাম। তখন 
থেকেই এইসব ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছে এবং এটা হতে পারে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই কারণটা 
হচ্চে নেতৃত্ব। যার নেতৃত্বে ১১০০ *"বুষ খুন হবার পর একটা তদস্ত বা মামলা হয় নি, এখন আবার 
তিনি সেই রকম রাজনীতি এখানে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। আমরা মনে করছি, আমরা বদ্ধপরিকর যে ' 
এই সব হতে দেব না। স্পীকার মহাশয়, আপনি লক্ষ্য করবেন যে রাজীব গান্ধী উয়ঙ্কর ভাবে হত্যা 
হয়ে গেল। তারপর আক্রমন কাদের উপর হলো? এল . টি. টি. যাদের সন্দেহ করা হলো তাদের 
উপর আক্রমন করা হলো না __ পশ্চিমবাংলায় তারা আছে কিনা জানিনা __ বিরোধী পক্ষের 
লোকেদের উপর আক্রমন করা হলো। একটা ১৮ বছরের ছেলে, এস. এফ. আই-এর ছেলেকে 
বারাসাতে খুন করে দেওয়া হলো এবং বলা হলো এইজন্য খুন করা হয়েছে যে, রাজীব গান্ধীকে খুন 
করেছে। তারপর কোনদিন ওঁদের কোন নেতাকে বলতে শুনিনি, আমরা দুঃখিত, এই ঘটনা নিশ্চই 
দুঃখজনক, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমাদের এই ১৪ বছরের প্রথম রাজীব গান্ধী হত্যার পর যে 
দাঙ্গা-হাঙ্গামা কংগ্রেস দল করেছে-_ এমন কি বি. জে. পি. যা করেনি কংগ্রেস তা করেছে __ আমাদের 
ওই জলপাইগুড়িতে, সেখানে ফৌজ নামাতে হল। আমি সিভিলিয়ানদের ব্যাপারে ফৌজ নামাবার 
বিরোধী, কিন্তু ১৪ বছরে প্রথম এটা করতে হলো। অন্য কোন বিষয়ে কোন সময় এমন ঘটনা ঘটেনি। 
রাজীব গান্ধীর হত্যার পর এই ঘটনা ঘটলো, আমাদের পশ্চিমবাংলায় মিলিটারী নামাতে হলো। 
একবারও কেউ বললেন না __ হঠাৎ হয়ে যেতে পারে __ কংশ্রেস নেতাদের মধ্যে থেকে যে, এর জন্য 
আমরা দুঃখিত। এটা হওয়া উচিত নয়, একবারও কেউ বললেন না। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
বিভিন্ন জায়গায় ওঁরা উত্তেজিত করছেন মানুষকে এই খুন করবার জন্য, উ শ্েজিত করেছেন, দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা করবার জন্য। তারা উত্তেজিত করছেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওরা ঝাড়খণ্ীদের 
লাগিয়েছেন, নিজেরা না পেরে ঝাড়খস্ডীদের লাগিয়েছেন। ঝাড়খণ্তীদের লাগিয়েছেন দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
করবার জন্য। আমি পরবর্তী সময়ে বলবো এই ব্যাপার নিয়ে। এই সব জিনিস হচ্ছে। তারপর যদি 
কেউ আসেন আমি তাদের বলি নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। সেখানে যদি পুলিশ ন্বা থাকে, 
তা হঠাৎ যদি আক্রমণ করে তাহলে কি হবে? আমি বললেও তো লাভ হবে না। তাদের কি বলবো 
যে আত্মরক্ষা করো না, তোমরা খুন হয়ে যাও? এই কথা তো খুব বলা মুস্কিল। আমরা লোককে বলি 
শান্তিতে থাকুন, সমস্ত কিছু আমরা পুলিশ দিয়ে করতে চাই, আমরা চেষ্টা করি সেটা। আমাদের লোক 
খুন হয়ে গেল ঝাড়খণ্ডীদের হাতে। আর তাদের পাশে আছে কংগ্রেস। কিসের কারণে এ সমস্ত জীবন 
গেল? এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে আমরা দেখছি। তারপর ওঁরা ইটিগেট করছে বিভিন্ন লোককে, বিভিন্ন 
গোষ্ঠীকে আক্রমনাত্মক কাজ করার জন্য, হিংসাত্মক কাজ করার জন্য। তারপর কংগ্রেস হঠাৎ বলছে 
__ শুধু আজকে নয় - থানা দখল করো, পুলিশ খুন'করো, আজ জীপ পুড়িয়ে দাও। গ্যাসেম্বীলিতে 
বোমা পড়লো, মহিলাদের দিয়ে, গুণ্ডাদের দিয়ে ঘ্যাসেম্বীলিতে বোমা ফেলা হল। কাদের লোক? 
কংপ্রেসের লোক। যারা ধরা পড়েছে, তারা কংগ্রেসের লোক। আজকে শাস্তির কথা শুনছি, শাস্তির বাণী 
শুনছি! সেইজন্য আমি এই কথা বলতে চাই যে এর সঙ্গে জড়িত আছে কিছু সংবাদপত্রও। তারা 
এমনভাবে, বিশেষ করে আনন্দবাজারে গোষ্ঠী এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন সমস্ত খবর তাতে এখন পর্যন্ত 
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মনে হতে পারে নির্বাচনের পর কংগ্রেসের বেশী লোক মারা গেছে। ঠিক উল্টোটা । সমস্ত ফ্যাস্‌ 
আপনারা পাবেন+সমস্ত পরিসংখ্যান আপনারা পাবেন, ঠিক উল্টোটা । সেইগুলিকে বড় করে দেখানো 
হয়। কোথাও গেলে তো হবে না, ছবিও তুলতে হবে। আমাদের লোকেদের হাতে যখন অপারেশান বরা 
হলো কেশপুরে তখন তো ছবি তোলা হলো না? 


[30-- 240 7৮7১] 


ওঁরা বলেছেন, হাত কেটে দিয়েছে। যাইহোক, সেজন্য বলছি ওঁরা উসকাচ্ছেন। যখন পশ্চিমবাংলায় 
কংগ্রেস হেরে গেছে, আমাদের "আনন্দবাজার গোষ্ঠীর দল যখন হেরে গেছে, তখন অরাজকতা সৃষ্টি 
করতে হবে যাতে এখানে ডেভালপমেন্ট-এর কাজ না হয়, এখানে যাতে গঠনমূলক কিছু না হয়। 
পশ্চিমবাংলায় যাতে অগ্রগতি না হয়, এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা আজকে ব্যক্তিহত্যা 
ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষকে প্ররোচিত করছে। আমাদের কর্তব্য আছে দুটো । একটা হচ্ছে, যখন হয় তখন 
আমরা বলি __ যখন এইরকম গোষ্ঠীগত জিনিস হয় তখন আমরা বলি -_সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টিকে 
নিয়ে বসে আপনারা শাস্ত করুন। হঠাৎ হয়ত এটা হয়ে গেছে। সব জায়গায় এই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিহত্যা যখন হয় তখন কি করা যাবে? আপনারা বলবেন যে, আমাদের সঙ্গে দেখা 
করবেন। আপনারা বলবেন, আলোচনা করুন। আলোচনায় বসলে সেখানে কি বলবেন? আপনাদের 
তরফে সাত্তার সাহেব যখন ছিলেন, তখন ওখানে নিরীহ মুসলমান খুন হয়েছে, নামাজ পড়বার সময়ে 
খুন হয়েছে, সাত্তার সাহেবের সঙ্গে যখন মিটিং হয় তখন এইসব কথা তো তিনি বলেন নি। কোনো 
রায়েট না, কিছু না খুন হয়ে গেছে। এখানে মুর্শিদাবাদের একটা অংশ থেকে প্রতিনিধি করে ভাল 
লোককেই পাঠিয়েছেন। তিনি বলছেন যে, আপনি সব খুন করাচ্ছৈন? উনি কি সাত্তার সাহেবের থেকে 
বেশী জানেন? এখানে বলছেন এইরকম কথা আর ওখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রচার করছেন __ মসজিদ 
বানাও, প্রতিটি থানায় মুসলমান অফিসার দাও, এইসব বলছেন। এইসব করে সাম্প্রদায়িকতা হয়, 
সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায়। এইসব লোককে আপনারা নির্বাচিত করে এনেছেন। আমি শেষ কথা বলছি, 
আমরা নিশ্চয়ই এটা চেষ্টা করবো। আমাকে বলছেন যে সিদ্ধা্থবাবু, আপনাকে চিঠি দিয়েছিলেন, কিন্ত 
এটা বললেন না যে, সেই চিঠি যে জবাব আমি দিয়েছি। আমি জবাব দিয়েছি যে, কার সাথে বসতে 
হবে, কি করতে হবে। কিন্তু উনি বসলেন না। উনি হয়ত খবর পেয়েছিলেন যে একটা কিছু হতে পারে। 
সেজন্য বোধহয় বসলেন না। তাহলে উনি রাইটার্স বিল্ডিংসে গেলেন না, কতবারই তো এসেছেন? 
সেজন্য নির্বাচনের দিন গণুগোল কিছু হয়নি। কিন্তু তারপর থেকেই এটা গুরু হয়েছে -_ যখন কংগ্রেস 
নির্বাচনের পর দিশেহারা হয়ে গেছে তখন থেকে শুরু হয়েছে। আমি বলছি যে নির্বাচনে হারজিৎ আছে। 
আপনারা সংসদীয় গণতন্ত্রে অপোজিশনে যখন আছেন, আপনারা যত ছোট দলই হোন না কেন আমরা 
আপনাদের সেই রেসপেক্ট নিশ্চয়ই দেব। কারণ গণতন্ত্রে এটাই নিয়ম। কিন্তু আপনাদের চরিত্রটা 
এইরকম -_ এইসব বোমা ছোঁড়া, মেয়েদের সামনে এগিয়ে দিয়ে বোমা মেরেছেন এ্যাসেম্থিলিতে। এটা 
আপনারা করেন। এইসব তো কোনদিন কনডেমড হয়নি। আর আমাদের আমলে কেউ বলতে পারবে 
না যে কোন একটা ঘটনাতে পুলিশ দোষীকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেনি। মামলা করবার চেষ্টা করেনি। 
আমরা এটা বলতে পারি, সে যদি আমাদের লোক হয়, তথাকথিত সমর্থক হয়, ওদের কোন লোক বা 
তথাকথিত সমর্থক হয়, এইসব কার্যকলাপ যদি হয় তাহলে এখানে খারাপ হবে। এই সমস্ত ঘটনায় 
দোষীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে যেটা কংগ্রেস আমলে ঘটেছে সেটা হচ্ছে একটাও হয়নি। তখন 
আমরা সেই ধরণের পুলিশ অফিসারকে দেখেছি যাকে প্রেসিডেষ্টস্‌ মেডেল দেওয়া হয়েছে। কারণ সেই 


৪ 
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পুলিশ অফিসার কোন ঘটনার তদস্ত করেনি। এও তো জানি, একটা জেলায় আড়াইশো লোক খুন হয়ে 
গেল, পুলিশ অফিসার কোন তদস্ত করেনি, এস. পি. কোন তদন্ত করেনি, তাকে প্রেসিডেপ্টস্‌ মেডেল 
দেওয়া হল। মামলা না করা, গ্রেপ্তার না করা এইসব জিনিস.বর্বর রাজত্ব যখন ছিল তখন হোত। এটা 
আমাদের সময়ে হয় না। জনগণ আমারে সাথে আছে, সেই জনগণকে নিয়েই আমরা চলবো। 
যদি সত্যিকারের প্রতিকার চান তাহলে আপনারা বলুন আমরা আলোচনা করবো একসাথে। কিন্ত 
তা তো হবে না, আপনাদের তো ছবি তুলতে হবে, চিত্র সাংবাদিক দরকার। এই তো সেদিন, আমি জানি 
কংগ্রেসের একজন নেতা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবেন এবং স্মারকলিপি দেবে বললেন। রাজ্যপাল 
তাদের আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু যখন আলোচনায় বসবে তখন বললেন যে ফটোগ্রাফার থাকবে। কারণ 
তাদের তো ছবি তুলতে হবে। আনন্দবাজার পত্রিকায় ছবি তুলতে হবে, তা না হলে কি লাভ আছে। 
সুতরাং এই বিষয়ে আজকে আর বেশী কিছু বলার নেই এবং এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
7, 91969]067 £ 1২০%/, 006 060816 15 ০109960, [118৬6 19091০0 [16 
1090065 01 009111176 /১0617001) 10810619 : 
1. 41817861701) 0 701-501)8, 1701-080106 91০. 
০0100900101) 0 006 ঠোওা। 21701185805 : 91011 18112161000 98158] 
01076 90816. 
2. /১115550 1108106101৪ 16801101 2110 
৪১-111610091 01 016 73010%/2]) 3118 : 91011 ঠা] 00180061066 
[21758017621 /১০1209610 90901017 
01061 121৬8 7.5. 07 18.7.1991 


3. 4£৯119560 06801) ০0 (৬০ [01501)5 0) 
3.8.1991 &)0 09500000101) 01 10101061615 : 911 টি1])9] 1085 
69 0)6 20901 01 61910181115 11) 1)0০9815 


4. /১115£০50 01851 ০০166) 0106 950006105 174 | 
001106 01) 7.8.19918 02116. : 5101 191910]0থ) 011217019১০ 


5. ২601160 06811) 0 92৬61) [99150119. 1) 2 
0271-080010 ৪ 01081091) : 911 9160018 িএাঞা 11010 

[178৬৩ 56150660 076 1700109 ০01 9111 13116170158 10712171010 01) 0076 
50015000115701090 0990) 01 96৬) [0150105 |) ৪ 911/-0800109 8: ০10810091 

116 1+111115101-17-0112055 1199 016856 1816 ৪, 51816176111 1009, 1 
[09551015০01 815 ৪ 0906. 

91011 7৯81001) (019900075 9170189 0) 14.8.1991. 

17, 976৪1০ : /১1] 036 2105৬219001 (008) ৬11] 6 1810 01) 0)5 12916. 
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9870 (006990$01 


(00 110) থ19275 ৮615 1860 017 (176 (81016) 
/১1581010 1১011061010 17) (100770 ৮9661 


*]11 (4১0101050 03969501011 0. *610) 91171 90101881709) 
0109866079017049 800 91871 9806969 1২05 £ ৬/1]1 006 74111715151-1-002156 
01 700110 115910) 1517210921106 10910101761) ১০ 0168590 (0 51806 :*_ 


(৪) ৬1106006106 51816 00৬61111617 1085 00110010190 010 111/551159- 
[1017 (0 1100116 17100 016 ০8115811৬5 255015 01 /১1501110 [৯01100101 
1) £100]170 %/9161 ১ 210 


(9) 1 50 টি 
(1) 076 0101755 00)01901 ; 270 
(11) 078 16106018] [06830109, 11 217, (101/10100550? 


[11015161 177-0108700 01 1১01)110 17998100) 17716171661) [1)61991007107 

(৪) 65. 

(9) 4ঠা। 11106] 10010 1)95 6961) 16061০0 2110 10110102095 __ 01021 11) 
0106 2090660 50106 ৮/8601 01 (11০ 110(217)601816 (2110) ৪০010 19 [0০9110060 
৮101. 21501)10. [61011610176 5119110৬/ (150) 8০000161101 (116 0921 (31) 1183 
1600105 01 21:921010 1] 50010 48061. 1176 58110 8179 11] 11)6 81501710 
11055050 8০000166115 101701) ০08060 ৮/100) (116 1101) 2170 41591110110) 
19661181. 1106 11716151551) 0189 (5110176 018) 19901 (2170) 90108181115 (006 
919110৬/ 2110 1110611760196 20001061185 9161060 0176 161811619 1191) 2- 
56110 1) 00 95601010101 9/10) 00025510181 01501701 218115 01 15610791106 
(1101) 016 ০08/60 ৮/10) 21501110). 

[২9010 21521710 01000080101) 11 ৬/8101 1661 11 0116 21500101101) 0189 
18921 80০৮০ 01) 17)10016 ৪০016 99017)5 (0 99৬01 2111021 1681866 0: 
06 21501710110) %/2101 10) (115 19901 50 1156 01106111775 8০01101, 


1) 17706 260660 01965/6115 11856 091) ৪1590 00 0০ 588190. /1161- 
18016 5001 5001065 [01 ৮/৪001 5101019 (800175 006 092 ৪০011 
০০%০1)৫ 2110 2০011 1185 10961) 915895690. 

2) 7116 ৮1610 001) 016 20001161 1)85-19901) [)1009560 (0 ০০ 16818050 
9০ (118. 11616 108% 101 ৮০ 95616 16506551011 01 %/2061 16৩1 198017)5 
(01226 5০816 ৮০101021 162150 ০0 2159110 11011 98121 001) (106 
০0189 19/95 ০25০1000811) 117%8011)6 ()6 06101 2০001661 8190. 
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3) 1176 0569 01 176091110.501811615 210 [01055 11) 00175000101) 0 00০০- 
৩11 15801176 0 21921710 00110811011)21101) 125 000 9০1 0৩91. 010০0. 
4) 1106 1015 01 85100100151 11005 1106 010111291, 7550101065 211 
810-100617 01১61710815 25 & 709551015 90106 01 25617101095 1701 9০1 
০০০) 290201151)60. 
5) 51791 6০01 15 56100 ০৩ 1901৩. 
মাশুল সমীকরণ নীতি 
*172 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩)-ভ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রি মহশয় 
অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
কে) ইহা কি সত্য যে, রাজারা সিনা গানিনারাটাটারদানার 
কাছে আবেদন করেছেন ; এবং 
খে) সত্য হলে, এ বিষয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি কি? 
[017715667 177-0)8166 ০01 (106 (0010016706 & [11000517165 ])678101611 
(ক) বহু বৎসর যাবৎ রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে সর্বস্তরে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। 
(খ) কেন্দ্রীয় সরকার এখনও এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধাতস্ত নেননি। 


বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, 
* 173 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৪৪) শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 
(ক) ৩০ শে, জুন ১৯৯১ র্য্ত বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পে টাকা খরচের পরিমাণ কত? 
খে) উক্ত প্রকল্পের প্রথম ইউনিটটি কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায় ; এবং 
(গ) উত্ত প্রকল্পের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে অনুদান হিসাবে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ 
কত? 
14117715057 17870179756 01 (186 1৯061 10617277701 
(কে) ৩০শে জুন, ১৯৯১ সাল পর্যস্ত বক্রেশ্থর প্রকল্পের জন্য আনুমানিক মোট ১১৮ কোটি ৭৫ 
লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। 
(খ) প্রথম ইউনিটটি ১৯৯৫ সালে চালু হবে বলে স্থির হয়ে আছে। 
(গে) জনসাধারণের কাছ থেকে অনুদান হিসাবে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি টাকা 
(৩১শে জুলাই, ১৯৯১ পর্য্যস) 
+174 17610 0%61 


বিদ্যুৎ কেন্্রুলির উৎপাদন ক্ষমতা 


*175 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৮৯৪) শ্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মনত্রীহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
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(ক) রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে মোট উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ কত ; এবং 
(খ) উক্ত উৎপাদন ক্ষমতার কত শতাংশ গড়ে উৎপাদন হয়ে থাকে? 
11170156617 17)-08817006 01 08 70৮0] 10619111617 
(ক) রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে মোট সংস্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নরাপ (কেন্দ্রীয় 


সংস্থা বাদে) 
ব্যাণেল -- ৫৩০ মেগাওয়াট 
সাওতালদি -- ৪৮০ » 
কোলাঘাট -_- ৮৪০ র্‌ 
ডি. পি. এল. --_ ৩৯০ ? 
সি. ই. এস. সি. 
নিউ কাশীপুর -- ১৩০ রর 
মুলাজোড় -- ১১০ টি 
টিটাগড় _-২৪০ ”» 
সাউদার্ন জেনারেটিং স্টেশন ৯৮ 8৩56 ও 
গ্যাস টারবাইন --১০০ 
জলবিদ্যুৎ -- ৪১ ”» 
মোট ---২৯৯৬ 
(খ) ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে উৎপাদন ক্ষমতার ৪৮.৭ শতাংশ গড়ে উৎপাদন হয়েছে। 
কর্মরত মহিলাদের হোস্টেলের সংখ্যা 


*176 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৮৬) জ্রীমতী আরতি হেমব্রম ঃ আবাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 

(ক) বর্তমানে কলিকাতা মহানগরীতে কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেলের সংখ্যা কত? 

(খ) হোস্টেলগুলির নাম এবং উহাতে আসন সংখ্যা কত ; এবং 

(গ) উক্ত হোস্টেলগুলিতে তফশিলী জাতি ও আদিবাসী মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের 


কোন ব্যবস্থা আছে কি না? 
[100019061 171-011916 01 11010051710 1)61981087)6711 
(ক) একটি। 
(খ) ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল। আসন সংখ্যা _ ১৭৭। 
(গ) না। 


অনাবাসী ১/7০:/47 শিল্প স্থাপনে আগ্রহ 
*17 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৯) ভ্ী দেব প্রসাদ সরকার ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 


458 /৯99৮1131,% 59055017705 (8) 4 2150 1991) 


(ক) ইহা কি সত্য যে, সাম্প্রতিককালে অনাবাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কাছে এই রাজ্যে শিল্প স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে; এবং 

(খে) সত্য হলে, এ বিষয়ে কি কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে? 

14111115661 11770179159 01 (156 (50110176700 & 11706756169 10610977101 

(ক) ও (খ) 
খুব বেশী সংখ্যায় এখনও আগ্রহ দেখ'য়নি। ওদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওরা ইলেক্ট্রনিক শিল্প, হোটেল, হাসপাতাল প্রভৃতি 
স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 


অযোধ্যা পাহাড়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প 
*178 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৭৭) শ্রী সুরেন্দ্র নাথ মাঝি ও শ্রী ভন্দু মাঝিঃ বিদুৎ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(কে) ইহা কি সত্য যে, পুরুলিয়া জেলায় অযোধ্যা পাহাড়ে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের 
পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে; 


(খ) সত্য হলে এ প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়; এবং 
(গ) উক্ত প্রকল্পটি চালু করার জন্য আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ কত? 
11110151017 1)-01098806 01 (190 1৯0৮6] 1061)9717067)1 
(ক) ইঞ্জিনিয়ারিং পরিভাষায় যাকে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বলে তাহা স্থাপনের পরিকল্পনা নাই। তবে 
পাম্প-স্টোরেজ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে 
(খ) 1.0] তৈয়ারার কাজ চলছে। 
(গ) মে'৯১-এর অস্তবর্তী রিপোর্ট অনুযায়ী আনুমানিক ১১১০ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। 
রঙ্গীবসান ও গোপালপুর পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প 
*179 (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৯৭৬) শ্রী সুকুমার দাস £ জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মনত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
কে) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল এলাকায় রঙ্গীবসান ও গোপালপুর পানীয় 
জল সরবরাহ প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করেছে; এবং 
(খ) সত্য হলে, কবে নাগাদ উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? 
11170151067 11770108156 01 0) 1901)170 176810) 11001786011715, 16109117101 
(ক) হ্যা। 
(খে) জমি অধিগ্রহণের পরে কাজ শুরু 'করা হবে। 
হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি খুনের তদন্ত 
*180 (অনুমোদিত প্রন্ম নং *৭৫০) শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 


302511075.40 ঠ৩৬1২ৎ 459 


(ক) গত ১লা মে ১৯৯১ তারিখে মুর্শদাবাদ জেলার অর্তগত হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির 
সভাপতির খুনের ঘটনায় তদন্ত কোন পর্যায়ে আছে; এবং 


(খ) উক্ত খুনের সাথে জড়িত কতজন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের কোন 
7যতিক পরিচয় আছে কি? 
11715667 11-0159876 01 17076 (7১01106) 10019917101 

(ক) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩০২/৩৪/১২০বি ধারা মতে হুরিহরপাড়া থানা কেস নং ৫৭/৯১ 
২.৫.৯১ তারিখে শুরু করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। 

(খ) মোট ৫ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাঁরা সকলেই কাগ্রেস€ই) দলতভুক্ত। 


17901090801) 01 139066710100109] (011621117196101) ০01 10171700017 
20৩7 
*181 (/৯7010060 09691101) 10. *619) ১1771 5805969 [২০৩ £ ৬11] 116 
1/111015001-107-0118162 01 7800110 1168107 5170117901016 10610807761 09 
[0168560 (0 56216 :*_ 
(৪) ৮4119076110 15 8 9200 0181 006 91916 00611710011 1785 (9101) 5065 
[0 218010806 13806011091051081 0017091711790101) 0 0111010170 ৮/8161 
8001095 11) (16 10191 21695 0 ৬/651 73211881, 27৫ 


(9) [6 5০, 076 ৫915115 11191901? 
1/111119667 171-017916 01 (86 701)110 1369101) 107761116011)6 106108147186111 

(৪8) 0. 

(9) 70০৬০৮০1 & 501)6176 01 1৬650158116 5000) 01 08051109109£1081 
০017018101121101) 01 9/011-5701 1) (৬/০ %1118695, 0106 117 738111018 
21)0 [1)6 011101 1) 13110170]0 1785 0961] (21001) 00. 1176 501701706 
617৬1585695 16105 01 ৮0115 ৬12. 52111027/ [0700900156 ৬/0115 10 
6819501105 9৬6 ৬/০115, ০0170000101) 01 (৬/0 170৬ %/6115 ৬1101) 52171- 
(9) 70101900101) ৬0110 2170 0151100600101) 01 006 811 96৬61. ৮/০113 
৪01 01000161161] 01 ৬2001 09501051015. 


বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলায় গ্রানাইটের সন্ধান 
*182 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৫৫) শ্রী দিলীপ মজুমদার £ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
ইহা কি সত্য যে বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলায় গ্রানাইট পাথরের সপ্ধান পাওয়া গিয়েছে? 
711715667 171-0089156 01 0180 0017706706 8100 17100050770 10610810106) 
হা। 
*183 [7610 061 


460 4১955159311 2090857010৩ (8 /5085 1991) 


ছোট বৈনান গ্রামীণ জলসরবরাহ প্রকল্প 
*184 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৮৯) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী $ জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) ইহা কি সত্য যে, বর্ধমান জেলায় ছোট বৈনান গ্রামীণ জলসরবরাহ প্রকল্পটির কাজ সম্প্রতি 
শেষ হয়েছে। 
(খ) সত্য হলে, কবে নাগাদ জলসরবরাহ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। 
(গ) উক্ত জেলায় রায়না ও খগ্ডঘোষ থানা এলাকার জন্য নতুন কোন প্রকল্প সরকারী অনুমোদন 
লাভ করেছে কি; এবং 
(ঘ) এঁ জেলায় সেহারা প্রকল্পটির কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়? 
111085167 11070109156 01 086 10)110 1169101) 2010 10110116671 10919910770 
(ক) হ্যা, আংশিক রাপায়ণের কাজ গত আর্থিক বছরে শেষ হয়েছে। 
(খ) প্রকল্নতুক্ত কিছু এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায় 
আগামী মার্চ' ৯২-এর মধ্যে সম্পূর্ণ এলাকায় জলসরবরাহ করা যাবে। 
(গ) (১) রায়না থানার অন্তর্গত কাইতি ও তৎনংলগ্ন এলাকার জন্য নলবাহী জলসরবরাহ প্রকল্প 
রচনার প্রাথমিক কাজ চলছে। 
(২) খণ্ডঘোষ থানায় একটি নলবাহী জলসরবরাহ প্রকল্প ইতিমধ্যেই অনুমোদন লাভ 
করেছে। 
(ঘ) প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থাণ সাপেক্ষে আশা করা যায় সেহারা প্রকল্পটির আংশিক রূপায়ণ 
১৯৯৩ সালের মধ্যেই করা যাবে। 


নিউ সেক্ট্রাল জুটামিলে সরকারী অর্থ মঞ্জুর, 
*185 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৫৪) শ্রী সুব্রত মুখার্জী £ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রীমহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) ইহা কি সত্য যে, শ্রমিক সমবায়ে পরিচালিত বজবজের নিউ সেন্ট্রাল ভুটমিলটির ১৯৮৭ 
সাল হতে সমবায় পদ্ধতি চালু করার পর হঠাৎ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় ; 


খে) সত্য হলে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ কি 

(গ) রাজ্য সরকার গত চার বছরে কারখানাটি চালু হওয়ার পর 
(১) কত টাকা দেবার প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন ; 
(২) তন্মধ্যে কভ টাকা দিয়েছিলেন ; 


(ঘ) ১৯৯০ সালে বি. আই. এফ. আর. তার প্রস্তাবে রাজ্য সরকারের উক্ত জুটমিলটি ঠিকভাবে 
চালনা করার জন্য কোন অর্থ দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন কিনা ; এবং 


($) দিয়ে থাকলে, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত ? 


৩06571015 40 ঞাখ৩ 27২ 461 


18019667 17870198766-01 086 00171076706 2010 11700091165 1)61980768 
ক, খ, গঃ গত মার্চ ১৯৮৭ সাল হতে শ্রমিক সমবায় পদ্ধতিতে নিউ সেন্ট্রাল জুটমিল 
কোম্পানী লিমিটেড চালু হয়। মিলটি চালু করার জন্য শ্রমিকরা তাহাদের বেতন হতে 
পর্যায়ক্রমে পাঁচ কোটি টাকা মূলধন হিসাবে বরাদ্দ করেন এবং এই মূলধনী বিনিয়োগের 
ফলে মিলটির দৈনন্দিন উৎপাদন শুরু হয়। বি. আই. এফ. আর (3.1[..]২) নির্দেশরত 
মিলটির পুনর্বাসন পরিকল্পনা (1২618110810) 501167)6) চূড়াস্ত করার কাজে 
বিলম্ব ঘটার ফলে অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহ এবং ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কোন অর্থনৈতিক সাহায্য 
না পাওয়ায় মিলটির পরিচালনার ক্ষেত্রে কতগুলি অসুবিধে দেখা দেয়। বি. আই. এফ. 
আর.-এর পনুর্বাসন পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে এবং অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে মিল কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের নিকট পর্যযায়ক্রমে আর্থিক সাহায্যের আবেদন 
করেন এবং রাজ্য সরকার তিন কিস্তিতে একশত দশ লক্ষ টাকা মিলটিকে অস্তবর্তী সাহায্য 
মঞ্জুর করেন। 

(ঘ) হ্থ্যা। 

(ঙ) অনুমোদিত বি. আই. এফ. আর.-এর পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার 
কোম্পানিতে ৪ কোটি টাকা মূলধন বিনিয়োগ করেন। এই মূলধন বিনিয়োগের মধ্যে রাজ্য 
সরকার কোম্পানিকে পূর্বে যে অস্তর্বতী সাহায্য মণ্ত্রর করেন তাহা ধরা আছে। 
রাজ্য সরকার কোম্পানীকে সেলস্‌ ট্যাক্স লোন হিসাবে আট কোটি ছাব্বশ লক্ষ চুয়ান্ন 
হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। 


বক্রেম্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের অগ্রগতি ্‌ 
*186 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং * ৫৬৪) শ্রী প্রশাস্ত প্রধান £ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) ১৯৯১-এর জুন মাস পর্যস্ত বক্রেম্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজে কতদুর অশ্রগতি ঘটেছে; 
(খে) উক্ত প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে রূপায়ণের পথে অন্তরায়গুলি কি কি; এবং 
(গ) প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হবার পর কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়? 


7117715667 1117010910 01 (186 2১০৮167 10619876711076 
(ক) মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকাঠামোগত কাজ, সিভিল কনন্ট্রাকসনের কাজ ও বয়লার মেন 
কলামের কাজ এগিয়ে চলেছে। 
(খ) সময়মত অর্থ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কারিগরি নকশা খুঁটিনাটি তথ্য ও প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী সাজ-সরঞ্রাম পাওয়া গেলে রূপায়ণ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। 
(গ) ৬৩০ মেগাওয়াট। 


পুলিশ কনষ্ট্েবল পদ পূরণ 


*187 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭৬৬) শ্রী অরুণ কুমার গোস্বামী £ স্বরাষ্ট্র আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 


462 459571৬9২০০) 3৩ (80) 08055 1991) 


(কে) ইহা কি সত্য যে, হুগলী জেলায় প্রচুর সংখ্যক পুলিশ কনষ্টেবল পদ খালি আছে; এবং 
(খ) ক প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে ইহার কারণ কি? 
[৬117085661" 10-011976 01 (18৩ [2086 (1১০18০6) 706109767861)1 
কে) হা। 
(খ) মহামান্য উচ্চ বিচারালয়ের নিষেধাজ্ঞা অনুসারে 


বীরভূম জেলার মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ 


*188 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯২০) শ্রী বিজয় বাগদী ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) ১৯৯১-এর মার্চ মাস পর্যন্ত বীরভূম জেলার কতগুলি মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে; 
(খ) তন্মধ্যে, খয়রাশোল ও রাজনগর ব্লকের অন্তর্গত মৌজোর সংখ্যা কত; এবং 
(গ) উক্ত জেলায় কতগুলি মৌজায় এখনও বৈদ্যুতিকরণ হয়নি? 
৬117)19667 171-0119756 01 18৩ 1১০৩7 10019701161 
(ক) ২,১২৩টি মৌজা। 
(খ) (১) খয়রাশোল 7 ১২৩ 
(২) রাজনগর -- ৮৫ 
(গ) ১৬টি মৌজা 
[70167 11817001775 01 ৬821191)06 (9565 
*189 (4১0110150 08591017 1২০. *670) ঢা, থা /১01017ঞ70 2100 
৪117 98005969 1২০5 : ৬4111 016 ট%10019161-17-019150 01 [1016 (১81501176] 
210 /১01111019019016 1610175) 10002107161) 0০ [9199560 (0 1900 (9 (176 
05052010175 11 7১918. 10 1 0252 3, 01790061 1 01 0)6 /111708] [২6001 0 
006 ড12118106 00101551017 [0 (196 ০৩ 1981 210 90905 0106 50919918121) 
95 006 90816 0০0৬6101061) 01) 1155 5910 00596181101) ? 
8৬117115661 17700021601 (186 [07186 (7১07507086] ৪70 4 0070715079686 
চু২675 1)61991670678 
ণা16 00৬০6171001) 1)856 51৬01) ৫06 ০0115105120101। (0 0075 009617480101)5. 
/১1] 10509100175 109৬6 0661) 11570005010 02406 [0107021 8010101) 01 211 3001) . 
71810152170 01) ৪1] 1900995 9010 2৮1০6 10051/60 001) (176 ৬151181)05 
(01017015510). 


সাগরদিহীতে তাপবিদ্যুৎ কেন স্থাপন 
*190 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯১৮) জীন যহম্মদ ২ বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 


008৪ণা09 (শাখা) 15৬8৩ 463 


কে) ইহা কি সত্য যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘিতে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়েছে ? 

(খ) সত্য হলে, কবে. নাগাদ উক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ; এবং 

(গ) উক্ত কাজটি সম্পূর্ণ করার- সময়সীমা কৰে নাগাদ ধার্য করা হয়েছে ? 


1৬111785061 171-018815৩ 01 ০৩ 1)60817077017 


(ক) হ্যা। 
(খ) ও (গ) 


প্রকল্পটি এখনও কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে। এই অবস্থায় এখন আর 
কিছু বলা সম্ভব নয়। 


[11077796101) 97081 06667767169 10 17716611)7676015 টিয়া) 131)9191 
8(10191 (18917079601 (00107180106 


*19]1 (4১1110060 09069501017) 1০. *1139) 17175, 1২01)1 হা 9110 ০1111 
98110965 1২07 : ৬৬111 1116 1111015067-117-0079159 0 0011779109 2100 ]110005- 
[1165 16109110761) 02 [0168560 (0 51816 :*-_ 

(8) 1015 8 901 (1701 016 13119121 1৭8110119] 01191101001 01 0017176106 
185 11101716006 90810 00৮61111011 20001 1106 ৫9151161705 (0 
6111010016100015 ৬/817011)6 10 561 0 11100050195 11) %/651 83611691 ; 

(9) 1 50, 

(1) 076 515565010115 01 06 1311919 180101191 011810021 01 0০0]- 
[72106 111 01715 16520 ; 210 
(11) 076 ০010101000181101) 01 10186 90816 00611111211 1]) 0110 [090691? 


1/11715667 111-078756 01 086 (0772776700 ৪90 111001507165 [1061991-0011617 


(৪) & (9) (৫) & (1) _ 

01161615170 5001) 01091701901 01 (001176106. 110৬/9৬91, [10216 13 & 
(07917700101 0011170106 11211760 “73018521 120101181 01121101061 01 001)- 
[10106 2110 ]1000507/+ ৮41)101 5617 8 16051 0) 1501) 1019, 1991 ০0100917118 
& 10017001 01 50555501019 [01 50560118 81) ৮/০5. 1736118915 2০017010710 
06৬10010011. 

1116 170001120 01165 10116 (17056 90865010105 216 : 

1) 11001027210 01 10178507000018] 99০11101655, 650০2018110 ৪৮811801110 

0 00%/61 010 16/80710176 01 /211985 06%০61001611081 8857015$ 01 
076 90215 00৮11110611. ৮12. %/311060, 91108 821701)0 


464 /১5912%91% 2২00770105 (80) 565 1991) 


2) 4১৫000101) 01 01)6 [00110 01 [01180138100 ঠা) 2 5619001৬6 ৬৪ 2114 
[01011001076 0176 0010610 01 101) 5601013 

3) [11010010100 01 %/0110 611)05 21710176 06 0০৬৩া]0611ূ 01011)1099, 
21)0 11100150191 ৬/০0110215 ; | 

4) চ1785178 001 01 006 116151) 120091158010 90161776 ; 

5) [21157011116 01 ৪ 0105991 ০০-0196186101) ০০(৮/০০1) 00৮০17117161)0 2110 
1110005101. 

116 50559500175 ৬11)101) 216 01001 0) 6১:010516 101150101101) 01 076 
91219 00917177617 819 1010৮) 00 211 210 2011015 910 0617 0910217 ; 111056 
512565010175 ৬/1)101। 17660 2001011) 0% (76 0909৮017100) 01 117018108৬6 21- 
19809 06617 (21001) 90 ৮10) 006 001070581 00৬61011001), 


উললুবেড়িয়া ১নং কের অকেজো নলকৃপ 


* 192 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৫১) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ £ জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 
(ক) ইহা কি সত্য যে, উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের অস্তর্গত অধিকাংশ নলকৃপগুলি অকেজো অবস্থায় 
পড়ে আছে; 
(খ) সত্য হলে, এ ব্লকে নতুন নলকৃপ খনন করবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? 
11110195667 11170179756 01 1010110 11691611 111171667075 10618717790) 
(ক) না। 
(খ) কিছু নলকুপ প্রতি বছরই খারাপ হয় এবং সারানোর মত অবস্থা না থাকলে নতুন নলকৃপ 
খনন করা হয়। 
966]99 (91001) 7) (0৮0৮০717807) €0 61000607856 ])11%966 [70৮ 651011677 
*193 (4১0710050 08550101) ২0. *1098) 91971 /1107108 0811671053 : 
৬/1]1 106 1১111015101-17-0012166 01 00210106106 2170 11100050195 [00102110001] 
০০ 19168560009 50916 :-- 
(8) ৬/1)5101)61 2179 91605, 18৬6 0901) 12401) 0 096 ১০16 00৮০1111861 
[0 270001756 1011%215 107৬250700110 11) 006 50216 ; 218 
(০) [1 5০0, 1106 10105655 00111106 0116 185 (০ 9625 ? 
1111015067 171-0108756 01 66 (00170786109 80 [17000511565 10609100111 
(8) + (০)-_ 17 01067 00 60০০91886 [1৬866 10555016110 17 0015 9005 
৪. 11012)091 01 11100050191 10৬0) 06170165 ৬/110]) 1170850700100165 
18609955219 [0 560011)8 0) 0 11700501169 112৬০ 811650% ০217) ৫০- 
৬৪1010০0 20 50196 216 06176 ৫06৬০1০015৫ 1) 016616110 01501005 01 


30551103 £বা) ঞব5%/2]২৩ 465 


0013 91916. 801 161067170 2551512706 [80001760 / 171101076170015 
107 006810108 ৮003 01621611095. 17108517181 106৬০101)170101 
£১86170% 1817৩0 4511708 730101)0+ 1785 99017 581 010. 965106১, (1১016 
19 & 13151) 00৬/6160 00121710196 01 96016121103 0 $0111718 ০01 
076 010016775 01 57091107605, [10018] 10709711165 21 8150 
6178 ৪1109৬/0 (0-0110001579815. 


1001118 00 9621 1989 8&70 1990 176 17106 0 81)00115110175 
(07100050181 200102: 070 106 81010৬215 1598০9৫ 09 076 030%.. 
ং ০1 1019 ৬/616 83 [0110%/ : 


1) £001158010175 1989 1990 


পরার ২৮৫ রাহা 


167 182 (0) 


2) 400010%815 86 12] ()) 
(17550706110 1২5, 42.5.20 01019$ 17 1989) 
(17/5817761 তি5. 3962.27 00195 1 1990), 
*194 71610 01" 
8556 73671281 090৮611717167)0 1১955) :$110015 


₹*195 (4,07010660 00656101) ০. *617) ৪771 98118981025 1৯801 8110 
৯0071 9908819 20$ : ৬111 116 71171561-107-010856 01 00]াঠ00106 210 
17700050165 1061081101011. ০০ 0168590 10 30816 :*-_ 
(8) ৬/1)611)61 1015 2 9900 1181 1116 651 73617168] 00%0171170011, [555 
৪ /১110016 15 1701 09176 00111550 10 11)6 6১161 01105 ০819010 ; 
(0) 1 50 : 
(1) 006 16250115 11)91601 ; 2170 
(11) 10 ৬180 ০0011 0110 ০478011/ 01 016 00671711017 [9695 ৪1 
4১110016525 00111560 4001117£ 1989-90 21 1990-91? 
111715067 11)-0189156 01 0176 0017]016706 2110. 170080501795 [06198112768 
(8) ০. 11)6 ০0401 ০1 076 $/.03. 9655 8 4110)016 19 061176 0111199 
[০ 016 ০5061) [9051016. 
(০) (1) 7৫ (11) -__ 10065 1701 21156. 


বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে নলবাহী জলসরবরাহ প্রকল্প 
* 196 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৮৭) শ্রী হায়াধন বাউরী $ জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী হহাশয় অনুপ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 


466 4555191% 200275001705 (8৫) 12590 1991) 


(ক) বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়র থানা এলাকায় নলবাহী জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি; এবং 
(খ) “ক” প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে উক্ত পারকল্পনাটি কবে নাশাদ ব্যাস্তবায়িত হবে বলে আশা 


করা যায়? 
11117119667 11770178150 01 086 1১010110 1799161) 101001716071770 1061091107106776 
(ক) হ্যা 


(খ) বলা যাবে না কারণ এখনও প্রকল্প সমীক্ষা পর্য্যায়ে আছে। 
₹197 8 * 198 73610 067 


90699 80917156 (1906 21710 11715 01 99169 (87111011770 


₹199 (4৯৫10100950 09065010110. *1117) 0180%/01)07-5 1110, 4১7১০) 
চুঞোপছা। 2110 91011 9918909 £২০0$ : ৬111 016 111101506-10-0078159 ০0: 
1101)6 (70106) 19010910101 06 01385690 10 50806 :*-- 

(8) ৮/6111৩1 0719 50905 1185 0901) (21007 / [0100920 (0 ০০ (81:21) 
85911)5( 10])6 101176 70115 0 ১2018 081001106 1) 06 50905 ; 8 


(9) 11 50 : 06 ৫902115 (1101601 ? 


81114661 17870090126 01 086 170176 (7১01106) 10619977767) 


(8) ৪5, 

(৮) 1001115 00০ 791100 টিগো। 1.1.91 (0 30.6.91, 18105 ৮401৩ ০01- 
000020 8£911950 0110 [0075019 181161010090176 11) 5802 09201001115 
8110 [01102 91165190 6,810 7215015 110100176 8 10118700115 210 
০1200 চ5, 9,71,276.060. 1698 ০8525 18৬6 09917 1651506160 11) 
(1015 16081000111) 0116 1921100 0) 1.1.91 (0 30.6.91. 


[076010 90009115 9801)-9690101) ৪6 819907) 

৮200 (0101050 0085001) ০. *1029) সায়া? 919 60799198118 : 
৬111 (16 14111115101-117-0010286 01 2০0%/01 [96108100011 ০৩ 1198590 (0 
50266 :৯-৮ | ৃ 

(8) %/1190161 1 1« ৪ 08060101015 00115000101 0 ৪ 989-9080101 00 
51001 01 70৮61 01159097211) ১.৯. 11 7%10151104980 0190110 15 
11061 001151061801011,01 1116 91916 €099৬০11]]0011 ; 

(9) 16 50, (76 6511018160 0০09৮01 (0১6 0011090 ; 210 

(০) 1136 6১9০০160 ৫916 ০01 01711016110 ০0 0176 5019-9081101) ? 


0697105 410 2া5৮/হাংও 467 


110715161 171-0119756 01 (016 2৯0৬ ৪170 
1ঘ078-001086710107781 [781675 9001063 

(&) ০৩. 

(৮) [5. 49.133 18175. 

(০) ৮1011 015 [18702] ০2. 

মুর্শিদাবাদ জেলায় হোমগার্ডের সংখ্যা 
*201 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৮২৭) শ্রী শিশ্‌ মহম্মদ ঃ স্বরাষ্ট্র (অসামরিক প্রতিরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কিঃ 

: (ক) বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় হোমগার্ড কর্মীর সংখ্যা কত; এবং 

(খ) এ জেলায় সুতি থানায় হোমগার্ড কর্মীর সংখ্যা কত ? 
18117115661 111-011916 01 006 17101716 (00৮11 10616106) 16198117161 


কে) নথীভুক্ত কর্মরত 
১৮২০ ১৬৬৬ 
(খ) ৫৭ ৫২ 
. ক্যানিং মহকুমা গঠনের প্রস্তাব 
₹202, (অনুমোদিত নং *১১৮৮) শ্রী সুভাষ নন্কর £ স্বরাষ্ট্র (কর্মীবৃদ্দ ও প্রশাসনিক সংস্কার) 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 
(ক) ইহা কি সত্য যে, ক্যানিং মহকুমা গঠ,নর বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে ; 
এবং 


(খ) থাকলে, ইহা বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে ? 
11171195661" 1710119175৩ 01 (109 110776 (7৯975011161 ৪710 19 017717115078015৩ 
চ6119) 10618771671 
(ক) হ্যা 
(খ) মহকুমা গঠনের প্রস্তুতি হিসাবে ক্যানিং-এ একটি অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের পদ সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 
*203 17610 00৮৪] 
1301101706 01) 2] 107000507191 01050) ০৫106 9৫ 738710018 
*204 (4১011010050 00951101 10. 260) 9111 7971101198 106: ৬111 076 
1/11015061-17-000959 01 00101170106 270 11008(165 10210909011 16 এ 
(0 51205 :*--- 
(8) 1 1 15 2 901 0196 ৪ 10100058109 00110 211 11701150191 010৬0) 
09706 50011501760 09 115 02101 0০9৬6117100). 062 321700018 
[0৮/1 15 01001 00175102181101) ; 2110 


(9) 1 5০, ৬1701 (176 50116106 15 69105009010 06 171101517161705 ? 


468 /55371%9]1-% 0008780070৩ (88 40891, 1991) 


11171150657 101-0108806 01 086 (00000706706 210 
10080501105 1)6178717861 


(৪) & (9) -_ 0077061 06 06110] 50161776 01 06610101761 01 
1 1108509000121 09011101651) ০ 1000510/ 115010 ৫ 27০৬৫) 
021706 15 061076 06৬61091050 20 13151010101 2. ৪ 015021106 01 40 
2.1. হিতো। ৪)/]9 (0/0. 11706 15 10 0010161 [01000958100 
06০10] 81700101 £০৬/0) ০9170611016 015. 01 038010018. 1179 
00706 15.5590060 (0 0০ 1980 0 010 9100 ০1 79 9৩2]. 


পুরুলিয়া জেলার কারখানা স্থাপন 
*205 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২৫) শ্রী নটবর বাগনি £ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানহিবেন কি £ 
(ক) পুরুলিয়া জেলায় কোন নতুন কারখানা করার পরিকল্পনা আছে কি; এবং 
(খ) থাকলে, ইহা কি কি? 


11117150607 170-0178756 01 0176 (00712716706 27৫ 
11000050165 1)৫1)8110756100 


(ক) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা 'নাই। 
খে) প্রশ্ন ওঠে না। | 
বেলডাঙ্গী সুগার মিলের জমির পরিমাণ 
*206 (অনুমোদিত প্রশ্ন নং +১০১৯৮) শ্রী পরেশনাথ দাস £ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি £ 

(ক) বেলডাঙ্গা সুগার মিলের অধীনে বর্তমানে জমির পরিমাণ কত ; 

(খ) তন্মধ্যে কত একর জমিতে আখ চাষ হচ্ছে; এবং 

(গ) বাকী জমি কি অবস্থায় আছে? 


11171156061 17011915601 0006 (00777776706 210 
|10001507105 10910911716) 


(ক) বর্তমানে জমির পরিমাণ ৩৫৫.২৬ একর 
(খ) তণ্মধ্যে ২৬৬.৭৮ একর জমিতে আখ চাষ হচ্ছে। 
€গ) বাকি ৮৬.৪৮ একর জমির অবস্থা এরুপ 

(১) নদীগর্ভে - ৬৯.৭৭ একর 

€২) ফ্যাক্টরী এবং গেস্ট হাউসে ১৬.৭১ একর। 
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শিল্পে অনাবাসী ভারতীয়দের পুঁজি 


*207 অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৭২৭) শ্রী তপন হোড়ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি ঃ 
(ক) ইহা কি সত্য যে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সম্প্রসারণে অনাবাসী ভারতীয় পুঁজিপতিদের 
আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে; 
(খ) সত্য হলে, এ পর্যন্ত কতজন অনাবাসী ভারতীয় পুঁজিপতি এ রাজ্যে শিল্প অর্থল্নী করেছেন ? 


11719667171-0108156 01 1086 (00যা27)6706 800 
17100157105 10)6198171078618( 


(ক) ও (খ) সম্প্রতি শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে শিল্প অধিকর্তার অফিসে একটি এন. আর. 
আই (াং]) সেল স্থাপন করা হয়েছে। অনাবাসী ভারতীয়গণ যাতে এই রাজ্যে শিল্পে লগ্মী 
করেন তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে 


7, 91969166৮ : 0৬, ] 081] 001) 016 130170116 00191 10111510100 
17816 ৪ 981677670195810176 1116 9119200 18175801016 01 0115 01 096 ৬/০৩ 
1367881 30210 07590010819 13000801007 (016 3191 0019, 1991. (40617 
(101) ০2160 0/ 9111 [.211]])0া। 00187015591) 810 91011 91115 70118171780 
0) 315 101, 1991) 


9 15001 3898: 1]. 90৩0161, 517 [1050 00 10210 06 00110%17 
58191112100 17 16101) (0 0176 0811170 /5091101011 1001095 01 91011 1,9151)1721 
১০0) 0 9101 51015 1$101)2111720, 16529101176 0176 ৫119290 19152010176 ০01 
076 01006 01 076 ড/63.7301791 30914 01 55০011021/ 70008610101) 07০ 
319 01, 1991. 


01 016 3151 101, 1991, 016 0107908 22115190190 ৪ 01051817776 10 
50209 ৪ ৫91701150811011 06016 1106 130210+5 00006 8177/2, 7১817 90991 
11] 001010550 25911751 0116 11100510101) 01 10116 176 [২9519091101 96. 50118015 
ঢ০1106 817101150170105 %/616 20০01011181) 70806 0117061 (116 01191 0 0£- 
1001-11-00)9720, 22110 9096 1.5. 


£0 80০00 13.00 105. 10115 016 30210+5 119601076 ড/৪3 £01715 017 29011 
250 01থাগ্রাার চ715180 5810001615 ০8071760885 8070 02017615, 190 0 
১11 12095 1২0, 1965106171, $/6513217281 0171180121721151120, ০2106 11 ৪ 
[01006551017 হি0ো) 06 170101)61) 5106 01 0006 30891075 00009, %/1)116 20০81 
40/50 10915015 ০2106 ৬/10000 02107015, 900. 0) 006 50010061) 5100. 

1109 001109 591 এ] ৪ ০0101) (0 [19011 1016 [07090655101159 0101) 
01002117 (16 730910+5 00010. 1112 [)100255101)1515 [1160 10 01681 0186 ০0101). 
178%175 091190 11) 07917 8016111005, 016 25102190 51100011515 01 0)6 00011808 


470 /555৮81,5 20902120105 (8) 4065, 1991) 


78115180001) 5021060 0010৬116 011010035 2 06 001106 102009. 41 0715 
01770, 20/25 7615015 ০610171176 00 016 00171)215 781151780, ৮10 1720 ০91 
16০65 (0511 6170% 117510611১0 01006 ০211101, 95 11017778] ৬1510015, 5121090 
51070101075 51058119 2110 19175801011)6 00 00109. 11769 92150 010105 0176 ৮170 
50161) 01 & 160] [0811060 11) 016 01006 02011005. 1116 5090 0608176 [021)- 
1019 210 0016 ৬/5 102100611)01)1010,11)3106 0176 01006. 50106 70011061706) 
৮/216 11861) 5611 (0 1201016 006 51008061017 1715106 (16 00106. 1176 10011061790 
(0 15501 (0 180)1 01181606 10 1011116 016 510181101) 1111061 00110101 2010 [01 
01901931176 016 85109160 870 1101003 10109069310171305. 


ঢা) 006 11710106110 2 56168105, 3 00175180165 2170 3 101105695 ০01 (06 
8০080 550211760 11101155. 8 50100010615 ০01 0)6 001700818, 220151780 ৬016 
21716516020 1116 5001.1106% ৮4610, 170৮/6৬61, 50156000617015 16162920 017 
0211 01) 016 01106 968010). 


0896 ০. 548 1745 0661) 158155760 2৫ 2016 90661 7.9. 220 1756301- 
£80101)5 216 [0100990111, 


[2.40-2.50 7১1] 


17, 9196817 : ০৬ 076 ৬17019161-17-0178156 01 [70106 (৯011০6) 
[06100110170 111 10810 8 50816116110 01) (176 161001100 71000100101 8 50000111 
0101255৬০01 1 1101011) 2210101510021155101) £১510121, 


(8001700 ০81150 / 91 9115 11011200120 01 0৩ 
50) /১05851, 1991) 


91171 55011 73998] ; ] 1156 (0 10916 06 10110/1716 51816707617 11) 1611 
10 070 091117% /১0001010101) [00106 হি0ো। ৩111 5191) 11010217120 125210110, 
076 11770100101 18) 01191 08991) 8860 11176, ৬/1)9 ৮5 & 90001) 0 
(001955-৬ 11) [২211010151012, 17511551017 /৯91]2], [10010 19190160- 007) 24- 
চ81681185, 


1705 098000$ ০1 1২8] ছা. 08527, 501) 01 /19010008 08581) 01 
[215017810818, 7.9. 13017881520] ৯585 00010 11) & 51017) 088 0081011)5 11 0106 
০2781 ৮/17101) 10105 09 006 ০০0011029 ৬911 01 076 81010151109 4/১51]2া) 
[105061. 2২৪] 108 9985 16100110015 171193176, 00] 0176 20617)0011 0 
1.8.91 00170 ০0110019117 ৪3, 10056] ৮101) 0106 101109. 


[00171 1755118801017, 17911501021 ৪07 0 3109 101081 01 225)70 
ঢ.৩. 17178818210, ৪ 50067101 01855-৬]11 01 0)5 38176 9011001 870 01721701 
&1017091 50) 01 921717851 1৬1011081, 11100 0000 01 1217710151)19 £১91]12]) 


51/128চাবা 0৭021 8015 346 471 


[70905] ৮616 100611059190. 02101 11011091 [7806 2. 0010995101791.90816- 
11010 210 11) [00151191706 01 115 519067121). ৪ 010900-30811160 107100 ৮/23 
12006190. 


176 8008960 01181701 1101709] ০000995560 0110 01 119 08 ০0 1176 
1001001001)6 (001 19] 10117910821) 00 1015 1001) [01 00111010015 এরা 
011800181 01706. 716 ড/25 5601) 0% 4178] 11011091. [২8] [0172] [121)- 
889৫ 00 65০86 [01-01)6 ০100601165 01 018110117/1017091 810 12 (0%/9105 
[176 20101171115 10011). (0181101 1700170981 0178560 19] 120101)01 810 (101011180 
[177 00 ৫6801). 116 0150 11015816090 00101] /১17)8115101091 2110 85160 117) 
[0 00-0091816. /100010 1710-11110 0116 0680000 01 01)6 06062590 ৮/45 
00 1) 2 50111) 086 10 (07910 1%101708] 1) 10176 10165591106 01 47108] 
141011081 210 ৬/25 11710৮/1) 1100 019 ০1181. 


05০ 0116 107010611 18)172691, 7.9. 0896 ০. 129 08190 2.8.91 183 
0621) 16921502160. 


11৬25015810101) 11) (176 0856 13 [10068601776 58101519000111) 70 & 
0109156511991 15 11151) (0 06 50101710160 5001). 


117, 919991067 : 130৬/ 1100 1১11115661-110-0018150 01 170710 (1১01109) 
[06102010011 ৬111 17916 2 91816700110 010 10106 2116250 10101781011 01 & 
0৮10) 168001 01 739119121711001, 110015101081080 017 016 50) /১1205, 1991. 


(45106100101) 021190 0/ 911 11022101761 179000, 91011 01005 ১212, 
9111 17281991790) 1085 010 9101) 91511 10] 92112 01) (176 10) 4১095 
1991) 


971 05০06 3890 : 1 1756 1017216 016 00110৬17 51816110110 1 1০- 
5001756 (0 (116 09111175 4১010110101) 100106 00) 911 11028112106] 129006, 
9111 ০1105 90101, 9101 72165101720) 1025 21109119151 1012 9010, 
[95210116 0) 10101191001116 210 [00106 01 91011 11911900078 9818, 
7%610051, 710151)102080 10150101 00111010106 ০01 006 0210৮). 


07 075 507 /505090, 1991, 2 29০৫ 7.20 7.1. 9101 11279091701 
9818, 501. ০01 85017018 1২101) 921) 0173, 70110101017 898থা। 1২080, 
13611721100016, 10150, 110191)1091020, 80০01100211160. 09 1015 (৬০ 08116110015 
ড/61710 (01 51000101776, 4১061 010151)11)5 01611 001018565 21 016 01160101 
11211010, 9101 1/121199517012 3218. 85160 1018 08908170515 10 16000) 110175 
210 (010 0101) 0108 16 5/0010 0০ %1510115 01০ ০71-147815 00006 217 
৮/০]10 00১01) 19101) 1)0176. 4 11.00 71 ৬1751) 91011 12780577018 58178 
010 1701 1911) 1)01100, 10159 1011 116170615 [0806 61100117165 8 1196 [015- 
0101 00111101066 06006 01 016 07৮10) 200 02176 (0 1070%/ 11781 91011 


472 /9951101,% 2২008210709 (8) 55519 1991) 


52112 010 1101 151 0106 01006 (18 ০৬০110. 592101765 ৬/০16 0811719 001 
0/1)15 16912015655 8 211 10109091016 712065 10 1090806 9101 1%1917910917079 9819. 
[19৬16 [91160 (01008161911), 011)911010016 1201106 9180101) /85 111001715 
9% 117০7 ৪ 20001 1.00 4৯৬. 010 075 60 40550, 1991. 4৯1] 10051011815 
870 0001 010062015 [018095 ৬/616 8150 562101760 0৬ 911 92109, ০010 101 
0০ 0809৫. 

/1 20000 7.30 4৯৮, 07 076 60) ৮5, 1991, 9111 901072 99119, 
০7661 0100)01 01 9171 1211801001)019 ০৪172, 50010100650 2 ৬/110061) 0017)- 
01717 2. 36111211010016 1901106 50801075180] 0101 1)6 8010161)617000 1018 
91011 1$121780617019, 92109 1085 10661) 10107810060 10% 1771501621705. 9111 96100 
52118 9150 11010171790 11) 86101 006 4/5550101% / 1১2111217161012  616001019 
1) 1ব810812া। 00175110161109, (11616 1795 0০01) 2. ৬/10150611116 02171108161) 0781 
50176 1980215 01 0176 10151100 001-4 ৮০০1৫ 06 91170178150 0 01)5 
005107655 (1) 01) 076 0150100. 0256 0. 233/91, 18160 0176 60) 4১5৮ 
1991, ৬/25 20001011761 71951506160 8170 111৬65501581101) 1795 0901) 11061) 01). 
[007 201-5001215 2) 0176 01855-1৬ 61781010566 01 006 [12150110( 
(001160101816, ০৮/176 2116518706 10 0106 00181655 (1) 114৬6 601) 81169160 
0) 50500101017, 8170 216 01116 11100105860. 4৯ 162) 01010010615 01) 0176 
011) 216 117 13611781010010 (0 25515 0196 19০81 [001106. 


/. 21000 6.00 ৮4. 011 (116 70) /১05090 1991, 016 0620০ ০ 
11811902014 98118 ১/৪5 10010 0081118 10 019 1101 81 73211 1017801911217161 
00068 ৬111850, (54100 11101061915 0001 3011781100016 10৬/0. 1116 ০০৫ 
0019 51781 ০0001115 108115 210 0901 1:1101165 0) (106 11601, 0902 2170. 00101 
0815 01 076 21798101719, 11015 20098160 (0 118৬০ 0601) 021560 0৮ 51210 
0001176 ৮/5200175. 1176 70091710011 110108195 (181 1%14191061)012 9218 
%/95 11011100519 (010106৫ 21 01908119 1011164. 1৬09 10016 [6150105 %/1)0 216 
(007£655 (1) 50109010615 ৬/016 217165160 0) 0106 701) /১0250 1991. 411 005 
56৬৩1) 108150175 21765060 5০ রা 1) 11015 17010210856, 06 1010৬) (0109 
01096 8590088165 0 91011 /১010 0)0৬0101%, 00105955 (0) 0811010816 ঢা 
1১6 190912া7 55910019 00175010101)09 17) 1006 1250 4/55917019 90008, 
01006] 17550158010) 15 010০9901109. 

1117 ১169807 : 10৮৮ 1176 0010161 1৬111015051 ৮411] 10819 2 50805110217 
01061 1015 346 16681011)5 1176 1101061) 01 ০০010 0010৮/176 1620 1176 
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15০01৬০50 687-54801 7)1001765 2170 0196 16০61৮5৫ 270/-9480 11)10795. [৬৩ 
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474 499129, 700270105 (88 80815৮ 1991) 


1)010617/ 985 10060 109 30251) 10910018 01 1062 2 ১.5. 85911001 8170 
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[400 4.10 1777৮.] 
(৪ হিং 10500 াখা গা) 


জী সুরত মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সাধারণ প্রশাসনের বাজেট বরাদ্দের যে ভাষণ মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় দিয়েছেন এবং যে বরাদ্দ দাবী করেছেন আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং 
বিরোধিতা করছি, আর আমাদের যে সমস্ত কাট-মোসান আছে সেইগুলিকে আমি সমর্থন করছি। স্যার, 
আমি নিজে মনে করি যে, বিগত ১৩/১৪ বছর এই বামফ্রন্টের রাজত্বে সাধারণ প্রশাসন বলতে যা 
বোঝায় তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কো-অর্ডিনেসন কমিটির কিছু মত্লববাজ লোক এই প্রশাসনকে 
এমনভাবে কজ্জা করে রেখে দিয়েছে ষেটা থেকে জ্ঞোতিবাবু মুক্ত করতে পারেন নি এবং যার কুফল 
হিসাবে আজকে তাকে নিজেকেই মিটিং ডাকতে হচ্ছে। স্যার, গত শনিবার উনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 
একটি মিটিং ডাকলেন. সরকারী কর্মচারীদের মিটিং। আপনি খবর নিয়ে দেখবেন যে, এত প্রশাসনে 
48৩ নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছেন, যার জন্য প্রশাসনে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। উনি মিটিং-এ ২৫% 
সরকারী কর্মচারীকেও হাজির করতে পারেন নি! হল ভর্তি ছিল না এবং ওয়ার্ক কালচারের নাম করে 
যা বলতে চেয়েছেন সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে কিছু সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে গালাগাল দিয়ে ছেড়ে 
দিয়েছেন। উনি নিজে স্বীকার করেছেন এবং ভালই স্বীকার করেছেন যে প্রশাসনকে চাঙ্গা করতে হবে। 
তার মানে ১৩/১৪ বছর ধরে প্রশাসন চাঙ্গা নেই। আজকে উনি অন্ভব করছেন, প্রশাসনকে চাঙ্গা 
করতে হবে। আজকে অনুভব করছেন বলেই মন্ত্রীদের চিঠি দিচ্ছেন এবং চিঠিতে তিনি স্বীকার করছেন 
যে সরকারী নীতি এবং কর্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের অভিযোগ, কাগজপত্র এবং গুরত্বপূর্ণ 
ব্যক্তিদের সঙ্গে মতামত বিনিময়, আদান-প্রদানের কাগজপত্র ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারী কাজ দ্রুত সারা 
হচ্ছে না। তিনি বলেছেন কাজের ফাইল, চিঠিপত্র নিয়ে মন্ত্রী বিভাগের সাথে নিয়মিত পর্যালোচনা হচ্ছে 
না। তিনি স্বীকার করেছেন সরকারী নির্দেশাবলী যা আছে সেটা নিশ্চস্তভাবে পালিত হচ্ছে না এবং 
চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যাপারে বলছেন -_ কেন্্ীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়কের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের 
ক্ষেত্রে জবাব যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি দেওয়া উচিত ___ দেওয়া যাচ্ছে না সাধারণ প্রশাসনকে এই চিঠির 
মাধ্যমে তিনি চাঙ্গা করার অনুরোধ করতে গিয়ে প্রশাসন কিভাবে ভেঙ্গে পড়েছে, একেবারে ধসে 
পড়েছে, সেটা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। এই অচল অবস্থার মধ্যে পড়ে তিনি আজকে উদ্ধিগ্ 
হয়েছেন। যার জন্য ওয়ার্ক কালচার চাঙ্গা করার কথা ভাবতে হচ্ছে। আমরা বার বার এই কথা বলেছি 
-__ দু-এক বছরের ব্যাপার হলে আমরা ষদি বিতর্ক করি এবং সমালোচনা করি তাহলে আপনারা 
বলবেন আমাদের 78:74:1৬ স্বার্থে আমরা করছি। কিন্তু এটা ১/২ বছরের ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষের 
কোন মুখ্যমন্ত্রী যে সুযোগ পায়নি, আপনি সেই সুযোগ পেয়েছেন। তাসত্েও আপনার যে কমিটমেণ্ট 
ছিল -_ প্রথম জেতার আপনি যখন মুখ্যমন্ত্রী হলেন __ যদি আপনার স্মৃতি দুর্বল না হয়, যদি মনে 
থাকে, নিশ্চয় আপনার মনে আছে __ আপনি তখন বলেছিলেন, আমি যদি কিছু না পারি তাহলে অস্তত 
একটা সত্‌ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রশাসন উপহার দেব। আজকে ১৪ বছরের মাথায় এসে দাঁড়িয়ে বলুন 
মানুষকে সেই সত্‌ এবং পরিচ্ছন্ন প্রশাসন উপহার দিয়েছেন কিনা? নরম্যালসি বলে একটা কথা আছে। 
আপনি বলুন প্রশাসন নরম্যালসি বা স্বাভাবিক বলে কিছু আছে? তদ্বির ছাড়া আপনার এই প্রশাসনে 
কিছু কাজ হয়? আর এই তদ্িরের ব্যবস্থার জন্য কারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? এই নরম্যালসি বা স্বাভাবিকতা 
নেই বলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মফঃস্বলের সরকারী কর্মচারীরা। তারা যদি সামান্য একটা 
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প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার জন্য আবেদন করেন, হাউস বিল্ডিং লোনের জন্য আবেদন করেন তাহলে 
তাদের তদ্বির করতে হবে। তদ্বির না করলে ফাইল নড়বে না। স্বভাবতইঃ এটা তথ্ধির কেন্দ্রীক হয়ে 
গিয়েছে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার মতন ব্যবস্থা আপনি গত ১৪ বছরে করতে পারলেন না। সমস্ত 
একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটা কথা চালু আছে -_ রান আফটার ফাইল। 
ফাইলের পিছনে পিছনে ছোটো। যদি ছুটতে পারো তাহলে ফাইল নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাবে এবং 
সেখানে কাজ হোক বা না হোক একটা সিদ্ধান্ত হবে। স্যার, এটা আজকে আর প্রবাদ নয়, এটা সত্যি 
হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাতে সাধারণ কর্মচারীদের দুর্গতি বাড়ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উনি নিশ্চয় 
বিহার, ইউ. পি. -_ এই সবের উদাহরণ দেবেন এবং আমাদের কংগ্রেসের কথা বলে দায়িত্ব শেষ 
করবেন জানি কিন্তু তবুও কয়েকটা ইতিবাচক কথা আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই। ১৯৭৮ সালে 
তদানিস্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র এবং অর্থ দপ্তরের অফিসারদের 'নিয়ে একটি ছোট কমিটি হয়েছিল 
-_- স্টাফ ইনেসপেকসান ইউনিট । এই ইউনিট কিছু প্রস্তাব রেখেছিলেন। তারমধ্যে একটা হচ্ছে, স্যার 
বছরে একজন সরকারী কর্মচারী বা একজন অফিসারের মিনিমাম কতটা কাজ তারা করতে পারেন এবং 
তাতে কি হ'তে পারে। তাতে দেখা গিয়েছিল যে একজন সরকারী কর্মচারী দিনে মাত্র তিন ঘন্টা কাজ 
করলে তিনটি রুটিন ফাইল ক্রিয়ার করতে পারেন এবং ১।। খানা পলিসি মেকিং ফাইল ক্রিয়ার করতে 
পারেন। সেটা প্রস্তাব আকারে এলো, রিপোর্টও জমা দেওয়া হল কিন্তু মতলববাজি কো-অর্ডিনেসন 
কমিটির লোকজন আপনাকে ধরে সেটাকে বাতিল করে দিল। আপনাদের তৈরি রিপোর্ট আপনারা গ্রহণ 
করলেন না। আপনি দেখবেন অশোক মিত্র মহাশয়ের রিপোর্ট পড়ে। এটা না হওয়ার ফলে কাজে আরো 
শিথিলতা এসেছে। যেখানে তিন ঘণ্টা কাজ করলে মোটামুটি সরকারী প্রশাসন চালু থাকতে পারে 
সেখানে সেই তিন ঘণ্টা কাজও আপনি সরকারী -১৮$ কাছ থেকে আদায় করতে পারলেন না। 
সেই রিপোর্ট আপনারা গ্াকসেপ্ট করেন মি। আমরা শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রশাসনকে তিনি চাঙ্গা 
করবেন এবং তার জন্য একটি কমিটি করবেন -_ ইনডোরে বলেছেন। আবার কমিটি করবেন। একটা 
কমিটি করেছিলেন কিন্তু তার সুপারিশ নিলেন না, আবার কমিটি করবেন। ১৪ বছর ধরে তিনি 
প্রশাসনকে চাঙ্গা করার জন্য একটি উপহার দিলেন দয়া করে যে একটি কমিটি হবে। কি কমিটি হবে 
আমরা জানি। পার্টির কতকগুলি হেরে যাওয়া এম. পি. তাদের ঢোকাবেন আর কিছু আমলা যারা 
আপনাদের সার্ভিস দিয়েছে, এখন রিটায়ার করে গিয়েছে তাদের .ঢোকাবেন__এই তরুন দত্ত, রধীন 
সেনগুপ্ত ইত্যাদি। তারা করেকর্মে খাবে। এতে অযথা অর্থব্যয় হবে, অযথা কালক্ষেপ হবে। যদি করতে 
হয় তাহলে অতীতের তো নজির ছিল সেগুলি নিন অথবা আপনি নিজে কতকগুলি পদক্ষেপ নিন। তা 
না হলে কমিটি করে সময় এরং অর্থ নষ্ট করতে হবে না। 
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আপনি কিছু এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রাকসান নিন। আমরা মনে করি যে এই এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এ্যাকসানে 
যথেষ্ট গুণগত পরিবর্তন আনবে এবং তাতে আপনি কোয়ালিটেটিভ চেপ্জের যে কথা বলবেন সেটা 
আসতে পারে। শুধু কমিটি করে এটা করবেন না। আপনি নিজেও শোনেন নি যে কেস ডায়েরী বলে 
একটা সিস্টেম ছিল। ১৪ বছরে আপনি কেস ডায়েরীর ব্যাপারটাই শোনেন নি, অথচ আপনি এখানে 
বসে আছেন। এই জিনিসটা কি? নিজের কাজ, নিজের হিসাব রাখার একটা পদ্ধতি হচ্ছে এই কেস 
ডায়েরী। এটাকে রি-ইনট্রোডিউস করার জন্য গ্রহণ করুন। এই ডায়েরী থেকে বোঝা যায় সরকারী 
কর্মচারীরা কি কাজ করছেন এবং কতটা করছেন আর একটা হিসাব এতে পাওয়া যায় এবং চাপ সৃষ্টি 
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করা যায়। এই কেস ডায়েরীর সিস্টেমটা এমনভাবে তুলে দিয়েছেন, এটা আপনি নিজেও জানেন না 
এবং আমার ধারণা যারা কর্মচারী হিসাবে নতুন এসেছেন তারাও জানেন না। এই ব্যাপারটা প্রশাসন 
থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত আমার যতদূর সংবাদ আছে এটা ছিল এবং এর একটা 
প্রোফর্মা ছিল এবং সেটা বি. জি. প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল। এখন বি. জি. প্রেস থেকে এটা ছাপা হয় 
না। এই কেস ডায়েরী সিস্টেমটা সম্পূর্ণভাবে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৭ সাল পর্যস্ত কিছু 
কাজ হয়েছে। তার পর থেকে কোন কাজ হচ্ছে না। এই সিস্টেমটা আবার ইনট্রোডিউস করতে চাচ্ছেন। 
যদি করেন তাহলে ভাল, কিন্ত এত পরে! ১৪ বছর পরেও আপনার কানের কাছে বলতে হচ্ছে যে 
কেস ডায়েরী বলে একটা জিনিস ছিল। এটার ফর্মা ছাপা. রয়েছে, প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে এটা ছিল। এটার 
কাজ হচ্ছে হিসাব থাকবে। আমি তার সঙ্গে একটা সিস্টেম যোগ করতে চাই। শুধুমাত্র কেস ডায়েরী 
সিস্টেম ইনট্রোডিউস নয়, এটাকে স্ট্রিকলি ইন্সাডিউশে করার জন্য মাসে ২বার সুপিরিয়র অফিসার 
যেন এই কেস ডায়েরী চেক করেন। তাহলে এটা এফেকটিভ হবে। তা না হলে আমাদের যে অভিজ্ঞতা 
তাতে এই কেস ডায়েরী ফর্মটা ফিল আপ করার পরে ডিপার্টমেন্টে পড়ে থাকবে, সেটা কোন এফেকটিভ 
হবে না। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে আপনি আবার সুপিরিয়র অফিসার নিয়োগ করবেন 
যাতে চেক হয় মাসে এ্যটলিস্ট দুবার করে। আমি আপনাকে বলছি যে, আমাদের কমিটি করতে হবে 
না।-সিস্টেম যেগুলি ছিল সেগুলিকে ডিফাংক্ট করে দিয়েছেন। এগুলিকে আবার চালু করেন। কংগ্রেস 
করেছে বলে সব খারাপ নয়, কংগ্রেস কিছু কিছু ভাল কাজও করেছে প্রশাসনে। যেগুলি ভাল কাজ 
করেছে সেগুলি নিন, সব নিতে হবে না। রুল ২২, এটা উঠে গেছে। এটাকে এনফোর্স করতে বলছি। 
রুল ২২ যেটা বিজনেস অফ্‌ দি ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্ণমেন্ট, এতে প্রত্যেক সোমবার উইদিন ফোরনুন 
মন্ত্রীর কাছে বিভাগীয় সচীবকে একটা রিপোর্ট দিতে হবে। এই রুলটা আপনার নতুন করে করতে হচ্ছে 
না। এই রুল ২২টা আপনি ইনট্রোডিউজ করুন, আবার চালু করুন। এর ফলে মন্ত্রী জানতে পারতো 
ধু দি সেক্রেটারী যে তার ডিপার্টমেন্টে কোথায় কি কাজ হচ্ছে। এর ফলে ৩টি জিনিস হত। (১) টোটাল 
নাম্বার অব রুটিন ফাইল কতগুলি ক্রিয়ার হয়েছে সেটা মন্ত্রী জানতে পারতো, (২) পলিসি মেকিং ফাইল 
কতগুলি ক্লিয়ার হয়েছে সেটাও জানতে পারতো, (৩) কি কি পলিসি মেকিং ডিসিসান হয়েছে সেটাও 
মন্ত্রী জানতে পারতো। এই রুল ২২টা কাজে লাগাচ্ছেন না বলে মন্ত্রীর সঙ্গে সটীবের এবং সচীবের 
সঙ্গে মন্ত্রীর কোন সংযোগ থাকছে না __ কি উইকলি, কি মান্থলী এবং এর ফলে ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। 
রাল ২২-তে চীফ সেক্রেটারীকে আবার কপি পাঠাতে হয়। তারপর রুল ২২-তে প্রশাসনে এমন 
কতকগুলি ভাগ ছিল যাতে সকলে কাজ একটা খাতার মধ্যে পাওয়া যেত যে কে কতটা কাজ করেছে 
না করেছে। এই যে তিনটি জিনিসের কথা আমি বললাম এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাকে বলি। এতে 
ডিপার্টমেন্ট ওয়াকিবহাল থাকে, সচেতন থাকে এবং গ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী থেকে আরম্ভ করে সকলেই 
কাজ করতে বাধ্য হন। ১৯৬৬ সাল পর্য্যত্ত এটা চালু ছিল। এটাকে চালু করা দরকার আছে। এটা যদি 
চালু করেন তাহলে আমার মনে হয় কমিটি, কমিশন ইত্যাদি এগুলি করতে হবে না। 
ডাঃ অশোক মিত্র আবার একটা মাস্ুলি চেকিং অব দি রেফারেলস সেকশান অব এভরি ডিপার্টমেন্ট 
করতে বলেছিলেন। আপনি সেটাও গ্রহণ করেন নি। এটা করলে পেন্ডিং যে সমস্ত কাজ আছে সেগুলি 
বোঝা যেত, তাও নেই। প্রত্যেক দপ্তরে যে একটা করে রেফারেল সেকশান আছে, সেগুলিকেও ডিফাংই 
করে দিয়েছেন। 

কেউ ধরুন একটা দরখাস্ত করলো, সেই দরখাস্ত প্রথমে রিসিভিং সেকশনে যায়, রিসিভিং সেকশন 
তারপর রেফারেল সেকশান পাঠায়। রেফারেল সেকশন আবার তারপর কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট বা যে 
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জায়গায় একজ্যাক্টলি ফাইলটা ডিল করা হয়, সেখানে পাঠিয়ে দেয়। এই রেফারেন্স সেকশনটা বন্ধ 
হয়ে পেন্ডিং কাজগুলো সমস্ত আরও বেশী পেন্ডিং হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ এটা অকেজো হয়ে পড়ে 
রয়েছে। আমি আপনার কাছে দাবী করছি, তার কারণ এই সমস্ত চেকিং-এর জন্য রেফারেন্স সেকশনটা 
এভরি ডিপার্টমেন্টে আছে, তাহলে ডিফাংক্ট অবস্থায় থাকবে কেন? সাধারণ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, 
সরকারী কর্মচারীদে ক্ষতি হচ্ছে এবং আপনার প্রশাসনের চিত্রটা প্রকৃত পক্ষে আপনার কাছে পাওয়া 
যাচ্ছে না। এই যে গতিহীন শ্লথ অবস্থাটা তৈরী হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের ভেতর থেকে, উইদিন ডিপার্টমেন্ট 
এবং প্রতিদিনই তৈরী হচ্ছে, আপনি ১৪ বছরে খেয়াল করলেন না যে আপনার একটা দপ্তর রয়েছে, 
সেই দপ্তরটা চীলু নেই, সেই দপ্তর কাজ করছে না। সেই দপ্তরের কোন ফাংশান নেই, ডিফাংক্ট হয়ে 
পড়ে রয়েছে? যার ফলে আপনাকে গিয়ে ওয়ার্ক কালচারের কথা বলতে হচ্ছে চিৎকার করে। ওয়ার্ক 
কালটা হবে কি করে? আপনি নিজে যদি সমস্ত ডিটেলস জানেন আর যদি সরকারী দপ্তরের লোকেরা 
জানে, তাহলে আপনি বিস্তারিতভাবে জানবেন। ডাঃ রায় কী করতেন, নিজে চলে যেতেন দপ্তর 
কেরানীদের কাছে, আমি গল্পটা শুনেছি, আপনি নিজে হয়তো আরও জানতে পারবেন সেই সব, নিজে 
চলে যেতেন, কিন্তু আপনার একটু দন্ত আছে, আপনি যাবেন না, এটাই তফাৎ 
ডাঃ রায়ের সঙ্গে আপনার। কেরাণীদের কাছে তার ডিপার্টমেন্টে গেলে আপনার মান-সম্মান চলে যাবে, 
স্বভাবতঃই আপনি যাবেন না। কিন্তু গেলে তারা বুঝতো এবং আপনার উপস্থিতিতে একটা চাপ সৃষ্টি 
হতো। তাহলে আজকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মতলববাজ আর ঘৃঘুদের কারখানা হয়ে উঠতো না, একটুও 
পেরেছেন পাল্টাতে রাইটার্স বিল্ডিংকে? আমরা বলিনি যে আমরা একটা রেভলিউশন করে দিয়েছি 
রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে। কিন্ত আপনি ১৪ বছর সময় পেয়েছেন, টানা :১৪ বছর, তারপর আরও 
পাবেন কয়েক বছর। যদি থাকেন সবাই, কিন্তু যদি এইভাবে চলে তাহলে আমার মনে হয় আপনি কিছুই 
করতে পারবেন না। যতই ওয়ার্ক কাল্চারের বক্তৃতা দিন। এই রেফারেলের একজন দায়িতে থাকেন, 
রেফারেল হেড ক্লার্ক । আমি আপনাকে সাজেসন হিসাবে জানাতে চাই, একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
লোককে রাখুন। যার ডিপার্টমেন্টের উপর দখল আছে, এর উপরই আগে মোটামুটিভাবে চলতো। এখন 
একজন অভিজ্ঞ লোককে রাখুন। আর একটা বিষয়, রেফারেন্স সেকশনে যে হেড হয়ে এসেছেন, তারা 
সমস্ত খুব জুনিয়ার, তার ফলে তারা রেফারেল সেকশনটা ভালভাবে চালাতে পারছে না। আর একটা 
বিষয় আমি আপনার কাছে জানাই, আমাদের আমলে সি.সিআর. বলে একটা বস্ত চালু ছিল আপনারা 
জানেন। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আপনি দেখলেন যে সি-সি.আর. সিস্টেমটা ঠিক নয়। কোন কোন সময় 
ম্যানিপুলেশন হয়। অফিসারদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হয় এবং আজেবাজে সি. সি. আর. হয়ে যায়। 
সেইজন্য ও.পিআর. আপনি চালু করেছিলেন। ও.পি.আর. এর যে আমি ঘোরতর বিরোধী তা নয়, 
কারণ সি.সি.আর.-এর অবস্থা আমি নিজেও দেখেছি, সব সময় সি.সি.আর টা খুব এ্যাফেকটিভলি কাজ 
ভাল হয় না। ও.পি.আর.টা, বিদেশে কোন কোন জায়গায় আছে আমি বইতে দেখলাম। সেখানে ভাল 
হচ্ছে এবং চালু আছে, আমাদের দেশেরও কয়েকটা স্টেটে চালু করেছে, কিন্তু সেখানে একটু যোগ 
করতে হবে,সেলফ্‌ এ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম চালু করতে হবে এর সঙ্গে। তা নাহলে এট! সাকসেসফুল হবে 
না। আমি দেখলাম কানাডায়, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জাপানে এই সিস্টেমটা আছে। আবার আমাদের 
এখানেও এই সিস্টেমটার সঙ্গেযুক্ত করে চালু হয়েছে, যেটা আমি বললাম সেলফ্‌ এ্যাসেসমেন্ট। ইউ. 
জি. সি. কলেজে টিচারদের বাধ্য করেছে এবং বিশ্ববিদালয়ের ক্ষেত্রেও টিচারদের বাধ্য করেছে। সর্বত্র 
যদি এই সিস্টেমটা চালু করতে পারেন যে ও.পি.আর. হবে, কিন্তু তার সঙ্গে সেলফ্‌ এ্যাসেসমেন্ট, এই 
সিস্টেমটাও চালু করতে হবে। তাহলে আপনার সি.সি.আর,টা যদি নাও করেন, আমার ধারণা তাহলে 
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আপনার মোটামুটি এটাতে কাজ চলে যেতে পারে। কিন্তু আপনি তা করেন নি। শুধু সিসি.আর. তুলে 
দিয়েছেন আর সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমটা চালু না করার ফলে আপনারা ওটা ফুপ্‌ করে গেছে। 
কম্পলিটলি ফ্লপ করে গেছে। কারণ আমাদের দেশেও কয়েকটা জায়গায় হয়েছে। যেমন মহারাষ্ট্র, 
গুজরাটে এই সব জায়গায় সি.সি.আর. তুলে দিয়ে এই নতুন নির্দেশে কাজ চলছে। কিন্তু আপনার মত 
হাফ হার্টেড নয়। আপনি করেছেন যেটা, আমি স্বীকার করি যে ডবলিউ.বি.সি.এস. অফিসারদের ক্ষেত্রে 
যা করার আপনি করেছেন, মাইনে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিছু জয়েন্ট সেক্রেটারীর পোস্ট ক্রিয়েট 
করেছেন এবং স্টেট গভর্নমেন্ট ডবলিউ. বি. সি. এস.দের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারবে 
না, কারণ করলে আই.সি.এস. যারা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ক্যাডার পোস্ট, তাদের সঙ্গে আপনার 
অসুবিধা হবে। 
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আমি স্বীকার করি বামফ্রন্ট সরকার ডবালউ.বি. সি. এস.-দের জন্য কিছু করেছে এবং আমি আরো 
স্বীকার করি যে, ডাবলু বি.সি.এস.-রা কখনই আই.এ.এস.-দ্র সমান হবে না। কিন্তু আপনারা একটা 
চূড়ান্ত ক্ষতি করে দিয়েছেন জেনারেলন্সার্ভিস পোস্ট তুলে দিয়ে। আগে কি ছিল? ডাবলু.বি.সি.এস.- 
দের মধ্যে এ, বি, সি, ডি করে চারটে ক্যাটাগরি ছিল বা চারটে গ্রুপ ছিল। এ গ্ুপ থেকে বি.ডি.ও হ'ত, . 
বি গ্রুপ থেকে পুলিশে যেত, সি গ্রুপ থেকে অন্যান্য কিছু ভাল চাকরিতে যেত আর ডি গ্রুপে যারা পাশ 
করত তারা চিরদিন জেনারেল সার্ভিসে আসত। এখনো সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টে আই'এস.-এ কিছু কম 
মার্কস পেয়ে পাশ করা ভাল ছেলেরা জেনারেল সার্ভিস পায়। এখনো এই নিয়ম চালু আছে। অথচ 
আপনারা তুলে দিয়েছেন। আগে তারা সাধারণত ইউ. ডি. গ্যাসিসটেন্ট হিসাবে নিয়োগ হ'ত। এটা ভেরি 
ইমপর্টেন্ট পোস্ট। ইউ. ডি. এ্যাসিসটেন্টদের ওপর এক একটা সেক্রেটারিয়েট, এক একজন মন্ত্র 
নির্ভরশীল। কারণ এদের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে দপ্তর চলে। সেই জন্য আপনার কাছে আমার 
অনুরোধ, আপনি ডাবলু, বি. সি.এস-এর ডি গ্ুপটা আবার চালু করুন। জেনারেল সার্ভিসে এদের নিন। 
এরা ছেলে খারাপ নয়। বেশীরভাগ সময়ই দেখা যায় শুধুমাত্র পোস্ট কম থাকার জন্য এরা এ, বি বা 
সি গ্রুপে পায় না, অনেক সময় ভাল ভাল ছেলে এই কারণে ডি-গ্রুপে চলে যায়। এদের আপার ডিভিশন 
্যাসিসটেন্ট হিসাবে নিয়োগ করলে আপনার দপ্তর চালাতে অনেক সুবিধা হবে। আপনারা উপকৃত 
হবেন। আমি এমনও জানি, আমাদের সময় অনেক জেনারেল সার্ভিস থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারী পর্যন্ত 
প্রোমোশন পেয়েছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী হ'ত। এই সার্ভিসটাকে এক সময় বলা হ'ত 
আইস গ্যান্ড ইয়ার্স অফ্‌ দি স্টেট সেক্রেটারিয়েট। এটা আমার কথা নয়, আমলাদের কথা, বুরোক্রাটদের 
কথা। তীরা বলেন, এরা হচ্ছে আইস্‌ এ্যাণ্ড ইয়ার্স অব দি স্টেট সেক্রেটারিয়েট। এরা সরকারের চোখ 
কান খোলা রাখার কাজ করে। অবশ্য আপনারা আজকে সেক্রেটারিয়েটগুলির নাক কান চোখ কেটে 
দিয়েছেন এদের বাদ দিয়ে। এখনো যে ক'জন আছেন তারা সকলেই আল্টিমেটলি রিটায়ার করতে 
চলেছেন। বিগ্‌ গ্যাপ্‌ হয়ে যাবে নতুন করে আবার নিয়োগ না করলে। একবার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখার্জী 
বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, আইস্‌ গ্যাণড ইয়ার্স অব দি স্টেট সেক্রেটারিয়েট __ যারা 
ডাবলু বি. সি. এস 'ডি' গ্রুপের মধ্যে দিয়ে জেনারেল সার্ভিসে আসে তাদের উপযুক্ত প্রটেকশনের ব্যবস্থা 
করা হোক। দয়া করে আপনি এটা একটু ভেবে দেখবেন। জানি না, ভাবলেন কিনা! অশোক মিত্র 
বললেও আপনি ভাবেন না। কার চাপে ভাবেন না, তা আমি জানি না। আমি বললে কি আর ভাববেন? 
তবুও আমি আপনাকে ভাবতে বলছি প্রশাসনের স্বার্থে। একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে __ সরকারী 
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দপ্তরগুলিকে -:.185% স্বার্থে সবকারের খুশি মত স্রকার ভাগ করছে। সাইনটিফিক গ্যাপ্রোচ বা 
সাইন্টিফিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভাগ করা হচ্ছে না। সি. পি. আই-কে একটা দপ্তর বেশী দিতে হবে বা 
একজনকে বেশী মন্ত্রী করতে হবে তাই দপ্তর ভাগ করা হচ্ছে। ফরোয়ার্ড ব্লক বেশী জিতে এসেছে, বেশী 
মন্ত্রী করতে হবে, তাই দপ্তর ভাগ করতে হচ্ছে। ইরিগেশনকে ভাগ করে মিনি ইরিগেশন করে 
দিয়েছেন। আমরা শুনেছি মি ডি ইরিগেশন করার প্রস্তাবও নাকি এসেছিল। এই প্রস্তাব শুনে আপনি 
নিজে হাসবেন কিনা জানি না। হ্যা আমি একটা পলিটিক্যাল উইক্লিতে পড়েছিলাম, পলিটিক্যাল 
সাইন্সের একজন পণ্ডিত হেরাল্ড ভ্্যা-লাস্কির নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, উনি লিখেছেন, 
দপ্তরগুলি পুনর্বিন্যাসের জন্য কতগুলি নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। এবং সেখানে প্রথম হচ্ছে এই 
পারপাস কি হবে? উদ্দেশ্য কি? আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনার বামফ্রন্টের ঘন্টা যেন ঠিক থাকে। 
এই একটাহি হচ্ছে আপনাদের পারপাস, আর কোন পারপাস্‌ নেই। আপনারা কেবল মাত্র কমিটিতে টু 
দি ফ্রন্ট। আর কারো কাছে আপনাদের কোন কমিটমেন্ট নেই। কমিটমেন্ট টু দি নেসন বা কান্ছি 
আপনাদের কিছু নেই। রাজ্যের কয়েক কোটি মানুষের কাছে কি আপনাদের কমিটমেন্ট আছে? আমার 
কথা হচ্ছে মানুষকে স্যাটিসফাই করার জন্য, সার্ভিস টু দি কানট্রি গ্াণ্ড গিপল দেবার জন্য প্রশাসনকে 
চাঙ্গা করতে হবে। প্রশাসনকে চাঙ্গা করার জন্য একটা পারপাঙ্গ থাকা দরকার । 

২ নম্বর বলছেন, সার্ভিস টু দি পিপল হচ্ছে কিনা। ৩ নম্বর বলছেন, এ্যাডমিনিক্ট্রেশনে কনভিনিয়েন্স 
কি কি সুবিধা, কি অসুবিধা। এই ৩টি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে তারপর দপ্তর ভাগ করতে হবে এবং 
বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভাগ করতে এই নীতিতে কিন্তু আপনি কিভাবে ভাগ করছেন? ইরিগেশনের কথা 
বললাম, আরো. একটি ডিপার্টমেন্ট সেটা হচ্ছে স্কুল এডুকেশন। এই ডিপার্টমেন্টকে ভাগ করে ২টি 
ডিপাটমেন্ট করা হয়েছে। একটা হচ্ছে, মাস এডুকেশন আর একটা হচ্ছে লাইব্রেরী । মাস এডুকেশন 
ডিপার্টমেন্টের কোন কাজ আছে? মাইনর ইবিগেশন মন্ত্রীর কোন কাজ নেই এবং তার সেক্রেটারীরও 
কোন কাজ নেই। সেক্রেটারীকে দেখুন, ঠ্যাঙ তুলে কিস্বা পা তুলে গল্প করে তিনটে, চারটের সময় বাড়ী 
চলে যায়। মাস এডুকেশন সেক্রেটারীর ঘর পর্য্যস্ত নেই অথচ তাকে মাস এডুকেশন সেক্রেটারী করে 
দিয়েছেন ডিপার্টমেণ্টকে ভাগ করে। তার কাজ নেই, ফাইল নেই, ঘর নেই, ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাসে 
১ দিন আসে মাহিনা নিয়ে বাড়ী চলে যায়। এই যে এতগুলো মন্ত্রী এখানে বসে ঘুমায় এদের ঘর নেই। 
যাদের ঘর আছে তারা ওখানে বসে আছে। সৌগতবাবু, আপনাকে বলেছিলেন হপ্তাবাবু আপনি খালি 
বৃহস্পতিবার আসেন আর আসেন না, আপনি হত্তাবাবু হয়ে গেছেন। সেক্রেটারীদের ঘর নেই, ফাইল 
নেই, কাজ নেই। আপনি এদের চাঙ্গা করতে পারবেন? পারবেন না। সুতরাং ওয়ার্ক কালচারের কথা 
বলে লাভ নেই। ওয়ার্ক কালচারের গ্যাপ্রোচ সবাইয়ের মধ্যে আনতে হবে। শুধু দলীয় স্বার্থ দেখলে 
চলবে না। কমার্স গ্যাণ্ড ইনডাসদ্রিকে এমন জিনিস করেছেন যে তার সেক্রেটারী পর্যন্ত জানে না। 
কতগুলি ক্ষেত্রে এমন করেছেন যেগুলিকে ভাগ করা উচিৎ। কমার্স এ্যাণড ইনডাসট্রি এত বড় ডিপার্টমেন্ট 
যে সেক্রেটারী পর্যস্ত খবর রাখেন না । একে ভাগ করা উচিৎ কিন্তু, ভাগ করেন নি। এটা আপনার 
নিজের হাতে আছে, আগনি সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করুন কোন খবর রাখেন কিনা ? সুতরাং এটা ভাগ 
করা উচিৎ, এটা আপনার হাতে আছে। হোম ডিপার্টমেন্ট পলিটিক্যাল ব্রাঞ্চ আছে, সব একসঙ্গে করে 
রেখেছেন। এটা হোম সেক্রেটারীর হাতে থাকা দরকার আর হোম ডিপার্টমেন্ট পার্টিকুলারলি চীফ্‌ 
সেক্রেটারী দেখেন। আপনি বার্ডেনকে শেয়ীর করুন। আপনি সায়েনটিফিক্যালি ভাগ করুন, এতে 
কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। তা না করে মাস-এডুকেশন, মাইনর এডুকেশন আবার মিডিয়াম এডুকেশন 
করবার চেষ্টা করেছিলেন। ফুড গ্যাণ্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট থেকে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টকে আলাদা করা 
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উচিৎ। আমি শুনতে পাচ্ছি কপরোরেশন করবেন। এ হেরে যাওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীকে ইনচার্জ করে 
তাকে সুপার মিনিস্টার করা হবে। নির্মল বসুকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। আমি এর তীব্র আপত্তি 
করছি। সংবাদপত্রে দেখেছি, সমস্ত মন্ত্রীদের সমন্বয় করবার জন্য তাকে নিয়ে আসছেন। সাংবিধানিক 
ক্ষমতায় থেকে একা অসাংবিধানিক কাজ করছেন। হেরে যাওয়া একজনকে নিয়ে এসে মন্ত্রীদের সমন্বয় 
করছেন। মন্ত্রী জাতির সম্পদ, পার্টির সম্পদ নয়। তিনি মন্ত্রীদের কাজের তদারকি করবেন। ফেন 
তদারকি করবেন হেরে যাওয়া এম.এল.এ.? ফুড গ্যাশু সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে খুব চুরি-জোচ্চুরি হয়। 
এসেনসিয়াল কমোডিটিস থাকার জন্য এনফোর্সমেষ্ট ব্রাঞ্ছগুলি হুমকি দেয় এবং পয়সা চায়। নির্মল 
বসুকে করপোরেশন করে ক্যাবিনটে র্যাঙ্কের পদ মর্যাদা দেবেন বলে শুনছি। তাই যদি হয়ত তা হলে 
তাকে ক্যাবিনেট র্যাঙ্কের পদমর্যাদা দিয়ে বসিয়ে দিয়ে চুরি করে খাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। 
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আমি মনে করি যে, এই পদ মর্ধ্যাদা দিয়ে মানুষটাকে নিয়ে এলে সর্বনাশ হবে, কারণ এমনই একটা 
ডিপার্টমেন্ট যে খুবই বড় ডিপাটর্মেণ্ট। আপনার বাজেট বক্তব্যের ১০নং প্যারায় আপনি বলেছেন, 
'একটি সত্‌ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বর্তমান সরকারও সমান সচেতন থাকবেন। 
১৯৯০-৯১ সালের তদারকি কমিশন ১৫৬টি অভিযোগের প্রাথিমক তদন্ত শুর করে। এ ছাড়াও এই 
সময়ের মধে ৪৬টি বিভাগীয় তদস্ত শুরু করা হয় এবং ৯টি ক্ষেত্রে অপরাধী -₹৮৮4$- বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়।” ভাল কথা, আই. এ. এস. অফিসারদের বিরুদ্ধে তো৷ একটাও টাচ করতে 
পারেননি, বাজেটেও লিখতে পারেন নি। একটা আই. এ. এস. অফিসারকে কি ভিজিলেজ কমিশনে 
পাঠিয়েছেন? নিয়ম আছে আই.এ.এস. অফিসারদের বিরুদ্ধে যদি কিছু ভিজিলেন্স যায় যতক্ষণ না পর্য্যস্ত 
তদন্ত কাজ শেষ হবে, ভিজিলেল রিপোর্ট ক্রিয়ার করে গ্রীন সিগন্যাল না দেবে ততক্ষণ পর্য্যস্ত প্রমোশন 
দেওয়া যাবে না। তাদের তো মাথায় তুলে দিয়েছেন । ধর্মে র ধাঁড়ের মত তো তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা 
সবাইকে শ্ঁতৃবে, ভার্দের কেউ কিছু বলতে পারবে না। কটা ভিজিলেন্সে পাঠিয়েছেন, বলুন? কি 
করেছেন ভিজিলেল তদস্ত করবার নির্দেশ দেওয়া সম্তেও আপনি সেটা করেন নি, এই রকম ঘটনা 
আছে। আমি আপনাকে বলছি আপনার ডিপার্টমেন্ট নয়, রেজিস্টার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটি 
মিসেস মিরা পাণ্ডে আই.এ.এস. হবার পর একটা ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলেন ন্যাশানাল এ্যাকাডেমী অফ 
গ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিস ট্রেনিং-এর জন্য, তার বিকদ্ধে ডাইরেক্টর গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ধীর পদ 
ভীষণ উঁচু এই পদ থেকে কমপ্লেন করা হয়। ইমিডিয়েট তার বিরুদ্ধে গ্যাকসন হয়, তখন হোম 
মিনিস্টারের কাছে বুটা সিং সেই আই.এ.এস. আঁফসার রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, বুটা সিং কোন কারণে 
তাকে ক্ষমা করভে বলে প্রধান মন্ত্রী মাননীয়া ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যখন পাঠিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন 
[01150101 01 1.1091790017 9185101 190101081 40800119০01 4৯৫7), থেকে যখন 
কমগ্লেন এসেছে তাকে ক্ষমা করা হবে না, এবং তাকে ক্ষমা করা হয় নি। কিন্তু এই মীরা পাণ্ডের বিরুদ্ধে 
একটা অভিযোগ এল, আপনি কোন ব্যবস্থাই করেন নি। রাজ্যসরকারের মুখ্য সচিব অভিযোগ পাঠান 
সত্তেও কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নি। আই.সি.এস.-দের কথা ডিপার্টমেন্ট বলছে, তাদের নাম বলছে 
[0160101 011২8010791 /১0900107 01 8017)1701508110) ট্রেনিং-এর কথা, এটা কংগ্রেসের 
হেড কোয়াটার্স নয়, সম্পৃণ প্রশাসনের ব্যাপার। এ ব্যাপারে কি তদস্ত করছেন জানাবেন। এরপর 
আসছি পোস্ট গাও ট্রাফার যেটা নিয়ে সম্পূর্ণ পার্টি ছাড়া কি করেছেন? আপনার এই খাম: 4 
আজকে সর্বনাশ করছে। যারা আপনাদের ম্লেহধন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ডবল চার্জ থাকা সত্বেও আপনি 
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ওঁদের স্পেশাল সেক্রেটারীর ট্রাঙগপোর্ট করে দিয়েছেন, একাধিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কখন ট্রাম 
সমেত, কখন স্টেট বাসের চেয়ারম্যান ডবল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রেকর্ড, সি.সিআর দেখেন নি, 
সুমস্ত চৌধুরীকে দিয়েছেন, আমার তার উপর কোন ব্যক্তিগত রাগ, অভিমান নেই, তাকে দেওয়া 
হয়েছে। কোন চেকিং সিস্টেম নেই, ডবল চার্জ দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে সিনিয়ার আই.এ.এস. তাকে 
পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে না। এমন কি চীফ সেক্রেটারী হতে পারে, এ নিয়ে আমি একটা কোয়েশ্চেন 
রেখেছিলাম তাকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আনন্দবাজাষে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে 
-- আনন্দবাজারের কথা শুনলে আপনি তো রেগে যান -_- মহাকরণে একজন সিনিয়ার আই. এ. এস. 
অফিসার আমি জানি মিঃ সুব্রঙ্গানিয়ামের বছরে ১০ মাস কোন কাজই নেই, বাধা হচ্ছেন শুধু মাইনে 
নিতে । আর একজন আই, এ. এস. অফিসার মুখ্য সচিবের পদে উঠতে পারবেন, একজন আই, এ. এস. 
অফিসার, তার নাম উঠেছে। বার বার একটা পোস্টিংয়ের জন্য আবেদন করেছেন, বার বারই তা নাকচ 
হয়েছে। এইগুলি কি সুস্থ প্রশাসনের নজির? আপনাকে নাম করে বলছি, মিঃ সুর্ন্মনিয়াম, মিলিয়ে 
নেবেন। একটা গ্যাডমিনেসট্রেটিভ পোস্টে আপনি ট্রাফার করে দিলেন, অর্ডার দেওয়া হয়েছে, কিন্ত 
সে যাচ্ছে না। লালবাজারের একটা পোস্টে যেখানে খুব মধু আছে, আপনি অর্ডার দিয়ে দিলেন 
ট্রাসফারের, মিঃ ডি. চ্যায়ার্জী, সেখান থেকে যাচ্ছে না। আপনি কিছু বলবেন না? সেটা ঘুঘুদের জায়গা, 
মতলববাজদের জায়গা, বিরাট রসদ কেনা হয় ওইসব পুলিশদের, সেখানে খুব মধু আছে, সেখান থেকে 
সরাতে পারছেন না। স্পেশাল সেক্রেটারী করা হচ্ছে বড় ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করার জন্য । আপনি 
সব ডিপার্টমেন্টে স্পেশাল সেক্রেটারী করছেন, অনেক জায়গায় রয়েছে যাদের কোন কাজ নেই। শুধু 
শুধু অর্থ অপচয় করছেন। আশা করি এই ব্যাপারে বলবেন। আপনার পোস্টিং সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট 
নীতি নেই। কারণ আপনার ইচ্ছাটাই নীতি। জ্যোতিবাবু যা ভাবাবেন সরকারী নীতি সেটাই। আপনি যে 
জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন, সব কিছু খেয়ালখুসী মতোই করছেন। আপনার টোটাল এ্যাপ্রোচ্টাই খেয়াল 
খুশী হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে কে কি সব বলে দিচ্ছে, অনেক কিছু বলে দিচ্ছে, আপনি তাতেই বিরাট 
কিছু হয়ে যাচ্ছেন। যারা এটা করছে তারা কিন্তু ঠিক করছে না। আপনি অটোমেটিক্যালি বাই নেচার 
ডিকটেটরে পরিণত হয়ে যাচ্ছেন। তার ফলে সরকারী কর্মচারীরা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রমোশনের 
ক্ষেত্রে দুটি জিনিস স্ট্রিকলি ফলো করা হয়, একটা হচ্ছে মেরিট আর একটা হচ্ছে সিনিয়ারিটি। আপনি 
সিনিয়ারিটি তুলে দিয়ে মেরিটটা রেখে দিয়েছেন। আপনার মেরিট হল কোন এম.এল.-এ যদি কিছি বলে, 
আপনার পার্টির কোন এম.এল.-এ যদি তার হয়ে কিছু বলে তাহলে সেইটাই হবে তার মেরিট এবং 
সে প্রোমোশান পাবে। আপনার বাজেট বক্তৃতায় আপনি বলেছেন পশ্চিমদিনাজপুরকে দুভাগ করা হবে। 
ডাঃ অশোক মিত্র মহাশয় বলে গিয়েছিলেন যে পশ্চিমদিনাজপুরকে যদি দুভাগ করা হয় তাহলে রায়গঞ্জে 
হেড কোয়ার্টাস করা উচিত। আপনি বালুরঘাটে করতে যাচ্ছেন। আপনি যদি ম্যাপটা একটু দেখেন 
তাহলে দেখবেন বালুরঘাট কোথায় আর রায়গঞ্জ কোথায় £ বিরাট ফারাক হয়ে যাচ্ছে। এটা আগে 
বর্ধমান, মেদিনীপুর ভাগ করা উচিত। বিভিন্ন কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে না। আপনাকে বললে তো অনেক 
কথা বলবেন কিন্তু আপনারা এই দুটি জেলাকে ভাগ করতে পারছেন না। অনেক দিন আগে একবার, 
১৯৪৫-৪৬ সালে জেলা ভাগ সংক্রাস্ত একটা কমিটি হয়েছিল। আজকে বহুদিন চলে গেছে, সাবজেকৃটিভ 
সিচুয়েসান অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে, 
এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে কেন করছেন? তারপর নদীয়াতে সাব-ডিভিশান করতে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারে 
আমাদের এম.এল.-এ মুজী সাহেব লিখিতভাবে জানিয়েছেন কিভাবে করা উচিত। তারপর ডিভিশনাল 
কমিশনার, এই ডি.সি.-দের আরো গুরুত্ব দিতে পার়ে। বহু জায়গায় খুব জুনিয়ার লোককে ডি.সি. 
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করেছেন। অশোক মিত্র মহাশয় সাংঘাতিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তিনি একটা জায়গায় বলেছেন [1 
15 ৪ 01056 ০০6৯/০০17 106 01506 20117150201017 2110 01501001198000091161, 
সুতরাং, এটা ইনট্রোডিউস করুন। অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি, আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি জলপাইগুড়ি 
ডিভিশনাল কমিশনার করেছেন শ্রীমতী কল্যাণী চৌধুরীকে, দক্ষ ভদ্রমহিলা, এতো জুনিয়ার যে তার কথা 
কেউ শোনে না। ডি.এম., এস.সি এই ডিস্ত্রকটের অফিসাররা কি তার কথা শুনবেন? সুতরাং ডি.সি- 
র ব্যাপারে আমি মনে করি গুরুত্ব বাড়ানো উচিত। এটা করা হয়েছে মধ্য প্রদেশে, রাজস্থানে। এই ডি.সি 
পদে একজন সিনিয়ার লোক দিয়ে কাজ করানো উচিত, এটা -আমার মুল কথা, সেই জন্য আমি এই 
সাজেশান দিলাম। আপনি যে সমস্ত প্রস্তাব দিয়েছেন সেইগুলি খুবই সামান্য। আপনার এই মাথাভারি 
প্রশাসনে প্রাক্তন লোক তরিয়ে দিয়েছেন, পার্টির লোকে ভরিয়ে দিয়েছেন। তাতে কি ওয়ার্ক কালচার 
আসবে? 
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আমি আপনার সাথে একমত। আপনি ট্রেড ইউনিয়ন থেকে এই ওয়ার্ক কালচারকে নিয়েছেন। এই 
ওয়ার্ক কালচারকে পরিবর্তন করতে গেলে, প্রশাসনের মধ্যে একেবারে ভেতরে যে সিস্টেম আছে, তার 
মধ্যে থেকে কতকগুলো প্রস্তাব নেওয়া উচিত এবং সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত। সেগুলোকে 
আপনি 'আগে করুন এবং আপনি একটু নড়েচড়ে বসুন। ডাঃ রায় বাই নেম অফিসারদের চিনতেন। 
তিনি তাদের ডেকে পাঠাতেন। ডেকে না পাঠালে সেকসান অফিসারদেন কাছে চলে যেতেন। এটা না 
করলে, উট পাখীর মতো আসবেন আর চলে যাবেন পার্টি অফিসে, এইভাবে সব হয় না। রাইটার্স 
বিল্ি-এ আরও অনেক ঘর আছে, আপনি একটু নড়েচড়ে বসলে সব চাঙ্গা হবে। আপনি চাঙ্গা করার 
কথা বলছেন। চাঙ্গা করতে গেলে তার একটা ফর্মূলা আছে, একটা পলিসী আছে তার প্রয়োগ দরকার, 
নাহলে চাঙ্গা হবে কি করে? মদ খেয়ে তো আর চাঙ্গা হয় না! সুতরাং যেরকমভাবে ভাবছেন 
সেইরকমভাবে চাঙ্গা কর! যাবে না। এই ব্যাপারে একটা নীতি আছে, একটা পদ্ধতি তৈরী করতে হবে। 
এই কথা বলে আপনার আনীত বাজেটের বিরোধীতা করে এবং আমাদের কাট মোশানকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


স্রী দীপক মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ প্রশাসন খাতে যে ব্যয়- 
বরাদ্দের দাবী করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের আনা সমস্ত কাট মোশানের 
বিরোধীতা করছি। এই ব্যয়-বরাদ্দের মঞ্জুরীর জন্য যে দাবী রাখা হয়েছে সেটাকে আমি বিচ্ছিন্নভাবে 
দেখতে চাই না। আমাদের বিগত তিনটি বামফ্রন্ট সরকারের গ্রামেগঞ্জে প্রশাসনিক যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেই 
দৃষ্টিভঙ্গীর ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করে মন্ত্রী মহোদয় এখানে তার বক্তব্য রেখেছেন। সেই কারণে 
এই প্রস্তাবের প্রতি আমার সমর্থন থাকছে। গ্রামেগঞ্জের কথা আমাদের বিচার করতে হবে। আমি খুব 
বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, ১৯৪৭-৬৭ এবং ১৯৭২-'৭৭ সালে কংগ্রেসের যে সরকার ছিল, তাদের 
যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, এর পর্যালোচনা হিসাবের মধ্যে আমরা পাই না। সেই সঙ্গে সঙ্গে জনগণের অকুষঠ 
সমর্থন নিয়ে এই সরকার এখানে এসেছে। এই সরকারের কাছে মানুষের বাড়তি প্রত্যাশা আছে। সেই 
প্রত্যাশা পূরণের জন্য জনগণ অসীম দায়িত্ব দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকারের উপরে। এই যে প্রশাসনিক 
কাঠামো, বামফুন্টের ইচ্ছা বা আমরা যেভাবে চাই, সেইভাবে তৈরী হয়নি। এটাকে সঠিকভাবে তৈরী 
করতে গেলে যে সমস্ত বাধা আছে, সেই বাধাগুলোকে সামনে রেখে এই প্রশাসনিক পদ্ধতি চালু করতে 
হয়েছে। এই সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে এটাকে চালু করতে হৃয়ছে। একদিকে জনগণকে সামনে 
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রেখে চালু করা, আর একদিকে প্রশাসনের ত্রকেবারে গভীরে গিয়ে বামক্রন্টের যে কর্মসূচী আছে সেই 
কর্মসূচীকে একেবারে তৃণমূলে নিয়ে যাওয়া, এটা এই সরকারকে চেষ্টা করতে হবে। এরজন্যই সমস্যা 
হচ্ছে। বিরোধীরা এখানে আছেন, তাদের আমলে তো হেলথি খ্যাডমিনিস্ট্রেশান তৈরী হয়নি। আমরা 
জানি, পার্লামেন্টারী গভর্ণমেন্ট ইজ এ গভর্ণমেন্ট বাই ডিসকাসানস্। কিন্তু ওরা যা করেছেন এতদিন 
ধরে, তাতে এইসব ধরণের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের কতা চিন্তা করা 
এসব তো কিছু ছিল না। এইরকম একটা রীতি পদ্ধতি তৈরী করার বিষয়টা আমাদের আমলেই সম্ভব 
হয়েছে। এমনকি ছোটখাট ব্যাপারে, পাহাড়ে খুন হলে মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করেন। প্রশাসন আলোচনা 
করেন। কোন সমস্যার সমাধানের জন্য __ দুর্গাপূজা বা ঈদের সময় কোন রকম বিশৃঙ্খলা যাতে না 
হয় সেজন্য দাঁড়িয়ে থেকে, এমনকি কংগ্রেসের অনেক গোষ্ঠী থাকা সত্বেও তাদের সবাইকে ডেকে 
আলোচনা করে একটা পথ বার করা হয়। বলা হয়, আপনারা সহযোগিতা করুন। ওঁরা কতটা করেন 
জানিনা? এই যে একটা দৃষ্টিভঙ্গী, ওঁদের সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পুরোপুরি তফাৎ যেটা সেটা এখানেই 
_- আমরা সবকিছু আলোচনা করে করতে চাই। ওঁদের আমলে যেটা ছিল সেটা ছিল একটা পুলিশী 
গভর্ণমেন্ট। ওদের ছিল ল-মেকিং গভর্ণমেন্ট একটি উচ্চশালী অংশের মানুষের স্বার্থে প্রশাসনিক ক্ষমতা 
তৈরী করা হত। তাদের দৃষ্টিনঙ্গী বরাবরই ছিল যে, ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা। ১৯৭২ সালে ২৭শে 
জুলাই সুব্রতবাবু একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তার ওই রেফারেল তুলে বলছি যে, তিনি বলেছিলেন 
ডি.এমদের বেশী ক্ষমতা দিতে হবে। এইরকম এখানে আমি অনেক কথাই বলতে পারি। কিন্ত আমরা 
তার বদল করতে চেয়েছি। সেই কারণে একটা মডার্ন ওয়েলফেয়ার স্টেটে জনকল্যাণের জন্য কি করা 
যায় এই অবস্থার মধ্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই কাজ করছি। মাননীয় মন্ত্রীর বাজেট ভাষণের মধ্যে তাই 
দেখা যাচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্টিং গতর্ণমেণ্টে সারবাহী কতটা এবং সমাজের দরিভ্রতর অংশের মানুষের 
কতটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে তারজন্য বিবেচনা করা হচ্ছে। আপনারা যেমন ক্ষমতাকে 
কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলেন, আমরা তেমনি ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছি। এটাই হচ্ছে গত ১৪ 
বছরের মধ্যে বামফ্রণ্ট সরকারে কৃতিত্ব। ১৪ টা বছর এমন কিছু ব্যাপার নয়, দলবাজির দিক থেকে 
দেখতে গেলে পেছন থেকে দেখলে দেখা যাবে যে আপনারা ৩০ টা বছর ফেলে এসেছেন। কিন্তু কোন 
ফল দিতে পারেন নি। আপনারা তো একটি পয়সাও গরীব মানুষের জন্য খরচ করেন নি। কেবল 
ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলেন। আমরা সেখানে গরীব মানুষদের জন্য খরচ করতে শিখেছি। 
ওরাকেবল ওপরের তলায় মানুষদের সেবা করে গেছেন। কিন্ত আমরা সব সময়ে চেয়েছি যে দরিপ্রতর 
মানুষের যাতে উপকার করতে পারি এবং সর্বদাই তার চেষ্টাই করা হয়েছে। ফলে ওদের গ্যাপ্রোচের 
এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এবং আমাদের গ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে এ্যাপ্রোচর পার্থকা আছে। বুটিশের ফেলে যাওয়া 
চশমা দিয়ে আপনারা দেখেন কিন্তু আমরা গরীব মানুষের চশমা দিয়ে তাদের দেখি এবং সেইভাবেই 
প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ করেছি। এই ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে, আমার যতটা মনে আছে, বই 
পড়ে জেনেছি পল এ্যাপেলবি ১৯৫৬ সালে ইগ্ডয়াতে এসেছিলেন, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাকে 
এনেছিলেন । তাকে প্রশাসনিক গ্যাপ্রোচ সম্বদ্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন যে এ্যাড মিনিষ্ট্রেশানে 
নজির খোঁজার অভ্যাস ত্যাগ করুন, নতৃন নতৃন নজির সৃষ্টি করুন। এই ১৪ বছরে বামফ্রণ্ট সরকার 
প্রশাসনের ক্ষেত্রে নতুন নজির সৃষ্টি করেছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করার মধ্যে দিয়ে। প্রশাসনের কাজে 
গ্রামের মানুষদের যুক্ত করে তাদের মর্ধ্যাদা খৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেই কারণেই স্বাভাবিক 
ভাবে একটা প্রশাসন চালাতে গেলে -.:%$77 উপরে ভরসা করতেই হবে, তাদের সঙ্গে আলোচনায় 
বসতেই হবে। আপনারা বারেবারে কো-অর্ডিনেশান কমিটির কথা বলেছেন। আপনারা তো আপনাদের 
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আমলে কমবাইগু অপরেশান প্লান করেছিলেন আর বামক্রন্ট সরকার সেখানে কো-অর্ভিনেশান কমিটিকে 
নিয়ে সভা করছে বলে আপনাদের এতো আপত্তি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে -নচিধন জন্য, এই সভা 
ডেকেছিলেন এটা তো আমাদের কৃতিত্ব। আমরা কতবড় তাদের দেখি এটাই প্রমাণ । সিদ্ধার্থবাবু যখন 
ক্ষমতায় এসেছিলেন কিভাবে এসেছিলেন জানিনা, সেই নিয়ে আমি বলতেও চাই না। কিন্তু সিদ্ধার্থশংকর 
রায় ঃ সিদ্ধি ও নির্বাণ এই আনন্দ গোষ্ঠীর লেখা বইয়ের পৃষ্ঠা ৫টা আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি-এই 
সময়ে বহু কংগ্রেস সমর্থককে হঠাৎ সরকারী ও অন্যান্য দফতরে চাকরি দিয়ে নির্বাচনের কাজে লাগানো 
“হয় এবং বেশ কিছু পুরণো কর্মচারীদের নিয়োগ বিনা কারণে এক কথায়'বাতিল করা হয়। সুব্রত বাবুরা 
যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখনকার ঘটনা, আমাদের সময়ে ঘটনা নয়। তারপরে সুব্রতবাবু যখন মন্ত্র 
ছিলেন তখন তিনি একটি চিঠি আই . এ . এস অফিসারকে যে নির্বচনে কিভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার 
করা যায়। তখন আই. এস . এস রঞ্জিত গুপ্ত, সিদ্ধার্থ বাবুর সহপাঠী, ছাত্র হিসাবে তিনি সিদ্ধার্থ বাবুর 
চেয়ে অনেক মেধাবী । তিনি একটি ব্ু-প্রিন্ট দিয়েছিলেন এবং 'তাতে পরিকল্পনা ছিল কিভাবে রিগিং করা 
হবে। এরজন্য সভাও করেছিলেন এবং লোকেদের নিয়ে আপনাদের মিটিং করতে হয়েছিল। আপনারাই 
এ জিনিষ করেছিলেন, এখন অস্বীকার করলে চলবে না। তারপরে আপনারাই প্রথম মিসা আইন বার 
করলেন। আপনারা ১৯৭২ সালে এসেই কি করে এই মিসাকে কিভাবে সংশোধন করে কার্যকরী করা 
যায় তারজন্য বসে ঠিক করলেন। আপনার প্রসিডিংস আছে, দেখে নেবেন আপনাদের রাজতেই এইসব 
ঘটেছিল। সেই সময়ে ১৯৭২ সালে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে কো-অর্ভিনেশান কমিটির সেক্রেটারী হিরেন 
সান্যালকে এবং শ্যামসুন্দর ভট্টচার্যাকে কোমরে দড়ি বেধে রাইটার্স বিচ্ডিংস থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল। আপনারা পূরণো রেকর্ড দেখবেন, সব দেখতে পাবেন। তারপরে ১৫ জন করমীকে মিসায় 
আটকে করেছিলেন। আপনারা প্রশাসনকে যেভাবে কাজে লাগান তার নিদর্শন একটা উদাহরণ দিলেই 
বুঝতে পারবেন। আপনারা একদিন এস পির অফিসে গেয়ে তালা লাগিয়ে দিলেন। তারপরে 
আপনাদের কোন এক নেতৃত্ব ও সির চেয়ারে বসে ও . সির টুপি খুলে দিলেন। এসব দেখে তো প্রশাসন 
থমকে যাবেই। কোন পুলিশের পক্ষেই এই অবস্থায় কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়, এইসব দেখে তো 
তারা চমকে যাবেনই কিছুক্ষণের জন্য । আসলে আপনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন প্রশাসনকে 
এইভাবে কাজে লাগিয়েছেন বলে এখনো সেই স্বভাব যায় নি। এখানেই সুব্রতবাবুর বক্তৃতা ১৯৭২ সালে 
২৭ শে জুলাই দিয়েছিলেন সেটা পড়ে শোনাচ্ছি-নৈরাজ্য দূরীকরণের ব্যাপার আছে, সেখানে সুস্থ 
জনজীবণে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হবে। আপনার তো খুব রাগ ওহ সমাজতন্ত্র কথাটির উপরে । কিন্তু 
এটা তো আপনিই বলেছিলেন, তখন বুঝে কি বলেন নি? 
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উন্নততর জীবনযাত্রার মান আমাদের লক্ষ্য, আর এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য আমাদের শ্রম অধ্যবসায়ের 
সহিত আমরা অগ্রসর হইতেছি। আর ৭৭ সালের পরে ক্ষমতায় ফিরতে পারছেন না, আর সব দোষটা 
কো-অর্ভিনেশন কমিটির ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। এমন ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন এমন ভাবে আপনাদের সমস্ত 
শ্রম নিয়োজিত করেছিলেন তার পরেও দূনীতির কথা বললেন। একটু আগে বললেন যে কোন রকম 
জনকল্যাণ মূলক কাজ করতে হলে দুর্নীতি মুক্ত করা অবশ্যই কর্তব্য। কি রকম এই বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় 
তা বলছে আপনাদের সম্পর্কেও আনন্দবাজারে বেরিয়েছে, ওরা কাল আমাদের হারিয়ে দিয়েছে যদিও 
বেড়েছে বলেছেন। একটা অভিযোগ উঠেছিল ঘুষ না দিলে চাকরী পাওয়া যাবেনা, এই ব্যাপারে 
টি বলেছেন বাস্তবে আমরা যখন রাইর্চাস বিল্ডিংয়ে যাই, আমরা সেই সময় দেখেছি চাকরী 
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দেওয়ার নামে কি কাণুটাই না করেছেন, সর্বত্র লঙ্জাঙ্কর কেলেঙ্কারী। প্রেসডেৈলী কলেজ থেকে 
বি. এস. সি. তে অনার্স নিয়ে পাশ করে জনসংযোগ বিভাগে চাকরী হয়নি, আপনি সেই সময় সেই 
দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন এবং সেই বিভাগে ৩ বারে স্কুল ফাইনাল পাশ কর! ছেলের চাকরী হয়েছে। 
মুর্শিদাবাদ থেকে ২০০ লোক নিয়োগ করা হয় চতুর্থ শ্রেণীর পদে। দু'জন মাত্র হিন্দু বাকী সব মুসলমান। 
এটা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। হাওড়ার লোক না হলে শিক্ষা দপ্তরে বেশির ভাগ প্রাইমারী স্কুলে 
এবং জেলা স্কুল বোর্ডে চাকরী পাওয়া কঠিন ছিল, সেই সময় রাজ্য বিদুৎ পর্যদে বরকত সাহেব ১১ 
হাজার লোককে কাজ দিয়েছিলেন। নিয়োগের জন্য সভার সদস্য হিসাবে প্রিয়রঞ্জন দাসমুল্সিকে চেয়ারম্যার্ন 
করা হলো ৩ লক্ষ দরখাস্ত পড়েছিল, এই তো অবস্থা । আপনারা ঘুষ নিয়ে চাকরী বাকরী দিয়েছিলেন, 
প্রশাসনটাকে সেই ভাবে তৈরী করেছিলেন। আপনারা যদি দুর্নাদির কথা বলেন আমাদের বুঝতে কষ্ট 
হয় কারা বলছে। আপনারা এমন অবস্থা করেছিলেন যে আমাদের লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গিয়েছে 
এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি হচ্ছে -_ জানিনা মানসবাবু সেই সময়ে টোকাটুকি করেছিলেন 
কিনা ? তার ছবি বি. বি. সি. তুলে নিয়ে গিয়ে টেলিভিশানে প্রচার করেছে। এতে আমাদের সারা 
বিশ্বের কাছে মাথা হেট হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখেছি সতোন সেন যখন উপাচার্য ছিলেন তখন 
ইউনিভার্সিটির বাইরে আপনাদের সার্টিফিকেট বিক্রি হয়েছে। এসব আপনারা জানেন, এসব হয়েছে। 
এসব আপনারা স্বীকার করলে ভালো হবে। লোকে বলবে আপনারা আত্মা সমালোচনা করছেন, পরে 
বিবেচনা করতে পারে, আপনাদের সম্পর্কে । এটা এডিয়ে যেতে চান তাতে আমাদের ক্ষতি নেই, তাতে 
আমাদের ভালো। আমাদেরকে আরো লোককে বোঝাতে হবে, এতে আপনাদেরই পার্টিটা তাড়াতাড়ি 
শেষ হয়ে যাবে। আপনাদেরকে আরো বলি এই যে কোঅর্ভিনেশান কমিটি সম্বন্ধে আপনাদের এত রাগ 
এটা অনেক দিনের এ ব্যাপারে একটু বলি সত্য বাপুলি মহাশয় অনেকদিন আগে বলেছিলেন ২৭ শে 
জুলাই এই হাউসে দাঁড়িয়ে যে রাইটার্স বিল্ডিং-এ এবং প্রতি জেলায় জেলায় কো-অর্ডিনেশান কমিটিকে 
ভাঙুন। মন্ত্রীকে বলছেন, সিদ্ধার্থবাবুকে বলছেন, আপনাকে বলছেন, মন্ত্রী হয়ে আপনি ভাষণ দিয়েছিলেন। 
এর সাথে চিস্তা করুন যেন ফেডারেশন করম্ীদের সুযোগ দেওয়া যায়, এটা পৃষ্ঠা ১৪৮৮ তে দেওয়া 
আছে। এট আপনারা করেছিলেন। নিকৃষ্ট দলবাজী করেছিলেন, দূর্নীতি করেছেন, প্রশাসনকে শেষ করে 
দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের আমি একথা বলতে চাই আজকে যে পরিবেশ পরিস্থিতি-পশ্চিমবাংলায় 
সৃষ্টি হয়েছে গোটা "চটী স্বার্থে সরকার চলছে যাদের বাদ দিয়ে কিছু হতে পারে না। আপনারা 
পে কমিশন বসাননি-তাদের মাইনে দিতেন না, তারা মাইনে চাইলে গ্রেপ্তার করতেন, আজকে সেই 
কর্মচারীদের প্রতি আপনাদের দরদ দেখা যাচ্ছে । আজকে সেই কর্মচারীরা ব্লক লেভেল জে. এল. 
আর . ও . অফিসে গিয়ে গরীব মানুষদের সাহায্য করেন, উপযুক্ত সম্মান পান। এই সমস্ত গরীব 
মানুষেরা আজকে প্রশাসনের কাছ থেকে সাহায্য পায় কিন্ত আপনারাই বলেছেন আগে ডি . এম . 
অফিসে গেলে প্রতি অলিন্দে অলিন্দে ঘুষ দিয়ে ঢুকতে হোত এটা আপনাদের সময়েরই বক্তব্য, পঞ্চজ 
ব্যানাজীর বক্তৃতাতেই ছিলো, এখন নিশ্চয়ই তা৷ হয়নি, এখন সেখানে এস . পি. কে আসতে হয়, 
ডি. এম. কে আসতে হয় এখন আই. এ. এস . অফিসারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা যায়। আলাপ 
আলোচনা করে যাতে কাজের গতি আসে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা যাতে সারা মাস হতে পারে সেই 
চেষ্টা হচ্ছে, তাতে মুখ্যমন্ত্রী যদি আলেচনা করেন ভাবে কথা আলোচনা করে সেই কাজকে যদি উদ্বুদ্ধ 
করা যায় এটা ভালো কথা, এটাই তো সুষ্ঠ প্রশাসনের লক্ষণ, ভাল প্রশাসনের লক্ষুণ। মানুষকে 
ভালবেসে, মানুষকে সম্মান দিয়ে বামফ্রণ্ট সরকার চলতে চায় । আপনারা চাবুক চালিয়েছেন, কিন্তু এটা 
চলতে পারেনা, আপনারা সাংবাদিকদেরও ছেড়ে দেননি, তাদেরকে জেল খাটিয়েছেন। তারা আপনাদের 
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হয়ে লেখে সেই সাংবাদিকদেরও ছাড়েননি। এই বইতে বলছে যখন সাংবাদিক বরুণ বাবুকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছিল তখন আপনাদের কাছে ছুটে গিয়েছিল তখন আপনি বলেছিলেন আপনার হাত পা বাঁধা। 
গ্রেপ্তার না করলে আমাকেই গ্রেপ্তার করবেন সিদ্ধার্থবাবু __ এই বইতে লেখা আছে। এখানে দীড়িয়ে 
আপনি কাদের কথা বলছেন, এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি একটু ভাল ব্যবহার করুন, একটু ভাল কাজ 
করুন, আপনাদেরও ক্রটি-বিচ্যুতি আছে ফেডারশানের লোকজনও আছেন তাদের খারাপ করে দিচ্ছেন, 
সেইসব জায়গায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি ডেকে বলেন আমরা এর জন্য গর্ববোধ করি তাহলে বলবো 
তিনি ঠিক কাজ করেছেন। একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে ঠিক কাজ করেছেন। আর ওয়ার্ক-কালচারের 
কথা বললে আপনারা অতঙ্কিত হয়ে ওঠেন, ভোটের ৫৩ দিন বাদে ফল বেরিয়েছিল এবং সেই ফলে 
এমনই তার ওয়ার্ক কালচার ষে ৫৩ দিন পরে বজবজ কেন্দ্রে আমাকে হারিয়ে দিলেন-এমনই ওয়ার্ক 
কালচার। হারিয়ে দিয়ে সেখানে কংগ্রেস প্রার্থীকে জিতিয়ে দিলেন, বুঝেছি এটা ওদের মনের ইচ্ছা ছিলো, 
এই ভাবে ওরা চেয়েছিলেন ফলটা ঠিক করতে কিন্তু পারেননি, তার জন্য কষ্ট হচ্ছে, তাই ওইভাবে 
লিখেছেন। সাংবাদিকদের যদি কষ্ট হয় তাই বলেন ওয়ার্ক কালচাব। 


গতকাল মাননীয় মন্ত্রী, শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন তার বাজেট বর্জৃতায়, কিন্ত সেখানে 
দাড়িয়ে কি করলেন দুঃখ প্রকাশ করে পর্যস্ত বললেন না যে, ভুল হয়েছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা 
বললাম, বললেন লিখে দিন আপনি। আমি বলি, আমাদের প্রশাসনের সবাইকে নিয়ে চলবো। সংবাদপত্রের 
তাদেরও সাহায্য চাই। প্রত্যেকের সাহায্য চাই। দুটো কথা বলেই শেষ করবো। যে ব্যয়-বরাদ্দ এখানে 
চাওয়া হয়েছে, দাবী করা হয়েছে, তার প্রতিটা পাই, পয়সার যেন সদব্যবহার হয়। এটাই আমার বলবার 
উদ্দেশ্য এবং এর পাশাপাশি আমার বক্তব্য থাকলো, ডাঃ অশোক মিত্র মহাশয়কে চেয়ারম্যান করে যে, 
আযডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি হয়েছিলো, তার যে রিপোর্ট যুগাস্তকারী রিপোর্ট পশ্চিমবাংলার-_ স্বাধীনতা 
পাবার পর এই প্রথম একটা প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য কমিটি হয়েছে। তিনি নিশ্চয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন পাবেন। তার গঠনমূলক সুপারিশগুলি __ যেগুলি নেওয়া সম্ভব সেগুলি নয়ে 
যাতে দ্রুত কার্যকরী করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ভিজিলেল কমিশন সম্বন্ধে তার যে রিপোর্ট 
__ সেগুলি যদি দ্রুত প্রকাশ করা যায় তাহলে প্রশাসনে দুর্নীতি কমবে। যাঁরা দোষী তারা যাতে রেহাই 
না পায় সেটা দেখতে হবে। এর ফলে বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি আরে উজ্জ্বল হবে। সমাজতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 
এটাই মূল ব্যাপার, প্রধান ব্যাপার। আশ্বাধিত হলাম, বাজেট বর্ভৃতা পড়ে বড় জেলাগুলিকে ভাগ করে 
মহকুমায় পরিণত করা হবে, এর ফলে প্রশাসনিক কাজকর্ম অনেক সুবিধা হবে। সাধারণ মানুষ অনেক 
উপকৃত হবেন। জনগণ উপকৃত হবেন -_ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভাগ করবার প্রস্তাব রাখ! হয়েছে। 
এটাও একটা ব্যয়সংকোচের নজির রেখেছেন মাননীয় মন্ত্র মহাশয়। একটা প্রশাসনকে চালু করবার 
জন্য আন্তরিক প্রয়াস, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, জনগণকে পাশে নিয়ে একটা সরকার চালানো যায় তার 
দৃষ্টান্ত এই সরকার স্থাপন করতে পেরেছেন। বত্রিশটা কালা কানুন নিয়ে ওরা সরকার চালাতেন। ওঁদের 
সাথে মানুষের কোনো যোগাযোগ ছিল না। শুধু মানুষকে নিয়ে সরকার চালানো যায়, প্রশাসন চালানো 
যায় তার প্রমাণ বামফ্রন্ট সরকার এখানে রেখেছেন। সাধারণ মানুষের কি করে উন্নতিসাধন করা যায়, 
কি করে তাদের সহযোগিতা করা যায় তা তিনি তার বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন। ব্যয়-বরাদ্দের 
প্রতিটি পয়সা যাতে সদব্যবহার হয় সেই আশা রাখছি। আমি দাবীকে সমর্থন করছি। কাট মোশান দিতে 
হয় -_- তাই ওঁরা দিয়েছেন। বিরোধীতা করবার জন্যই বর্তৃতা করেছেন। সমর্থন করা উচিত ছিলো। 
এই কথা বলে কাট মোশানে বিরোধীতা করে বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
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করছি। 


সী সাধন পাণ্ডে $ মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যয়-বরাদ্দ রেখেছেন আমি 
সেটার বিরোধীতা করছি। তার সঙ্গে সঙ্গে কাটমোশান যেগুলি আছে সেগুলিকে সমর্থন করছি। স্যার 
প্রথমে বলতে হয়, যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক জীবনে অনেকগুলি ফেজ আছে। উনি যেদিন 
থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তারপর থেকে গত চৌদ্দ বছরে বিভিন্ন ফেজে আমরা দেখতে পেয়েছি। তিনি 
অনেক জিনিস যা. বলতেন, গত চৌদ্দ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এটা সঠিক যে, এখন সম্প্রতি 
তিনি আমাদের সবাহিকে সচেতন করে দিয়েছেন, প্রশাসনকে কত বেশী সঙ্গে করে চলা যায়, সরকারী 
কর্মচারীর সঙ্গে কিভাবে কথা বলা যায়, কি করে সাধারণ মানুষের উপকার করা যায়, এইসব সম্পর্কে 
সচেতন করছেন। আমার একটা নিবেদন __ এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সকলের সঙ্গে একইরকম 
ব্যবহার করা উচিৎ। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে নয়। এই রাজ্যের প্রশাসনকে চাঙ্গা. 
করতে গেলে, শুধু কো-অর্ভিনেশন দেখলে চলবে না। ক্ষমতা আছে কনফারেল করবেন। নোটিশ 
দিয়েছেন খেয়াল, খুশিমতন। টীফ সেক্রেটারী নোটিশ দিয়ে দিলো। ছুটি ডিক্রেয়ার করে দিলো। এইসবে 
কোনো কিছু হবে না। কেননা যে প্রশাসন -_ ঘুণ ধরে গেছে সেখানে এঁদের কে কথা বলে আপনি নজির 
সৃস্টি করতে পারবেন না। আপনাকে নতুন নজির সৃষ্টি করতে হবে।-কিন্তু দুঃখের কথা, নজির সৃষ্টি 
করতে পারছেন না। আপনি বলেছেন, হাসপোতাল কারখানা নয়, কিন্ত আপনার দল মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতাল রুগীদের জন্য যেখানে রান্না করছিলো সেখানে তারা গিয়ে উনুন ভাঙ্গলো। 


[5.00 --- 5.10 ৮.৮.] 


ঘটনাটা ভুলে গেলে চলবে না, তারা কারখানার মধ্যে কলকাতার হাসপাতালগুলির মধ্যে এমন 
এমন ব্যবহার করছে আপনার প্রশাসনে যা ভাবা যায় না। আর্জকে আপনাদের সময়ে কলকাতার 
' হাসপাতালগুলির কি অবস্থা _- হাসপাতালের দরজা ভাঙছে, রোগীদের চিকিৎসা করতে দিচ্ছে না। 
হাসপাতালের পরিবর্তে নার্সিং হোম করবার জন্য ভাবছেন? কিভাবে রাজত্ব চালাচ্ছেন? মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী ওয়ার্ক কালচারের কথা বলেছেন, আপনি কি জানেন বিভিন্ন সরকারী অফিসে আপনি যদি 
একজন মন্ত্রীকে নিয়োজিত করেন তাহতে তিনি দেখতে পাবেন বিভিন্ন সরকারী অফিসে পরের দিন 
সকালবেলায় এসে এ্যাটেনডেন্টস রেজিস্টারে সই হয়? তথ্য আছে যে দপ্তর থেকে চলে যাচ্ছে, আর 
আসছে না। স্বাস্থ্য দপ্তরে এমন এমন কর্মচারী আছে যারা ৭ দিন পরে এ্যাটেনডেন্টস্‌ রেজিস্টারে সই 
করে। আপনি অফিসারদের বলছেন ব্যবস্থা নিতে, উপস্থিত হার রাখতে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন 
তাঁদের পোষ্টিং, তাদের চাকরির নিরাপত্তা সবকিছু নির্ভর করছে আপনার পার্টির কেডারদের উপর। 
তারা যদি মন্ত্রীদের অন্য রকম রিপোর্টিং করে তাহলে পোস্টিং হয়ে যেতে পারে অন্য জায়গায়। আমি 
বলছি আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব ৫ দনি পরে রেজিস্টারে সই করছে, এই . 
চ্যালেঞ্জ আমি এই হাউসে করছি। আপনার এখানে আই এ এস অফিসাররা পোস্টিং চাচ্ছেন। আমার 
বন্ধু এখনই বললেন প্রশাসনকে আপনি কোন জায়গায় নিয়ে গেছেন। হ্যা, এটা ঠিক আপনারা চান না 
আই এ এস অফিসাররা কাজ করুক। আমরা বলি চীফ্‌ মিনিস্টার ০ ৬/115 0065 1101 80 
06010 11615 73২011011755. আপনার প্রশাসন এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে। আপনার 
সিনিয়ার অফিসাররা অত্যন্ত ফ্রাসট্রেটেড, তাদের মোরাল ডাউন যদি হয় তাহলে কাজ করবে না প্রশ্ন 
করবে না। তারা এই রাজত্বে থাকতে চাচ্ছে না। দিল্লী থেকে অফিসারদের পোস্টিং আসে, ৩ বছর কাজ 
করার পর যত শীঘ্র সম্ভব চেষ্টা করে দিল্লীতে বা অন্য রাজ্যে ফিরে যাবার জন্য আপনি কি করবেন, 


[0150০05910৭ 0৭ 10211/10 507 0২/৭75 491 


আপনি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেন বুঝি, কিন্ত আজকে আপনার করণীয় কিছু নেই। কেননা প্রশাসন 
চালাতে গেলে আপনার মন্ত্রীদের মধ্যে এমন অনেক অপদার্থ মন্ত্রী আছে তারা কিছু জানে না। আপনি 
তাদের রেখেছেন, তারা কাজ করে না। কিছু সিনিয়ার ভাল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন ডিপার্টমেন্টে, 
তারা কিছু কাজ করতে চান, তাঁরা মন্ত্রীদের সব দেখান, কিন্তু মন্ত্রীরা কাজ করতে চায় না। আপনি 
মন্ত্রীসভায় এয়ার বাস মিনিসন্ট্রিতে তাদের পোস্টিং দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে ঘর নেই, তাদের আলাদা 
ঘর করার জন্য আপনি সেই খাতে আমাদের কাছে টাকা চাইছেন। আমরা আপনার খরচ বাড়িয়ে দেব 
তাদের ঘ্যাকোমোডেশান দেবার জন্য ঘর তৈরী করার জন্য, গাড়ী কিনে দেবার জন্য? স্যার, আমরা 
বলছি প্রশাসনকে যদি গতিশীল করতে হয় তাহলে আপনাকে আগাগোড়া নন-পার্টিজান ওয়েতে নন- 
পলিটিক্যাল ম্যানারে চিন্তা করতে হবে। যদি আপনি তা না করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে গাডমিনিক্ট্রেসানকে 
আপনি চাঙ্গা করতে পারবেন না। ঠিক কথা আপনার এাডমিনিস্ট্রেসানের ক্ষমতা গ্রামের দিকে দিয়ে 
দিয়েছেন। 


কোনো অফিসার এখানে কোন কাজ করবে না, কাজের গ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই। কোন রকম 
পরিস্থিতি নেই যে, কোন কোশ্চেন করলে তার উত্তর পাব। বিধায়করা চিঠি দিলে ১/২/৩/৪ মাসেও 
উত্তর পাই না। আপনাকে চিঠি দিয়ে আমর! কোন উত্তর পাই না স্যার, ডিজিলে্স কমিশনের রিপোর্ট 
শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এই রিপোর্ট আপনি আধ ঘন্টা আগে আমাদের কাছে দিলেন। 
আমরা কি করে এর অবজারভেসন করব? ১৯৮১ সালের একটি রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেছে 
তাতে বলছে "1 %/85 ০8101760 101] ১6815 8০0 10179 000 00170015510 16- 
09160 16,000 90. 17 8০০01017090981101] [01 105 98170110119. 51811 01 0106 
11680001211915.+' বার বার করে ১৯৮১ সাল থেকে ওরা বলে যাচ্ছে, জায়গা দরকার, 
এাডমিনিষ্টেট্রেসন দরকার, অথচ আপনি ভিজিলেল কমিশনের কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না, এই দপ্তরটিকে 
আপনি উঠিয়ে দিন। আপনার মন্ত্রীদের খরচের জন্য টাকা দিচ্ছেন, সেক্রেন্টারিয়েট বাড়াবার জন্য টাকা 
বাড়ছে, অথচ ভিজিলে্স কমিশন সরকারী অফিসারদের করাপসন ধরবে তার জন্য টাকা নেই। ১৯৮১ 
সালের এই অবজারভেসন, ১৯৮৪ সালে'ও এই একই রিপোর্ট লিখেছে। আজকে ১৯৮৩ সালের 
রিপোর্ট দিয়েছেন। তাতে বলা হচ্ছে, 1176 00171719510) 15 68019 017061-5186660. 11 
1793 1661) 00111161050 0101) 0165৬100519 1)0%/ 11061 9180006, ৫9১৩01811/ 
11) (01191116010101091] 0911 11925 20৮215619 206006৫ 00 17651122110) 01701. 
(21017 &. 016 179021109 ০01 ()6 ০0101015510]. এখন অবধি আপনি এদের অর্থ দিতে 
পারছেন না, জায়গা দিতে পারছেন না, স্টাফ দিতে পারছেন না, কিন্তু আপনার মন্ত্রীসভা বেড়ে যাচ্ছে, 
তাদের স্টাফ দিচ্ছেন, আপনার সেক্রেটারিয়েটের স্টাফ আছে, সব খরচই হচ্ছে। কিন্তু দুর্নীতি দমন 
করবার জন্য আপনার প্রশাসন এগোতে প্রারছেন না। তাহলে দয়া করে আপনি এই দপ্তরটি উঠিয়ে 
দিন। এটার কি দরকার আছে? এই কমিশনের রিপোর্ট আমাদের আধ ঘন্টা আগে দিয়েছেন। এতে বলা 
হচ্ছে __ (15, 10%/6৬01, 10 06 00591%5৫ 00211101811 (106 06109161105 01 076 
90916 00৬০1170091 ৪16 96110052001 112110111)8 %151121)06 08565 [101- 
0119. 17166 15 & 10061109 11) 50016 ০01 10)6 490210061705 (0 06৫ (116 
০0110100101) 17801051161) 000 0 11917 8005 01 01111551015 810 0017- 
101551019 016 8110৬ ০017101 0000615 60 8০ 0100115160.," বলুন - ডিজিলেল 
কমিটির রিপোর্ট আছে তাদের বিরুদ্ধে, তেমন ব্যক্তিদের আপনি প্রমোশন দিষেছেন। আপনি প্রমোশন 
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দিয়েছেন তেমন অফিসারদের, সেই সব তথ্য আমাদের কাছে আছে। আপনার ডি. জি. কিছুদিন আগে 
হাওড়ায় গিয়ে বলেছেন, যদি আই.পি.এস. অফিসার দুর্নীত্তিস্ত হয়, স্বজন পোষণ করতে পারে তাহলেও 
তারা বড় বড় পোষ্টিং পাবে না। আপনি উত্তর দিন, আপনার ডি.জি. হাওড়ায় গিয়ে বর্তৃতায় এই কথা 
বলেছেন -_ খবরের কাগজে এই সব বেরিয়েছে । আপনার দপ্তর থেকে কোন কনট্রাডিসান বেরোয়নি। 
স্যার, আমরা জানতে চাইছি যে, এই রাজ্যের দুর্নীতি মুক্ত কিভাবে হবে? সিরিয়ারলি আপনারা কোন 
কাজ করছেন না। এই আর একটি রিপোর্ট আজকে আধ ঘন্টা আগে বেরিয়েছে। সেটা হচ্ছে রিপোর্ট 
অন ভট্টাচার্য কমিশন অব এনকোয়ারি, এস.এস.কে.এম. হসপিটাল, ক্যালকাটা, যেটা গঠিত হয়েছিল 
২১শে মার্চ, ১৯৮৭ সালে। আর এখন হচ্ছে ১৯৯১ সাল, ০ 1215 01)765 75815 59610115 
10156 8071001 01 0০0৬০171170110 10176. %০ 26 61৬16 85/89 0176 17076% 
0 06 ০0]যা)01) [)91). 101)15 ০0118115510] 19001. 1795 ০0176 ০ 1008৬. 
11215 176 2017)101509010) 00177? ৬৩ ৬/201 2) 01521 ঠি0ো 5০. স্যার, 
আপনাকে আমরা জানাই যে, এই ব্যয়-বরাদ্দের কথা যেটা বলা হয়েছে, তাতে আমরা রাজি হতে পারছি 
না। আমরা রাজি হতে পারছি না অনেকগুলি কারণে । কলকাতা শহরে আপনার কমিশনার অব পুলিশ, 
ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ আছে। পুলিশের জন্য পোষ্ট ক্রিয়েট করছেন। গাদা গাদা পুলিশ, 
আই.পি.এস.দের জন্য গাদাগাদা পোস্ট ক্রিয়েট করছেন। অথচ আই.এ.এস. অফিসারদের জন্য কোন 
পোষ্ট ক্রিয়েট হচ্ছে না। সেই জন্য তারা রাইটার্স বিল্ডিংসে ধর্না দিচ্ছেন আমার্দের পোষ্টিং দিন বলে। 
আপনার জয়েন্ট কমিশনার অব পুলিশ রয়েছে। তাই রেসপনসিবিলিটি আছে গ্যাকর্ডিং টু দি পুলিশ 
কোড কমিশনার অব পুলিশের রেসপনসিবিলিটি আছে কলকাতা শহরে । কিন্তু তার কি রেসপনসিবিলিটি 
আছে? এমনিভাবে স্যানডুইচ করে পুলিশের জন্য পোষ্টিং ক্রিয়েট করছেন। কেন না পুলিশ প্রশাসন 
আপনাদের দরকার, পার্টি চালাতে হবে। আপনাদের রাজনৈতিক সর্ব প্রশাসন হয়ে গেছে। টোটাল 
পলেটিক্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেসন চলছে পশ্চিমবঙ্গে । আপনাদের উদ্দেশ্য ভোটে জেতা, আপনাদের উদ্দেশ্যে 
সেবা নয়। তা নাহলে পশ্চিমবাংলা অনেকগুলি গভর্ণমেষ্ট প্রজেক্ট শেষ হয়ে যেত, হাসপাতালগুলি 
চলত। কোথায় আপনাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী? ডাকুন তাকে __ হাসপাতালগুলি ঠিকভাবে চলছে কি? 
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৩০৫টি ভোট বেনী পেয়ে জেতা একজনকে, যেহেতু আপনাদের দলে আছে সেহেতু তাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
করলেন কিন্তু হাসপাতালগুলি কিভাবে চলছে তা কি আপনি জানেন£ আপনি কি গিয়েছেন কোন 
হাসপাতালে? হাসপাতালের মধ্যে কুকুর রোগীদের কামড়ে মারছে। এসব দেখবার সময় আপনার নেই। 
আপনি সল্ট লেকে থাকবেন, সাধারণ মানুষের কথা আপনি ভাববেন কি করে? আপনার রাস্তায় চলতে 
খারাপ ল৷গলে বুদ্ধদেববাবু আপনার হয়ে বলবেন, রাস্তা খুব খারাপ। সাধারণ মানুষের কথা ভাবার 
সময় আপনার নেই। সাধারণ মানুষের কথা আপনার কানে কে তুলবে? আপনি তাদের কথা ভাবেন 
না। পরিশেষে আমি বলছি, এই রাজ্য থেকে আই . এ . এস অফিসার তৈরী হচ্ছে না। আপনি এটা 
দেখুন। এটা দেখা আপনার কর্তব্য। আই . এ . এস, ইগ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের অফিসার তৈরী করার 
জন্য আপনি বাঙালী ছেলেদের নিয়ে ট্রেনিং কোর্স করুন। আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন যাতে 
এখানকার ছেলেরা এরজন্য তৈরী হতে পারৈ। দিল্লীতে আমাদের প্রতিনিধি কমে গিয়েছে। যা আছে প্রায় 
সবই প্রবাসী বাঙালী। এসব জিনিষ দেখার দরকার আছে। টোটাল জিনিষটা আপনি রিভিউ করুন, নিজে 
দেখুম। আমি জানি.আপনার বয়স হয়েছে, আপনি পারছেন না কিন্তু আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে অথবা 
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দায়িত্ব এমন লোককে দিতে হবে যারা কাজ করতে জানে । পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। আপনি 
যদি শুধু পার্টি বাজী করতে চান এবং তা করে চলতে চান তাহলে করুন কিন্তু বলে দিচ্ছি তাতে 
পশ্চিমবঙ্গের কোন উন্নয়ন হবে না। 

্্ী ভক্তি ভূষণ মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বাজেটকে সম্পূর্ণ ভাবে সাপেটি করে আমি 
কয়েকটি কথা বলতে চাই। প্রথমতঃ আমি বলি যে “ফ্নটিউলানে কতকগুলি জিনিষ আছে যেগুলি 
ওভারকাম করে খুব বেশী নতুন কিছু করা সম্ভব নয়। যেমন আমি বলছি, আই . এ . এস . আই. 
পি. এস . আই . এফ . এস, আরো যেসব আছেন এদের একটা কনসটিটিউশন্যাল পজিসান আছে। 
সেই কনসটিটিউশন্যাল পজিসান হতে তারা অন্যায় করলেও খুব মুশকিল হয় তাদের সম্বন্ধে কোন 
ব্যবস্থা নেওয়ার। তার কারণ হচ্ছে, কনসটিটিউসানে তাদেরকে সেফগার্ড করে এই জিনিষটা আছে যে 
পশ্চিমবাংলায় বা যে কোন স্টেটে এদের সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করে কিছু করা যায় না। সবই সেন্টারের 
যে হোম ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে করতে হয়। কাজেই এই পজিসানটা খুব ভালোভাবে 
আমাদের চিন্তা করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে, প্রশাসনিক ট্ট্রাকচারটা এখনও পর্যস্ত রাজ্যে রাজ্যে যা 
আছে সেটা এই আই. এ . এস এবং এই যেগ্ডিল বললাম তারা সব মিলে যে.জিনিষটা করে সেটাই 
আমাদের মেনে নিতে হয়। কারণ হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ২/১ টি ক্ষেত্রে বাদ দিলে এরাই। এদের 
সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা রাজ্যসরকারের পক্ষে মুশকিল। সবটা তারা পারেন না। কাজেই এথানে একটা 
ইনিসিয়াল ডিফিকালটি আমাদের মধ্যে আসে যারজন্য করবো বললেও করা যায় না। 


সে জন্য এই সীমারেখাগুলি দেখে যা কিছু এলাকার হয় গভর্ণমেন্টকে সেটা করতে হয়। কারণ 
এগুলি যদি ঠিক না হয় তাহলে আমরা এটাকে নিজেদের মনের মত করে গড়তে পারতাম। কিন্ত 
সরকার তা পারবেন না তার কারণ হচ্ছে কনস্টিটিউশন্যাল এমবার্গো। কাজেই এই কথাটা মনে রেখে 
আমাদের এই গ্যাডমিনিস্ট্রেশান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা বা বর্তৃতা করা উচিত। কারণ ফ্রি হ্যান্ড যদি 
হয় তাহলে এক রকম বলা যায়, আর যদি সাফারিং ফ্রম কনস্টিটিউশন্যাল ডিফিক্যাললটিস তাহলে 
সেটাকে দেখে তারপরে আমাদের বলা উচিত। আমরা জানি আজকে ভারতবর্ষে আই.এ.এসরা প্রযাকটিকালি 
আমলাতান্ত্রিক রাজত্ব চালায়। এটা কোন লুকোচুরির ব্যাপার নয়, এটা ঘটনা। কতটা তারা আমাদের 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেটা নির্ভর করে নানারকম যে এমবার্গো আছে সেগুলিকে কতটা কাটিয়ে 
এগিয়ে যেতে পারে। তা যদি না পারে তাহলে আজকে এই যে সমস্ত স্ট্রাকচার আছে এই স্ট্রীাকচারকে 
কি নষ্ট করে দিতে পারি? পারিনা কারণ ২২৬-এর একটা মামলা করলে তার রিমেডি ফল পাওয়া 
যাবে। এই হচেছ অবস্থা। কাজেই যখন আমরা এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের উপরে বাজেট বর্তৃতা শোনাবো 
তখন একথা মনে রাখতে হবে। ফ্রি হ্যান্ড সবটা করার ক্ষমতা রাজ্য সুরকারের নেই, বা কনস্টিটিউশানেও 
দেওয়া হয়নি। এটা একটা মস্তবড় কথা এবং এটা আপনারা মনে রোখবেন। আর একটা কথা হচ্ছে, 
ডেমোক্রেটাইজেশান অব দি এ্যাডমিনিসট্ট্রেশান, যেটা আমরা চাচ্ছি, এটা খুব কঠিন জিনিস। এই কারণে 
বলছি যে ডেমোক্রাটাইজেশান অব দি এ্যাডমিনিস্ট্রেশান একথা বললেও, এটা হওয়া খুবই কঠিন কাজ। 
তার কারণ হচ্ছে, যারা আই.এ.এস তাদের ৭০ থেকে ৮০ পারসেন্ট লোক ইনটেলিজেন্স, তাদের অনেক 
বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল যে নলজে অর্থাত গ্রামবাংলার মানুষদের যে বাস্তব অবস্থা সে 
সম্পর্কে জ্ঞান ৬০ থেকে ৭০ পারসেন্ট নেই। এটা অস্বীকার করলে হবেনা । আমরা, যারা বিশেষ করে 
পলিটিক্যাল ম্যান, যারা গ্রামে গ্রামে ঘুরি, এক্সপেরিয়েলস লাভ করি, আমরা অনেক জিনিস সম্পর্কে 
বলতে পারি। কিন্তু যারা সাধারণতভাবে এই স্ট্যাগার্ডে থাকেন তাদের ঠিক এইসব সম্পর্কে নলেজ 
থাকে না। সে জন্য তারা গ্যাডমিনিস্ট্রেশান চালাতে পারে কিন্ত প্রকৃত মানুষের যে ঠিক কি দরকার এবং 
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কি করলে তাদের সুবিধা হয় এই জ্ঞানগম্যি কম থাকে। এটা অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজ আমল 
থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যস্ত আমি একথা বলতে পারি যে ঠিক পার্কোলেশান টু দি লোয়েস্ট স্ট্রাটা 
অব সোসাইটিতে যে লোকেরা আছেন, তাদের কাছে এ্যাডমিনিস্ট্রেশান দেওয়া এটা নয়। তখন তারা বই 
পড়ে বা তাদের যে নলেজ আছে সেই নলেজের উপর দিয়ে শাসন কাঠামো চালাবার চেষ্টা করে। 
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কাজেই এই কথাটা ভাবতে হবে। এটা ষদি না ভাবা যায় তাহলে আমার মনে হয় খুবই ভুল হবে। 
যেমন আমি একটা কথা বলছি, প্ল্যানিং কমিশনে যারা থাকেন, তারা রিয়্যালি ভেরি ইন্টেলিত2ট 
থাকেন। কিন্তু তাদের যেহেতু নিচের তলার যেখানে ৮০ থেকে ৯০ পার্সেন্ট লোক তাদের জীবনযাত্রা 
এবং তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি, তাদের ইকনমিক স্ট্যাটাস, তাদের ইকনমিক কী অবস্থা আছে, 
এইগুলো সম্বন্ধে নলেজ না থাকার জন্য তারা এইগুলো ঠিকভাবে করতে পারে না। সেই জন্য আমি 
বলতে পারি, যে কো-অর্ডিনেশন কমিটি শুধু নয়, আরও অনেক যে সংগঠন আছে, অর্থাৎ নিচের তলার 
যারা এমপ্লয়িজ, এই এমপ্লয়িদের এই সব সম্বন্ধে অনেক নলেজ থাকে এবং এই দুটোকে আমরা যদি 
কোনওরকমে একসঙ্গে মিলিয়ে আনতে পারি, তাহলে সত্যিকারের গ্যাডমিনিস্ট্রেশানটা আমরা খানিকটা 
ডেমক্রাটাইজেশন করতে পারি। কারণ মন্ত্রী বললেই ডেমক্রাটাইজেশন হবে না। যারা একজিকিউট 
করছে, তারে মাথাতে যদি ডেমক্রাটাইজেশন ন! আসে তাহলে মন্ত্রীরা শত চেষ্টা করলেই এই জিনিসটা 
করে উঠতে পারে না। আমি আপনাদের কাছে বলছি যখন সরকারে ছিলাম, এই নিচের তলায় কীভাবে 
পার্কোলেশান করা যায়, এটা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত পারা যায়নি নিচের 
তলার এই সমস্ত চিন্তাধারা নিয়ে যাবার। এটা একটা বেসিক সেট ব্যাক আছে এবং সেই সেট ব্যাকটা 
আমাদের মনের মধ্যে রাখতে হবে এবং এইজন্য কতদুর আমরা এগিয়ে যেতে পারি, দেখতে হবে। আমি 
যেমন আপনাদের কাছে একটা কথা বলছি, এই নর্থ বেঙ্গলে অফিসার বা এমপ্রয়ি পাঠাবার ব্যাপারে । 
কারণ যত কিছু আমরা রিক্রুটমেন্ট করছি, এই রিকু্টমেন্ট-এর ৭০ থেকে ৮০ পারসেন্ট কলকাতা এবং 
সুবার্বের মধ্যে হয়। এবং ৭০-৮০ পার্সেন্ট যদি হয়, তারা নর্মালি কি চেষ্টা করবেন? তাদের যাতে নর্থ 
বেঙ্গল না যেতে হয়, মকঃস্বলে না যেতে হয়। কিন্ত জিনিসগুলি আমরা চেষ্টা করেও করতে পারি না। 
তার কারণ মাঝে একটা আছে কমপিটিটিভ এগজামিনেশন। এই কমপিটিটিভ এগর্জামিনেশনে কলকাতা 
এবং সুবার্বে যারা আছে, তাদের সঙ্গে মফঃম্বলের লোকেরা পারে ন'। পারে না, সেই জন্য বেশী নম্বর 
পায়, তাদেরকে নিতে হবে। আমি এই ডিফিকালটির কথা বলছি। তখন এরা সিলেকশনে চলে আসে। 
এরা সিলেকশনে এলে নর্থ বেঙ্গল, পুরুলিয়াতে কেউ যেতে চাইবে না, সুতরাং সেখানে অফিসার এবং 
স্টাফ শর্ট হয়ে যায়। কাজেই এইসবগুলো চিন্তাভাবনা করতে হবে। আমি আপনার কাছে বলছি যে, 
এই সব পয়েন্টে চিস্তা ভাবনা করতে হবে। 

(এই সময় লাল আলো ভুলে ওঠে) 


আমি আর দু'একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করে দিচ্ছি। | ৫০ 0001 ৬21) (0 015001 
৪1] 11195 (1111755. আমার ধারণা ছিল, আমার ২৫ মিনিট সময় আছে। আমি আপনার কাছে বলছি, 
গ্যাডমিনিস্ট্রেশানের আরো কয়েকটা জিনিস সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং সেগুলি 
করার জন্য আমি চীফ্‌ মিনিস্টারকে রিকোয়েস্ট করছি। যেমন আজকে আমরা বলে থাকি মেয়েদের 
৩০% থেকে ৩৫% চাকরি দিতে হবে, প্রশাসনে স্থান দিতে হবে। কিন্ত আমাদের প্রশাসনিক কাজকর্মে, 
এ্যাডমিনিস্ট্রশনে ১% মেয়েও নেই। এগুলি দেখতে হবে যে আমরা এদের সংখ্যা কি করে বাড়াতে 
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পারি। অর্থাৎ অন্তত ২৫% কি করে করতে পারি। অবশ্যই সেটা করার ক্ষেত্রে আমাদের নানান 
অসুবিধা আছে, মুসকিল আছে। প্রধান কারণ কমপিটিটিভ এক্সামিনেশন এবং এফিসিয়েলি। এগুলো 
চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। সিডিউলড কাস্টস এবং সিডিল্সিউড ট্রাইবসরে বিষয়ে অনেক কথা বলা 
আছে, কিন্তু ইন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে সেগুলো রূপায়িত হয় না। যেমন ধরুন ও.বি:সি.-এর জন্য যদিও 
কোন আইন হয়নি, কিন্তু চারিদিকে একটা কথা চলছে, সেটাও একটু চিন্তা -ভাবনা করতে হবে। এই 
সমস্ত জিনিসগুলি কিভাবে করা যায় আশাকরি মুখ্যমন্ত্রী তা চিন্তাভাবনা করে দেখবেন। এই কথা বললে 
এই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সাপোর্ট করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে তার যে জেনারেল 
এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের ওপর বাজেট পেশ করেছেন তার ওপরে আমাদের দেওয়া কাট মোশানগুলির 
সমর্থনে এবং বাজেটের বিরোধিতায় আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন 
যে, আজকে রাজ্য সরকারের প্রশাসনে খুবই দুরবস্থা চলছে। এটা আমার কথা নয়, পশ্চিমবাংলার 
জনগণের কথাও নয়, এ কথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর । সে কারণে প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য উনি খুব 
সোচ্চার হয়েছেন এবং ওঁর তৎপরতার কথা আমরা শুনিছ। গত ৩ তারিখে উনি নেতাজী ইন্ডোর 
স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং অফিসারদের কর্তব্য সচেতন হবার জন্য এক সমাবেশ আহান 
করেছিলেন। সেখানে উনি বক্তব্য রেখেছেন। কিন্ত ওর সেই বক্তব্য স্ববিরোধী বক্তব্য। ওয়ার্ক কালচার 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে উনি বলেছেন, রিপোর্টাররা বলছে পশ্চিমবাংলার সরকারী কর্মচারীদের ওয়ার্ক 
কালচার নেই। কিন্ত রিপোর্টারদের কি ওয়ার্ক কালচার আছে? অর্থাৎ উনি বলতে চাইছেন রিপোর্টারদের 
ওয়ার্ক কালচার নেই, তাঁরা একথা বলে অপরাধ করেছেন। বিষয়টা যেন এই রকম। আমি এখানে 
বলতে চাই, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে কি বক্তব্য? যদি এই অবস্থহি না হবে তাহলে তাদের কর্তব্যপরায়ণ 
করার জন্য, কর্তব্য সচেতন করার জন্য সমাবেশ ডাকতে হ'ল কেন? গত ১২ই জুলাই কমিটির রজত 
জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় উনি খুব আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন যে, কেন আজকে 
সরকারী অফিসগুলি দীর্ঘসৃত্রিতার রোগে আক্রান্ত? এই রোগ এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, কেউ কাজ 
করছে না। কাকে কে বলবে? এঁকে বললে ওঁকে দেখান, ওঁকে বললে তাকে দেখান। এইরকম পরিস্থিতি 
এবং এর জন্যই কাজকর্ম পড়ে থাকছে। এবং এর জন্য শুধু খরচাই বাড়ছে না, উন্নয়নমূলক কাজও 
পড়ে থাকছে। এসবে কথা উনি বলেছেন এবং আরো বলেছেন যে, এবারে আমরা বিশেষজ্ঞ কমিটি 
করব, যারা কাজকর্ম করছে না তাদের ব্যাপার দেখবার জন্য। 


[5.30 -- 5:40 7১1 


তাহলে এই সমস্ত কথা বলা কেন? নিজেরা ভুল করলেন আর সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের এই 
কথা বলা কেন? আপনি নিজেই তো এক সময় বলেছেন “১২টার সময় দেখলাম সমস্ত চেয়ার খালি, 
কাকে কাজের কথা বলবো, চেয়ারকে বলবো।” আর এখন বলছেন বিশেষজ্ঞ কমিটি করতে হবে। 
বিশেষজ্ঞ কমিটি কি করে হবেঃ এর আগে তো প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি ডঃ অশোক মিত্র চেয়ারম্যানশিপ 
করেছিলেন। প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য সেই কমিটি যে সমস্ত সুপারিশ করেছিলেন তা কার্যকরী 
করতে পারেননি। এটা আপনারই স্বীকারোক্তি, সেই সমস্ত সুপারিশগুলিকে ক্ষতিয়ে দেখতে হবে। ফলে 
বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে কতটুকু কি ফল হবে, কথা শুনবে কে? মন্ত্রীরা তাদের কাজের নিদর্শন 
স্থাপন করতে পেরেছেন সরকারী -2৮4ন উদ্ুদ্ধ করার জন্য, অনুপ্রাণিত করার জন্য? সুতরাং 
এগুলি চিন্তা করতে হবে। আজকে সমগ্র প্রশাসনের কি হাল __ ফাইল নড়ে না টাকা না দিলে আর 
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যার খুঁটির জোর আছে, শাসকদলের প্রভাবে তার ফাইল নড়বে তানাহলে ঘুষ ছাড়া ফহিল নড়বে না। 
আজকে আপনার জনমুখী প্রশাসন, গতিশীল প্রশাসন এইরকম একটা পর্য্যায়ে এসে গেছে। আপনি 
গতিশীল প্রশাসনের কথা বলেছেন। অথচ খোদ মহাকরণে (রাইটার্স বিল্ডিংসে-এ) প্রবীন আই. এ. এস. 
য় এববএবন পোষ্টিং হয়নি। তাদের কোন কাজ নেই, মাসের পর মাস বসে আছে আর খালি মাহিনা 
নিচ্ছেন। এইরকম একটা অবস্থা। প্রবীন অফিসার যিনি মুখ্যসচিবের পদের যোগ্য এইরকম প্রবীন 
অফিসারের পোষ্টিং নেই। অথচ কোন কোন আই.এ.এস অফিসার দুটো দপ্তরের দায়িত্বে আছেন। 
এইরকম কিছু আই.এ.এস অফিসারদের যাদের দায়িত্ব দিতে পারলেন না __ এটা কি সুষ্ঠু প্রশাসন, 
গতিশীলের লক্ষণ? এগুলি বলতে হবে। দ্বিতীয় কথা, আজকে গণতান্ত্রিক সমস্ত রীতিনীতি লঙঘন করে 
প্রশাসনকে যেভাবে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও ন্জীরবিহীন। 
কোন জায়গায় গেছে তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কার হবে। গত ৫ আগস্ট বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান 
আলিমুদ্দিন স্ূ্ট থেকে মহাজাতিসদনে একটা সমাবেশে ভাষন দিতে যাবেন। সেই সমাবেশটি পার্টির 
দিতে হবে এবং তিনি তা ব্যবহার করছেন। এই যে মিনিমাম নর্ম __- আমরা জানি পুলিশ বা মোটর 
সাইকেল পাইলট এটা ইউজ করতে পারেন একমাত্র রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী এছাড়া অন্যকোন, 
গুরুত্পূর্ণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশের রেয়ার স্কট্ভ্যান ইউজ করা যায়। কিন্তু 
পুলিশের মোটর সাইকেল পাইলট 'ইউজ করা যায় না। প্রশাসনিক সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লঙঘন 
করে __- নেকেট্লি ওএই সমস্ত জিনিষ করছেন। এই হচ্ছে জুলস্ত দৃষ্টাত্ত। তারপর অন্য কথা বলতে 
পারি, আই,এ.এস অফিসারদের রেগুলার পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে না অথচ তারজন্য কত্‌ টাকা যাচ্ছে। 
এইরকমভাবে বেসরকারী ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া পুলিশের মোটর সাইকেল পাইলট 
যেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা নজীরবিহীন। 

গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লঙঘন. করে এইগুলি হচ্ছে, বা এই জিনিস হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আজকে উনি দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসনের কথা বলেছেন। আপনি জানেন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতি 
দূর করার জন্য সরকারের হাতে একটো বড় হাতিয়ার আছে, সেটা হচ্ছে ভিজিলে্স কমিশন, তদারকি 
কমিশন। এই ভিজিলেল কমিশন শুধু নামেই আছে, কিন্ত সেই ভিজিলেন্স কমিশনকে কার্যযতঃ ঠুটো 
জগন্নাথ করে রাখা হুয়েছে। আমরা বছরের পর পর দেখতে পাচ্ছি সেই ভিজিলেনস কমিশনকে 
একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং তার যে রিপোর্টগুলি আমাদের কাছে পেশ 
করা হয় তাতে বার বার বলা হয় যে ভিজিলেনন কমিশনের উপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। অথচ 
এখানে বলছেন যে আমরা দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন চাই আজকে ১৯৯১ সাল। ডিজিলেনস কমিশনের 
যে লেটেষ্ট রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তা কোন্‌ সাল পর্য্যস্ত? না, ১৯৮৪ সাল পর্য্যস্ত। সাত বছরের 
বিপোর্ট এখনও ব্যাকলগ আছে। ১৯৯২, ১৯৮৩, ১৯৮৪ সালের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে 
ভিজিলেনস কমিশনের উপর গুরুত্ব দেওয়া? ভিজিলেনস কমিশন কি বলছে... 176 ০01701015- 
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7০৬৩1. কেন না বহছে ফর নেসেসারী স্টাফ নো গ্যাপ্রিসিয়েবল ইমপ্রভমেন্ট ইন দি পারফরমেন্স 
অব দি কমিশন। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, কিছুই ব্যবস্থা নিচ্ছে না, এর ফলে নাম্বার অফ 
পোষ্ট রিমেনড ভেকেন্ট ফর কনসিডারেবল পিরিয়ডস। এইভাবে বছর বছর ভিজিলেল রিপোর্ট দেখুন, 
এইভাবে তারা কাতর আবেদ করছে। বলে বলে তারা হয়রাণ হয়ে গেছে, বলছে.. [9010 ০01 ০০- 
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17৬65118811 0600015 11 [0100181. এই কাতর আবেদন করছে। আপনারা যথার্থ দুর্নীতি 
মুক্ত প্রশাসন চাইছেন অথচ ভিজিলেল কমিশনের যে রিপোর্ট তার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে না। তাদের কথা তুলে ধরলে সেটা অত্ন্ত মারাত্মক হবে। মুখে দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন চাই 
বলছেন অথচ কার্যক্ষেত্রে যেভাবে প্রশাসন পরিচালনার ব্যবস্থা দেখাচ্ছেন সেটা নীতি নয়। আজকে 
প্রশাসনের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেটা কমান উচিত, সেটা হচ্ছে মাথা ভারী 
প্রশাসন। যেগুলি চিরটা কাল ধরে বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মঞ্চ থেকে দাবী করা হয়েছে 
অথচ আপনারা আজ সরকারী ক্ষমতায় এসে তাই করছেন। মাথা থেকে ধরলে আপনাদের চতুর্থ 
বামফ্রন্ট মন্ত্রী সবায় ১২ জন মন্ত্রী বাড়িয়ে দিলেন, তার জন্য ২৫টা গাড়ী কিনতে হলো। ৪০ লক্ষ টাকা 
খরচ হল। ১৯৮৯ সালে ছিল মাত্র ২৯টা। হেলীকপ্টারের উপরে আমার একটো কোয়েশ্চেন ছিল, 
হেলিকাপ্টারের জন্য কত টাকা খরচ হচ্ছে? এতে তো খরচ বেড়ে যাচ্ছে। 
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এই রকমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশাসনে ব্যয় হচ্ছে। আপনারা বলছেন মন্ত্রী সভার কলেবর 
বৃদ্ধি করা হয়েছে কাজের গতীশীলতা৷ আনার জন্য, কর্মতৎপরতা আনার জন্য এইজন্য মন্ত্রী দপ্তর ভাঙ্গা 
হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরে এই জিনিস হয়েছে, সেখানে আপনারা এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। আপনারা স্বাস্থ্য 
দপ্তরকে এইভাবে ভেঙ্গে টুকরে টুকরো করেছেন। আবার তাকে জোড়া লাগিয়েছেন। এই জিনিস চলছে। 
কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য নাকি দলীয় ব্যক্তি মন্ত্রীত্ব দিয়ে তাদের কিছু আরামের স্থায়ী ব্যবস্থা 
করা? এই সব প্রশ্ন আজকে মানুষের মনে জাগছে। ফলে আজকে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। আমি 
সর্বশেষে যে কথাটা বলতে চাই তা হল গণতন্ত্রের নূন্যতম দিক যেটা, এডমিনিসর্টরেটিভ নিউট্রালিটি, 
প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা আজকে সেই প্রশ্নে দিনের পর দিন যেভাবে মিনিমাম রিলেটিভ নিউট্রালিটি যেটা 
ছিল সেটা যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । মারাত্মক এটা, একটা একদলীয় প্রশাসন। 
শাসক দলের অনুগত না হলে অন্যান্য যে সমস্ত সংস্থাগুলি আছে, যে সমস্ত সংগঠনগুলি আছে তাদের 
মতামতের কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রশাসন কোন দিন গণতাম্ত্রিক উপায়ে 
চলতে পারে না। আমি বাজেটের বিরোধিতা করে, নি রিসির ও 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

জী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২০৫০-সেক্রেটারিয়েট 
জেনারেল সার্ভিস এবং ২০৫৩-ডিস্রিক্ট এযাডমিনিস্ট্রেশান খাতে যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন 
সেই ব্যাপারে আমি দু-চারটি কথা বলতে চাই। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে 
প্রত্যাশা মাফিক না হলেও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই রাজ্যে যে অনেকখানি গতিশীলতা আনা গেছে, 
প্রশাসনকে অনেকখানি কর্মমুখী করা গেছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণ? প্রমাণ এই সরকারের 
উন্নয়নমূলক কাজকর্ম প্রমাণ, এই সরকারের প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান জন সমর্থন। কিন্তু এই 
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নি। বিভিহ সময় তারা এই প্রশাসনের উপর আঘাত হানবার জন্য ডাক্তারদের ধর্মঘটে মদত দিয়েছেন, 
ইঞ্জিনিয়ারদের ধর্মঘটে মদত দিয়েছেন, টেকনোরণট এবং বুরোক্রাটদের ছন্দে মদত দিয়েছেন। কিন্ত 
তাঁরা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হন নি। তাই আমাদের সরকার তার কর্ম সুচী মাফিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে 
এই জিনিস কল্পনা করাও তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দঁড়িয়েছে। জেলায় জেলায় নিরক্ষরতা 
এ.ডি.এম, এস.ডি.ও, জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, তারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে 
গ্রামের সাধারণ মানুষ, নিরক্ষর মানুষের মাঝে যাচ্ছে। এই কর্মসূচী নিয়ে তারা যথেষ্ট উৎসাহ দেখতে 
পাচ্ছি। কিন্ত তাদের আমলে আমরা এই জিনিস দেখতে পাই নি। তাদের প্রশাসন রাইটার্স বিল্ডিং 
থেকেই চলতো, তারা প্রশাসনকে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারেন নি। আগে কি 
ছিল? জেলাগুলি প্রশাসনরে ক্ষেত্রে সমস্ত ঘরের মধ্যে বসে থাকতো । সেখানে ডি-এম এক জায়গায়, 
এ.ডি.এম এক জায়গায়, এস.ডি.ও আর এক জায়গায়। কাজের মধ্যে কোন সমন্বয় থাকতো না। 
ভুক্তভুগী মানুষদের হয়রানি হতে হৃতো। আজকে বেশ কয়েকটি জেলায় গ্যাডমিনেন্ট্রেটিভ বিল্ডিং করা 
সম্ভব হয়েছে। একই জায়গায় জেলাভিসত্তিক সমস্ত আধিকারিকে পাওয়া যাচ্ছে। তাতে সাধারণ মানুষের 
সুবিধা হয়েছে, কাজকর্মের গভি আনা গেছে। যেটার আগে একাস্ত অভাব ছিল। আজকে কেরিয়ার 
এডভান্সমেন্ট এই সমস্ত আফিসে চালু করা হয়েছে যার ফলে তীরা উৎসাহিত হয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গ 
ডব্রবি.সি. এসদের কথা উল্লেখ করার দাবি রাখে। তারা নামমাত্র সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। আমি যা 
খবর পেয়েছি তাতে দেখেছি ১৮০০ অফিসারদের মধ্যে মাত্র ৬০ জন সুবিধে পেয়েছে। এঁদের সুযোগ- 
সুবিধা আরো! সম্প্রসারিত কর! দরকার। কারণ নিচের তলার এ্যাডমিনেক্ট্রেশানকে ওঁরাই ধরে রাখেন। 


মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট ভাষনের ৮নং কলমে বিভিন্ন অফিসারদের ট্রেনিং-এর কথা বলেছেন। এটা 
খুব জরুরী। এই ট্রেনিং যাতে পেতে পারেন তারজন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনিংটা একাস্ত 
জরুরী । কিন্তু এই যে ট্রেনিং হয়, এটা ঠিকমত সার্কুলেশান হয় না, যার ফলে দেখা গেছে যে, একাধিক 
অফিসার একাধিক ট্রেনিং নিয়েছেন। অনেকে জানেন না যে ট্রেনিংটা নিতে হবে, এরমধ্যে কোন 
কম্পালশান নেই। এরমধ্যে একটা বাধ্যবাধ্যকতা থাকা দরকার। তিনি ৯নং কলামে বলেছেন মোবাইল 
পেনশন কোডের কথা। এটি অভিনন্দনযোগ্য ব্যবস্থা। এর অভাবে অনেকে পেনসন থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছিলেন। জীবদ্দশায় অনেকে পেনশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কাজটির অগ্রগতি ঘটেছে। 
এটাকে গিয়ার আপ করা দরকার যাতে দ্রুত এইসব পেনশন কেসগুলো করা সম্ভব হয়। তিনি ১০ নং 
কলামে বলেছেন ভিজিলেল কমিশনেব কথা। যে সমস্ত সরকারী অফিসারের দুনীতি নিয়ে তদন্ত করা 
হয় তারমধ্যে অফিসারদের সম্বন্ধে অনেক কুইরিজ থাকে, যেগুলো নিয়ে তদন্ত করা দরকার, কিন্তু 
কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট রিপোর্ট পাঠাবার ব্যাপারে ততটা রেসপনসিভ নয়। অর্থাৎ সম্ভবত তাঁদের রিপ্লাই 
দেন না। এর ফলে কারো কারো ধারণা হতে পারে যে সরকার কাউকে কাউকে আড়াল করে এসকেপ 
করার চেষ্টা করছেন। এটা একটা সদিচ্ছার প্রশ্ন । মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ জানাবো যাতে প্রতিটি 
বিভাগ সদা সতর্ক দৃষ্টি দেন, তাদের ভিজিলেন্স কমিশনের কুইরির উত্তর যথাসত্বর যেন তারা পাঠিয়ে 
দেন সেদিকে তিনি যেন একটু দেখেন। বান্ধেটের ১১ নম্বর কালামে ডিসেন্ট্রালাইজড এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের 
কথা বলেছেন। কাজের সুবিধার্থে এটা দরকার । আমরা দেখছি, পশ্চিমবাংলার জেলাগুলোর আয়তনের 
এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে মা আছে তার থেকে অনেক কম আয়তনে বিশিষ্ট অনেক জেলা আছে -_ 
সেখানে কাজের অনেক সুবিধা আছে। বর্ধমান এবং মেদিনীপুরে বিরাট জনসংখ্যা ও বিরাট আয়তন 
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আছে, যেখানে কাজের লোড বাড়ছে। এই অবস্থায় জেলালোকে বিভাজন করলে কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা 
হবে। সেই সঙ্গে নতুন নতুন সাব-ডিভিসান যেগুলো আছে সেগুমোকে সরকারের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে দ্রুত সেগুলিকে করতে হবে। ট্রাঙ্ফার নিয়ে একটা কথা উঠেছে। এর ফলে আমরা দেখছি 
স্পষ্ট কোন নীতি না থাকার জন্য কোন কোন অফিসার মফংস্বলে পড়ে আছেন দীর্ঘদিন ধরে বা 
উত্তরবঙ্গে আছেন অনেকদিন ধরে। এইরকম অনেক এস.ডি.ও. আছেন, অনেক অফিসার বছরের পর 
বছর একই জায়গায় থেকে যাচ্ছেন। এরফলে কলকাতায় আসার এবং সেই সঙ্গে উচ্চপদে আসা 
তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কেউ কেউ আইনকে টপকে প্রমোশোন পেয়ে যাচ্ছে। এটি বাঞ্নীয় নয়। 
একটা সুষ্ঠু নীতির মধ্যে এটা করার দরকার আছে। আগে সমস্ত অফিসারদের সম্বন্ধে একটা করে 
সিভিল লিষ্ট প্রকাশ করা হোত। তার মধ্যে তাদের পদবী, কি পদে আছেন এই সমস্ত উল্লেখ থাকতো। 
কিন্ত গত দশ বছর যাবত এটা করা হয়নি। এর দ্বারা সুবিধা ছিল এই যে সমস্ত অফিসারদের পূর্ণাঙ্গ 
বিবরণ পাওয়া সম্ভুব ছিল। এরমধ্যে অফিসারদের সিনিয়রিটির প্রশ্ন জড়িত আছে। তাই এটা যাতে 
নিয়মিত প্রকাশ হয় তারজন্য দৃষ্টি দিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাই। ডবলু বি.সি.এস.. দের ক্ষেত্রে 
কোন ক্যাডার সিডিউল এবং সিনিয়ারিটির রুলস্‌ না থাকার জন্য অনেকে তাদের প্রাপ্য সুযোগ পাচ্ছেন 
না। আজকে আমরা দেখতে পাচিছি যে বিভিন্ন উধ্বতন পদগুলো শূন্য পড়ে আছে, সেগুলো পূরণের 
জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটা বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। অফিসারদের অভাবে কাজগুলো ঠিকমতো 
হচ্ছে না। 
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এক অফিসের উপর একাধিক বোঝা এসে পড়ে যাচ্ছে এবং এবং মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে 
হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কাজের কর্মের অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রত্যেকটি বিভাগের 
যে বাৎসরিক ব্যয়-বরাদ্দকে থাকে সেই ব্যয়-বরাদ্দকে নিয়ে তারা স্বাধীনভাবে কাজকর্মে হাত দিতে 
পারছে না। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অর্থাভাবের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। এই অর্থাভাব এমন একটি এ্যাবসুলিউট 
কন্ট্রোল যে অনেক বিভাগের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। যার ফলে সমস্ত বিভাগগুলি পরনর্ভির হয়ে 
পড়েছে। স্বাধীনভাবে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, তারা ঠিকমত কাজ করতে পারছে না। এই 
কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে একটু শিথিল হওয়ার দরকার। বাজেট প্রভিশানে টাধণ বরাদ্দ করা থাকবে নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে সেই টাকা পেয়ে যাতে খরচ করতে পারে সেইদিকটা একটু দেখতে হবে। সেখানে 
স্বাধীনভাবে প্রত্যেকটি বিভাগ কাজ করতে না পারার জন্য রাজ্যের প্রশাসনের ক্ষেত্রে অনেক কাজ 
বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। সরকারী কাজকর্ম ঠিকমত হচ্ছে না। এইদিকটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটু নজর 
দিতে অনুরোধ করবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং সেইদিকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গতিশীলতা রক্ষ। করেছেন এবং সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করে কাজ করে যাচ্ছেন 
এবং পরিচালনা করছেন এটা সত্যয়ই প্রশংসার যোগ্য । আমরা জানি মুখ্যমন্ত্রী সুচারভাবে এগিয়ে নিয়ে 
যাবেন এই প্রত্যাশা রেখে বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

ডঃ দীপক চন্দ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে বাজেট বরাদ্দ আজকে পেশ হয়েছে এটা সরকারী 
্বরাষ্ট্রপ্তরে অর্থাৎ হোম (পার) এর বাজেট। এটা কোন মাস এডুকেশনে পড়ছে না বা তাদের মধ্যে 
স্কুল এডুকেশনে পড়ছে না, কমার্স গ্যাণ্ড ইগাস্ট্রির মধ্যে পড়ছে না। ইরিগেশান বা হেলথ্‌, পুলিশের 
বাজেট নয়। এখানে বিরোধীদের নেতারা কিসের উপর বাজেট সেটা না পড়েই বলে গেছেন। আপনারা 
জেনে রাখুন এটা হোম (পার) এর গ্যাডমিনিস্ট্রেশান সংক্রান্ত বাজেট এবং এই বাজেটকে সমর্থন করে 
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আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। ১৯৭৭ সালে নির্বাচন হল, পিপল আপনাদের এলিমিনেট করলো 
এবং সেই অবস্থাটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে প্রি ফো-“অফ দি মেজারিটি 
জিতে এলাম। তারপরে নির্বাচনেও প্রি-ফোর্থ নির্বাচনে জিতে এলাম এবং" এবারকার নির্বাচনে ৬ ভাগের 
৫ ভাগ মেজরিটি নিয়ে জিতে এলাম। আমরা বারবারই জিতে এসেছি এবং জনগণ আপনাদের 
প্রত্যাখ্যান করেছে। এইভাবে জনগণ একটার পর একটা নির্বাচনে আমাদের সমর্থন করেছে এবং 
আপনাদের বারেবারেই প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি এই প্রসঙ্গে এডমণ্ড বার্গ একজন আইরিশ ফিলোজফার 
তার একটা কোটেশান পড়ে শোনাচ্ছি। “176 0171) 01117 10950955819 [01116 11011001 
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পত্রিকার একটি জায়গায় এই কোটেশানটি লিখেছিলেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আপনাদের 
নাথিং না করে সামথিং করলো। আপনাদের গদি থেকে সরিয়ে বামফ্রন্টকে প্রতিষ্ঠিত করলো। আমরা 
একটা ক্রিটিক্যাল রিভিউ করেছি। ১৯৭৭ সালে গ্যাডমিনিস্ট্রেশানের ক্ষেত্রে আমরা যে নীতি ফলো 
করেছি এবং সেই হিসাবে কিছু প্রোগ্রাম করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে আমরা টু-থার্ড 
মেজোরিটি নিয়ে জিতে এসেছিলাম। তারপরের নির্বাচনে ধ্রি-ফোর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতে এসেছিলাম 

এবং এইবারের নির্বাচনে ফিফথ-সিক্সথ ভাগ অথাৎ ৬ ভাগের ৫ ভাগ মেজোরিটি নিয়ে জিতে এসেছি। 
এইসব তথ্য কি ক্রিটিক্যাল রিভিউ করে জানা গেছে। আপনাদের জনগন প্রত্যাখ্যান করেছে, আর 
আমাদের সমর্থন করেছে। সুতরাং এই বাজেটও আমরা সমর্থ করছি এবং যে কাটমোশান রয়েছে 
সেগুলি প্রত্যাখ্যান করছি। ১৯৭৭ সালে আমরা যখন আসি তখন যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে অনেক 
ভালো এই কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। সরকারী কর্মচারী ডিসস্যাটিসফায়েড ছিল আপনাদের 
প্রতি আপনারা তাদের ডেমোক্রেটিক রাইট দিয়েছিলেন কিন্তু তাদের প্রমোশনের কোন পলিসি রাখেন 
নি। আপনারা আপনাদের ছইমসের বসে কাজ করতেন। কোন লোককে চাকুরী দিতে হলে একটা 
ঠোঙায় লিখে পাঠিয়ে দিলেই চাকুরী হয়ে যেতো। কিন্তু আমাদের একটা সরকারী কর্মচারীকে ৪টে 
টার্মসে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা তাদের ডেমোক্রেটিক রাইট দিয়েছি, সুষ্ঠু পরিবেশে কাজ 
করবার অধিকার দিয়েছি এইভাবে আমরা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি। তারপরে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাডশিনিজনামত 
আরো অনেক সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করেছি। আমরা তাদের এই যে, সাইন্টিফিক প্রমোশন পলিসি 
এনেছি তার মধ্যে দিয়ে তাদের সিকিউরিটি এসট্যারিশড হয়েছে। যে ইন্দ্রখকেন্ন আপনারা নষ্ট করে 
দিয়েছিলেন সেটা আবার ফেরৎ এনেছি কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করেছি। সুব্রতবাবু আপনারা '৭১ থেকে 
'৭৭ সাল পর্য্যস্ত ছিলেন কিন্তু ডিসেন্ট্রালাইজড আমরা করেছিলাম। ফিফটি পারসেন্ট অফ দি প্ল্যান 
এক্সপেগ্ডিচার আমরা থু পঞ্চায়েত থু জেলা পরিষদ পিপিলকে নিয়ে বাই দি পিপিলকে কেন্দ্র করে 
সেখানে ফর দি পিপিল আমরা এস্টারিশড্‌ করেছিলাম বলে তারা পরপর ৪ বার নির্বাচিত করে 
পাঠিয়েছিলেন আর আপনাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর ফর দি পিপল সেটা আমরা এস্টাব্রিশডূ 
করেছিলাম, পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছিলাম, আমরা মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন করেছিলাম আপনারা 
সেটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আমরা যেটা চালু করে জনপ্রতিনিধিদের এনে ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্কস 
করলাম। এই ডিসট্রিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান কি মারাত্মক তার ইউনিক এক্জাম্পেল হচ্ছে হ্যাগ্ড ইন হ্যাণ্ 
পিপিলস রিপোর্ট। পিপিলসদের আজকে আস্থা আছে রলেই তারা তীঁদের সমর্থন জানিয়েছেন এবং 
জনগণ আমাদের জানাবেন। আপনাদের যে সামান্য গ্যাপ্রিসিয়েশান, আপনারা যে মরাল ভ্যালুসগুলি 
ভুলে খেয়েছিলেন আমরা সেইগুলি এসটারিশ করছি। আপনারা দূর্নীতির কথা বলছেন এই সমস্ত কিছু 
থেকে আমরা উর্ধে আমরা একটা উন্নয়নের জায়গায় চলে গিয়েছি। এবং যাচ্ছি তার সমর্থনও জনগণ 
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জানিয়েছেন। এই পরিবেশটাকে নষ্ট করার জন্য আপনারা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি গোর্ধাল্যাণ্ড ইত্যাদি 
যা আছে তারা নানা রকম ভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে এই শান্ত পরিবেশ-র জায়গায় পশ্চিমবাংলায় 
অশাস্তি হয়। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করছি গোর্ধাল্যাণ্ড নিয়ে যে গোর্ধা লিবারেশান ফ্রণ্ট তারা একটা 
মারা গিয়েছিল তাদের সাথে এ্যাকর্ড করে তখনকার প্রধানমন্ত্রী যিনি আপনাদের সাথে ছিলেন তিনি 
গ্যাকর্ড এসট্যার্িশ হয়েছিল এবং বলেছিলেন আমরা গোর্খাল্যাণ্ড নিয়ে কথা বলব না। একটা সাঙ্গাতিক 
কথা নেপালি ল্যাঙ্গুয়েজর ব্যাপারে তারা ইগ্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটিকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে 
সার্কুলার করে যে নেপালি লাঙ্গুয়েজের ওপর একটি পত্রিকা আছে যেটা দার্জিলিং-র অনেক লোক পড়ে 
সেটাকে ওরা ব্যান করতে বলছে। যার রিটেলার তাদেরকে বলছে বিক্রি করো না। এই অধিকার হিল 
কাউন্সিলকে কে দিল, তারা আজকে গোর্থাল্যাগুকে স্বীকৃত দিচ্ছেন। আজকে সেখানে অনেক নেপালি 
ভাষায় কথা বলে, নেপালি ভাষায় লেখে আজকে তারা সেই নেপালি ভাষাকে অপমান করল, ভানু ভক্ত 
একজন নেপালি ভাষার লেখক তাঁকেও অপমান করার অধিকার কে দিল। তাদের সাথে আজকে 
কংগ্রেস নানা ভাবে যুক্ত আছেন, নির্বাচনে তাঁদের সাথে আপনারা দাঁড়িয়েছিলেন এই ভাবে আপনারা 
যে উন্নয়নের ধারায় চলছেন সেই উন্নয়নের ধারায় আপনারা এই রকম ভাবে চলবেন না এটা 
আমাদের অনুরোধ । আমরা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি ৮৭ সালে যখন মীরাটে রায়াট হয় তখন 
দাঙ্গাবিদ্বস্থ লোকজনকে দেখতে গ্যাসেম্লী কমিটি গিয়েছিল তাতে ডাক্তার যুক্ত ছিলেন, অন্য সব 
দলের লোকজনও ছিল। 
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অন্য ডাক্তাররা যাননি, আমি গিয়েছিলাম, স্টাফ ছিলেন দুইজন এখানকার। মীরাটে গিয়ে যখন 
পৌঁছালাম তখন একজন সরকারী অফিসার হঠাৎ বলে উঠলেন পশ্চিম বাঙ্গাল কা স্পীকার মুসলমান 
হ্যায়। অতঃ হো সকতা হ্যায় ইসমে বন্ব বগেরাহ হো। ইস বকসাজকা জাঁচ করনা হোগা ।এই কথা যখন 
তিনি বললেন তখন আমি পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি নিয়ে চুপ করে দীড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তখন 
ডিসট্রিক্ট আযডমিনিসট্রেশানের একজন সরকারী অফিসার বললেন, এখানে এমন অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে 
আডমিনিসট্ট্রেশানের, যদি কোনো মুসলমান জায়গায় গগুগোল হয় তাহলে সেখানে মুসলমান অফিসার 
পাঠাতে হয়। আর যদি হিন্দু এলাকায় ঝামেলা হয় তাহলে সেখানে হিন্দু অফিসার পাঠাতে হয়। 
আপনাদের পশ্চিমবাংলাতে যে সংস্কৃতি আছে __ লেফট ফ্র্ট একটা ইডিওলজির ওপুর শাসন চালাচ্ছেন। 
এই শাসন ধর্মের ওপর নির্ভর করে নয়, এ এটা ভাবাদর্শের ওপর নির্ভর করে হয়। এটা কি দিল্লিতে পাওয়া 
যাবে? এই ভাবাদর্শকি ইউ . পি. তে পাওয়া যাবে? এটাকে এস্টারিসড করতে হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় 
একজন অফিসার কোথাও -_ সে মুসলমানই হোক, হিন্দুই হোক সে নীরবভাবে আযাডিমিনিসট্্রেশান 
চালায়। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা বাইরের লোকেরাও স্বীকার করেছেন। এটা আমাদের অভিজ্ঞতা। 
১৯৭৭ সালে বনন্থগলীতে হাসপাতালে আমি তখন এমপ্রয়ীজ ইউনিয়ানের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী প্রশাস্ত 
রায়কে আপনাদের কোনো ত্যান্টি সোস্যালেদের দ্বার! আক্রান্ত হয়ে চোট লাগে এবং তাঁকে ভোজালি 
মারা হয়েছিল, বাঁ আযাংকেলে গুলি করেছিলো, তাঁকে আমাদের বনহুগলী হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো 
তখন তাঁকে নিজের রক্ত দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম। সেদিন একজন পুলিশ অফিসার এস . ডি 
, ও , এসে বললেন যে এর পাটা কাটতে হবে এবং আপনি যে চিকিৎসা করছেন এই চিকিৎসা চলবে 
না। সেদিন ইন কলিসান উইথ ত্যন্টি সোস্যাল আপনারা মানুষকে মেরেছেন ক্লীপল করবার চেষ্টা 
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করেছেন। ক্লীপল করেছেন আ্যান্টি সোস্যালদের সঙ্গে যোগসাজসে। আপনাদের এইবারে আর একটা 
ঘটনার কথা বলি, পৃথিবীর আযালামেরা ইনসিডে্টের সময় সিভিল রাইটস মুভমেন্ট চলছিলো, যখন 
সিভিল রাইটস মুভমেন্ট চলছিলো তখন তিনজন কৃষ্রঙ্গ জার্নালিস্ট অগপ্রবয়সী আযালামাবায় গিয়ে 
ইনভেস্টিগেট করে এবং বেশ কয়েকটি শিশুকে হত্যা করা হয়েছিলো! । ইনভেস্টিগেট করে কারা জড়িত 
সেটা খুঁজে বের করেছিলো যে কারা কারা খুন করেছে। সেই আযডমিনিসষ্ট্রেশান তাদের তিন জনকে 
ধরে ও শহরের বাইরে নিয়ে গুলি করে পুঁতে ফেলেছিল। এফ. বি. আই. অনেক কষ্ট করে খুঁজে বের 
করেছিল। আযাডমিনিস্ট্রেশান ইজ নন পার্টিশান হিয়ার। আযাডমেনিস্ট্রেশান ইজ নন পার্টিশান। এখানে 
ডেমোক্র্যাটিক রাইটস আছে। এই বলে আপনাদের সবহিকে আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, দিল্লীর 
সরকার ইগাস্ট্রি লিবারালাইজেশন করেছে, আপনাদের কাছে আবেদন পশ্চিমবাংলার জনগণের স্বার্থে, 
ডি-লাইসেনসিং হওয়ার জন্য ইগ্াস্ট্রি অনেক আসবে পশ্চিমবাংলার স্বার্থে, পশ্চিমবাংলার জনগণের 
স্বার্থে শিল্প যাতে হয়, আমাদের পশ্চিমবাংলাতে যাতে হতে পারে তার জন্য সহযোগিতা করবেন। 
ইগাস্ট্রিয়াল' ক্লাইমেট নষ্ট করবেন না। উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে সহযোগিতা করবেন। অযথা 
হামলাবাজি করবেন না। এই বলে এই বাজেটকে সমর্থন করছি, কটি মোশানকে প্রত্যাখ্যান করছি, 
জনগণও বারবার প্রত্যাখ্যান করছেন। এই বাজেটকে জনগণ সমর্থন করছেন, আযাডমিনিস্ট্রেশানকে 
সমর্থন করছেন, লেফট ফ্রদ্টকে সমর্থন করছেন। এই বলে বাজেটকে আর একবার সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী কামাখ্যা চরণ ঘোষ £ মিঃ স্পীকার, স্যার, হোম (পার) এই খাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং যেসব কাট মোশান এসেছে তার 
বিরোধীতা করছি। বিরোধী সদস্য মাননীয় সুরত মুখার্জীর বক্তৃতার সারমর্ম যেটা সেটা হচ্ছে এই তিনি 
আছে। আমি বেশী দিনের কথা বলব না, ১৯৬৬ সালে আমাদের তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল সেন, 
তিনি যখন মেদিনীপুরে যান আমরা তখন আন্দোলন করেছিলাম, আমরা একটা মিছিল নিয়ে গিয়েছিলাম, 
সেই মিছিলে গুলি চালাতে গিয়েছিলেন তিনি। তখন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন গোমেস, তিনি ছুটে এসেছিলেন, 
কামাখ্যা নন্দন দাস মহাপাত্র, এম.এল.এ. তাকে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে মারধোর করলেন। এই হচ্ছে বুরোক্র্যাসি। 
বামফ্রন্ট আমলে আন্দোলন করলে ম্যাজিস্ট্রেটে আপনাকে চাবুক মারতে ছুটে আসবে না এটাই হচ্ছে 
১৯৭৭ সালের আগে এবং ১৯৭৭ সালের পর গ্যাডমিনিস্ট্রেশানের মধ্যে পার্থক্য। ১৯৭৭ সালের আগে 
সাধারণ মানুষ ম্যাজিস্ট্রেট, এস পি'র কাছে যেতে পারত না, আজকে ম্যাজিস্ট্রেট এস পির কাছে যে 
কোন সাধারণ কৃষক ক্ষেত মজুর যেতে পারে, কথা বলতে পারে, দাবী রাখতে পারে এবং দাবিকে 
কার্যকরী করতে পারে, এটাই হচ্ছে পার্থক্য। আযডমিনিস্ট্রেশান ডি-সেন্ট্রালাইজড হয়েছে, তার ফলে দেখা 
গেছে পিপলের পরিবর্তন হয়েছে এবং এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের মানসিকতারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। 
ক্রুটি-বিচ্যুতি নেই একথা আমি বলব না, ক্রটি-বিচ্যুতি আছে কিন্তু তার জন্য তো আমরা আরো সাবধান 
হচ্ছি। কিন্তু এটাকে শোধরাবার একমাত্র পথ হচ্ছে গ্যাডমিনিস্ট্রেশানকে কতখানি আমরা পিপলের হাতে 
আনতে পারব তার উপর নির্ভর করছে। পে কমিশন কার্যকরী করার ফলে তাদের অবস্থার অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তদের কাজের পরিবেশ, তাদের বাসস্থান, তাদের অফিস 
এগুলিকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ্যাডমিনিস্ট্রেশান যাতে ভালো করে চলে তারজন্য বিভিন্ন জেলাকে 
ভাগ করা হচ্ছে, মহকুমাকে ভাগ করা হচ্ছে এবং সেখানে লোক দেওয়া হচ্ছে। এটা ঠিকই যেটা 
আমাদের মাননীয় সদস্য মগুল বললেন, আমাদের যে ফ্রেম আপ আছে ইগ্ডিয়ান কনস্টাএ১.তহ মধ্যে 
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তার বাইরে আমরা চলে যেতে পারি না, আমরা যে রাজ্যে আছি সেই রাজ্য ভারতের যে গঠনতন্ত্র তার 
মধ্যে আছে, তার বাইরে চলে যেতে পারি না। আমরা করতে পারি না ম্যাজিন্ট্েটে এবং জজ সব 
ইলেকটেড হবে, এই প্রসেসে চলতে হবে। তার মধ্যে একটা রাজ্যের পিপল কতখানি অগ্রগতি করতে 
পারবে স্টেট গভর্ণমেন্ট যতখানি প্রগ্রেসিভ হবে তার উপর নির্ভর করবে। আমাদের রাজ্যের 
গ্যাডমিনিষ্ট্েশান এটা প্রগতির পথে চলছে, এই অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। কাজেই তারা সেইভাবে 
চলছে। এখানে যে প্রোমোশানর কথা বললেন অন মেরিট আ্যাণ্ড সিনিয়ারিটি এখানে তাই হয়, কাজের 
যোগ্যতা, সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে এই প্রোমোশানগুলি হয়। 
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আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে, রিটায়ার্ড গভর্ণমেন্ট অফিসার __ পেনসনের ব্যবস্থা যা 
হয়েছে তাতে কাজ করলে তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চয়তা আছে, তারা মোটামুটি ভাল পেনসনই 
পাবেন। এটা পেন্ডিং পড়ে থাকছে না, মোবাইল কমিটি যাচ্ছে। পাঁচজন দেখছে। এই পেনসন কমিটিতে 
রিটায়ার্ড গভর্ণমেন্ট অফিসার যারা আছেন তাদের মধ্যে থেকে একজনকে এই কমিটিতে রাখা দরকার 
আছে বলে আমি মনে করি। বর্তমানে আমাদের চতুর্থবার বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে। এটা হচ্ছে 
কন্টিনিউটি অব্‌ দি থার্ড বামফরন্ট। এবারে আরো গতি বেশি হবে সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। এটা 
বলা যাবে না আমাদের কাজ আরো! এগিয়ে যাবে। আমাদের বর্তমান এ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাজ করবেন 
জনগণের স্বার্থে পিপলের স্বার্থে তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে, রিলেস,ন রেখে এবং এইভাবেই কাজ 
করবে। ওদের এ্যািচিউটের পরিবর্তন হয়েছে। পিপলেরও পরিবর্তন হয়েছে। তাদের সচেতনতা 
বেড়েছে। কাজেই অফিসারদেরও এ্যাটিচিউড, মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, এই ঘটনা ঘটেছে। 
কাজেই পাওয়ার বিকেন্দ্রীকরণ একটা বড় জিনিস। দৈনন্দিন জীবনে যা ঘটনা ঘটছে, আমরা দুর্ভোগ 
করছি। এই এ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বিরোধী পক্ষ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মনোভাব নিয়েছেন, এটা ঠিক নয়। 
আমরা মনে করি এ্যাডমিনিক্ট্রেশনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। এই কথা বলে বাজেট প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হোম (পার) মিনিস্টার কোথায়? এত কি কাজ? 
তার বাজেট হচ্ছে, তিনি থাকবেন না? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মুস্কিল হয়েছে এই, মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী ৪৫ জনের মন্ত্রীসভা করে এমন কতগুলি কাজ হাতে রেখেছেন, তার বাজেটের দিনেও তিনি 
এখানে উপস্থিত থাকার সময় পান নি। কারণ কো-অর্ভিনেশন কমিটি কল-কাটি নাড়লেই তাঁকে উঠতে 
হয়। যেমন জাপানী পুতুলে দম দিলে ওঠে আর নামে, তেমনি আমাদের মাননীয় মুখামন্ত্রীকে কো- 
অর্ডিনেসন কমিটি দম দিলে ওঠেন, আবার দম দিলে নামেন। সেইজন্য তিনি বাজেটের সময়'ও এখানে 
থাকতে পারেন নি। আমি প্রথমেই এই বাজেটের বিরোধিতা করছি। মুখ্যমন্ত্রীকে আপনারা সাপোর্ট 
করছেন, তার জন্য বিরোধিতা করছি। তোমরা চোর ডাকাতের দল, আমরা তার থেকে আলাদা । 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় শুধু মন্ত্রীসভার নেতা নন, তিনি হোল ওয়েস্টবেঙ্গল, এই রাজ্যের নেতাও বটে। 
আজকে তার জানা উচিত, যে প্রশাসন আমাদের ফার্স্ট গ্যামংস্ট দি ক্লাস ফাল্ডামেণ্টাল কজটিটিউশান 
অব ইগ্ডিয়া __ অল গ্যাকটেড ডিউরিং বৃটিশ রেজিম, সামান্য রিপিল হয়েছে। তারপর ভারতের 
সরকার মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে গ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটি তৈরী করলেন। কিছুদিন বাদে 
রিজাইন দিলেন। হনুমস্তের নেতৃত্বে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটি তৈরী হল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
এখানে এসেছিলেন ১৯৬৭ সালে। ভুলে গেছেন? এই জন্যেই ওরা বলেন বারে বারে আসব। ১৯৬৯ 
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সালে এসেছিলেন, টিকতে পারেন নি। বারে বারে এসেছেন, বিতাড়িত হয়েছেন। এবারেও এসেছেন। 
হিসাবের ধারাপাতটাও ওরা জানেন না, আপনাদের বিরুদ্ধে যা ভোট পড়েছে। স্বপক্ষে তার চেয়ে কম 
ভোট পড়েছে। ইট ইজ এ গভর্ণমেন্টস সাপোর্টেড বাই মাইনরিটি নট বাই মেজোরিটি -_ বুদ্ধদেববাবুকে 
প্রথমেই এই কথা বলে রাখবেন, অহংকার বেশি করবেন না। আপনারা প্রশাসনকে চাঙ্গা করার জন্য 
রিহ্যাবিলিটেসন, যে হেরে যাবে তাকেই জায়গা দিতে হবে __ ডাঃ অশোক মিত্রের নেতৃত্বে এ্যাডমিনিক্ট্রেটিভ 
রিফর্মস্‌ কমিটি করেছেন। পার্টির নেতা ছিলেন, আমাদেরও ডেকেছিলেন শিক্ষক হিসাবে __ 2111169001৩ 
[01775 2110 161619106, 19018101581101) 01 0170 [0610210776171, 16-0121)15810) 
06 06 0150100 16-0181)159101) 06 016 300-01%15101). আজকে মূল একথাটা যদি ধরি 
তাহলে প্রশ্ন করছি, 4১101 [00011086101) 01 0196 1610010, 291 01901900107. 01 076 
[61001 1) 0116 45556170019, ] 89850 ৬/1)6101101 900 118৬6 00610160016 160017)- | 
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4076 251 21100)61. আমরা ইমগ্লিমেন্ট করছি। আজকে আবার পরস্পরবিরোধী বর্তৃতা করছেন। 
এখানে বক্তব্য কি আছে? এখানে এই বক্তব্য যেটা আছে তার প্রথম কথা বলা আছে পেজ টু, প্যারা . 
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সেদিন এ্যাকসেপ্ট করেছেন, রিজেক্ট করেন নি, আজকে আবার বাজেট বর্তৃতায় মন্ত্রী বলেছেন 
প্যারা ১১-তে. 'পশ্চিমদিনাজপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধাত্ত গৃহীত হয়েছে। আমরা খবরের 
কাগজে এ সংবাদ দেখেছি। আপনারা তো আনন্দবাজারের উপর অত্যন্ত ক্ষ্যাপা। আপনারা প্রশাসন 
চালাতে এসেছেন, না আনন্দবাজার শায়েস্তা করতে এসেছেন £ মাননীয় বৃদ্ধদেববাবু সংবিধানের ১৯নং 
ধারাটা কি ভূলে গিয়েছেন? আপনারা বারবার সম্মেলন করছেন আনন্দবাজার, স্টেটসম্যানকে শায়েস্তা 
করার জন্য। এটা কি আপনাদের তারা ধামা ধরে না বলে তাই? চোরকে চোর বলবে না? বাবাকে বাবা 
বলা যায়, মাকে মা বলা যায় আর ডাকাতকে ডাকাত বলা যায় না? পশ্চিমবঙ্গে আপনারা যে পদ্ধতিতে 
সরকারে এসেছেন এবং সরকার চালাচ্ছেন এর চেয়ে অসভ্যতা, বর্বরতা পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু 
নেই। আজকে এখানে শাসন কোথায়? আপৃনাদের আজকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা সেদিন রিষর্মস 
কমিটি সম্বন্ধে কেন বললেন না যে ০ 178০ 16160090 01১6 16001. আমি একটি 28:74 
দলের প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের কাছে চিঠি লিখেছি যে, আপনারা বলুন খবরের কাগজে এই. লেখা 
বেরিয়েছে, এর সত্যতা আছে কিনা? আপনারা উত্তর দিলেন না। ১৭ই মার্চ আবার যখন জানলাম 
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০ ৪6 ৪০175 (0 010190216 1. আবার চিঠি লিখলাম কিন্তু সেবারও উত্তর পেলাম না। 
আপনাদের এত দত্ত, এত স্পর্ধা কিসের? ভদ্রতাও শেখেন নি। ৭০ বছর পার হয়ে গিয়েছে বলে 
সাধারণ সৌজন্যবোধও কি হারিয়ে গিয়েছে? একটু সৌজন্যবোধও কি থাকবে না? /১3 ৪ 1001700 
01 01)6 4১5561001) 217) [11001011050 (0 £০% & 1601) 01109 16100? অনেকগুলি 
রেকমেনডেশান এই রিফর্মস কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যে মন্ত্রীসভা তৈরী হয়েছে বুদ্ধদেববাবু 
আমি মনে করি আপনারও তাতে খানিকটা হাত আছে। আপনারা যে মন্ত্রীসভা করেছেন এবং রিফর্মস 
কমিটির যে রেকমেনডেসান আছে সেটা তার কন্ট্রাদ্রিকসান নয় কি? আপনারা ডিপার্টমেন্টকে 
রিঅর্গানাইজেসান করার কথা বলেছেন আর এইভাবে মন্ত্রীসভা করছেন যেটা 01211) 88119 
(116 51017101910675 01 0)6 1900101001108110]. 01 079 4১110171108 160017105 
০01া710166.আপনারা তাহলে কেন বললেন না পলিটিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন দরকার। তারপরেও 
যাদের জানতে পারেন নি যেহেতু তারা আপনাদের ধামা ধরে -- দে হোল্ডে ইয়োর বাসকেট -_ 
তাদের আজকে ভিন্ন পথে আনবার চেষ্টা করছেন। এই মনোভাব আপনাদের ত্যাগ করতে হবে। 
আপনারা ২১টা কমিশান করেছেন আমি যতদিন ছিলাম। তার ১৭টা কমিশনে মাত্র একজন জাজকে 
চেয়ারম্যান করেছেন। এখানে কি আর জাজ নেই? এখানে তো ৩৬টা জাজ। সুপ্রিম কোর্টের, হাইকোর্টের 
অনেক জাজ আছেন। তাহলে ১৭টা কমিশনে একজন জাজকে চেয়ারম্যান করেছেন কেন? আপনারা 
কি কমিটেড আজ, জুডিসিয়ারি চান? আপনাদের এই মনোভাব কেন? আমরা তো সংবিধানে জুড়িসিয়ারি 
গ্যাশড একজিকিউটিভকে আলাদা করে দিয়েছি। 


[6.20 -- 6.30 1১11.] 


আপনাদের এই মনোভাব কেন? আমরা তো সংবিধানে জুডিসিয়াল এবং একজিকিউটিভকে আলাদা 
করে দিয়েছি। [19 ৪ 0010810611021 1167৫. আমরা কংগ্লেসী হিসাবে গর্বিত যে, এই জুডিসিয়াল, 
একজিকিউটিভ এবং লেজিসলেটিভকে আলাদা করে দিয়েছি। আপনারা এমনভাবে এদের প্রশ্রয় দিয়েছেন, 
সুব্রতবাবু খুব ঠিকভাবে বলেছে, যে রিটায়ার করে যাচ্ছে তাকে আর একটা জায়গায় চেয়ারম্যান করে 
বসিয়ে দিচ্ছেন। এত রিগিং করেও যখন হেরে যাচ্ছেন, যখন জেতাতে পারছেন না তখন ব্যাকডোর 
দিয়ে আর একটা জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছেন। যখন কোন দপ্তর দিতে পারছেন না তখন দপ্তরবিহীন মন্ত্র 
করে দিচ্ছেন। বাধা কোথায় আপনাদের? একে কি শাসন বলে? গোর্খালী সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
একাধিকবার বলেছেন। 'আপনাদের চরিত্র কি? আপনারা এখানে বিচ্ছিন্ন তাবাদের নিন্দা করছেন, আবার 
এন.এফ-এর সঙ্গে কেন্দ্র ্ালায়েস করছেন। এন.এফ-এর সঙ্গে কারা আছে __ ডি.এম.কে, টি:ডি.পি., 
অ.গ.প. এইগুলি কারা? এইগুলি কি ইউনিয়নিস্ট? আপনারা বি.জেপি.-কে তৈয়ী করছেন এবং 
বিজে-পি'র হাত ধরে আজকে এখানে এই চেয়ারে বসেছেন। তা যদি না হত তাহলে বসতে পারতেন 
না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এদের জানা উচিতু এরা ওয়ার্ক কালচার নিয়ে মিটিং করছেন। 
এরা সকলকে বলছে যে সি.পি.এমে নাম না লেখালে কাজ করতে পারবে না, সি.পি.এমে নাম লেখালে 
জমি পাওয়া যাবে, আন্ডা পাওয়া যাবে, আর যা যা আছে সব পাওয়া যাবে। ০৪ 178%5 [0110- 
01260 0116 801711150801011, 160021109 01 076 20011015080101, 11009101911 
01 01)6 801717150801017 এগুলি সম্পর্কে আপনাদের কিছু জ্ঞানগম্যি আছে? আপনারা ইন্ডোরে 
কো-অর্ভিনেশন কমিটির মিটিং ডেকেছেন। রাইটার্স ছুটি হয়ে গেছে। এমনিতে আমাদের পশ্চিমবাংলা, 
ভারতবর্ষ, এমনকি পৃথিবীতে যে সব সভা দেশ আছে তাদের চেয়ে ছুটি বেশী। তারপরেও আবার 
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আপনারা নানা কারণে-অকারণে ছুটি দিচ্ছেন। আজকে ওয়ার্ক কালচার তুলে দিয়েছেন, ওয়ার্ক কালচার 
নেই। আপনারা পোষ্টার দিয়ে বলুন না কেন ৬16 215 [01685118 0০ ০০-010178010 
০0017171069. 11015 15 2. [011)1509 01 ০০-01:011781101) 00101010666. একথা বলছেন 
না কেনঃ আজকে একথাও বলতে শুনেছি যে কাকে কাজ করতে বলেবে -- চেয়ারকে? একটা কাজ 
১০ বছরেও করা হচ্ছে না। ১৯৮২ সালের রিপোর্ট আজকে ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছেন, আপনারা 
বলতে পারলেন না যে ইউ হ্যাভ রিজেকটেড ইট। তাও একটা, দুটো রেকমেনডেশান আছে, তা নয়। 
মাঝে মাঝে আপনাদের শিকার হচ্ছে এই আনন্দবাজার পত্রিকা যেটা একটা নিভীক জাতিয়তাবাদী 
পত্রিকা। কারণ তারা আপনাদের তোয়াজ করেনা । আপনাদের কি চাই -_ তেল? না, এখানে বীরেনবাবু 
নেই, তিনি কি সব বস্তু খান সেগুলি লাগবে? কো-অর্ডিনেশন কমিটি তো আপনাদের অনেক দিচ্ছে। 
এখানে একটা সান্ধ্য বিলি করা হয়েছে তাতে দেখলাম আপনাদের ওয়ার্ক কালচার কি। সই. করতে না 
দেবার জন্য সুপারকে মারছে। আপনাদের প্রশাসনের এমন অবস্থা হয়েছে যে, কলকাতা উপনগরীতে 
লাইভস্টক দপ্তরে কাজে দেরীতে এসে সই করতে গেছে সেখানে. সুপার বলেছে যে সই করতে দেবে 
না, অমনি তাকে ধরে মার। এটা এখানকার একটা কাগজ, এটাতে আছে, আপনি দেখতে পাবেন। এই 
ওয়ার্ক কালচার সব জায়গায় চলছে। একটা কনস্টেবল যে ফায়ারিংয়ের অর্ডার দিচ্ছে। আজকে ও.সি.র 
কিছু করার উপায় নেই। এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বসে আছেন। আজকে মানুষের বাচ্ছা কুকুরে নিয়ে যাচ্ছে। 
কোন সভ্য সমাজে এটা হয়? এর কোন প্রতিকার হয়েছে কোথাও? আজকে আপনারা বড় বড় কথা 
বলছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে একটা ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে একটা বক্তব্য ত্রেখেছেন। ১৪ 
বছর একটানা আপনারা রাজত্বে আছেন, কত সাপোর্টার পেয়েছেন, এদের চরিত্র আমরা জানি। তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই ১৪ বছরের শাসনকালে এখানে মানুষের আয় কি বলেছে? তাতে উনি 
বলেছিলেন, সামান্য বেড়েছে, সেটা বলার মত নয়। এই অবস্থায় এটা বললেন না যে, আপনারে 
প্রশাসনে মানুষের জীবনের মান, মানুষের বাঁচার মান, মানুষের সৌজন্যবোধ সব কিছু ধ্বংস হয়ে 
গেছে। আজকে আপনারা মানুষকে জস্ততে পরিণত করতে চাইছেন। মানুষকে কলে পরিণত করা যায় . 
না। আজকে গোটা পৃথিবীতে মার্কসবাদের কবর হয়ে যাচ্ছে, এই সতর্কতা কেন নিচ্ছেন না, সাবধানতা 
কেন নিচ্ছেন না? এটা হিউম্যান নেচার, ফাইট এগেনেস্ট নেচার, এ জিনিস চলে না। আজকে মার্কসবাদ 
গোটা পৃথিবীতে বরাদ্দ হয়ে যাচ্ছে, এখানে জ্যোতিবাবু, বুদ্ধদেব্বাবু একে বাঁচিয়ে রাখবেন? 


আজকে আপনাদের এই মতবাদকে বাদ দিতে হবে। আপনি বাজেটে যে কথা বলেছেন, আজকে 
আপনি যে গ্যাডমিনিস্ট্রশনের কথা বলেছেন সেক্রেটারিযেট সার্ভিসে, আমাকে এটা জানাবেন আপনি, 
১৯৯০-৯১ সালে বাজেট এস্টিমেট ছিল ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা, আবার রিভাইজড্‌ 
এস্টিমেটে এটা ২১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা হলো৷ কী করে? আবার এখন যেটা ধরছেন -_ ধরে নিলাম 
আপনি পে কমিশনের রেকমেন্ডেশন গ্রহণ করেছেন তাহতে তো এটাই থাকার কথা, তা নাহলে তো 
বাড়ার কথা নয়। এটা কমে গেল কী করে? ১৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ১৯৯১-৯২-তে কী করে হলো? 
এই হেডটাতো আপনি বলবেন? ইকোয়েলি আপনাদের নন-গ্লযানভ্‌ এক্সপেনডিচারে বোর্ড অব রেভিন্যুতে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনি চেয়েছিলেন বাজেটে এসটিমেট ফর ১৯৯০-৯১ ছিল ৫৫ লাখ ৯১ 
হাজার, এটা রিভাইজড়্‌ এস্টিমেট ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার হলো, এটা মানলাম, কিন্তু আবার ১৯৯০-৯১. 
সালে এটা কেন কমে ৭৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা হলো? এই কথাটা বুঝিয়ে দেবেন? আমাদের বলুন, 
আপনারা কী মানুষ ছাঁটাই করছেন? কী কারণে অল অন এ সাডেন এটা কমিয়ে দিলেন? 
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ইকুয়্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি হোম ডিপার্টমেন্ট এক্সক্লুডিং ট্রানস্পোর্ট এ্যাণ্ড পাসপোর্ট, একই কথা 
আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাজেট এস্টিমেট ফর ১৯৯০-৯১ হলো ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আবার যখন 
রিভাইজড়্‌ এস্টিমেট করছেন, তখন দেখছি ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। এটা জাম্প করলো 
কী করে? হাউ জিওমেট্রিক্যালি মাল্টিপ্লিকেশন? এর কৈফিয়ত তো দেবেন আপনারা? আমরা যদি 
ধরে নিই, ৯০-৯১-এর রিভাইজ্ড এসটিমেটটাই ঠিক তাহলে ৯১-৯২-তে এটা কম হওয়ার কথা নয়। 
আবার এখন আপনারা এসটিমেট দিচ্ছেন ৯১-৯২-তে ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এই 
ডিসক্রিপ্যানসিগুলোতো আমাদের বুঝতে দেবেন? আপনারা তো তিন পাতার একটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, 
জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই, মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই, এই কথাগুলো আপনাদের তো বলতে হবে? 
ইকয়্যালি আমি জানতে চাইছি এখানে যে আপনাদের বিভিন্ন খাতে যে বরাদ্দ হয়েছে সেক্রেটারিয়েট, 
এখানে এই টাকাগুলো কী করে এতগুলো হেরফের হয়েছে, যেখানে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ছিল? ইন্ডো- 
বাংলাদেশ পাশপোর্ট একটা সিস্টেম আছে আপনাদের, এরা কী কাজ করে আমি জানি না, যাই হোক 
আমি মনে করছি একটা এস্টাবলিশমেন্ট, ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, এটা ২২ লক্ষ ৬৮ হাজার হলো 
কী করে? পাশপোর্টের সংখ্যা বেশী, না কি করছেন, হোয়াট ইজ দি ফাংশন? টাকাটা বাড়লো কেন? 
আবার তাই যদি হয় তাহলে এখন কেন এই টাকাটা থাকলো না? এখন আবার ১৭ লক্ষ টাকা কি করে 
এস্টিমেট হচ্ছে? এটা আমাদের বলবেন তো, হোয়াট ইজ দি পেস অফ ওয়ার্ক? আপনাদের স্টেটমেন্টটা 
কি? আপনাদের এই বাজেটের ফ্যাকচুয়েশন সেক্রেটারিয়েট এ্যাণ্ড ডিস্ট্রিক্ট এ্যাডমিনি্টেশেনের এমন 
কোন মেজর ট্রাঙ্গফরমেশন তো দেখান নি? ইউ হ্যাত নট ইমগ্লিমেন্ট সো ম্যাচ। আজকে এইগুলোর 
কৈফিয়ত তো দেবেন? আজকে এই জিনিসগুলো আমরা জানতে চাইছি আপনাদের কাছ থেকে। আরও 
জানতে চাইছি আমরা যে আপনি ডিসেন্ট্রালাইজেশনের নাম করছেন। আপনি একটা কথার জবাব 
দেবেন, ডিসেন্ট্রালাইজেশন আপনারা করেন নি, আমরা করেছিলাম, পঞ্চায়েত আমাদের আইন। উই 
আর ফেদার্স ইউ আর দি ক্রোজ। ডিস্ট্রিক্ট এাডমিনিষ্ট্রেশন হেলপ করবে ব্লক এ্যাডমিনিস্ট্রেশানকে এবং 
সাবডিভিশন্যাল গ্যাডমিনিন্ট্রেশনকে। আপনারা এস.ডি.ও. অফিসকে বলেছেন ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ 
করবে। হোয়াট ইজ দি ফাংশন অব সাবডিভিশান অফিসার উইথ রিলেসানস্‌ টু ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক 
কোথায় আমাদের দেখান আপনারা, যে একটা প্ল্যান সাব ডিভিশন্যাল অফিসার, একটা এক্সপার্টাইজ কিং 
বা একটা এ্যাডভাইসারী ফাংশন আছে, হোয়াট ইজ দি রোল অফ্‌ দি সাব ডিভিশনাল অফিসার উইথ 
রা ট রঃ 

এটা তো লিঁয়াঁজো মিডিয়া ডিস্ট্রিক্ট, এযাট দি ব্রক। জেলা পরিষদ এবং ব্লক মাঝে তো সাবডিভিশন্যাল 
অফিসারকে ক্যাটালিস্ট করে বলেছেন, আজকে আপনার পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট বলেছেন এদের কাজ 
নেই। এদের কোন কাজ হচ্ছে না, হিসাব দেখা হচ্ছে না। সর্বন্ব আপনাদের পার্টি কডারে চলে যাচ্ছে। 
তাই চলবে? কতদিন চলবে, এই অবস্থা কতদিন চলবে? মনে রাখবেন মানুষ জেগে আছে, গোটা পৃথিবী 
থেকে আপনারা মুছে যাচ্ছেন। পশ্চিমবাংলায় জালিয়াতি করে আছেন, মানুষের ভোটে নয়। মেজরিটি 
ভোটে নয়। আঞ্কে আপনাদের নাভিম্বাস উঠবে এবং আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। আমি এইগুলোর 
জবাব চাই আপনার কাছ থেকে এবং সর্বোপরি আপনি কাল থেকে ক্রুদ্ধ এবং আজকে মুখ্যমন্ত্রী তো 
তিনবার জ্কুন্ধ দেখলাম, এই আনন্দবাজারের এইটার জন্য। আমরা সবচেয়ে গর্বিত, আমরা প্রেসকে 


কখনও ইন্টারফিয়ার করি না। 
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আপনারা খ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বসে আছেন বলেই কি প্রেস আপনাদের তাবেদার হবে? আপনাদের 
এই ধারণা কেন? আপনাদের তাবেদার প্রেস তো আছে -_ বসুমতীকে তাবেদার বানিয়েছেন। গণশক্তি 
আপনাদের তাবেদার। এছাড়াও প্রেস আছে, তারা আপনাদেরও তাবেদার হয় নি। আজকে আপনাদের 
মনে করিয়ে দিই, আর্টিকেল ১৯ অব দি কনস্টিটিউশন এবং আমি আপনাদের আরো স্মরণ করিয়ে 
দিই যে, এটাকে আপনারা কার্ব করতে যাধেন না। বুদ্ধদেববাবু, জ্যোতিবাবুকে বললে দেবেন আগুনে হাত 
পড়লে হাত পোড়ে। ওর বয়স ৭০-এর ওপর হয়েছে, উনি সংযত হয়ে চলুন। সাধু সাবধান, নাহলে 
সর্বনাশ। শিরে-সংক্রান্তি আগা বাধবার জায়গা থাকবে না। গোটা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবী থেকে মুছে 
গেছেন, পশ্চিমবঙ্গে শুধু বাকি আছেন, আমরাও চাই থাকুন, কিন্তু রাজ্যের সর্বনাশ করবেন না। তাহলে 
নিজেদের সর্বনাশ হবে। পরিশেষে আমি বলব এই বাজেট দলের বাজেট, ক্যাডারদের বাজেট, কো- 
অর্ভিনেশন কমিটির বাজেট, আপনাদের ডিফিটেড মেম্বারদের রিহেবিলাইটেশন দেবার বাজেট। আজকে 
আমি এই বাজেটের সর্বাস্তকরণে বিরোধীতা করছি, দৃঢ়তার সঙ্গে বিরোধীতা করছি। ধন্যবাদ, অধ্যক্ষ 
মহাশয়। 

্্ী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য £ স্যার, একটা কথা আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করব। মাননীয় সদস্য কি দয়া করে 
বলবেন __ সংবিধানের ১৯ ধারার কথা উনি বললেন __ ইতিপূর্বে ১৯৭৫-৭৬ সালে জরুরী অবস্থার 
সময় উনি মন্ত্রী ছিলেন, সংবিধানের ১৯ ধারা কি তখন ছিল না? 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন হ্যা, ছিল। উইদিন দি গ্যান্িট অব দি কনস্টিটিউশন ছিল। 


মিঃ স্পীকার $ ডাঃ জয়নাল আবেদিন, মিঃ ভট্টাচার্য সভ্য কায়দায় প্রশ্নটা আপনার কাছে রাখলেন। 
আসলে উনি জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন আপনি, জ্ঞান সিং সোহন পাল, সুব্রতবাবু, আপনারা যখন মন্ত্রী 
ছিলেন তখন বরুণ সেনগুপ্ত নামে একজন সাংবাদিক আছেন, তিনি কি বিনা বিচারে জেলে ছিলেন? 


ভ্রী গৌতম রায়চৌধুরী £ মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, আমার অস্তত মাননীয় বিরোধী সদস্যের কথা 
শুনে মনে হ'ল বোধ হয় গরু হারিয়েছে তাই তিনি এইভাবে বর্তৃতা করলেন একটা বাজেটের ওপর 
আলোচনার সময়। যাই হোক আমি অপেক্ষা করব তার আগামী দিনে অন্যান্য বর্তৃতা শোনার জন্য। 
এখন আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে বাজেট আজকে 
পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করি এবং ওঁদের আনা কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য 
রাখছি। এই বাজেটকে আমি মনে করি জনগণের বাজেট। হোম (পার) বা সাধারণ প্রশাসন আজকে 
জনসাধারণেরই প্রশীসন। এই প্রশাসনের একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে। একটু আগেই আর একজন বিরোধী 
সদস্য দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। হ্যা, ঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই প্রশাসন চালান 
হয় এবং"সর্বত্রই প্রশাসন সেইভাবে চলে। তবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীটা আসে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। 
ওঁদের প্রশাসন চালাবার অভ্যাস আছে, দীর্ঘদিন ওরা এখানে প্রশাসন চালিয়েছেন এবং এখনো কেন্ত্রে 
প্রশাসন চালাচ্ছেন, অন্যান্য অনেক জায়গায় চালাচ্ছেন। অবশ্যই ওঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্গে আমাদের 
দৃষ্টিীর পার্থক্য আছে। সাধারণ প্রশাসনকে জনগণের প্রশাসন করার জন্য যে দৃষ্টিভঙগীর প্রয়োজন 
উপহার দিয়েছে। এমন একটা পর্যায়ে আমরা বিফলে মাধ্যমে যেতে পেরেছি যেখানে পরিকল্পনা 
ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগই ব্যয় করা হচ্ছে পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার মাধ্যমে । অপরপক্ষে সমস্ত স্তরে 
জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করার 
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সুযোগ পেয়েছেন। একটা সুন্দর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। অথচ মাননীয় বিরোধী সদস্য এ 
বিষয়ে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণভাবে, নোংরাভাবে বক্তব্য তুলে ধরে এখন দেখছি চলে যাচ্ছে। বলার সময়ে 
বলে যান, শোনার আর ধৈর্য থাকে না। যাই হোক আমরা এই অবস্থায় আজকে আসতে পেরেছি 
বামফরন্টের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, এতিহোর মধ্য দিয়ে, কর্ম উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। জনগণের 
মধ্যে থেকে, জনগণকে নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য । বি. ডি. ও.. এস. 
ডি. ও. এ. ডি. এম. বা ডি. এমের মাধ্যমে নয়, পঞ্চায়েত, পৌরসভার মাধ্যমে আমরা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে 
জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে চাই এবং এরই মধ্য দিয়ে আজকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে এসেছি এবং 
এগিয়ে এসেছি বলেই ভূমি-সংস্কার বলুন, পঞ্চায়েতরাজ বলুন, ধান উৎপাদনে বলুন, মহিলা শিক্ষায় 
বলুন, মৎস্য উৎপাদনে বলুন, পশ্চিমবাংলা প্রথম স্থানে থাকতে পেরেছে, ভারতবর্ষে একটা নজীর সৃষ্টি 
' করেছেন এবং পর পর চারবার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এই বিস্ময়কর কথা ওঁরা ভাবেনি। 
আমরা কিন্তু দেখছি বর্ধমান জেলার অভিজ্ঞতায় প্রশাসন কিভাবে জনমুখী হতে পারে। ওরা বললেন 
মাস-লিটারেসীর কথা, যদিও এটা আজকে আলোচনার মধ্যে ছিল না, যাই হোক ওরা যখন তুলেছেন 
ভালই হয়েছে। সাক্ষরতার যে কর্মোদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে দেখছি, প্রশাসন কিভাবে 
সহযোগিতা করছে। এ নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে আসা এবং যতটুকু কাজ করে চলে যাওয়া এটা নয়, 
এঁ বি. ডি. ও. এস. ডি. ওরা গ্রামেগঞ্জে গিয়ে এ সমস্ত লিটারেসি সেন্টার চালাচ্ছেন। জনশিক্ষার মাধ্যম 
চেতনার আলো উন্মেষ ঘটানোই তাদের একমাত্র কাজ। এইভাবে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসন সাহায্য 
করছেন। বর্ধমান জেলায় স্বাক্ষরতার যে সাফল্য __ ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় সাক্ষরতা জেলা হিসাবে 
চিহ্ন হয়েছে এবং তা প্রশাসনকে ব্যবহার করে এই সাফল্য দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি আপনার মাধ্যমে এই বাজেটকে সমর্থন করে আর একটি কথা বলতে চাই, প্রশাসনের আর একটি 
স্তম্ভ সরকারী কর্মচারী। আজকে এদের সম্পর্কেও বক্রোক্তি করা হল, কো-অর্ভিনেশন কমিটি সম্পর্কে 
বলা হল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনারা তো দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে সরকারে ছিলেন, তাদের 
ন্যুনতম যে আর্থিক সাক্ষরতা থাকা দরকার, ন্যুনতম যে সম্মান দেওয়া দরকার, কর্মচারীদের সঙ্গে যে 
বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা দরকার সেই সম্পর্কে আপনারা কি ভেবেছিলেন? হ্যা, এটা প্রয়োজন রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বলছি, যাঁরা কাজ করবেন তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে কর্মদ্যোগ সৃষ্টি করতে 
হবে। তাদের মতামত নিয়ে তাদের জীবন-পঞ্জিকা কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিৎ সেই সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তৃতীয় পে-কমিশন চালু হয়েছে এবং তাদের জন্য 
পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদের জন্য নতুন আদালত তৈরী করা হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে 
ন্যুনতম নিরাপত্তা আনা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের সময় মিসায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছেন। শুধু তাই 
নয়, ৩১১৫২)গ ধারায় কোন কোন ক্ষেত্রে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছেন। সেই হিসাব আছে, সেই 
তথ্য আছে, সেই সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। তবে অনেক নিশ্চয়ই ক্রটি আছে। সমস্ত কিছু সম্ভব 
হয়েছে এইরকম একটা আর্থ সামাজিক কাঠামোয় এটা আমি মনে করি না। সামগ্রিকভাবে সব সম্ভব 
হতে পারেনি, কিন্তু যা করেছেন তার জন্য অভিনন্দনযোগ্য এবং তাকে সমর্থন করতে হবে। অপরদিকে 
আর একটি কথা বলছি, শুধু একটা রাজ্য সরকার চাইলেই সমস্ত প্রশাসনের পরিবর্তন করতে পারেন 
তা নয়, রাজ্যসরকার তার যা করণীয় কাজ করে এবং তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি এবং 
যে কার্যপদ্ধতি এবং যে সাংবিধানিক কাঠামো এটার সঙ্গে যুক্ত। তাই বিভিন্ন ধরনের ভিজিলেন্স ইত্যাদি 
নিয়ে কথা বলা হলেও কিন্তু তাদের শাস্তির ব্যাপারে কতটুকু কি করা যায় তা ভাবতে হবে। এগুলি 
কেন্দ্র-রাজ্য তালিকা যৌথভাবে এবং কতকগুলি রাজ্য তালকায়। সেক্ষেত্রে কি করা সম্ভব তা ভাবনা- 
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চিন্তা করা দরকার। কিন্তু বিরোধী সদস্যরা নিশ্চয়ই প্রচারের জন্য বিরোধিতা করতে পারেন কিন্তু 
পশ্চিমবাংলার যে মর্যাদা, পশ্চিমবাংলার যে মান গত ১৪ বছর ধরে প্রশাসনের মধ্য দিয়ে আমরা তুলে 
ধরেছি এবং যতটুকু উন্নয়ন করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে তারজন্য অস্তত সমর্থন 
করুন। আমি এই কথা বলছি, বিভিন্ন পর্যায়ে যে নির্বাচনগুলি হয়েছে তা একেবারে সুষ্টু নির্বাচন হয়েছে 
পঞ্চায়েত স্তর পর্যস্ত। ১৮ বছরের ভোটাধিকার এটা কখন ছিল না, আমরা সেটা করেছি এবং তারপর 
সারা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, পৌর নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে করা হয়েছে 
যা সারা ভারতবর্ষে এইরকম কোথাও হয়নি। 


[6.40 --6.১0 ৮.৬1.] 


এই সম্পর্কে আলোচনা করবেন পরবর্তী সময়ে নিজেরা চিস্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। 
এটা মনে করি না আমরা যে এখানে এসে প্রচারে মিথ্যা কথা বলে শুধু বিরোধিতা করার জন্যই 
বিরোধিতা না করে এর মধ্যে দিয়ে দেশের যাতে কিছু উন্তরতি হয় তার চেষ্টা করুন। এইভাবে প্রচার 
অন্য চোখেই দেখবে। প্রচারের ছ্বারায় যে সবই সম্ভব সে কথা বলতে চাই না। ওতে দেশের জাতির 
উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমি এজন্যই বাজেটকে সমর্থন করছি যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে এঁতিহ্য সেই 
এঁতিহ্যকে এই সরকার বজায় রেখেছেন। এখানে বাংলা ভাষায় সরকারী প্রশাসনে বিভিন্ন কাজকর্ম চালু 
করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নেপালী ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে, উর্দূতেও কয়েকটি 
এলাকায় কাজকর্ম করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই গুলি কার্যকরী করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়েছে তা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এবং কৃষক আজ সে সুযোগটুকু 
পাচ্ছে। তারা কোর্ট এবং পুলিশের থানা বিভিন্ন জায়গায় এবং সময়ে সকলের সামনে বক্তব্য রাখার 
সময়ে ইংরাজী বুঝতে পারে না, বা অন্য ভাষাতেও বক্তব্য তুলে ধরতে পারে না, তাই তারা মাতৃভাষায় 
যদি এই সুযোগটুকু পায় __- তা ছাড়া সম্ভব নয়-তাহলে সেই সুযোগটুকু তারা নিতে পারে । আপনারা 
তো ৩০ বছর রাজত্ব করেছেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কার্যকরী করতে পারেন নি, তাহলে 
মাত্র ১৪ বছরে সমস্ত কিছু পরিপূর্ণভাবে হয়ে যাবে কি করে এ সম্পর্কে আপনারা একটু ভাববেন। আমি 
এই বিষয়টি একটু দেখার এবং ভাবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাব। আর একটি 
বিষয় হল প্রশাসনে জনগণের অংশ সুনিশ্চিত করতে গেলে মাতৃভাষায় যে সুযোগটুকু রয়েছে সেটা 
ব্যবহার করবেন। আর একটি বক্তব্য বলে আমি শেষ করতে চাই। সেটা হল সমন্বয় সম্পর্কে। বিভিন্ন 
ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে এবং এক জেলার সঙ্গে আর এক জেলার সমন্বয় এই ক্ষেত্রে যে অসুবিধা গুলি 
রয়েছে সেই অসুবিধা দূর করার জন্য বাংলায় সাংবিধানিক কাজকর্ম বা কাজের পরিকাঠামোর অসুবিধাগুলি 
তুলে দেবার কথা ভেবে দেখতে হবে। সমন্বয় সাধন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সান্প্রদায়ীক সম্প্রীতি 
আমরা রক্ষা করতে পেরেছি, এবং পশ্চিমবঙ্গের এই দৃষ্টান্ত আমরা সারা ভারতবর্ষের সামনে তুলে 
ধরতে চাই। এটি প্রশাসনে উপহার দিতে পারলে এখানে দাঁড়িয়ে কারো কিছু বলার থাকে না। এই কথা 
বলে মাননীয় মন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থাপিত করেছেন তাকে সমর্থন করে আর বিরোধীদলের 
আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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্্ী সুনির্মল পাইক $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে হোম পারলামেন্ট ব্যায় 
বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন তাকে সমর্থন করতে গিয়ে দু-একটি কথা বলছি এবং তা বলতে গিয়ে 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি কথা মনে আসছে। তিনি এক জায়গায় লিখেছিলেন সমস্ত শরীর বাদ দিয়ে 
যদি শুধু মাত্র মুখে রক্ত সঞ্চারিত হয় তাহলে তাকে স্বাস্থ্য বলা চলে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত 
মাথাভারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ, কৃষক এদের কাছে আইনের সুফল এবং বিভিন্ন 
সাংগঠনিক সুফলগুলি যাতে পৌছে দিতে পারা যায় তার চেষ্টা এবং ব্যবস্থা করেছেন। জেলা গুলিকে 
যেমন ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর প্রশাসনের সুবিধার জন্য ভাংগবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং হলদিয়া 
সাবডিভিসন করার চেষ্টা করছেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে যাতে এই সুফলটা 
পৌছে দেওয়া যায় সে আইনের সুযোগ বলুন আর যে কোন সুযোগ বলুন তার ব্যবস্থা করবেন। 
প্রশাসনের মাথাটা ভেঙ্গে নিয়ে নামিয়ে আনা হয়েছে যেটা ইতিপূর্বে ছিল না। জয়নাল সাহেব বললেন 
তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন এই সমস্ত কিছু হয়েছে। তখন দেখা গেছে এখানে তিনি যে গণতন্ত্রের 
কথা বলছেন সেই গণতন্ত্র একেবারে ছিল না, তখন গণতন্ত্র ছিল শৃঙ্ঘলিত। তখন তাঁরা 'এসমা” , 
“নাসা” প্রয়োগ করতেন। আজকে “এসমা", 'নাসা' উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া 
হয়েছে। যার ফলে সাধারণ মান্ষ থেকে আরম্ভ করে সাংবাদিক বা বিভিন্ন স্তরের মানুষ সাধারণ ভাবে 
কথা বলতে পারছে। নানা ভাবে তাঁরা তাদের মতামত সাধারণ ভাবে ব্যক্ত করতে পারছে। এই ইতিপূর্বে 
ছিল না। আজকে এটা একটা বিরাট সাফল্য। আজকে এর সুফল মানুষ উ পোভোগ করছে। আজকে 


প্রশাসন যন্ত্রে দেখুন কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পুলিশ ইত্যাদিকে যুক্ত করে তাদেরকে একসঙ্গে নিয়ে 
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চলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা একটা বিরাট স'ফল্য। এটা ইতিপূর্বে ছিল না। আজকে এটা আমাদের 
এই বামক্রণ্ট সরকারের প্রশাসনে দেখা গেছে এবং এটা এগিয়ে চলেছে। সেই জন্য আমি এই বাজেটকে 
সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি এই কথা বলতে চাই যে, হে সুফল গুলি আছে এবং বাজেট 
যে সুফল পেতে পারে সাধারণ মানুষ সেটা নিশ্চয় আমার বলার দরকার,আছে, তার ভাল দিক গুলির 
কথা দিশ্চয় তুলে ধরার দরকার আছে এবং এটাকে উৎসাহিত করার দরকার আছে। এখানে আমি একটা 
জিনিস লক্ষ্য করছি যে, বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় ত্রটি, গোলমাল ইত্যাদি 
হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনকে মঙ্গ৷ করার জন্য জয়নাল সাহেব পুলিশ প্রশাসনে থানা গড়ে তোলেন 
নি। মাঝে মাঝে কিছু আউট পোষ্ট করে রেখে দিয়েছিলেন। থানার মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনকে চাঙ্গা 
করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আজকে মেদিনীপুর জেলার কথা ধরা হোক সেখানে আমি উদাহরণ দিয়ে 
বলতে পারি চণ্ডীপুর নরঘাট এলাকার মধ্যে কোন থানা ছিল না, একটা আউট পোষ্ট ছিল। এখন 
সেখানে থানা হয়েছে। খেজুরীতে দুটি পুলিশ আউট পোস্ট করা হয়েছে, আগে ছিল না। আমাদের ম€স্য 
মন্ত্রীর এলাকা ভুপতিনগরে থানা হয়েছে। সারা পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের পুলিশ প্রশাসনকে মানুষের 
কাজে লাগানো হয়েছে এব তাতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে ভেঙ্গে থানা আউট 
পোষ্ট করা হয়েছে। আজকে অত্যন্ত দুঃখের কথা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চিস্তা করছেন কিনা জানিনা, 
প্রশাসনিক দিক থেকে চিত্তা করা হচ্ছে কিনা জানিনা, আমাদের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় দেখা যায় 
বাংলাদেশ থেকে উপদ্রতরা এসে উপদ্রব করে যাচ্ছে, আমাদের উপকূলবর্তী লোকেরা উপদ্রত হচ্ছে। 
মেদিনীপুর জেলার প্রশাসনকে যুক্ত করে রিভার পুলিশেব কথা চিস্তা করছেন এটা অত্যন্ত আনন্দের 
কথা। তিনি যে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করা যায় যাতে, বিভিন্ন ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় যাতে তার জন্য তিনি 
বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছেন। এটাকে আমাদের সমর্থন করতেই হবে। মাননীয় মন্ত্রী যে বাজেট পেশ 
করেছেন তাতে যেন মনে হচ্ছে সারা পশ্চিমবাংলা একটা সাংঘাতিক বিপ্লব চলছে। আজকে জি . এন 
এফ পশ্চিমবাংলাকে ভাগ করতে চাচ্ছে, তারা অন্য একটা রাজ্য গড়তে চাচ্ছে। আজকে ঝাড়খণ্ডীরা 
আলাদা রাজ্য করতে চাচ্ছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বি. জে. পি ধর্মের দোহাই দিয়ে নানা 
ভাবে উপদ্রব করছে, মানুষ উপদ্রত হচ্ছে, বিভ্রান্ত হচ্ছে। এখানে তীরা ফ্যানাটিসিম কে ব্যবহার করছে। 
আজকে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আজকে এখানে সাম্প্রদায়িক 
শক্তিকে দমন করে রাখা হয়েছে এই প্রশাসনের দ্বারা। এই প্রশাসন দূর্নীতি মুক্ত এবং সবল প্রশাসন। 
আজকে পশ্চিমবাংলাকে বিচ্ছিন্ন করবার, ভাংবার যে প্রচেষ্টা সেটাকে আটকে রেখেছে এই প্রশাসন। 
সেই প্রসাসনের জন্য যে ব্যায় বরাদ্দের দাবি সেই দাবিকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


[6.50-7.00 7,1.] 


রী প্রশান্ত কুমার প্রধান £মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সাধারণ প্রশাসনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যায় 
বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। বিরোধিরা তাদের বক্তব্য রাখলেন, বিশেষ করে 
জয়নাল আবেদিন, সুব্রতবাবু যে ভাবে বঙ্গলেন তাতে ওঁরা যেন ভবে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ একটি রাষ্ট্র 
এটি একটি অঙ্গরাজ্য। ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত এই পশ্চিমবাংলার প্রশাসন বাজেট 
প্রস্তাবের উপরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়নাল আবেদিন বললেন যে গোটা পৃথিবী থেকে কমিউনিষ্টরা 
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তার কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, এই কাঠামোতে এই প্রশাসনটি কোথা থেকে এসেছে? 
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এটি উনি বুঝলেন না। তিনি এই যে দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসনের কথা বলছেন, এটি কোথা থেকে এলো? 
স্বাধীনতার পর আপনারা কত বছর ছিলেন? দুর্নীতি রন্ধে রক্ধরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ফলো আপ 
করতে হয় নইলে ফাইল মুভ হয় না। এটা কালঙ্গর করে দিয়েছেন আপনারা। আপনাদের পুরণো 
প্রশাসন গলিত প্রশাসন, উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা সেটাকে পেয়েছি। তাকে দুর্নীতি মুক্ত করার প্রচেষ্টা 
হয়েছে। তবে সম্পূর্ণ হয়নি। নাহলে ওয়ার্ক কালচারের কথা কি করে আসছে? সু্রতবাবুর স্মরণ শক্তি 
বোধহয় ক্ষীণ । পূর্বে যুক্তক্রন্টে র সময়ে আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে সমস্ত কাজ আমরা 
করতে পারবো না। যে গুলো করতে পারবে! তা জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়েই করবো. যেটা করতে 
পারবো না তা জনসাধারণের সামনে বলবো। আমরা তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে চাই। প্রশাসনকে 
গণমুখী করার এটা একটা প্রচেন্টা। কখনও বলা হয়নি পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের কথা। পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের 
কথা রাজীব গান্ধী এক সময়ে বলেছিলেন। সেজন্য তাঁর নাম হয়েছিল * মি . ক্রিন। ' গোটা রাষ্ট্রের 
পরিবর্তন নাহলে, একটা উপযুক্ত পরিবেশকে তৈরী নাহলে এই প্রশাসনকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া 
যায় না। তারজন্য প্রয়োজন আছে আলাদা নীতির। এই একটু বোঝার দরকার আছে। আমরা ক্ষমতা 
বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এইসব কাজগুলি করতে চাই। আমরা বাবেবারে দাবী করে এসেছি কেন্দ্র-রাজ্য 
সম্পর্কে পুনর্বিন্যাস করতে হাবে। এটা দরকার । পশ্চিমবঙ্গে আমরা অনুরুপ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার 
চেষ্টা করছি। আমরা তাই দেখতে পাই, বাজেটের শতকরা ৫০ ভাগ টাকা গ্রামাঞ্চলে খরচ হবে। কারা 
খরচ করবে? অগে একটা স্বীমের জন্য এস . ডি. ও .,ডি. এম . এর কাছে যেতে হোত। কিন্তু এখন 
এটা গ্রাম থেকেই হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি, সেখান গেকে জেলা পরিষদ, সেখান 
থেকে রাজ্যে আসছে। এই যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ন্যাপার, এটা আপনাদের জানা ছিল না। 
আপনারা এটা বুঝাতে চেষ্টা করতেন না। আপনাদের সময়ে ছিল মাথাভারী প্রশাসন। আমাদেব এই 
প্রশাসন হচ্ছে গনমুখী প্রশাসন। আপনারা কি পারেন তা আপনাদের অভিজ্ঞতায় আছে। আপনারা 
বলছেন কো-অর্ভিনেশন কমিটির কথা। প্রশাসন হচ্ছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির মানুষদের নিয়ে, যে 
সমস্ত কর্মচারী সহযোগিতা করছেন। আপনারা এখানে বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করছেন। 
আপনারা ফেডারেশন একটা তৈরী করেছিলেন। এখন হালে পানি পাচ্ছেন না, লোকজন থাকছে না 
তাই নানা রকম কথা বলছেন। আমি একজন অই. এ. এস . অফিসার, এস . ডি. ও. র কথা, ১৯৭৪ 
সালের একটা ঘটনার কথা বলি। ১৯৭৪ সালে আমাদের জেলা একটা কর্মী সভায় মাইকের পারমিশান 
দেন নি। এস . ডি. ও . কংগ্রেসের ভয়ে কীথী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন --_ খবর নিয়ে দেখবেন। 
আমরা একটা আন্দোলন করেছিলাম সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। এস . ডি . ও . র নাম ছ্বিল চম্পব্য 
চ্যাটার্জী নিজে হাতে মারতে এসেছিলেন। এখানে প্রবোধবাবু, কামাখ্যাবাবু আছেন। গতকাল সিদ্ধার্থ 
বাবু বিরোধীদের নেতা কেশপুরে গিয়ে কি উক্কানি দিলেন। এইভাবে তারা সব ব্যাপারেই গ্রামবাসীকে 
গিয়ে উত্কানি দেবার চেষ্টা করেন। আজকেই খবরের কাগজে দেখলাম যে তিনি উস্কানি দিয়েছেন যে 
তোমরা সরকারের কথা শুনো না, মন্ত্রীর কথা শুনো না। তারপরে প্রশাসনের দায়িত্বে যীরা আছেন 
তাদেরকে উষ্কানি দিয়ে বলা হচ্ছে যে এস . পি কে বলা হচ্ছে তোমরা মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনো না, ডি. 
এমকে বলা হচ্ছে যে রাজ্যস্তরে মন্ত্রী কথ না শুনেতে! তোমরা গ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের কথা শুনবে না, 
সংগ্রেস পক্ষের কথা শুনবে। তাহলে এই প্রশাসনের যারা উর্ধতন কতৃপক্ষ তাদের বলা হচ্ছে ওই খুনী 
কংপ্রেসদের সমর্থন করতে হবে, তাদের কথা শুনতে হবে। এইভাবে চললে প্রশাসন চলবে কি করে? 
আপনারা তো আপনাদের আমলে জেলাগুলির ক্ষেত্রে কোন পরিকল্পনা ছিল না। প্রশাসনের ক্ষেত্রে যতটা 
দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে এবং যতটা পরিবেশ রাখা যায় তা এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে আমরা 
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পালন করার চেষ্টা করেছি। আমরা ২২ টি জেলাকে ভাগ করেছি যেমন উত্তর ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ 
২৪ পরগণা। এছাড়া মেদিনীপুর শহরকেও দুভাগ যথা উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছি। তারপরে পশ্চিম দিনাজপুরকেও দুভাগে “ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাদের সংখ্যা লঘু 
সরকার তো কেন্দ্রে রয়েছে আপনারা চেয়ে আনুন না টাকা-পয়সা ওখান থেকে, যাতে এ্যাড মিনিষ্ট্রেটিড 
বিল্ডিংগুলি মেরামতি হতে পারে। আপনারা তো জনসাধারণের জন্য অনেক বড় বড় কথা বলেন, কিন্ত 
কার্ধ্যক্ষেত্রে তো কিছুই করতে পারেন নি। আমরা তো অন্তত ২৮ টি থানা তৈরী করেছি.২ টি পঞ্চায়েত 
সমিতির বি. ডি. ও অফিস তৈরী করেছি। আপনাদের শুধু ওই কো-অর্ভিনেশান কমিটিকে নিয়ে মিটিং 
হল এটাই পড়লো। এই যে কম সময়ের মধ্যে অনেক বড় বড় কাজ করা সম্ভব হয়েছে এতে "মিঠা 
সহযোগীতা ছিল বলেই সম্ভব হয়েছে। জেলাপরিষদে যে বিভিন্ন কাজকর্মর ক্ষেত্রে হাতে হাত মিলিয়ে 
এবং কীধে কাধ মিলিয়ে সবাই মিলে কাজ করছে এটা সত্যিই প্রশংসারযোগ্য। আমরা যে কি কি কাজ 
করি এবং কতটা কাজ হয়েছে তা ওই শহরের দিকে তাকিয়ে থাকলে জানা যাবে না। আমরা আশা 
করি সবার সহযোগীতা নিয়ে আরো উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিতে যেতে পারবো। এই প্রশাসনের 
১৯৯১ সালে ৩ টি কাজ ৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করেছে। এক হচ্ছে সেনসাস, দ্বিতীয় হচ্ছে স্বাক্ষরতার 
কাজ এবং তৃতীয় হচ্ছে ভোটার লিস্ট। এই ৩ টে কাজই সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়েছ। পঞ্চায়েতের 
নির্বাচন, পৌরসভার নির্বাচন খুব ভালো সম্পন্ন করা হয়েছে। তারপরে এবার পার্লামেন্টের নির্বাচন 
এবং বিধানসভার নির্বাচন প্রায় ২০ বছর একসঙ্গে হল এবং দুটি নির্বচনে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। 
আসলে আপনারা তো কালো চশমা পরে থাকেন, এবং মানুষগ্ুনোকেও কালো দেখেন। সেই কারণে 
প্রশাসনের খারাপ দিকটাই আপনাদের চোখে পড়ে। ভালো জিনিষটা আপনাদের চোখে পড়ে না। 
এখানে সুষ্ঠ এবং সঠিকভাবে নির্বাচন করা সত্বেও আপনার চক্রান্ত করে হওড়ায় আমাদের না জানিয়ে 
ইলেকশান কমিশনারকে আনিয়ে নির্বাচন করালেন। কিন্তু আমরাও চ্যালেঞ্জ নিয়ে সেই নির্বাচনে 
জয়লাভ করে সুষ্ঠভাবে ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলাম। কংগ্রেসীরা যখন প্রশাসনে ছিলেন তখন 
এসব কাজ করা সম্ভব হয় নি। আমরা প্রশাসনের ক্ষেত্রে বলাবাহুল্য অনেক কাজ করেছি। তারপরে 
সুব্রতবাবু বললেন পড়াশুনোর ব্যাপারে । আপনাদের মনে নেই আপনাদের সময়ে পড়াশুনো নিয়ে কি 
প্রহমন হয়েছিল? সুব্রতবাবু জানেন না যে ১৯৭২-থেকে ১৯৭৭সাল পর্যন্ত আমার যাতায়াত ছিল 
কলিকাতা ইউনির্ভাসিটিতে, শুধু আমার কেন অনেক বন্ধুবান্ধবেরই যাতায়াত ছিল, তখন পড়াশুনোর 
ক্ষেত্রে গণ-টোকাটুকি ছাড়া আর কিছু হোত না। ১৯৭৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গ্রাজুয়েট 
বেরোয় নি। সেই বছরে কোন পরীক্ষার ফল বেরোয় নি। সর্বস্তরে প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটা এলোমেলো 
অবস্থা ছিল। 
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আপনারা চাকরির কথা বলছেন আগে তো মানুষ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নামই লেখাতো না 
সেখানে তালা বন্ধ থাকতো। এখন সেখানে গিয়ে দেখুন মানুষ লাইন দিয়ে নাম লেখাচ্ছে একটা সুষ্ঠু 
ব্যবস্থা হয়েছে। আজকে সবচেয়ে আশার কথা কে কিসে কত নম্বর পেলো কোন কোন ডিভিশানে কত 
নম্বর পেয়েছে সেটা সে ডিগ্রিতে কত নম্বর পেয়েছ ফলে তাঁর কোয়ালিফিকেশানটা সে দেখে নিতে 
পারেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারে একটা.কথা শুনেছিলাম আমি একবার দিল্লি গিয়েছিলাম সেখানে 
শুনেছিলাম যে দিল্লির প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। তারা বলছে জ্যোতিবসুর মত একজন লোককে পশ্চিমবাংলা 
থেকে আনলে দিল্লির প্রশাসন চলবে। এই বলে আজকে এই ব্যয়-বরাদ্ের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে 
এবং আপনাদের কটি মোশানের বিরোধীতা করে আমি আমরা বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সৌ্গত রায় ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই হোম পি. গ্যাণ্ড এ . আর . ডিপার্টমেন্টের বাজেটের 
ব্যায়-বরাঙ্গের বিরোধিতা করছি এবং দুটি আলাদা বরাদ্দের যে দুটি কাটমোশান আছে সেগুলি সমর্থন 
করছি। প্রথমেই আমি আপনাদের বলে রাখি আমি মনে করি “এই ডিপার্টমেপ্টের যে নামটা হোম 
(পারসোনাল গ্যাণ্ড খ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস) এটাকে পরিবর্তন করা উচিত। অশোক মিত্র কমিটি 
অবশ্য বলেছিলো এই নামটা দেওয়া উচিৎ কিন্তু আপনি যদি দেখেন এরপর আমি আপনাকে এক এক 
করে দেখাবো অশোক মিত্র যে কমিটি ছিলো এযাডমিনিক্টর্টিত রিফর্মস কমিটি সেটা কমিশন ছিলো না। 
জাস্ট একটা কমিটি উইথ নো স্ট্যটুটরী পাওয়ার তারা যে রেকমেণ্ডেশানগুলি করেছিলো তার অধিকাংশই 
এই সরকার মানেননি। সুতরাং নামের সম্বন্ধে ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস এনে কোন লাভ নেই। নামটা 
আমার মনে হয় ইউনিফরমিটিতে এসে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টে-র যে ডিপাটমেন্ট আছে তাদের কত রকম 
নাম -_ মিনিষ্ট্রি অফ হোম (পারসোনাল এ্যাণ্ড পাবলিক গ্রিভানসেস ্যাণ্ড পেনসানস) এখানে যেমন 
রয়েছে তেমনি এখানে নিয়ে আসা উচিৎ। তার কারণ গ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস এই সরকার করতেও ' 
পারবেন না। আমি অন্য কথায় যাবার আগে বলি এ৬মিনিষ্টরে£ভরিফর্মগ কমিটি থেকে আমাদের সবাই 
উদ্ৃতি দিয়েছেন! আমিও সেই রেকমেণেশানের আরো কয়েকটি উদ্ধিতি পড়ছি এটা দেখলে স্পষ্ট হয়ে 
যাবে ওরা একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। কমিটি আসলে কেন -_ সরকার যাতে বলতে পারে যে 
তার রুপায়ণ করা হয়েছে। সেইগুলি রাজনৈতিক ভাবে সুবিধাজনক পলিটিক্যাল এক্সপিডায়েন্ট আর 
যেগুলি সুবিধাজনক নয় সেগুলির রেকমেণ্ডেশান গুলি গ্রহণ করা হয়নি। যেমন আমি আগেও গত 
বছরে এই ডিপার্টমেন্টের বাজেটে বলেছিলাম ওরা যেটা ডিষ্ট্রিকটে ছাপে, ডিট্্িকটে করার কথা, আমি 
আগেও বল্লেছি ১৫1২০ বছর হলো ডিদ্রিকে সেটা ওরা করতে পারেননি, ওদের টাকার অভাব 
রয়েছে। এবং এই যে পশ্চিমবাংলায় স্্লার ডিস্ট্রিক্ট ফর বেটার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সেটা ওরা করতে 
পারলেন না। ১৪ বছরে প্রোডাকশান হচ্ছে কয়েকটি সাব-বিভিশান আর একটা ডিট্ট্িকট বাইফারকেশান, 
যেটা ওদের আগে করা উচিৎ ছিল। দ্বিতীয়উঃ যেটায় বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ 
রিফর্মস কমিটি মেদিনীপুর এবং বর্ধমানে বাইফারকেশ্যান সেটা ওরা করতে পারেনি। এবারে ওরা 
দপ্তরগুলি আলাদা করেছেন গ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটি বলেছিলেন 1/01117795 2110 
20101৬10165 101 11011001179] 60009201011 1189 106 17106219164 17) & ৫2108111761 
0 1501) (01721 20008911017, 1102165 8110 00100181 89115. 1170 1061081- 
17110 11110177260) 2110 0100181 /১09115 102 ০০ 0100108160..... তার পাশাপাশি 
বলেছিলেন দি ডিপার্টমেন্ট ইনফর্মেসান খ্যাণ্ড কালচারাল এ্যাফেয়ারস মে বি বাইফারকেটেড। আমাদের 
তথ্য এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী আছেন। স্বভবতাঃই উনি রেজিস্ট করবেন। কাজেই বক্তব্য হচ্ছে, এইরকমভাবে 
তথ্য এবং সংস্কৃতি এক থেকে গেলে সেই জায়গায়, সেখানে বলা হয়েছিল নন-ফরম্যাল এডুকেশান, 
লাইব্রেরী আযাড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স এইগুলিকে একসাথে ইনট্রিগ্রেট করা হোক। এবারে মস্ত্রিসভার 
যে লেটেস্ট কমপোজিশান হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে লাইব্রেরী আযাফেয়ার্সে একছ্ধন মন্ত্রি আছেন, 
ভোকেশানাল এডুকেশানে একজন মন্ত্রী হয়েছেন। আজকে দুটো ব্রাঞ্চে আলাদা করে মন্ত্রি হয়েছে। অথচ 
এ150951৯৮ভ রিফর্মস কমিটির সাজেশান ছিলো হায়ার এডুকেশান এবং প্রাইমারী এবং সেকেপ্ারী 
এড়ুকেশানের দুইজন মন্ত্রী হবেন। তাই হয়েছ। অথচ ইনফরমেশান এবং কালচারাল ত্যাফেয়ার্স 
ডিপার্টমেন্ট _- এই দুটো ডিপার্টমেন্টকে আলাদা করে দেবার কথা যা ছিলো সেটা না করে এক রেখে 
দেওয়া হলো। যেখানে অ:025151»ভ রিফর্মস কমিটির রিপোর্টে নগরোরনয়ন সম্বন্ধে যা বক্তব্য 
ছিলো ডিস্ট্রোলাইজেশান সম্পর্কে -_ অর্থাং কি না ওভার স্ট্রোলাইজেশান না করে সি. এম . ভি. 
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এ , সি. আই. টি, সি. এম . ডবলু. এস . এদের হাতে সমস্ত ক্ষমতটাকে ভাগ করে দেয়া। এই 
সমস্ত অথরিটির ক্ষমতা দিয়ে দিলে কলকাতার উন্নতি আরো ত্বরান্বিত করবার জন্য। 


টোটালটাই সি. এম . ডি. এর . আগুরে রাখা হলো। কাজেই স্যার আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন 
তাহলে দেখবেন যে, টোটাল রেকমেণ্ডেশান ছিলো ৯১। আডমিনিসট্রেটিভ রিফর্মস কমিটির টেটাল 
রেকমেগ্ডেশান ছিলো ৯১। তার মধ্যে মানা হয়েছে ৩৫ টি কেরমেণ্ডেশানের মতন। সেগুলিকেই মানা 
হয়েছে যেগুলি কোনো বেসিক চেঞ্জ আনতে পারে না। 

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই ৩৫ টা মানা হয়েছে। যেগুলি মোর ইমপর্টযান্ট রেকমেণডেশান 
ছিলো সেগুলো মানা হয়নি। আমি বলছি না যে, সবটাই মানতে হবে কিন্তু একট! মানলে খুব ভালো 
হতো। যেটা গভর্ণমেষ্টের প্রত্যেকটা দপ্তরে আছে। ইচ ডিপার্টমেন্ট 'সুড হ্যাভ এ ফিনান্সিয়াল আযাডভাইসার। 

এই যে ফাইল ফিনান্সে যায় আর দেরীতে আসে এবং প্রায়ঃশই দেখা যায় যে, তাতে কমপ্লেন থাকে। 


এই সমস্ত দূর করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটা দপ্তরে অডিট সার্ভিস আচে। প্রত্যেকটা 
দপ্তরে ফিনান্সিয়াল আযাডভাইসার আছে। ফাইলগুলি ডিপার্টমেন্টে যাবার আগে ফিনান্সিয়াল 
আযডভাইসারের ধুতে যায়। তাতে করে কাজের অনেক সুবিধা হয় এবং সময় অনেক বাঁচনো যায়। 
ডিপার্টমেন্টে ফিনালিয়াল আযাডভাইসার থাকলে সময় অনেক বাঁচানো যায়। আযাডমিনিসট্রেটিভ রিফর্মস 
কমিটির থেকে এই ব্যাপারে একটা স্টাডি করা হয়েছিল। কয়েকটি স্টাডি কেস নিয়ে মুভমেন্ট অফ 
ফাইল কিভাবে সেই সম্পর্কে। ল্যাণ্ড রেভিনিউয়ের একটা ফাইলের ক্ষেত্রে ওঁরা দেখলেন -_ ফাইলটা 
এল . আর . ডিপার্টমেন্ট থেকে পি. সি তে গিয়েছিলো সেই ফাইলটা মুভমেন্ট হয়ে বিভিন্ন পর্য্যায়ে 
বিভিন্ন বিভাগে মুভমেণ্ট করতে করতে আলটিমেটলি সময় লেগেছিলো প্রায় ৯ বছরের মতন। আমি 
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা পড়েছি, কিন্তু কোথাও এই কাজকে ত্বরাম্বিত করবার জন্য কোনো ফর্মুলা __ ওঁরা 
আজকে ১৪ বছর ধরে সরকারে আছেন, সদ্য আর একবার জিতে আসলেন, কিন্তু কাজকে ত্বরাম্থিত 
করবার জন্য -_- আমি কিছু দেখতে পাইনি। এবং কোনো বক্তব্যের মধ্যে খুঁজেও পাইনি দেখতেও 
পাইনি। বক্তৃতার এক জায়গায় দেখতে পেলাম __ একই কথা, ওঁরা বলছেন অনেক ক্ষেত্রে সফল 
হয়েছেন কিন্তু ওরা আত্মসস্তষ্টিতে ভুগছেন না। প্রতিনিয়ত সরকারী -212৫ঘ্ ওপর নজর রাখতে 
চাইছেন। সময় মত হাজিরার উপর নজর রাখতে চাইছেন। যাতে কাজ তৃরাম্িত হয় সেই ব্যাপারে দৃষ্টি 
দিচ্ছেন। এই একই কথা বারবার শুনতে হয় আমাদেরকে। সেই একই কথা শুনতে হচ্ছে। ১৯৮২ সালে 
জিতে আসবার পর যেকথা শুনেছিলাম, ১৯৮৭ তে যেকথা শুনেছি, আজকেও সেই একই কথা ১৯৯১ 
তে শুনছি। এইবারে মন্ত্রীর সংখ্যা ওঁরা বাড়িয়েছেন কিন্তু কাজের কিছু উন্নতি হয় নি। ফাইলের 
মুভমেন্টের বিষয়ে ডিটলসে বলবেন জয়নাল আবেদিন সাহেব, সুব্রত মুখাজী মহাশয় বলেছেন। আমি 
গুধু সংক্ষেপে কযেকটি কথা বলে যেতে চাই। 


[7.10---7.20 ৮.৮] 
ওদের অনেক বক্তব্য আমি শুনলাম, আমার এইসরকারের বিরুদ্ধে যেটা অভিযোগ সেটা হচ্ছে এই 
সরকারের আমলে দু'রকম অফিসার ক্লাস তৈরী হয়েছে __ একটা হচ্ছে আই এ এস, ডবলু বি সি 
এস ক্লাস, আর লোয়ার লেবেলে যেটা হচ্ছে" সেটা হচ্ছে ফেভার্ড অফিসার ক্লাস, অফিসার ক্লাস আউট 
অব ফেভার। এখানে পরিবহন মন্ত্রী আছেন, পরিবহন দপ্তরের একজন সেক্রেটারীর কথা সুব্রত বাবু 
উল্লেখ করেছেন যে পরিবহন জেগাঠঞকে বাই পাস করে একজন ফেভার্ড অফিসারের মাধ্যমে কাজ 
*হবে। দেখা যাচ্ছে সেই ফেভার্ড অফিসার একাধিক উপর পর্যস্ত যাচ্ছেন, রিটায়ারমেণ্টের পর তিনি আর 
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একটাজায়গা পাচ্ছেন। ২ জন ডাবসরপ্রাপ্ত মুখ্য সচিব রিটায়ারমেণ্টের পর এক্সটেনসান বা রিএমপ্রয়মেণ্ট 
পেলেন। কারণ, তারা সরকারের পারপাস সার্ভ করেছেন। এটা হচ্ছে ক্যারট এন্ভ দি বিগ স্টাক 
ক্যারটের লাইনে টো কর অর্থাৎ ক্যারটের যে লাইন সেই লাইনে চল তাহলে রিটায়ারমেণ্টের পর 
জায়গা পাবে, আর লাইনে না চললে জায়গা পাবে না। তার উদাহরণ সাম্প্রতিককালে মুখ্য সচিব। 
সাম্প্রতিককালে এই পদে কে নিযুক্ত হলেন সেটা বড় কথা নয়, যিনি নিযুক্ত হয়েছন তিনি যোগ্য মানুষ 
হতে পারেন, কর্মঠ মানুষ হতে পারেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধু হতে পারেন, কিন্ত একটা 
সরকারের সবচেয়ে বড় পোষ্টে নিয়োগেব নীতি কি হওয়া উচিত --_ নিয়োগের নীতি যা হওয়া উচিত 
পিনিয়রিটি আই এ এস-দের ক্ষেত্রে, নাকি নিয়োগের নীতি হওয়া উচিত মেরিট এবং মেরিট হলে কতটা 
সিনিয়রিটি কতটা মেরিট এর কি কোন অবজেকটিভ বিচারের ব্যবস্থা আছে? উত্তর হচ্ছে না। তার ফলে 
রাজ্যের মুখ্য সচিব যখন গ্যাপয়েন্টটেড হয় তার চেয়ে ৫ জন সিনিয়র অফিসারকে ডিংগিয়ে হয়। সুব্রত 
বাবু উল্লেখ করেছেন একজন ছিলেন প্রায় চীফ সেক্রেটারী র্যাংকের। এই অফিসার কাজ করছেন না, 
মাইনে পাচ্ছেন, বাড়ী চলে যাচ্ছেন, তার কোন কাজ নেই। এমনও শুনেছি রাইটার্স বিল্ডিংসে এমন 
সচিব আছেন যাঁরা মুখ্য সচিবের ঘরে যাচ্ছেন না, তাঁরা বলছেন যে আমরা সিনিয়র মুখ্য সচিবের ঘরে 
যাব না। এটা খুব ভাল জিনিস নয়। এটা প্রশাসনের শিরে সর্পঘাতের মত। এই সর্পঘাত করে 
দেখিয়েছেন ইউ হ্যাভ টু টো দি লাইন। এটা যদি অল ইনডিয়া সাভিসে হয় তাহলে এটা তলার দিকে 
পার্কোলেট করে ডিষ্টিক্ট এ্াডমিনিক্ট্রেসানে নামছে। যদি সেক্রেটেরিয়েট থেকে ডিষ্ট্রিকটে নামে তাহলে 
সেখানে একই ব্যাপার হচ্ছে _- ডিষ্টরিকটে আপনার যাকে পছন্দ তাকে দিয়ে কাজ করাবেন। সাউথ 
২৪-পরগণার আলিপুরে একজন এ ডি এম আছেন. তাঁর ওখানকার ইলেকশানের ভারপ্রাপ্ত হবার কথ, 
কিন্তু কাজ তকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, সেখানে ডি এম ফেভার্ড, সেখানে এ ডি এমের পরিবর্তে ডি 
এম-কে দিয়ে কাজ হচ্ছে। এইভাবে ফেভার্ড অফিসারদের একটা ক্যাটিগোরি তৈরী হয়ে গেছে যার ফালে 
ফেলেছেন। এটা অনেকবার বলা হয়েছে যে কো-অর্ডিনেশান কমিটি একটা প্যারালাল প্রশাসন তৈরী 
করেছে আসলে কো-অর্ভিনেশান কমিটির কাছে সেক্রেটারী থেকে ডি এম পর্যন্ত সবাই অসহায়। তাদের 
কিছু করার নেই। তার কারণের মূলে দুটি ব্যাপার আছে -_ একটা হচ্ছে ট্রান্সফার, আর একটা হচ্ছে 
পোষ্টিং। এই দুটো কো-অর্ডিনেশান কমিটি নিয়ন্ত্রণ করছে, কো-অর্ডিনেশান কমিটির কথায় ট্রান্সফার 
এবং পোষ্টিং হচ্ছে, তার ফলে যদি আপনি কো-অর্ডিনেশান কমিটির লাইনে টো করতে পারেন অফিসার 
হিসাবে তাহলে আপনি কাজ করতে পারবেন, না হলে কাজ হবে না। এ সত্বেও দুটো প্রশ্ন থেকে যায় 
যা আপনারা করেছেন __ হ্যা, এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান হ্যাজ গিভেন ইউ রেজাল্ট, সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী কো- 
অর্ভিনেশান কমিটিকে ধন্যবাদ অভিনন্দন জানিয়েছেন নির্বাচনে জয়ের জন্য, কো-অর্ডিনেশান কমিটির 
হেল্প ছাড়া আপনাদের নির্বাচনে জয় এত সহজে হতে পারত না, নিরূপোদ্রবে হতে পারত না। 


কিন্তু মূল প্রশ্নে সেখানে আপনারা জিতেছেন এবং জেতার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 
জিতে কি হল? ৩ বার জিতেছেন, না হয় ৪ বার জিতলেন। দুটি মূল প্রশ্ন __ গভর্ণমেন্ট করলেন, পার্টির 
নিজেদের ভাগ বাটোয়ারা, কিছু ফেভার্ড দিয়ে দিলেন, কিছু লোক বাড়ী করল, কিছু ট্রানসফার, পোস্টিং 
দিলেন-_ এর বাইরে কি হল? প্রশাসন কি জনমুখী হল ১৪ বছর ধরে এত যে লেকচার শ্লোগান 
দিলেন? এবারে নেতাজী ইণ্ডোরে বক্তৃতা দিলেন। পশ্চিমবাংলার একজন সাধারণ মানুষ, যাকে সরকারী 
অফিসে যেতে হয়, সেখানে গিয়ে সে কি ১৪ বছর আগের চেয়ে পরিবর্তন কিছু লক্ষ্য করছে? 
প্রশাসনকে আপনারা যেটা বলছেন জনমুখী __ সেই জনমুখী প্রশাসন কি হয়েছে? মানুষ কি এখন 
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সরকারী অফিসে গিয়ে ঘুস না দিয়ে কাজ করাতে পারছেঃ মোটর ভেহিকেলসে ঘুস ছাড়া গাড়ীর 
রেজিষ্টেশন হচ্ছে কি? দালাল না ধরে কোন কাজ সরকারী অফিসে হচ্ছে কি? উত্তর হচ্ছে__ 'না?। 
দুটি ব্যাপার হচ্ছে অধিকার রক্ষা, আর একটি পে কমিসন ইমগ্লিমেনটেসন। যেহেতু ঘুস খায়, কমিশন 
খায়, কাজের দেরি হয়, সাধারণ মানুষকে হ্যারাস করে । আমরা যে রকম ছিলাম, সেই রকম থাকব। 
তাহলে জিতে কি হল? আর বক্তৃতা দিয়ে কি হল, যেখানে মানুষের জন্য আপনারা বলছেন এই 
প্রশাসন? এই প্রশাসনের জন্যই আপনারা ১৯ কোটি প্লাস ১৯ কোটি মোট ৩৮ কোটি টাকা দিয়েছেন! 
আপনারা তাহলে মানুষকে কি রিলিফ দিলেন £ মানুষ কি রিলিফ পেল? উত্তর হচ্ছে __ “না”। সেখানে 
মানুষ রিলিফ পাচ্ছেন না। ওয়ার্ক কালচার, প্রোডাকটিভিটি ইত্যাদি এইগুলি আপনাদের যুখ থেকে 
শুনতে ভাল লাগছে। কিন্তু যেটা আপনাদের হয়েছে অসিফিকেসন -_ আপনাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন 
একটা অচলায়তন, জড়ে পরিণত হয়েছে। এ নড়ে না, কোন কাজ হয় না। মানুষ কোন রিলিফ পায় 
না। পায় কখন? হ্যা, এটা ঠিক, আমি এই ব্যাপারে আপনাদের সাথে একমত -__ রাজীব গান্ধী এই 
কথা বলতেন যে, ডিসেন্ট্রালাইজেসন করতে হবে ডেভেলাপমেপ্টের ক্ষেত্রে । প্ল্যানের টাকা যদি শুধু 
বুরোক্রাসির মাধ্যমে যায় তাহলে পারকোলেট করে তোলা যায় না। রাজীব গান্ধী বলেছিলেন সংবিধান 
সংশোধন করে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতা দিতে হবে। পঞ্চায়েতের নির্বাচন সাংবিধানিক করতে হবে, 
্্যাটুটরি পাওয়ার দিতে হবে। তিনি বলেছিলেন পঞ্চায়েতে মহিলা এবং সিডিউন্ড কাষ্ট সিডিউল্ড 
ট্াইবাসের রিজারভেসন করতে হবে। আপনারা এর সংগে দ্বিমত হবেন না। কিন্তু এই যে পঞ্চায়েত 
দাঁড়িয়েছে, সেই পঞ্চায়েতের বারে বারে বক্তৃতা আমরা শুনেছি যে, ডেভেলাপমেপ্টের বেশি কাজই 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করেছেন। একদিকে হয়ত ঠিক যে, ডি . এম. কে আপনারা জেলা সভাধিপতির 
নীচে রেখে তাকে ঠুটো জগন্নাথ করে দিয়েছে, ত্যাজ ফার গ্যাজ ডিষ্ট্রিক গ্যাডমিনিষ্ট্রেসন ডেভেলাপমেন্ট 
ইজ কনসার্নড়। কিন্তু তাতে কি আপনারা উন্নয়নকে আরো তরান্বিত করতে পেরেছন? যে ব্রীজ ৩ বছর 
হবার কথা, সেটাকে কি ২ বছরে করতে পেরেছেন? যে রাস্তা ৪ বছরের হবার কথা, সেটকি ৩ বছরে 
করতে পেরেছেন? উত্তর হচ্ছে _- 'না'। কাজের আরো দেরি হয়েছে, মানুষের কাছে বেনিফিট 
গৌছাতে আরো বেশি সময় লাগছে দ্বিতীয় কথা আপনাদের বুরোক্রাসি -_ আপনাদের বুরোক্রাসি কি 
এখানে ডেভেলাপমেন্ট ওরিয়েন্টটেড্‌ হয়েছে? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করেন এখানে শিল্পপতিদের 
নিয়ে আসতো কিন্তু আপনারা জানেন, পরে আমরা হিসাব দেব সেই ব্যাপারে, কি ডিসম্যাল ফেলিওর 
আপনারা হয়েছে। শিক্পপতিরা কেউ আসছেন না। আমরা অন্যএও বলেছি, এখানেও বলছি যে, এর 
মূল কারণ হল ইনয্রান্ত্রীকচারের অভাব। পাওয়ার নেই, রাস্তা নেই ইত্যাতি ইত্যাদি ইনক্রাষ্ট্রাকচারের 
দেওয়ার কোন রকম প্রচেষ্টা আপনাদের ছিল না পশ্চিমবঙ্গ সম্বচ্কে আর একটি বড় অভিযোগ হচ্ছে। 
এখানকার বুরোক্রাসি গ্যান্টি-ডেভেলাপমেন্ট, উন্নয়ন বিব্রোধী এবং উন্নয়ন শ্ঈথ করাটাই তাদের একটা 
পদ্ধতি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে যখন চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে মিটিং করেন তখন তাদের কথ! শুনে অনেকে 
উৎসাহী হন এবং বলেন এবার পশ্চিমবাংলায় গেলে নিশ্চয় সব রকম সাহায্য পাব। কিন্ত এ্যাকচুয়্যালি 
যখন তারা যান ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইগ্তাষট্রিয়্যাল ডেভেলাপমেন্ট করপোরেসন-এর কাছে কিস্বা বড় স্তরে 
ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন--7৮0 ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন কিম্বা ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিন্যানসিয়্যাল 
করপোরেসনের কাছে কিম্বা যখন যান ইগুষ্টরিৎডিপার্টমেন্টের কাছে বিভিন্ন লাইসেল পেতে তখন একটা 
সামান্য ব্যাপারে ছাড়পত্র পেতে তাদের মাসের পর মাস দেরি করতে হয়। 
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আজকে সারা পৃথিবীতে ক্রাই কিসেরঃ ক্রাই হচ্ছে সরকারকে ছোট করতে হবে। বড় সরকার 
সোসালিষ্ট দেশগুলিতে করেছিল কিন্তু সেই সরকার-এর ব্যুরোক্রাসী নিজের নিয়মে পারকিনসজ্ লতে 
নিজেরাই মালটিগ্লাই করে গিয়েছে। তারা সংখ্যা বাড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু মানুষকে রিলিফ দিতে পারে 
নি। আজকে বলছে সরকারকে ছোট কর। মানুষ-এর হাতকে, মানুষের উত্তাবনী ক্ষমতার হাতকে, 
মানুষের কাজ করার ক্ষমতার হাতকে আরো ছড়িয়ে দাও। আপনারা দেখেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন 
পলিসি এসেছে__ইশাষ্ট্রিয়াল পলিসি, ফাইনানসিয়াল পলিসি, যাতে বলছে মানুষকে আরো স্বাধীনতা 
দিতে হবে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ফতক্ষণ ব্যুরোক্রাসীকে ডেভালপমেন্ট অরিয়েন্টেড না করা যায় ততক্ষণ 
পরিবর্তন হবে না। লোকে কি বলে? লোকে বলে দিল্লীতে কোন কিছুর একটা লাইসেন্স বেরুলে দেখ। 
যায় মহারাষ্ট্ী সরকারের অফিসাররা সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়েছে এবং যার নামে লাইসে্স তাকে 
গিয়ে ধরে বলছে আপনি আমাদের রাজ্জ্যে আসুন, আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা আপনাকে দেব। 
রাজ্যসরকারের প্লেনে করে আপনাকে জায়গাতে নিয়ে যাব, জায়গা দেখাবো, পাওয়ারের জন্য স্পেশাল 
রেট দেব, নো ইশতীষ্টি ডিন্লিক্টে করলে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেব ইত্যাদি। আর আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে 
কেউ গ্যাপ্লাই করলে তাদের বলা হয় রেখে যান আপনার গ্যাপ্লিকেসান। বলা হয়, আগে পাওয়ারের 
ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আসুন, আগে ল্যান্ড রেভিনিউ দপ্তর বলুক যে আপনার জমি গ্যাকোয়ার করা যাবে 
কিনা, আরো নানান কথা । কাজেই ইশ্তাষ্ট্রি গড়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার, যে ধাক্কা 
দিলে পরে ইগ্তাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারে সেই পুশটা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। 
একদিকে প্রশাসনকে আপনারা জনমুখী করতে পারলেন না অন্যদিকে আমলাতস্ত্রের উপর.... 

(ভয়েস £__স্পেসিফিক এগজামপল দিন) 

আমি ১০০টা স্পেসিফিক এগজামপল দিতে পারি। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট এগজামপল দিই। একটা 
কথা হয়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে এ্যানাউন্স করেছিলেন যে মর্ডান হাসপাতাল হবে এবং এন, 
আর. আইরা সেটা করবে সল্ট লেকে। আমেরিকা থেকে কয়েজন এন. আর. আই গ্রাপ্নাই করেছিল, 
তাদের মধ্যে বড় ডাক্তাররা ছিলেন। তারা টাকা যোগাড় করে সল্ট লেকে জমির জন্য সরকারের কাছে 
আবেদন করলেন। তিন বছর শুধু জমির জন্য তারা সরকারের পেছনে পেছনে ঘুরলেন কিন্তু শেষ পর্যস্ত 
জমি পেলেন না, সেটা বাতিল হয়ে গেল। এর পর আমি আর একটা এগজামপল দিচ্ছি। মেয়ো 
হাসপাতাল, নর্থ সুবারবন হাসপাতাল, লেডি ডাফরিন হাসপাতাল এন. আর. আইদের হাতে তুলে 
দেওয়ার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু একটা প্রস্তাবও ফাইনাল শেপ নেয়নি। এর পর আমি আর একটা 
উদাহরণ দেব। ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন কেন্দ্রীয় সরকার করেছিলেন কিন্তু সেই একসপোর্ট 
প্রসেসিং জোনের যে মূল সমস্যা রাস্তার সমস্যা ৪ বছর ধরে ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের মধ্যে 
যারা ইস্তান্ট্রি করতে চায় তারা রাস্তাটি বড় করার কথা বললেও আজ পর্যস্ত তা হয়নি। এইভাবে 
পশ্চিমবঙ্গে একটি স্থবিরতার আবহাওয়া এসে গিয়েছে। সেই স্থবিরতার আবহাওয়ায় আপনারা 
বুুরোক্রাসির ইনিসিয়েটিভ কেড়ে নিয়েছেন তা কেড়ে নেবার জন্য তাদের ডেভালপমেন্ট অরিয়েনটেশান 
দিতে পারেন নি তার ফলে পশ্চিমবাংলায় শিল্প আনার ক্ষেত্রে আমলাদের কোন উদ্যোগ আয়োজন 
আমরা দেখতে পাচ্ছি না। স্যার, আপনি জানেন, পশ্চিমবাংলায় গভর্ণমেন্টের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান অনেক 
পুরানো। নবাবী আমল থেকে এখানে গ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ছিল। বৃটিশরাও সবচেয়ে আগে এই পশ্চিমবাংলায় 
এসেছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের চেহারা বৃটিশ আমল থেকে কিছুমাত্র পাল্টায়নি। 
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আপনারা আমাদের সময়ের কথা বলতে গিয়ে অনেক কিছু বলেছেন। আমাদের সময় ঠৌঙ্গাতে লিখে 
চাকরি হ'ত, আপনাদের সময় হয়না ইত্যাদি ইত]াদি। আমরা কিন্তু বার বার ফিগার দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি 
যে আমাদের সময় এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্রের থু দিয়ে কত লোকের চাকরি হত এবং আপনাদের সময় 
কত হয়। এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের থু দিয়ে আমাদের সময় বছরে ২০ হাজারের চাকরি হত এবং 
আপনাদের সময় বছরে ৯ হাজারের হয়। তা ছাড়া আপনাদের সময় এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কল 
পেতে গেলে আপনাদের পার্টি সেলের ধু দিয়ে যাওয়া ছাড়া হবে না। আমরা যেটা জ্রুডলি করতাম 
আপনারা সেঁটা অনেক সফিসটিকেটেড ওয়েতে করছেন। এখন এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কল পাওয়ার 


দুটি রাস্তা । 

পশ্চিমবঙ্গে দুটি রাস্তা আছে সরকারী অফিসে কাজ করবার--হয় সি. পি. এমকে ধর, না হয় টাকা 
দাও। মারলে আবার পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে সেখানে সমস্যা আছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর কোন 
রাস্তা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আর দু'একটি কথা বলে আমরা বক্তব্য শেষ করবো। এখানে 
ভিজিলেন্স কমিশন সম্পর্কে সকলে বলেছেন। প্রতিবার ভিজিলেল কমিশন রিপোর্ট দিয়েছে যে আমাদের 
কাজ করার জায়গা নেই, বাড়ী নেই। প্রতিবার আমরাও বিধান সভায় বলছি যে ভিজিলে্স কমিশনের 
রিপোর্টগুলি কেন টেবলড হলনা? আমরা শুনলাম যে দীপকবাবুও বলেছেন যে হ্যা, এটা তাড়াতাড়ি 
হওয়া উচিত। কিন্তু এসব হবেনা । আপনারা কোন রকম ভিজিলেন্দ করতে বা কোন রকম দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী নন। আপনারা মনে করছেন যে যতক্ষণ পর্যস্ত কো-অর্ভিনেশান কমিটি 
আপনাদের গুডস ডেলিভারড করছে, কি দরকার আছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে। আপনাদের পুরো 
ব্যাপারটা হচ্ছে ওয়ান ডে ক্রিকেট ম্যাচ খেলার মত। সারা বছর কোন ক্রিকেট প্রাকটিস নেই, এ 
ইলেকশানের দিনের মত জিতবেন। সবটাই এ কো-অর্ডিনেশান কমিটিকে প্রশয় দেওয়া, সবটাই এ 
একদিনের দিকে তাকিয়ে ইলেকসান ডে আযডমিনিসট্রেশান করা- সেটা আপনার৷ ঠিকই করেছেন। 
এখানে পেনশানের কথা অনেকেই বলেছেন। কত সংবাদপত্রে খবর বের হয়, আমরাও কত শুনি যে 
পেনশান পেতে আর কতদিন লাগবে, এগ্গব কথা। আজকাল সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টে রিটায়ার করলে 
রিটায়ারমেন্টের দিন থেকে পেনশান-এর চেক দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আপনারা কি তা৷ দিতে পেরেছেন? 
গণমুখী প্রশাসনের গল্প আপনারা অনেক করেছেন, অথচ ভিজিলে্স কমিশনে ১৫৬টা কমপ্লেন এসেছে। 
আপনি ভেবে দেখুন যে অবস্থাটা কোন জায়গায় গিয়ে দীড়িয়েছে লোকের বিশ্বাস আস্তে আস্তে চলে 
যাচ্ছে। যেমন থানায় লোকে হয় ভয়ে, না হয় কিছু হবেনা বলে রিপোর্ট করেনা, ঠিক তেমনি ভিজিলেক্স 
কমিশনের রিপোর্টও লোকে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। আপনাদের প্রশাসনে কারো শাস্তি হবেনা । আপনাদের 
প্রশাসনে কাজ কবে মেরিটের জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারবে না। এটা প্রথমে কো-অর্ডিনেশান 
কমিটি ঠিক করে দিয়েছে ১:১। যে প্রোমোশান হয়ে সেটা ওরা বলে দিয়েছে। ন্যাচার্যালি এখানে 
মেবিটের কোন জায়গা নেই। একটা সরকার ১৪ বছর ধরে চলছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে 
সরকারের পার্সোন্যাল ম্যানেজমেন্ট-এর পলিসি কি? কোন জায়গায় বলেছেন যে সরকারের প্লেসমেন্ট, 
কেরিয়ার ডেভলপমেন্টে সরকারী কর্মচারীদের কি সুযোগ-সুবিধা আপনারা দিচ্ছেন? দ্বিতীয়তঃ আপনাদের 
ক্যাডার ম্যানেজমন্টের কি পলিসি আছে? অল ইপ্ডিয়ার সার্ভিসের যারা অফিসার আছেন, তাদের 
পাশাপাশি ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসেরযারা অফিসার আছেন, যাদের ক্যাডার ম্যানেজমেন্ট বলা 
হয়, তাদের'জন্য কোন পলিসি এই সরকার ১৪ বছরে ঘোষণা করতে পেরেছেন? আপনাদের এখানে 
সার্ভিস ঠিক মত চলছে কিনা তার জন্য ক্যাডার রিভিউ হয়ে গেল। আপনাদের কোন ক্রিয়ার কাট 
পার্সোন্যাল পলিসি নেই। আপনাদের পলিসি একটাই যে প্রশাসনকে হাত করতে হবে। পলিটিসাইজেশান 
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অব দি গ্যাডমিনিক্ট্রেশান করে প্রশাসনকে পঙ্গু করে দিতে হবে, প্রশাসনকে ঠুটো জগন্নাথ করে দিতে 
হবে, পার্টির দাসানুদাসে পরিণত করতে হবে। একই কায়দায় সোভিয়েট ইউনিয়নও এগিয়ে যাবার চেষ্টা 
করেছিল কিন্তু এগিয়ে যেতে পারে নি। তাদের রাস্তা ঘুরিয়ে নিতে হয়েছে। আপনারাও এই কায়দায় 
আর যাই পারুন না কেন, উন্নয়ণ করতে পারবেন না, মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না, 
মানুষকে রিলিফ দিতে পারবেন না। যেদিন ওয়ান ডে ক্রিকেট ম্যাচে আপনারা হেরে যাবেন সেদিন 
আপনাদের কোন চিহ, কোন জায়গায় থাকবে না। এই কথা বলে এই বাজেট বরাদ্দকে বিরোধিতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী জ্যোতি বসু ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং 
আমার বাজেট যেটা পেশ করেছি তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা এখানে বলতে চাই। আমি প্রথমে 
বলে নিচ্ছি যে কগ্রেসী আমলে যে প্রশাসন ছিল, সরকার ছিল, কার্যক্রম ছিল আমি তার সঙ্গে কোন 
তুলনা করছি না। কারণ এতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে তখন যা ছিল, আর এখন যা আছে তার 
মধ্যে। যেমন ধরুন রাইটার্স বিল্ডিংস, যেখানে এখন আমরা বসি সেখানে এখন খুব বেশী লোকজন 
দেখবেন না। তখন ওখানে বাজার ছিল, লোকে ভরে যেত রাইটার্স বিল্ডিংস। কারণ এম্পলয়মেন্ট 
এক্সচেঞ্জ থেকে লোক নেওয়া হতনা, সেখানে চাকুরীর জন্য অমুক-তমুক ইত্যাদির জন্য মিনিষ্টারের ঘরে 
হয়ত ২৫, ৩০ বা ৫০ জন লোক ঢুকে যেত। কোন কাজ নেই, চিৎকার ট্যাচামেচি, হৈ হট্টগোল ইত্যাদি 
এসব জিনিস হত। এসব আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি। এখন গেলে এগুলি দেখতে পাবেন না। 
কপ্রেসের লোকেরাও কমিটি কথা। এটা ঠিক যে কো-অর্ভিনেশান কমিটির নেতাদের কংগ্রেস আমলে 
ধরে বিনা বিচারে অক করা হয়েছিল। 
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তাদের চাকরি খেয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের বরখাস্ত করা হয়েছিল। এটা ঠিক ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেটুকু এ্াসোসিয়েশন করবার ক্ষমতা ছিল, সেই সমস্ত কেড়ে 
নেওয়া হয়েছিল এবং জেলে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছিল, কোন বিচার হয়নি তাদের, কো- 
অর্ভিনেশন কমিটির তখন যারা ছিলেন। তা তারা আত্মসমর্পণ করেননি তখন কংগ্রেস সরকারের কাছে, 
আর সেই কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে আমাকে শুনতে হচ্ছে যে, আমরা নাকি পক্ষপাতিত্ব 
করছি। আমরা তো কাউকে প্রেপ্তার করিনি? আরও তো৷ কত সংগঠন আছে, কংগ্রেস-এর সমর্থিত 
সংগঠ আছে সরকারি দপ্তরে দপ্তরে, কাকে গ্রেপ্তার করেছি, কার অধিকার কেড়েছি, সকলকে সব 
করতে দিয়েছি। ব্রিটিশ আমলে যে সব অধিকার ছিল তার থেকে অনেক বেশি করে দিয়েছি। সেই 
সময়কার নিয়মকানুন সব শেষ করে দিয়েছি, এমনকি কতকগুলো নিয়ম মেনে তারা স্ট্রাইক পর্যন্ত করতে 
পারেন। এ সব তো আগেকার দিনে ছিল না? সেজন্য আমরা আনন্দিত যে, বিরাট একটা অংশ 
"৮84: যদি আমাদের সমর্থন করেন, বিরোধীতা না করেন, আমাদের কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে 
যদি সাহাষ্য করেন, এটা পক্ষপাতিত্বের কি আছে? সরকারকে সাহায্য করলে, তার কর্মসূচীকে রা'পায়িত 
করতে সাহাব্য করলে, সেটা পক্ষপাতিত্ হয়, সেটাকে পক্ষপাতিত্ব বলে না বাংলা ভাষায়। তারপর একই 
কথা বারবার শুনছি, এখানে নাকি অফিসারের পোষ্ট করেননি । এটার অর্থ কি, এইসব কথাবার্তা বলার? 
জেনেশুনে অসত্য কথা বলছেন। একটা এইরকম দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন যে, আমরা কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির কথায় অফিসার খ্যাপয়েন্ট করি। ওদের যা করবার ওরা করবেন, আর আমাদের যা করার 
আমরা করি। এটা যদি সদ্ভাব রেখে করা যায় তাহলে প্রশাসনের সুবিধা হয়, সেজন্য এটা আমরা করি। 
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আরও অনেক কটুকথা অনেকে বলেছেন, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। শ্রী সুত্রত মুখার্জী বললেন এই 
কথা বলতেই হবে বিরোধী দলে যখন আছেন, যে আমি বিরোধীতা করছি এই বাজেটের। বলে তিনি 
কিন্তু প্রথমদিকে যে কথাগুলো বললেন আমি সব সমর্থন করি। উনিও আমাকেও একটু সমর্থন করেন। 
চাকরি যাবে না, আপনার চাকরি কে খাবে? কেউ খেতে পারবে না। কাজেই আমি বলছি যে, উনিতো 
যা বলঙল্লেন, একটা সার্কুলার থেকে বললেন, ওটাই তো আমরা বলেছি, আর এটা কেন দিচ্ছেন, আমি 
বলছি হাজার বছর পরও দিতে হবে। কারণ এটা প্রতিনিয়ত কর্মীদের, কর্মচারীদের, অফিসারদের 
সবাইকে আমাদের নিজেদের বলতে হয়, আমাদের যাতে ঠিকমত কাজ হয় জনগণের পক্ষে, যেমন 
আমরা কাজ করি, আমাদের ব্যবহার যেন ভালো হয়, সময়মত যেন কাজ হয়, দক্ষতার সঙ্গে যেন কাজ 
হয়, এই সমস্ত সময়-অসময় আমাদের বলে যেতে হবে। এটা একদিনের কাজ নয় যে, একদিন একটা 
মিটিং করে দিলাম কোন একট! জায়গায়, তারপর শেষ, হয়ে গেল! মিটিং প্রত্যেকবারই করি, যতবার 
আমরা জিতেছি, আমরা মিটিং করি সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে। মুখ্য সচীব ডাকেন আমরা সবাই 
সেখানে বর্তৃতা দিই। কিন্তু এটা আমার কথা হচ্ছে, এটার লজিকটা কি, আপনি যখন এটা বলছেন, এই 
সব কাজ করবার কথা ইত্যাদি, সময়সীমা বেঁধে, লোকের সঙ্গে ব্যবহার ইত্যাদি বলছেন, তারমানে এটা 
ওরা করত না একসময়। এটা লজিক ময়, লজিক একটু পড়লে ওরা এই কথাটা বলতেন না। আমি 
বলছি, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, আমাদের একদিন শুধু বলে নয়, বারবার বলতে হবে এবং এটা 
সুব্রতবাবু ঠিক বলেছেনে যে, এখানে আগেকার আমলে যেটা ছিল, কংগ্রেসের আমলেও কিছুদিন ছিল, 
তারপর সেটা অকেজো হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড ডায়েরী । এখনও আছে, নেই যে তা নয়, কিন্তু 
অকেজো হয়ে আছে, ওটা ব্যবহৃত হয় না । অমি হিসাব নিয়ে দেখলাম, এটা অনেকদিন ধরে ব্যবহৃত 
হয়নি, বৃটিশ আমল থেকে আছে, এটা খুব ভালো জিনিস। এবং তা না হলে এটা তো সত্য কথা যে, 
ডায়েরী না থাকলে আমি একজনকে বলবো, আপনি কাজ করবেন, সময়ে এসে কাজ করবেন, কটা 
ফাইল করলেন, কী করলেন, কী কাজ করলেন তাহলে তো আমি জানব কী করে? হয়ত অনর্থক তার 
উপর চাপ সৃষ্টি হবে বা সাজা হবে, সেটা তো আমরা চাই না। সেইজন্য ওটা থাকলে আমি দেবেছি 
ভালো করে, আবার আমরা ছাপতে দিচ্ছি, সেটা যে ওটা থাকলে অন্ততঃ সেটা খুব একটা ভালো জিনিস 
হবে যে, ওরা বুঝতে পারবেন যে ওদের আজকে কি কাজ করতে হবে, কালকে কি কাজ করতে হবে, 
পরশ কি কাজ করতে হবে। সারা মাস ধরে কি কাজ করতে হবে, ওরা সেটা করবে আর তারই ভিত্তিতে 
তাদের যদি কোন গাফিলতি দেখা যায়, কিছু দেখা যায়, রিপোর্টের ভিত্তিতে তাহলে একমাত্র সাজা হতে 
পারে। আর তা না হলে আমি তো সরাসরি কাউকে সাজা দিতে পারি না। 

এটা অফিসারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এখন আমরা কতগুলি ডিপার্টমেন্টকে ভাগ করে কিছু বেশী মন্ত্রী 
করছি যাতে ভাল করে কাজ হয় এবং আমরা বলছি মন্ত্রীদের এটা তদারকি করতে হবে। এটা শুধু 
অফিসারদের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না? এ বিষয়ে একটা সার্কুলার -_ আদেশ ছিল, কিন্তু কিছুদিন 
করার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা সত্যি কথা। এবারে আমরা বলছি, এটা স্িক্টলি ফলো করতে 
হবে, মাসে এক বার বা দু মাসে একবার স্ত্রীক্টলি ফলো করতে হবে। আরো দু-একটা সার্কুলার যাবে 
কাজের সুবিধা করার জন্য। দিল্লীতে একটা ডেস্ক সিস্টেম চালু আছে। আমরা খবর নিয়েছি, ওদের 
অভিজ্ঞতা যা তাতে দেখছি সিস্টেমটা ভাল। ওদের যা ভাল তা তো আমাদের নিতে হবে এবং তা দিয়ে 
চেষ্টা করতে হবে। আমরা তো বলছি সময় মত কাজ হয় না, ফাইল পড়ে থাকে। কেন পড়ে থাকবে? 
আমরা জনগণের জন্য কাজ করছি, এটা মনে রেখে তরান্বিত করতে হবে। কোন একটা সিস্টেমকে 
একেবারে ছবছু, মেনে নিলেই হবে না। সমস্ত কিছু ভাবনা চিস্তা করে কি করে একটু ভালভাবে কাজ 
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হতে পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে ওখানে এই সিস্টেম চালু আছে বলেই ওঁরা সব ভাঙ্গ কাজ 
করছেন, তা যেমন নয়, তেমন ওরা করছেন বলেই আমরা করব না, তাও নয়। আমরা অলোচনা করে 
দেখেছি, সিস্টেমটা ভাল বলেই আমাদের মনে হচ্ছে। এটা আমরা ভাবছি। এ আর সি-র রিপোর্ট-এ 
বলা হয়েছে এতগুলো সই হবে কেন? একটা ফাইল ৭স্টা লোকে নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত সই করবে, 
তাহলে কত দিন লাগবে? দু'একটা সরিয়ে দেওয়া যায় কিনা, দু'একটাকে বাদ দেওয়া যায় কিনা ভাবতে 
হবে। তা যদি যায়, তাহলে তাড়াতাড়ি হবে। মন্ত্রীদের ডেস্কে কত দিন ফাইল পড়ে থাকবে তা মন্ত্রীদের 
ঠিক করতে হবে, পাঠাচ্ছে কি পাঠাচ্ছে না প্রতোককেই দেখতে হবে। আমি প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের 
মন্ত্রীকে বলেছি যে, বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিদের, রাজনৈতিক পার্টির, গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার চিঠি-পত্রের 
অবশ্যই জবাব দিতে হবে, প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। এশন এটা কিছু জায়গায় হয়, কিছু জায়গায় হয় 
না। অমি বলেছি, এটাতেও একটা পরিবর্তন আনতে হবে। তারপর যেখান থেকে চিঠিপত্র যায় সেখানটা 
খুবই সেন্ট্রালাইজড। আমাদের এই যে ১৪-তলা বিল্ডিং আছে, ওখাদন একদম সেন্্রালাইজড হয়ে আছে।, 
এটা ঠিক নয়, এটাকে ডিসেক্ট্রালাইজড করতে হবে। ডেসপাচ্‌ সেকসনকে ডিসেন্ট্ালাইজড করে দিতে 
হবে, এই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। তাবে জায়গা বের করে এটা ঠিক করতে হবে। এটা হলে আমার 
মনে হয় ব্যবস্থাটা আর একটু সুষ্ঠ হবে। সাথে সাথে আমর! একথাও বার বার বলছি যে, বর্মীদের 
যাঁরা কাজ করেন, তাদের কাজের পরিবেশও ঠিক করঠৈ হবে। কতগুলো জায়গায় সঠিক পরিবেশ 
আছে, কতগুলো জায়গায় নেই। রাইটার্স বিল্ডিং-এরই অনেক জায়গায় নেই। সেখান থেকে তাদের 
সরাতে হবে এবং আমরা ব্যবস্থা করছি এখন একটা টাইম টেব্ল্‌ নিয়ে । কিছু বিল্ডিং আছে, কিন্তু স্পেস 
পাওয়া গেলেই যত তাড়াতাড়ি পারি সরিয়ে দেব। তাহলে সুষ্ঠুভাবে, আরো৷ ভালভাবে কাজ করতে 
পারবেন। তারপর সুব্রতবাবু রেফারেল সেকসন নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলেছেন। আমি দেখলাম এ আর 
সি-র যে রেকমেন্ডেশন আছে তাতে ওটা বলিনি যে, ওটা পুরোন জিনিস, ওটা থাকতে হবে। ওটা যে 
থাকতেই হবে, তার কোন মানে নেই। যাই হোক এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আমি বলছি, এ 
আর সি রেকমেন্ডেশন ডাঃ মিত্র-র যা ছিল তার ৯০-টার মধ্যে ৭৭-টাই আমরা মেনে নিয়েছি এবং 
বাকিগুলো যে সব রিজেক্ট করেছি, তা নয়। সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। কটা মানব না 
মানব পরে তা আপনারা জানতে পারবেন। তারপরে সুব্তবাবু বললেন, ডাঃ রায় নাকি ঘুরে ঘুরে 
বেড়াতেন| আমি তাকে একটু জানতাম, একটু ভাল করেই জানতাম, তিনি সেকশন অফিসারদের কাছে 
যেতেন, না কোথায় যেতেন তা৷ আমি জানি না। নতুন খবর শুনছি, মনে রাখতে হবে, ইতিহাস যখন 
লেখা হবে তখন দেখা যাবে। আর তাতে কিছু হয় না, এই ঘোরাঘুরিতে। মূল কথা হচ্ছে একটা সিস্টেম 

যদি ঠিকভাবে গড়ে না ওঠে __ শুধু ব্যক্তিগতভাবে এখানে গেলাম, ওখানে গেলাম, তাতে দু'চারদিন 
কাজ হতে পারে, তার বেশী হয় না। সুতরাং সিস্টেমটাকে ঠিক করার জন্য আমরা নতুন করে কতগুলি 
জিনিস করেছি এবং পুরোন জিনিস গুলোকেও ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছি। 
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আর একটা কথা বলা হয়েছে কো-অর্ভিনেশন কমিটি সম্বন্ধে। যাইহোক, ওরা তো __ সম্মেলনে 
দেখেছি কাজের ব্যাপারে প্রস্তাব নিচ্ছে, শুধু দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে নয়। আর যারা সরকারী 
কর্মচারী ওদের সঙ্গ কাজ করেন ওদের প্রভাবিত সংগঠন -- তারা এই জিনিস করেন? ভারতবর্ষের 
কোথাও এই জিনিস হয় _--::074: নিজস্ব দাবী ছাড়া? সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ক্ষেতে এইভাবে কেউ 
আলোচনা করেনা, বলে না। কোন কিছু যে হয়নি তা নয়। কিছুটা এগিয়ে আসা, কিছুটা পিছিয়ে আসা 


524 455218178 [7২005120105 (8৫0 882096 1991) 


-- এই কথাগুলি মনে রেখে চলতে হবে। সি. সি. আর. সিস্টেম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ওপেন 
পারফরমেল আমরা যেমন শিক্ষকদের ব্যাপারে করেছি __ এটা নিয়ে আলোচনা করছি, সেলফ 
গ্যাসেসমেন্ট ওদের পক্ষে গ্রহণ করতে পারিনি। তারপর বলা হচ্ছে, জেনারেল সার্ভিস উঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। এল. ডি. থেকে প্রোমোটেড হয়ে জয়েন্ট সেক্রেটারী পর্যস্ত যাতে হতে পারে তারজন্য এই ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। এই জিনিস আগে ছিল না। তারপর বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আপনারা 
দণ্তরগুলিকে ভাগ করেননি কেন? এখন এটা আপাতদৃষ্টিতে কিছু মনে হতে পারে, কিন্তু শিক্ষার 
ব্যাপারে বলা হয়েছে। আর ১৯৮৮ সালে রিপোর্ট হয়েছে । তারপর একজন বললেন, মাস-এডুকেশনের 
কাজ নেই। অনেক কাজ সেখানে বেড়েছে আগে যেটা এত ছিল না। সেইজন্য আমরা যা করেছি তা 
সঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি। কাজের কোন অভাব হবে না। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান হচ্ছে, 
গ্যাডল্ট এডুকেশন হয়েছে, নন-ফরম্যাল এডুকেশন হুয়োছে। তারপর লাইব্রেরীকে গুরুত্ব দিয়েছি, এত 
লহইব্রেরী আগে ছিল না এখন যতগুলি হয়েছে। আলাদা বিভাগ করা হয়েছে ফঅতে ভাল করে দেখতে 
পারে। এটা আজকে শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাংলায়, যেটা অগ্রগতির দিকে যাচ্ছে। তারপর 
বলা হয়েছে, আপনারা হোম ডিপার্টমেণ্টকে ভাগ করে দিচ্ছেন না কেন? যদি প্রয়োজন হয় ভাগ করবো, 
এখন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, সেইজন্য করিনি। কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে এবং অনেকের 
সাহাযা নিয়ে যে এই কাজ করা হচ্ছে তা আমার মনে হয়নি। তারপর বাক্তিগত -_ অফিসার-সম্বন্ধে 
বলেছেন আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। তবে আমি এটা বলবো, সুপারসেশন হয় কিছু কিছু, একেবারে 
টপ পোষ্টে দরকার হলে কিছু কিছু সুপারাসেশন হয় এবং আগেকারদিনে যারা সরকারে ছিলেন তারা 
এই জিনিস করেছেন, আমরা করেছি, দুনিয়া-ভোর এই জিনিস করে, দিক্লীও করে। তবে দিল্লী যত করে, 
আমরা তত করি না। আমাদের ২/৪টি ক্ষেত্রে করতে হয়, কিন্তু তাদের আমরা একেবারে সরিয়ে দিই 
না, তাদের জন্য যে সুব্যবস্থা করা দরকার মাহিনাপত্র-এর দিক থেকে যে পোষ্টিং দেওয়া দরকার এইসব 
আমরা করি। কখন দেরী হয় ২/১টি পোষ্টিং দেরী হয়েছে, তবে এগুলি হয়ে যাবে, অসুবিধা হবে না। 
আর ব্যক্তিগত যেগুলি বলা হয়েছে ভার মধ্যে যাচ্ছি না। তারপর ভিজিলেল কমিশন সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে। এখন ওদের জাম্গা দরকার স্টাফ বাড়ানো দরকার, ঘরের দরকার। কংগ্রেস আমল থেকে 
বারবার ওরা বলছেন। ১৯৮১ সালের রিপোর্ট এল ১৯৮৮ সালে। সেই রিপোর্ট অনেক পরে পেয়েছি, 
১৯৮৯ সালে পেয়েছি। ১৯৮৮ সালে তাদের সরিয়ে দিয়ে অন্য জায়গায় তাদের জায়গা করে দেওয়া 
হয়েছে, সেটা বিধাননগরে এবং স্টাফও বাড়ানো হয়েছে। আমি যতটা শুনেছি, ওদের আরো স্টাফ 
দরকার যদি ভাল করে কাজ করতে হয়। ওঁরা বলেছেন, কাজের পরিধি যেরকমভাবে বাড়ছে -__ 
ডিপার্টমেন্টের কাছে পাঠাতে দেরী হলে কি করে চলবে, আপনাদের ডিপার্টমেন্ট অনেক বেশী দেরী 
করে। 

এটা যে শুধু আমাদের তা বলতে পারি না, কংগ্রেস আমলের রিপোর্টও বেরিয়েছে, আমার 
কাছে, দরকার হলে পড়ে দিচ্ছি। কারা দায়ী, ওটা সিরিয়াস ঘটনাই ঘটেছিল, কি কি দাবী ছিল সেই 
ব্যাপারে । তারপর বলা হচ্ছে জুডিশিয়াল কমিশন যেগুলো আছে তাদের রিপোর্ট কেন দেরী করে আসে, 
ভট্টাচার্য কমিশনের কথা বলা হয়েছে, তা আমরা কি করব, জাজকে অর্ডার দেব? জুডিশিয়াল এনকোয়ারী 
হয়েছিল, এনকোয়ারী কমিশন বসেছিল, উই ক্যান নট বাইগু দেম। ওঁদের কি অসুবিধা ছি তা আমরা 
জানি, দেয়ারফোর ভট্টাচার্য কমিশনের জনা আমাদের টাইম বাড়াতে হয়েছে। আমি বলি এগুলি বলবার 
আগে একটু চিন্তা করবেন। কংগ্নেস আমলে একটা কমিশনের রিপোর্টও প্লেসড্‌ করা হয়নি, এই যে 
কুচবিহারের কি সব ব্যাপার ছিল যারা ফায়ারিংয়ের ছেলেগুলো মারা গেল সে ব্যাপারে একটা রিপোর্টও 
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এখনও প্লেসড্‌ হয়নি। পরবর্তীকালে আমরা সেগুলো জোগাড় করেছিলাম। আমরা কিছুই লুকিয়ে 
রাধিনি। রাজীব গান্ধীর আমলে কেন্দ্রীয় সরকার রিপোর্ট দিতে চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের জন্য নয়, 
পার্লামেন্টে রিপোর্ট দেবার জন্য, আমরা বিরোধী, রিপোর্ট যা আছে, তা আমাদের বিরুদ্ধে গেছে, তা 
বলুন কি কি করতে হবে? এঁদের মুখে এ কথা শোনা যায় না। ভিজিলেলস কমিশন সম্পর্কে কয়েকজন 
কিছু কিছু বলেছেন, সব নোট করা হয় নি, ১৭টি কমিশন না কি সব বলেছেন। আমি বলছি এটা অসত্য 
কথা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিশন করেছে। তারপর বলেছেন ভাঙ্গার প্রশ্ন, তা ভাঙ্গা নিয়েই যখন 
এতদূর এসেছি, তখন ভাঙ্গা না হলে আপনাদের কি অবস্থা হতো? কিছু সুবিধা করতে পারবেন না, 
এ সবের উত্তর জনগণই দিয়েছেন। তারপর একজন ডাঃ মিত্র কমিটির রিপোর্টের কথা বলেছেন ; এটা 
ঠিক যে, এটা আমরা পারিনি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা কারণের জন্য পারিনি। তারপর জেলাগুলি 
ছেট করার কথা বলেছেন, প্রশাসন চালাবার সুবিধার জন্য খড়াপুর টাউন, খড়াাপুর লোকাল ছোট করে 
দিয়েছি, খড়াপুরে সাবডিভিশান করছি, ওখানে এস. ডি. ও., পোস্টিং করে দেওয়া হবে, আপনিই 
লোকাল টাউনের মধ্যে একটা বাড়ী খুঁজে দেবেন, সেখানে গিয়ে বসবে। তারপর ডেবরা, দীতন, বেলদা, 
পিংলা, কেশীয়ারী, মোহনপুর এইগুলিকে করছি। পুলিশ স্টেশনে নিয়ে ওটা একটা অসুবিধা হচ্ছে। ভাগ 
করার ব্যাপারে বলছেন, একজন বলছেন যে, কংগ্রেসের মত ভাগ করবেন না। এখন ঠিক করছি যে 
পশ্চিম দিনাজপুরটাকে ভাগ করব, ওর জিওগ্র্যাফিক্যাল পজিসান, ভৌগোলিক অবস্থা যা আছে তাতে 
ওটা ভাগ করা যায় না, নানা প্রতিবন্ধকতা আত্ছ, ওঁদের আমালেও ছিল, আমাদের আমলেও আছে, 
দুটো জেলায় ওটা হবে, আর অন্য যে কথা হয়েছে বড় বড় জেলার কথা আছে, আমরা অনেকদিনই 
মনে মনে ভাবছি, এটা সত্য কথা অনেক অন্য ব্যাপার আছে, শুধু শুধু টাকা পয়সার ব্যাপার নয়। আমরা 
দেখছি যে বিভিন্ন দিক থেকে আপত্তি আসে, সব বুঝিয়ে শুনিয়ে করতে হয়। সেজন্য বলছি, আমাদের 
দেখা অস্ততঃ যে কথাগুলি হয়েছে সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তাহলে প্রশাসন চালাবার একটু 
সুবিধা হবে। এদিক থেকে মাননীয় দীপক মুখার্জী যা বলেছেন এই এ. আর. সি'র রিপোর্ট ওটা আমি 
বলেছিলাম যে আপনি একটু দেখুন, ৭৭টা করেছি, বাকি যেগুলি আছে পরে জানিয়ে দেব। তারপর, 
যেটাতে একটু অসুবিধা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় বন্ধু ভক্তিবাবু বলেছেন -_- আমি অন্য 
কথার মধ্যে যাচ্ছি না __ উত্তরবঙ্গে পশ্চিমদিনাজপুরে সত্যিই একটা অসুবিধা। আমাকে আপনি বলুন, 
আমি এখন যাচ্ছি না, পোষ্টিং হলে ওখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ এই সব কিছু 
জায়গায় পোষ্টিং করতে হয়। সেখানে হয়ত পি.এস.সি. থেকে ডাক্তার ঠিক হয়েছে ; কেউ গেলেন, কেউ 
চলে এলেন। পড়ে থাকল। এখন অবশ্য অনেক উন্নতি হয়েছে, ৮০ ভাগ জায়গায় হয়েছে, কিন্তু তাতে 
তো হবে না, ২০ ভাগ জায়গায় না থাকলেও তো সেটা পড়ে আছে; তা আমরা কি করব? 
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সেই জন্য আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে গ্রাডহক গ্যাপয়েণ্টমেন্ট জরুরী অবস্থা হলে দিতে পারি 
কিনা। সচরাচর দেওয়া উচিত নয়, যদি উপায় না থাকে কি করবে সেটা ভেবে দেখতে হবে। একটা 
বিপদ আছে। ছাত্ররা অনেকে বলেন, “আমরা কি চাই, আমরা বলছি মাষ্টাররা আমাদের পড়ান” | যখন 
পোষ্টিং করা হচ্ছে তখন তারা কিছু দিনের জন্য যান তারপর নানা কারণ দেখিয়ে চলে আসেন। এই 
ব্যাপারে আমাদের স্ত্রিকট হতে হবে বলে আমি মনে করি। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি “ আমাদের ক্লাস গুলো 
করান ” ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ওরা বলেন ১০ টা ক্লাস হলো ১২ টা ক্লাসের মধ্যে, ২ টি ক্লাস হলো 
না। এই ব্যাপারে আমরা নজর দিয়েছি, এটা আমাদের ঠিকমত করতে হবে। আর আমি বেশী সময় 
নিচ্ছি না, একটা কথা যখন এখানে উঠেছে তখন সেই ব্যাপারে একটু বলা ভাল। আমি এই কথা বলছি ' 
না যে ওঁরা করেন নি বলে আমরা করবো না। এটা ভিজিলেন্গ কমিসনের রিপোর্ট ১৯৭২ সালের, তার 
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মধ্যে আছে " 175 51016178100 01 076 /১01-007100011 13016901185 ০0101060 
10 161779817 10108119 17806012916 101 112401776 2119 5107111108076 1100800 01) 0116 
0100161) 01 ০0170100101) 207016 000110 501%2105, 025[)102 115 951 ০0115; 
1 15 12100012019 50 1) 06 01117617 910180101, 1701101081, 50181 প্রা] ০০০- 
101010, 1) 11101) 00170101012 70176 0000110 561৬2115 111105 2. [9৬০11121015 
901] (0 01116, 27৫ 1095 11) 00 0961) 210৮106 2170. 20000111170 10016 2170 
[016 ০010016) (075. এটা কংগ্রেস সরকারের আমলের কথা বলছি। আমাদের সব পুরো 
হয়ে গিয়েছে, এটা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমরা ইমপ্রভ করেছি এটা বলতে পারি। এখানে 
জায়গায় অভাব রয়েছে, লোকের অভাব রয়েছে। এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমাদের 
ডিপার্টমেণ্টে'৮১ সালের রিপোর্টে কথা আছে, ডিপাটমেণ্টগুলি সিরিয়াসলি এই ব্যাপারটা নেয় না। 
আমাদের চিফ সেক্রেটারী কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে কথাবার্তী বলেছেন। এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে 
বলা হয়েছে। তাঁরা বসেছিলেন এবং কিছুটা হয়ত হয় নি। আমরা রিভিউ করছি। কিছু যদি না হয়ে 
থাকে আমরা দেখবো। আমি মনে করি নিশ্চয় এটার দেখার দরকার আছে। সরকারী ডিপার্টমেন্ট গুলি 
যেন মনে করে ভিজিলেন্স কমিশান গভর্ণমেণ্টেরই একটা বিভাগ মাত্র। এটা ভাবলে তো চলবে না! 
আউটসাইড অথরিটেটিভ অরগানাইজেশান এটা, তা না হলে কিছু লাভ নেই ভিজিলে কমিশান করে। 
আমি সবই মোটামুটি বলেছি আমার ডিপার্টমেন্টের কথা। আমি যখন এলাম তার আগে শুনলাম 
সৌগতবাধু, আমাদের আলিপুরের প্রতিনিধি বলেছেন-উনি যে রকম বক্তৃতা দেন দিলেন __- যদিও 
আমি শুনিনি, আমি এখানে এসে শুনলাম এখানে বলা হয়েছে আমাদের মন্ত্রী গুলী বেড়েছে, এতো 
খরচ হচ্ছে। সত্যিই বেড়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে অল ইগিয়া একটা নর্মস আছে, নহিস্থ ফিনা্স কমিসনে 
ধরা হয়েছে আমরা কত খরচ করতে পারি এবং কি খরচ করতে পারি। আমাদের পশ্চিমবাংলা সেখানে 
অর্ধেক। ওঁরা যা বলেছেন আমরা খরচ করেছি তার অর্ধেক। আমরা মন্ত্রী করেছি এতো তা সত্বেও খরচ 
করছি অর্ধেক। এখানে ইনডাসট্রির কথা বলা হয়েছে। আমরা তো ভালই করছি। আসছে তো। আপনারা 
বাধা দেবেন না। বাধা দিয়ে কি হবে, আসতে দিন, আমাদের কাছে এলে আপনাদের অসুবিধা কি 
আছে? পেট্রো কেমিক্যালের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হচ্ছে কি করে? এটা হচ্ছে মুসকিল 
আপনারা চান কিছু যাতে না হয় পশ্চিমবাংলায়। পরশু দিন একটা মিটিং হয়েছে, পরশুর আগের দিন 
একটা মিটিং হয়েছে সবাই এসেছিল, ভাল ভাল লোক এসেছিল। অল ইপ্ডিয়া বোর্ডের মেম্বাররা 
এসেছিল, তারা হিসাবপত্র করছে ফরেন এক্সচেঞ্জের, আমাদের টেকনোলজি, এই সব হয়েছে। এসিয়ান 
ডেভলপমেন্ট ব্যাংক কাজকর্ম দেখে গিয়েছে, বন্ধে থেকে ওরা পাঠিয়েছে, এই সমস্ত কিছু হচ্ছে। এখন 
জোর করে যদি বলেন যে জানিনা, এটা বলবেন না যে হচ্ছে না। এটা ঠিক নয়, হচ্ছে। তিন হাজার 
কোটি টাকা নেই ভারতর্বষে। পলিয়েষ্টার ফাইবারস্‌, বাঁকুড়াতে পাঁচশো কোটি টাকার যেটা হচ্ছে সেটাও 
চমৎকার । আমি দেখেছি, বোদ্ধে থেকে যাঁকে চার্জ দিয়েছেন তিনি বাঙালী । তিনি পি. এইচ. ডি. 
করেছেন। তিনি পাঁচ-ছয় বাঙালী যোগাড় করেছেন। তাদের কেউ জার্মানীতে, কেউ আমেরিকাতে 
ছিলেন। সেই প্রকল্পটি আমরা যাতে করতে পারি তারজন্য চেষ্টা করছি। সেই প্রকল্প মানে হচ্ছে, ওখানে 
খুববেশী লোক চাকুরী পাবে না। ডাউনদ্তরীমে দুলক্ষ লোকের চাকুরী হবে। নে৫744*লস্‌ প্লাঞ্টে 
ওখানে কত লোক চাকুরী পাবে, এটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ । কারণ দেড়লক্ষ লোক চাকুরী 
পাবে। তারপরে সল্টলেকের কথা বলেছেন। ওখানে ওঁর কোন লোক আছে কিনা জানিনা। বাঙালী 
বৃটিশ ডাক্তার যীরা আছেন, তারা একটা প্রোপোজাল দিয়েছিলেন। তাঁদের অতবেশী টাকা নেই অন্য 
জায়গায় জায়গা কেনার। আমরা ওঁদের দিয়েছি, ডকুমেন্ট দিয়েছি। ওরা টাকা তুলছেন -_ এই সমস্ত 
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করছেন। এই রকম আমেরিকার ডাক্তার কিছু আছেন। তারমধ্যে আমেরিকার নামকরা একজন ডাক্তার 
আছেন যাঁরা এই কলকাতায় করতে চান। আমেরিকান সিটিজেন আছেন, ইংল্যাণ্ডেরও আছেন, তাঁদের 
টাকার কোন অভাব নেই। দের জায়গা দিয়েছি। আমি শেষ চিঠি দিয়ে দিয়েছি। আমেরিকান সিটিজেন 
ভদ্রলোকের কাছে টেলিফোন করবার চেষ্টা করেছি। কাজেই বড় দুটি হচ্ছে। তারপর ডাঃ রেডূডি বলে 
একজন আছেন মাদ্রাজের। হায়দ্রাবাদে খুব ভালো কোম্পানী সেট আপ করেছেন, তিনি এসেছিলেন। 
তিনি প্রাইভেট লোকের কাছ থেকে কিনবেন আমাদের জায়গা। যেসব প্রতিবন্ধকতা ছিল সেসব ঠিক 
হয়ে গেছে। মাণিকতলার কাছে কোথাও কিনছেন, কোথায় সেটা আমি জানিনা । সেটা প্রাইভেট, সেই 
ভাবেই সেটা করবেন। সরকারের যা করণীয় ছিল তা আনরা করে দিয়েছি। তাছাড়া এক্সপোর্ট জোনের 
সবটা তো আমাদের হাতে নেই। এটি কেন্দ্রের হাতে, ৯টি হয়েছে, বাকিটা নিচ্ছেন না। এটা কি রাস্তার 
জন্য? আমি একটা জবাব দিয়েছি। শেষ অবধি জবাব দিতে পারছিলাম না। সেখানে ৩৩ টিকে কেন্ত্রীয় 
সরকার ক্যানসেল করেছেন, মার্কেট পাবেন না যেখানে এক্সপোর্টের ব্যাপারে। তবে এটাও বাকি- 
আমাদের ইনয্র্ট্রাকচারের ব্যাপাবে। আমাদের যা করণীয় কাজ, আমরা যতটা পারি তা করেছি, হয়ত 
আমাদের দেরী হয়ে গেছে। তবে আমরা করার চেষ্টা করেছি। এই হচ্ছে আমার মোটামুটি কথা। তাছাড়া, 
অন্য যেসব সমালোচনা হয়েছে তার মূল্য বিশেষ কিছু নেই। আই . এ . এস ., ডবলু .বি.সি. এস 
এঁদের ডবল ট্াণ্ডার্ড করেছেন, এইসব নানা কথা বলেছেন। দুটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেছে বলে উল্লেখ 
করেছেন। না, একেবারেই তা নয়। আই. এ. এস ., ডবলু . বি. সি. এস . এঁদের কিছু কথাবার্তা 
আছে, দাবী-দাওয়া কিছু আছে। আমরা সেইসব কিছু মেটাতে পেরেছি, কিছু পারিনি। কিন্তু আমাদের 
কোন অভিযোগ এঁদের বিরুদ্ধে নেই যে এঁরা অসহযোগিতা করছেন। আবার বলা হয়েছে যে, পাঁচটি 
করলেন অন্যগুলো করলেন না কেন। পে-কমিশনের মধ্যে যা ছিল আমরা সব মেনে নিয়েছি। ওঁদের 
কাট মোশানের বিরোধিতা করে এবং আমার বাজেটকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য শেষ করছি। 

[8.00 --- 8:02 11. ] 

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখন বলছি পরে ইন রাইটিং দেবো। আমরা একটা এডুকেশান কমিশন 
গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কাল পরশুই তা বলে দেবো। ডাঃ মিত্রকে তার চেয়ারম্যান করা হবে। 
পরে আরো নামগুলি পেয়ে যাবেন। তবে আপনারা যদি টার্মস অফ রেফারেল চান বা দরকার হয় 
তাহলে পরে দিয়ে দেবো। 
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অজয় নদীর উপর খেয়াঘাটের জন্য লিজ। 


- শ্রী সুব্রত মুখার্জী, ১-181-182 


অঞ্জনা ফিস ফার্মে মৎস্য চাষ। 

__ শ্রী শিবদাস মুখার্জী, 2-1 04 

অনাথ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয় । 

_ স্ত্রী রাজদেও গোয়ালা, 7-273 

অনাবাসী ভারতীয়দের শিল্প স্থাপনে আগ্রহ। 

_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার, 7১-457-458 
অপারেশন ব্লযাকবোর্ড প্রকল্প। 

_-্রী সঞ্ীব কুমার দাস, 7-182 
অমৃতবাজার ও যুগাস্তর পত্রিকা চালু করার উদ্যোগ। 
-_ স্ত্রী প্রশান্ত কুমার প্রধান, 7১৮-273-274 
অযোধ্যা পাহাড়ে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প । 

_ শ্রী সুরেন্দ্র নাথ মাঝি, 7-458 

আই. সি.ডি.এস. কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব। 
__ শ্রী রতন চন্দ্র পাখিরা, 7-268 

আমযড়দহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ। 

_ শ্রী স্ীব কুমার দাস, 2-94-95 

আর. এল. আই. প্রকল্প। 

_ শ্রী ঈদ মহম্মদ, 2-277 
আরবান ল্যাণ্ড সিলিং গ্রযাণ্ড রেগুলেশন আক্টের বলে সরকারে নাস্ত উদ্ধৃত্ত জমি। 
_- শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার, [-185 
আরামবাগ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে শুনা পদ। 
__ শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক, 2৮-103-104 
আরামবাগে টাউন প্রো্টেকশন। 

-- শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক, 7-352-353 
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তালিম পরীক্ষা 

__ শ্রী মোজাম্মেল হক ৮-183 

উত্তরবঙ্গে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ । 

-_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার, 7-178 

উদ্ধাস্তদের মধ্যে জমি বিতরণ | 

_- শ্রী পন্মনিধি ধর, ৮7১-86-91 

উলুবেড়িয়া জেটিঘাটা অঞ্চলে হুগলী নদীর ভাঙ্গন রোধ | 
__ শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ, 7-369-370 

উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের আকেজো নলকুপ। 

_- শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ, 2-464 

এম. আর. ডিলারদের সমস্যা । 

__ শ্রী পার্থ দে, ৮7-98-99 

কর্মরত মহিলাদের হোস্টেলের সংখ্যা। 

__ শ্রীমতী আরতি হেমব্রম, 7-457 

কলকাতা- থেকে পুরুলিয়া পযাস্ত সরকারী বাস চালানোর পরিকল্পনা। 
__ শ্রী সুরেন্দ্র নাথ মাঝি, 1১-274 

কলকাতা থেকে বাগমুণ্ী পযাস্ত বাস চলাচল। 

-_ শ্রী লক্ষীরাম কিসক, 1১-274-275 

কামারকুণ্ডুতে উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা । 

_- শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক, 2-93-94 

কাণ্ডারণ কলোনী ও মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা বৈদ্যুতিকরণ। 
__ শ্রীমতী মমতাজ বেগম, ৮-21 

ক্যানিং থেকে বাবুঘাট পথ্ত্ত বাস চালানোর পরিকল্গনা। 
- শ্রী বিমল মিল্ত্রী, 7-275 


১0৬ 


ক্যানিং মহকুমা গঠনের প্রস্তাব। 

_ শ্রী সুভাষ নঙ্কর, 7-467 

_ কীথি থেকে কীথি মহকুমা হাসপাতাল পযস্তিরাস্তাটির সংস্কার। 
__ শ্রী শৈলজা কুমার দাস, 7-108 

কৃষি বিপনন কেন্দ্র । 

__ শ্রী সাত্ত্বিক কুমার রায়, ৮-270 

কৃষ্ণনগর জর্জকোট ও ফৌজদারী কোর্টের আধুনিকীরণ। 
__ শ্রী শিবদাস মুখার্জি, 2-183 

কৃষ্ণনগর পৌরসভার দুটি ওয়ার্ডের নির্বাচন। 

_ শ্রী শিবদাস মুখার্জি, 7? 

খাতড়া ২নং ব্লকে আই. সি. ডি. এস প্রকল্প । 

__ শ্রীমতী আরতি হেমব্রম , 7-271 
খোলাবাজারে চালের দাম ও সরবরাহ। 

__ শ্রী শৈলজা কুমার দাস, ?-95-96 

গ্রামীন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন প্রদান। 
__ শ্রী শিবদাস মুখাজী, 7-363 

শ্যালো টিউবওয়েল। 

-_ শ্রী ঈদ মহম্মদ, £-272 

ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে সচল ও অচল আ্যান্থুলেন্স। 
_- শ্রী রতন চন্দ্র পাখিরা, 1১101-103 

চা শিল্পে উন্নতি ও আধুনিকীকরণ। 

__ শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, 7-23 

ছোট বৈষান গ্রামীন জল সরবরাহ প্রকল্প । 

__ শ্রী ধীরেন্্র নাথ চ্যাটাজী, 2-460 
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জওহর রোজগার যোজনায় রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ। 

_- শ্রী নটবর বাদী, 7৮-178-179 

জাতীয় তাপবিদ্যুৎ কপোরেশনের তৃতীয় ৫০০ মেগাওয়াট ইউনিটের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের খণ। 
__ শ্রী সুরত মুখোপাধ্যায়, ৮-20 

জেলা সড়কে হাম্প। 

__ শ্রীমতী আরতি হেমব্রম, 2-183 

টাকার অবমূল্যায়ণের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে গৃহীত ব্যবস্থা। 
-_ শ্রী রাজদেও গোয়ালা, 7-364 

ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার-এর সংখ্যা। 

__ শ্রী হারাধন বাউরী, 7-369 

ডোমজুর থেকে ডানলপ ব্রীজ প্য্ত বাস চলাচল। 

-_ শ্রী পল্পনিধি ধর, 7-272 

নন্দীগ্রাম-ভগবানপুর ড্রেনেজ স্কীম। 

_ স্ত্রী সুকুমার দাস, ৮৮-366-367 

নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলে সরকারী অর্থ মঞ্জুর 

-_ জী সুব্রত মুখার্জি, 27১-460-461 

নির্বাচনী সংঘর্ষ। 

-_ জ্বীমতী জয়ত্রী মিত্র, 2-27 

নির্বাচনের পূর্বে নিহত রাজনৈতিক কমীদের সংখ্যা। 

-_ স্ত্রী অমিয় পাত্র, -28 

নূতন বনাঞ্চল সৃষ্টি। 

__ স্ত্রী নটবর বাগদী, ৮-185 

তফশিলী জাতি - উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আশ্রম হোস্টেলের সংখ্যা। 
__জ্্রী রতন চন্দ্র পাখিরা, 7-364* 
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তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি প্রদানের ব্বস্থা। 
_ স্ত্রী অমিয় পাত্র, ৮৮-349-351 

তিলপাড়া ব্যারেজ হইতে বক্রেশ্বর প্রকল্পের জন্য জল সরবরাহ। 
_ শ্রী ঈদ মহম্মদ, 7-361-362 

দামোদর নদের দক্ষিণ তীরের ভাঙ্গণ রোধ। 

_ শ্রী বীরেন্দ্র নাথ চ্যাটাজী, ১-369 

দেশী-বিদেশী মদ ও গাঁজার দোকান খোলার জন্য লাইসে্স। 
__ স্ত্রী তপন হোড়, 7-36« 

পর্মদ এলাকায় বিদ্যুতের মিটার পঠন। 

_- স্ত্রী পার্থ দে, ৮৮-15-1? 

পশ্চিমবঙ্গে বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা। 

- শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক, 17-10-12 

পাণুমা গ্রামীণ হাসপাতালে আস্ত্রিক রোগের চিকিৎসা । 

_- শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, -95 

পুকুরে মুক্তো চাষ। 

__ শ্রী লক্ষণ চন্দ্র শেঠ, 7-107 

পুরুলিয়া জেলার কারখানা স্থাপন। 

-_ শ্রী নটবর বাগদী, 7৮-468 

পুরুলিয়া জেলায় কাড়রু বাঁধ প্রকল্প। 

__ শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা, [-367 

পুরুলিয়া জেলায় বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় স্থাপিত গভীর নলকৃপের সংখ্যা। 
__ শ্রী নটবর বাগদী, ৮৮৯270-271 

পুলিশ কনষ্ট্রেবল পদ পূরণ। 

__ শ্রী অরুন কুমার গোস্বামী, 7৮-461-462 
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পুলিশ কর্মী নিয়োগ। 
__ শ্রী পার্থ দে, 2-26 
পৌর আইনের পরিবর্তন। 
_ শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ, 7-269 
প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক নিত্রের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন। 
__ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার, [-347-349 
ফলের গাছ রোপনের মাধ্যমে বন সংলগ্ন অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন। 
__ শ্রীমতী আরতি হেমব্রম. 7-185 
ফেয়ারলি প্লেস থেকে নিউ ঘাট, নদীয়াল পরাস্ত ফেরী সার্ভিস। 
_- শ্রী ফজলে আজিম মোল্লা, 17,-275-270 
বসঞ্তিয়ায় প্রাথমিক স্বাস্থাকেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ। 
_- শ্ত্রী শৈলজা কুমার দাস, [-105 | 
বয়স্ক শিক্ষা ও প্রথাবহির্ভূীত শিক্ষা। 
__ শ্রীমতী জয়ঙ্র। মিত্র, 7১180-181 
বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বিদেশী আর্থিক সহায়তা । 
-- শ্রী লক্ষণ চন্দ্র শেঠ, 17১১-27-28 
বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প 
__ শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস, 7-456 
বক্রেশ্খর তাপবিদুঃৎ প্রকল্পের অগ্রগতি। 
__ স্ত্রী প্রশান্ত প্রধান, [-461 
বার্ণপুর ও দুর্গাপুরের ইম্পাতশিল্পের আধুনিকীকরণ। 
__ শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, 7-25 
ংলাদেশকে তিন বিঘ। গ্রাম হস্তান্তর 


__ শ্রী ঈদ মহম্মদ, [১-21-22 


১৬11] 


বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলায় গ্রানাইটের সন্ধান। 

_ স্ত্রী দিলীপ মজুমদার, 1-459 

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকে আই. সি. ডি এস প্রকল্প। 

__ শ্রী নন্দদুলাল মাঝি, 7৮-274 

বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজল ঘাটি-বড়জোড়া থানার শালি প্রকল্প । 
__ শ্রীমতী জয়ন্তী মিত্র, ০7-354-355 

বাঁকুড়া জেলায় নদী জলত্রোলন মূলক সেচ প্রকল্প। 

-- শ্রী পার্থ দে, ৮-276 

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে নলবাই৷ জল সরবরাহ প্রবল্ল। 
_- শ্রী হারাধন বাউরী, 1১১-465-466 

বাঁকুড়। জেলায় পানীয় জল সরবরাহ। 

-_ শ্রী পার্থ দে, 1১-24 

বাঁকুড়া জেলার রানীবাধে আদিবাস৷ কেন্ট্রায় ছত্রাবাস নির্মাণ। 
-- শ্রীমতী আরতি হেমব্রম, 1366 

বাকুড়া জেলার ওশুনিরা পাহাড়ে বনসৃজন। 

__ শ্রী পার্থ দে, [177 

বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোবাণ্ট থেরাগার বাবস্থা। 
_- শ্রী পার্থ দে, 72-1006 

বিকল্প শক্তির উৎসগুলির ব্যবহার! 

-_ শ্রী অমিয় পাত্র, 7৮-18 

বিদ্যুৎ কেন্দ্রগ্ুলির উৎপাদন ক্ষমতা। 

__ স্ত্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী, [১-456-457 

বীরভূম জেলার খয়রাশোলে সাব রেজিন্থী অফিস স্থাপন। 


_- শ্রী সাত্তিক কুমার রায়, [১-1 84 
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বীরভূম জেলার মৌজায় রণ 

__ ্রী বিজয় বাগদী, 7-462 
বেনফেডের ফিক্সড ডিপোিট। 

__ স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার, 7-101 

বেলডাঙ্গা সুগার মিলের জমির পরিমাণ । 

__ শ্রী পরেশ নাথ দাস, 7-468 
ভগবানপুরের গ্রামীন হাসপাতালের নিমার্ণ কার্য। 

__ শ্রী প্রশান্ত প্রধান, 797 
ভগবানপুর-নন্দীগ্রাম জল নিকাশী প্রকল্প । 

_ শ্রী প্রশান্ত প্রধান, 7১-363 
ভগবানপুর-পশ্চিমবাড় রাস্তাটির কাজ। 

__ শ্রী প্রশান্ত প্রধান, 7-106 

মডেল স্কুল চালু করার পরিকল্পনা । 

_ শ্রীসঞ্জীব কুমার দাস , 7-352 

মহানন্দাটোলা এলাকায় হাসপাতালে ডাক্তারের শুন্যপদ। 
_ শ্রীমতী মমতাজ বেগম, ৮-104 

মাশুল সমীকরণ নীতি। 

-_ জ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ, -456 

মীনদ্বীপে মৎস্য প্রকল্নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্য। 
__ শ্রী লক্ষণ চন্দ্র শেঠ, [1১-83-84 

মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকে পদ্মানদীর ভাঙ্গন। 

__ স্ত্রী ইউনুস সরকার, 7-368 

মুর্শিদাবাদ জেলার ডি. আই. অফিসের মাধ্যমিক বিভাগে কর্মীর সংখ্যা । 
_- শ্রী শীশ মহম্মদ, 7-368 


%% 


_ স্ত্রী মোজাম্মেল হক, 7১-367 
মুর্শিদাবাদ জেলায় হোমগার্ডের সংখ্যা। 

_ শ্রী শীশ মহম্মদ, 2-467 

মুর্শিদাবাদে বিড়ি শিল্প । 

__ শ্রী ঈদ মহম্মদ, 7-105 

মেদিনীপুর জেলায় কন্টাই টেকনিকাল কলেজ নির্মাণ | 
__ শ্রী শৈলজা কুমার দাস, 7-179-180 
মেদিনীপুর জেলার শালবনীতে ট্যাকশাল নির্মাণ | 

__ শ্রী সুন্দর হাজরা, ৮-368 

রঙ্গীবসান ও গোপালপুর পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প | 
_ শ্রী সুকুমার দাশ, 7-458 

রাজীব গান্ধী হত্যার পর পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষ । 
__ ভ্রীমতী জয়ন্তী মিত্র, 7-25 
রাজ্যব্যাপী বিদ্যুৎ বিপর্যয় | 

__ স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার, [১-9-10 

রাণীগঞ্জ এলাকায় ধবস প্রতিরোধ সরকারী পদক্ষেপ । 
_-শ্তী লক্ষণ চন্দ্র শেঠ, 71১-175-176 

রাজ্যে টেলিকম ফ্াক্টুরী স্থাপন | 

__ শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ, [১-23 

রাজ্যে নতুন অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন । 

__ শ্রী তোয়াব আলি, [-266-267 

রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ । 


শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ, ০-1-2 
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রাজোর রাত্তাকে জাতীয় সড়ক হিসাবে ঘোষনার সুপারিশ । 
_ শ্রী লক্ষণ চন্দ্র শেঠ, 7-99 

রোগী স্থানাস্তরের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র পিছু দেয় টাকার পরিমাণ | 
-_ শ্রী ঈদ মহম্মদ, 17১১-9০-97 

__ স্ত্রী দিলীপ মজুমদার, [-275 

শামসী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা | 

__ জ্রীমতী মমতাজ বেগম, ৮-96 

শালতোড়।, বড়জোড়া ও বেলিয়াতোড় গ্রামে জলসরবরাহ প্রকল্প । 
-- শ্রীমতী জযন্ত্রী মিত্র, 1%১-7-9 

শ্যামপ্র থানা এলাকায় জল সরবরাহ প্রকল্প । 

_- শ্রী সপ্তীব কুমার দাস, 2-20 

শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন । 

--” শ্রী তোয়াৰ আলি, 7১-য62 

শিক্পে অন।বাসী ভারতীয়দের পুঁজি । 

_- স্ত্রী তপন হোড়, ৮-469 

সরকারী হাসপাতালে ব্যাবহৃত ওষধের গুণ।গুণ পরীক্ষা | 
__ শ্রী অমিয় পাত্র, 1১০-100-101 

্বয়স্তর পৌরসভা | 

__ শ্রী পার্থ দে,1১-273 

সাগরদিঘাতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন । 

-- শ্রী ঈদ মহম্মদ, 1-4602-463 

সাক্ষরতা কর্মসূচীতে পড়ুয়াদের উৎসাহদান। 

_- শ্রী রতন চন্দ্র পাখিরা, 7-178 
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সুবর্ণরেখা নদীর জল বন্টন । 

__ শ্রী শৈলজা কুমার দাস, ১-359 

হরালদাসপুর প্রাথমিক হাসপাতালটির পুনঃনির্মাণ | 
__ স্ত্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী, ৮-10২ 

হরিহর পাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি খুনের তদন্ত । 
__ শ্রী মোজাম্মেল হক, 2৮-458-459 

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পের অগ্রগতি 

__ শ্রী প্রশান্ত প্রধান, ৮19 

হাওড়া জেলার গড়চুমুকে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা । 
__ শ্রী সঞ্লীব কুমার দাস, ৮-103 
হেলিকপ্টার ব্যবহারের জনা ব্যয়িত অর্থ । 

__ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার, ১276 

১৯৮২ থেকে ১৯৯১ সাল পযস্তি বৃত্তিকর বাবদ আয় । 


_- শ্ত্রী অরুণ কুমার গোস্বামী, [১-359-301 
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